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এম বধ ১২ সংখ্য। 
মাঘ ১৩৬০ 


নববর্ষের প্রণতি 


আরও একট! বৎসর কাটিয়া গেল। এই মাঘ হইতে উচ্ছলভারত তাহার 
সপ্তম বর্ধ আরম্ভ করিল। দীর্ঘকাল আগে জটিলতম ঘটনালমূহে বিচরণ 
করিবার পথ দেখাইঘা যে সহজ্র জীবনের খবর পুরুবোতম শীর্ষ রাখিয়া 
শিকাছিলেন, আজিকার বিশ্বের জটিল আবর্তভের মধো সেই সহজ জীবনের 
সাধনা প্রয়োজন । আমাদের নৃতন বৎসরের নৃতন দিনে সেই ভূমান্বর্ূপ সহজ 
মাঙ্ছব জ্ীকক্কে আমাদের প্রণতি জানাই । বিশ্বসভাতা আছ তীহাকে 
চায়। আদর্শকে বাশুবের সঙ্গে মিলাইবার তাহার এই সহজ জীবন-দর্শনকে 
আকার কালে অখ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষের বুকে খিনি দার্শনিকভাবে 
গ্রন্থাপন করিম্াছেন, লেই ্রনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শনের আলোকে 
জীবনের বিভিন্ন শ্ঃরের বিভিন্ন সমস্তার আলোচনা জনলমাজের কাছে 
পৌছানই উজ্দ্রলভারতের কাজ্জ। আজ এই নৃতন বৎসরের নৃতন দিনে 
জীনিতাগোপালকে আমাদের মৃধে) ধ্যান করি-__তাছার সহজ জীবন আমাদের 
মধ্য এস্কুটিত হউক । ইহার পরেই মনে পড়ে মহাত্মাজীর কথা । ছদ বৎসর 
আগে মহাত্মাজীর মহাপ্রছ্াণের দিনে উচ্ছলভারত প্রথম যাত্রা আরম্ভ 
করিদাছিল। আজ তাহাকে আমাদের প্রণতি জানাই । অনিত্যগোপালের 
দ্শনকে বাস্তবতার বিরাট ক্ষেত্রে রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেকাংশে রূপ দিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন মহাস্মাজী | তাহার এই ব্রতকেই উজ্জ্বলভারত আগাইয়। 
লহ যাইবে । আজ আর শ্রবণ করি আমাদের সেই বন্ধুবান্ধব গ্রাহক 
অন্থগ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের ঘাহ্যদের সহযোগিতার জঙ্কই আমাদের 
এতদূর পথ্যন্ত আস! সম্ভব হুইদ্বাছে। তাহাদিগকে আমাদের প্রাণের অকুণ্ঠ 


২ উচ্ছলভারত [এম বর্ণ, ১ম সংখ্যা 


প্রীতি ও ক্বতজ্ঞত! জানাই । উজ্জ্বলভারত সামগ্রিকতার বা সমন্বয়ের জীবন- 
দর্শন উৎপীড়িত মানবের দরবারে উপস্থিত করিতে চাছিতেছে, তাহাকে সুদ 
ক্ূপদান কয়িতে হইলে আমাদের অধিকতর সাহায্য ও সহযোগিত! প্রমো জন । 
আমরা সকলের প্রাণের স্পর্শকে স্মরণ করিয়া স্তন দ্বিনের যাজা আরস্ভ 
করিলাম । বিশ্বের ব্যক্তিগত ও জাতিগত মহা প্রাণ স্বস্ব হউক, স্বস্থ হউক, 
ইছা দেখিতেই আমাদের যাত্রা সুরু । 


লাঙ্গল-লাঞ্চিত গৈরিক পতাকা 


বিশ্বসজ্ঘ রচনার গুক্ন্ধপে প্রতিষ্ঠিত হইতে তইলে ভাবুতবর্ধকে অবস্যই 
'কাল'-চক্র ও চক্রী-'পুরুষের” সমস্থ করিয়। দিব্য একটি ‘অশোকচক্ৰ’ গড়িয়া 
তুলিতে হইবে । ভারতের জ।তীঘ্ম পতাকার অস্তনিহিত অশোকচক্রের নিগুঢ় 
অর্থ হইতেছে ত্রচ্ষবিদ্তা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন।। 
পুরুষপ্রধান ভারতীয় ঝবি-লভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রক্ষবিস্তার দিকে ; 
পাশ্চাতোর কালপ্রধান সভাতা চঞ্চল বাহিরে মজ্জদুররাজ্গ প্রতিষ্ঠার ল্য । 
কোনও একটিই একান্ত সত) নদ্র। ্রকুঘ-সভ)তাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথাস্থানে 
ও যথামানে স্তবিন্তত্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের ছন্ছলক্য/ভ হুইতে বিশ্বকে রক্ষা 
করিতে সমর্থ । অআ্রজধামেই এহ সগ্যতার ভিত্তি পত্তন হইছ্বাছিল। সেখানে 
আমরা ব্রজের গোঠে মাঠে স্থরাজহন্দর শ্রুরুষ্ণ ও তাহার জোষ্টভ্রাতা লাঙ্গলধারী 
বলরামের যুগল মিলনে ব্রাথালরাজ-মৃত্তি আস্বাদন করিঘ্াছি। ত্রজেই অরন্ধবিদ্া 
ও তাহার ঝার্ধ])াস্বক রূপ লাজকের সমহ্বন্ব। এই সমম্থমকেই শ্রীকৃষ্ণ 
ক্ুরুক্ষেত্রের বুকে গাড়াইয়া! বিশ্বদনগণের মাঝে ছড়াইয়! দিয়া গিয়াছেন। 
সীতাশাস্বে জনক তাই এই সভাতাহ আদর্শ । জনক ছিলেন একাধারে ত্রহ্ম- 
জ্ঞানী জনক ও চাধী-রাজা জনক । ভারতের মাটীতেই চাধী-রাজবি-ক্চজআালী 
জনকের আদর্শে কমিউনিজম হজম হইছা! গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত 
তইবার প্রন্বোজনকে স্বার্থক আদ্মাদন করিবে । 


এ 
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পর্ণ গো-গোপ-শংঘাৃত । রুষিক্ষেঅ-বিচরশকারী বলিয়াই তিনি ‘কৃষ্ণ । 
‘কৃধ_ধাতু হইতে ‘কৃষ্টি’ ‘কৃষি’ ও ‘ক্ষণ’ শব্দ নিষ্পত্র। এই কুষ্ঃচচ্ঞেরই ত্োযোষ্ঠ 
সহোদর হুলধর বলরাম । ভারতের স্বরাজ মূর্ত হইবে হলধরেরই দেশে। তাই 
নরনারাদ্ণ আশ্রমের পতাকা__'পাঙ্গল-লা্রিত গৈরিক পতাকা" । 

উজ্দ্রলভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অক্ষিত রহিয়াছে । 





আমাদের কথা 
‘মূত্তন সমৃদ্রতীর পানে জিতে হতে পাড়ি” 


তুফানের মাঝখংনে 
নৃতন সমুত্রতীর পানে 
দিতে হবে পাড়ি 
_কী উদাত্ত আহ্বান! সেই আটত্রিপ ব২্দর আগেকার আহ্বান 
আজও আকাশে বাতাসে মিশে গিয়ে সেই একই স্বরে ডেকে চলেছে । 
চারদিকে বিরুঞ আ৫ষ্টন, লে ডাক শোনা যান কি না যা ! কিন্ত যার কান 
আছে শোনবার মত প্রাণ আছে, সে শোনে সেই প্রচণ্ড আহ্বান, সেই 
ভীষণ-মধুর ডাক _ 
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে 
নৃতন সমুড-তীবে_- 
তরী লিছে দিতে হবে পাড়ি, 
ডাকিছে কাণ্ডাযী 
এসেছে আদেশ-__ 
বন্দরে বন্ধলকাল এবারের মতো! হল শেষ, 
পুরণে! সঞ্চদ্র নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেন। 
আর চলিবে না। 
_এ কি শুধু আটজিশ বৎসরের আহ্বান? বন্দরের নোঙর কি 
এইবারই শুধু তুলতে হল, বন্ধনকাল কি শুধু এইবারই শেষ হল? তা 
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নয়; যুগে যুগে নৃতনের আহ্বান আসে, পুরণে! ভাব, পুরণো পুজি দিয়ে 
নৃতন দিনে আর বেচাকেনা চলে না, মুত্র অচল হচ্ছে হাল, তখনই বন্দরের 
নোঙর তুলতে হয় । সম্মুখের আহ্বান এসে গেছে, কিন্ত তবু পেছনের আকর্ধণও 
তে! আছে । ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে কালোয় ঢেকেছে আলো, কিন্তু তবু এগিৰে 
যাওয়া তে লহজ নন! Ls 
বাছিরিয়া এল কারা? মাকাছিছে পিছে 
প্রেছশী দাড়ায়ে দ্বারে লঘন মু্গিছে । 
ঝড়ের গঞ্জছন মাঝে 
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে; 
ঘরে ঘরে শুন হল আরামের শধ্যাতল ;:-_ 
অতীতের সংস্কার আকড়ে রাখে, এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়! কিন্তু তৰু 
ডাক যে আলসে_ 
যাত্রা করে! যাত্রা করো! ঘাত্রীদল 
উঠেছে আদেশ 
বন্দরের কাল হল শেষ । 

এ তো বড় বিপদ হলে, ডাক কাণে এসে পৌঁছয়, কিন্ত মা কাদিছে পিছে। 
কিন্তু এই বিপদকে যুগে যুগে মান্ছষ ভেদ করে এসেছে) নৃতনের ডাক ঘে 
শুনেছে, পেছনের আরামের শয্যাতলকে আকড়ে সে পড়ে থাকে নি, নৃতনের 
সহশ্র বিপদকে বরণ করে নৃতন কালের নোয়ার নৌকায় উঠে সে বসেছে মৃত্যুর 
মধা দিয়ে অনিশ্চিত অমৃতের লদ্ধানে। 

মৃত্যু ভেদ করি 
ছলিয্া চলেছে তরী । 
কোথাদ্প পৌছিবে ঘাটে, কবে হবে পার, 
সময় ত নাই শুধাবার । 
এই শুধু জানিয়াছে সার 
তরঙ্গের সাথে লড়ি 
বাহিযা চলিতে হবে তরী । 

কেন মানবের কাছে নৃতনের এ আহ্বান আসে? কালের ধর্মই হচ্ছে 
একদিকে লে জীর্ণ করে তোলে আর একদিকে নৃতনকে সে জন্ম দেয়। 
অস্টীতিবর্ধীষষ লোলচর্ম বৃদ্ধের কোলে প্রাপচঞ্চল শিশু সে কথা জানান । কালের 
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আঘাতে শাস্ত্র, সমাজ, রাইও এমনি করেই জীর্ণ হছে পড়ে, তখন আবার তাকে 
বৃতন ঢঙে, নৃতন রঙে দেখবার দরকার হয়ে ওঠ--ধাকে বলি নিউ 
ওরিঘ়েণ্টেশান। যে শাত্মব্যবস্ব। মানুষে মানুষে ভেদের সুষ্ট করে কাউকে বড় 
কাউকে ছোট করেছে, সে বাবস্থা আজ চলবে কেমন করে ? তাকে আজ নৃতন 
করে নিতেই হুবে, মানুষের সঙ্গে মাহুবের মৌলিক সমত! সমন্ত ঘোগা হওয়ার 
প্রয়োজনীন্বতার পিছলেও স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আজ আর দ্বিতীয় পথ 
নেই । পুরণে। সমাজের সমস্ত ব্যবস্থাও আজকের দিনে হুবহু চালালো স্তব 
লন্গ। ঘে সমাজ নারীকে তার প্রাপা মূল্য থেকে বঞ্চিত করতে এত বেশী 
উদ্যোগী ছিল, লে সমায্মের সে ব্যবস্থাকে আজ্ধ নৃতন যুগের ভোরে চালান যাবে 
না। ঘে বরাষ্টরবাবন্থ। ধনিক শ্রমিকের উপযুক্ত সম্পর্ক ও স্থান-নির্ণয় না করতে 
পারবে, আজকের দিনে তার অস্তিত্ব কেমন করে সম্ভব? বেরিছ্রে তাই 
পড়তেই হবে । নৃতন আবেষ্টনে 
অজানা সমুত্রতীর, অজানা সে-দেশ,__ 
সেথাকার লাগি 
উঠিষ্বাছে জাগি 
৫ ঝটিকার কঠে কণে শৃষ্টে শৃক্ষে প্রচণ্ড আহ্বান । 
/ মরণের গান 
উঠেছে ধবলিছা পথে নবজীবনের অভিসারে 
ঘোর অন্ধকারে-__- 
যত দুঃখ পৃথিবীর, ঘত পাপ, যত অমঙ্গল 
যত অশ্রুজ্জল 
হত হিংসা হলাহল 
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া 
কুল উল্লজ্বিদ্বা, 
উর্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি। 

_-আব্কের অবস্থা এই-ই__নৃতনের আহ্বান এসে গেছে অথচ চারদিকে 
উথলে উঠছে হলাহল । চারদিকে আজ অন্তায় অলত্য অভিসন্ধির ক্র বিজ্ঞপ । 
সমস্ত দিকে ভাঙন হখন হ্থরু হয় তখন এমনি করেই দুদ্দিন উন্মত্ত হুয়ে ওঠে । 

লোভীর নি্ুর লোভ 
বক্ষিতেব নিত্য চিত্তক্ষৌভ 
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জাতি-অভিমাল 
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান 
এই অবস্থার স্বষ্টি করে তুলেছে । ব্রাহ্মণ আজ আর ব্রাহ্মণ নেই, ক্ষ্রিয়ও 
ক্ষত্রিয় নেই, বৈশ্য শূদ্ৰ কেউ নিক্ছ নিজ্র আত্মধর্তে স্থিত লেই_ প্রত্যেকেই তার 
ধর্ম খুইয়েছে ॥ ধর্ম খুইছেছে নৃতন করে কষ্ট হয়ে উঠবে বলে! দিব্য ব্রাহ্মণ 
দিব্য ক্ষত্রিয় দিব্য বৈশ্ দিবা শুর কল্পনা এসে গেছে মাচ্ছযের মধো-_এখন 
তাকে ক্বপ দেবার কাজটুকু বাকি । এমনি সকল ক্ষেত্রেট_ ধর্ম, অর্থ, কাম, 
মোক্ষ সকল ক্ষেত্রেই পুরণো অর্থে পুরণো স্ধপে আছ আর তাদেরকে চালান 
যাবে না।. 
পুরণো দঞ্চর লিয়ে বেচাকেনা খন চলে না, তখন তাকে একেবারেই 
ছেড়ে আসে কি মাহঘ? না অভিব)ক্তির ইতিবৃত্ত অন্তরূপ সাক্ষ্য দেয়? 
সবই থাকে, অথচ সেট সবেরই নৃতন কূপ নৃতন প্রকাশ অভিব্যক্ত হন্ত । 
অতীতকে একেবারে মুছে ফেলে বর্তমান স্থ্ি হয় না। বৈষ্ণব ‘কবি যখন 
গাইলেন 
বহুদিন শ্রবণে শুনেছি এ লাম 
কতু তো পরাণ করে নি এমন 
কি জানি কি এক নব ভাবোদয় 
হৃদয় মাঝারে হতেছে ) 
তখন তিনি কি বোঝালেন? বহুদিনের শোনা নামই নিমাইর মুখে আবম 
নূতন করে শোনা হুল, নৃতন অর্থ নিয়ে আজ আমার হৃদঘ-তন্ত্রীতে বেছে 
উঠল লেই নাম-- সবটাই গেল বদলে । তেমনি সমাজ শাস্ত্র রাষ্ট সবই নৃতন রূপ 
নিয়ে দেখা দিতে চাইছে নৃতল মাছুবের কাছে ৷ চির পুরাতনকে উজ্দ্রলভারত 
চির নৃতন করে নেবে__এই তার ব্রত । 
শুধু এক মনে হও পার 
এ প্রলয-পারাবার 
নৃতন স্থষ্টর উপকূলে 
নূতন বিজয় ধ্বজা তুলে । 





তৃষ্ণ| 
নিশিকাস্ত 


এসো! পরম বাথা, এসে! পরম তৃষা 
দাও বন্তি জালা] তব দাহন দিশা, 

এই সপ্ত হিয়া 

তোলে! অতন্দ্র, 

হোক তীব্রতর মম বিরহ নিশা । 
মোর চলার পথে অবিচল করিছা 
চলো মুক্ত-ধারার গতি নিঝ রিয়া, a 

শত ক্ুম্-শিলা 

টুটি স্বচ্ছ লীলা 

বহি সিন্ধুপানে চলে! তরজিয়। । 
এই মলি লতার মান কু টোটো, 
মম কণ্টকিভ শাখে গোলাপে ফোটে! 

মম প্রণয় আগে 

যেন রক্ত রাগে 

মম হৃদয় বিমস্থিয়া বিকশি ওঠো।। 
তুমি ৬ব দিশারী অভিসার লগনে 
তব মন্ত্র জপে। মম সঙ্গোপলে ; 

মোরে গভীর করো, 

মোরে ডুবায়ে ধরে 

ব্রাখো দুঃখ-অতল-মলি সঞ্চযণে । 
মরু-সরনী 'পরে করো অগ্রগামী, 
দেখি ছাক্ার মায়! যেন কতু না থামি, 

নদী মরীচিকাতে 

যেন গতি ন! বাখে, 

তব রৌদ্র তাপের স্থরা লভিব আমি । 
“জার নাইরে দেরী, আর নাইরে দেরী", 
বলি’ বক্ষে বাজাও তব বঙ্স ভেয়ী 


উজ্জ্রলভারত [এম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


মম মঞ্জু বীণা 

হোক ধূলী বিলীনা, 

আলো করাল প্রলম্থ মম প্রভাত ঘেরি। 
ওগে! সর্বগ্রাসী, ওগো! সর্বনাশা . 
দাও নিমেষে নাশি মম সকল আশা, 

তব একটি আশয় 

তব একটি ভাষায় 

মম সকল কণা আজি লতুক ভাবা। 
এসো দীর্ণ করি" ঘন পুক্রমলী, 
এসো ক্তপায়-সোনায়-গড়া তীক্ষ অসি? 

তব নিশ্ছম সে 

খরধার পরশে 

মোহ-কুষ/টিকার প্রেম পড়.ক খসি। 
মোর চন্রমারে দাও রানুর বাধা, 
করো কঠোরতর তা'র সাধন সাধা, 

রাহ গ্রাসিবে যত 

শশী হালিবে তত 

শেষে সফল হবে তার জ্যোতির শাদা । 
এসো হে অহ্ুভৃতি, এসো হে অনুপম, 
চির শক্রন্ছপী, চির বন্ধু মম । 

মম মৃৎ পেয়ালা 

নীল অগ্নি জাল! 

তব চুললীতলে করো কঠিনভম। 
শেষে পুর্ণ হবে সেই পাত্রখানি 
তব স্বৰ্গ মিলন-সুধা দেবে গো আনি; 

আমি তাহারি লাগি 

আছি রাত্রি জাগি’ 

মম বেদন বেল! লভি ধষ্ত মানি । 
করে| তীব্রতর এই বিরহ নিশা, 
দাও বহি লীলায় তব দাহন দিশা, 

মম আকুল হিয়া 

রাখো অতন্রিহ্া, 

ওগো পরম-ব্যথা! ওগো পরম তৃষা! 


শ্রীমন্ভগব্দগীতা 


নবমোহ্ধ্যাস্সহ 
(পুর্বাহুবৃত্তি ) 
মহাত্যানভ্ত মাং পার্থ দৈবীৎ প্ররুতিমাশ্রিতাঃ ) 
ভজন্তঃনন্তমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমবাম্্ম্‌ ॥ ৯১৩ 
(পক্ষান্তরে ) মহাত্মান: [ বিশালচিত্ত, ক্ষুদ্রচিত্ত লঘ) মাহ 
[পুরুবোস্তম আমিকে ] হে পার্থ, দৈবীং [ শরণাগতিক্ূপা, পরমোজ্জ্বলা, 
পরম কআীড়ামন্ত্রী, পুরুষোততমমন্রী ] গ্রকুতিম্‌ [ প্রকৃতিকে ) আশ্রিতাঃ [ স্বম্রং- 
মর্ধ্যাদ! স্বীকার করিয়া আশ্রিত ] ভজস্তি [ভজনা করেন ] অনস্ম্নসঃ 
[ পুরুষোত্তম “আমি' ও বিশ্বক্ূুপের সঙ্গে অন্যমন ন! রাখিছা অলন্তমন হইয়া, 
পুক্রফোতম ব্যতীত অন্তে যাছাদের যন নাই, এবং পুক্রবোত্তমে যাহাদের “অন্ত” 
বলিয়া! বুদ্ধি নাই, তাহারাই অনন্তমন। ] জ্ঞাত্বা [ জালিয়া ] ভূতাদিম [ যিনি 
ভূতের আদি ; এবং ভূত যাহার আদি ; যিনি ভূতের আস্তে দীড়াইবার 
যোগাতা লাভ করিয়াছেন তিনিই ভূতের আদি হইবার যোগ) ভূতাদি ] 
অবাছম্‌ [ অবায় ]। 
হে পার্থ, দৈৰী প্রকৃতির আশ্রিত মহাব্মাগণ আমাকে তূতসমূহের আদি 
ও অব্যয় জানিছা! অনন্যচিত্ত হইবা ভজল1 করেন । ৯1১৩ 
সততং কীর্তমস্তকো। মাং বতস্তশ্চ দৃঢ় ্রতাঃ । 
নমস্ম্তশ্চ মাং ভক্তা। নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ 21১৪ 
(কি প্রকারে ভঙ্গনা করেন?) সততং [কালের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের 
বাহিরে থাকিছ্র। লর্বদ্] ] বীর্ভঘস্তঃ [ সক্ল কাম্বমলোবাক্যে কীর্ভন করিতে 
করিতে ] মাং [ আমাকে ] যতন্তঃ চ [ এবং ঘত্ব করিতে করিতে, দেহ হইতে 
আত্ম/। পর্ধাস্ত সবটুকুতে পুরুবোত্তমকে ধারণা করিবার জন্য যত করিতে 
করিতে ] দৃঢ়ত্তাঃ [ পুক্তযোত্তমে আত্ম সমর্পণ করিয়া ‘তেষু চাপাহুম্” 
বাক্যের শার্থকতা-স্বরূপ সকল প্রাণ ও প্রস্ঞাত্বারা তাহাকে সঙ্জীবনে ধারণ 
করার ফলে দৃঢ়, স্থির, অচল হইয়াছে পুক্তযোত্তম-ত্রত যাহাদের ] নমস্তস্ত:ঃ চ 
[এবং নমস্কার করিতে করিতে, জীবনের সবটুকু পুরুষোত্তম জীবনকে ধারণ 
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করিবার অনকুলে নোঘ্াইস্া দিতে দিতে] ভক্ত্যা [ভক্তি পূর্বক ] 
নিত্যযুক্তাঃ [ পারমাখিক স্তরে শ্বক্ূপসিন্ধ নিত্যঘোগে যুক্ত ] উপালতে 
[উপাসনা করেন, অর্থাৎ বাবহারের ক্ষেত্রের সাধনার সিদ্ধির আস্বাদনর্কপে 
পুনরায় দ্বিতীয় যোগের অহষ্ঠান করেল । পারঘার্ধিক নিত্াযুক্তত! বোধ জাগ্রত 
না হইলে উপাশলাই হয় না] ৷ 
সর্বদা আমার কীর্তন করিয়া এবং দৃঢ়ত্রত হইয়া যত্র করিতে করিতে 
এবং ভক্তি পূর্ক্কক নমস্তার করিতে করিতে নিত্াযুক্তগণ উপাসন!। 
করেন । 21২৪ 
জ্ঞানঘন্জেন চাপান্টে থজন্তে মামুপাসতে । 
একছেন পৃথক্তে ন বহুধা বিশ্বতোমুখম । ৯1১৫ 
(তাহারা কোন্‌ কোন্‌ প্রকারে উপালনা করিয়া থাকেন, তাচাই বল! 
হইতেছে ) জ্ঞানযজ্ঞেন [ ভগবন্ধিবপ্বক জ্ঞানন্ধূপ যজ্ঞ দ্বারা ] যজন্তঃ [ পুজা 
করিতে করিতে ] মাং [ অন্ত উপাপনা পরিতাগ করিয়া আমাকে ] চ অপি 
ব্স্তে [ অন্য কোনও ব্যক্তি ] উপাদতে [ উপাসনা করেন ] (সেই জ্ঞান কি 
কি রূপ ধারপ করে?) একত্বেন [ ভক্ত-ভগবানের একত্ব দ্বারা ] (কেহ কেহ ) 
পুথক্তে,ন [ ভক্ত-ভগবানের পার্থক্য বজায় রাখিলা উপাসনা করেন ] [ কেহ 
কেহ বা] বহুধা { বন্ধজ্তপে অবস্থিত সেই এ ভগবান ] বিশ্বতোদূধম্‌ [ বিশ্ব- 
ক্কপকে বন্ধ প্রকারে উপাসনা করেন ]। 
জ্ঞানযজ্ঞ্বারা পুজা করিতে করিতে আমার উপাসনা করেন ; সেট জ্ঞান 
কাচারও একত্ব বিষয়ক, কাহারও কাহারও বা পথকত্ব বিষয়ক, কেছ বা| বছ 
ভাবে অবস্থিত বিশ্ব্ূপ ভাবিয়াও উপাসনা করেন । ৯1১৫ 
অং ক্রুতুৱতং যন্তঞঃ স্বধাতমহমৌষ্পম | 
মস্ত্রোহচমতমেবাজ্।মহময্নিরচং হুতম্‌ ॥ ৯1১৬ 
(প্রলুযোদম যে বিশ্বতোমুখ, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন ) অহম্‌ [ আমি ] 
ক্রতু: [ বেদ-বিহিত যজ্ঞ ; পুরুষোত্তমন্তডরেট ক্রতু ক্রতুপদবাচা সার্থক, পুরুবোত্বম 
আমির অংশ, পুরুষোত্তম-ব্দামি ; কিন্তু রাগন্বেযের ত্ভরে বিশেষতঃ ক্ষত্রিরের 
উপর স্তল্ত সত্যধর্শ্ধের গ্লানিগ্রস্ত লালনের বুকে, ঢূর্যধ্যোধনের দেশে ক্রতু বার্থ? 
এখন ক্রতুর সব-কিছু মর্ধ্যাদ! ও শক্তি নিজ্জের মধ্যে গুটাইয়! লইত্র। পুরুযোত্তষ 
আমিই ক্রতু ] অচং যজ্ঞ: [ পুরুবোতষ শুরে শ্মার্ভ যজ্ঞ বজ্ঞ হিসাবে আমারই 
আন্বাদন, আমি; রাগন্বেষের স্তরে যজ্ঞ সারহীন খোসামাত্র } স্বধা অহম্‌ 


মাঘ, ১৩৬৯ ] স্রমস্তগবদগীতা ১১ 


[ পুরুবোতম স্তরে পিতৃপুরুবের শ্রাঞ্চাদি শ্রাচ্ধের হিসাবেই আমার আহ্মাদল, 
আমি ; পক্ষাস্তরে আমার বাতিবে উহা বিকল, বিগত কল্প, নিবর্ধা, ফাকি ] 
অহম্‌ ওুধধম্‌ [ পুরুষোত্তম স্তরে ওষধি-জাত অশ্র অথবা ভেষজ প্র হিসাবেই 
আমার অংশ আমি ; রাগন্বেয শবে আমার বাহিরে সব নিব্বীর্য্য । আমার 
ভিতরে আমার পরশ লাগাইয়াই অল্পের অশ্রত্ব, ভেষজের ভেবজ্ত্ব পুলবা গড়ি? 
তুলিতে হবে ] মস্ত্রঃ অঠম্‌[ পুক্ুযোব্রম শবে মন্ত্র মস্তন্তপেই আমার আস্বাদন, 
আমি ; রাগত্েযের স্তরে অস্ত্র শুধুই শব্দ মাত্র, বাচারঞপহ বিকার: ; এই মস্তকে 
আমার ভীবলের মাঝে সার্থক মন্ত্রন্ূপে গড়ি্থা তুলিতে হইবে ] অহম্‌ এব 
ক্সান্যাং [পুরুঘোত্তন স্তরে হোমাদি-লাধক স্বঙাদিই আমি ] আতম্‌ অগ্নিঃ 
[ পুরুষোত্তম শুরে অপ্রি অগ্রিজ্পে আমার অংশ, আম্মি ; প্রাগন্জেফের ব্যন্রে 
অগ্নির অস্তর্ধামী হিসাবেই শুধু আমি সতা ; অগ্নির যাহা বাহিরের কূপ 
তাহা ব্যর্থ; বাহিরের আগতে স্বত ঢালিলে কি ফল ভইবে?] অতম্‌ হুতম্‌ 
[ পুরুষোত্বম স্তরে চোম হোম ক্রপেই সার্থক আমি ; রাগন্ধেবের শুরে তোমের 
নিগৃঢ় স্বরূপগত অর্থ আমি বটে; কিন্তু হোমের বান্বিক কূপ লেখালে 
শুধু ব্যর্থতা আনিয়া দেয় ]। 

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি শ্রার্চাদি, আমিই ধধ, আমি মন্ত্র, 
আমি স্বতাদি, আমি অগ্নি, আমি হোম । ৯১৬ 

" পিতাচমস্ত জগতে! মাতা ধাত! পিতামহুঃ । 

বেন্যং পবিত্রমোদ্ধার ব্ক্লামযজুরেব চ ॥ ৯১৭ 

পিতা অহম্‌ [ পুরুষোত্তম স্তরের পিতা পিত! হিসাবেই আমার অংশ, 
আমি, সার্থক পিতা; রাগবধ্েহের স্তরের পিতা ৰ্যৰ্থ পিতা; সেখানে 
পিতৃত্বের সব অধিকার কাড়িয়। লইঘ্বা আমিই পিতা ] অস্ত জগতঃ [এই 
জগতের ] (পূর্ব্মোক্ত প্রকারে লব ব্যাখা করিতে হইবে ) মাতা [মাতা] 
ধাত! [ কৰ্শ্ম্কলপ্রদাত! ] পিতামহ: [ পুরুষোত্রম শুরে পিতামহ পিতামহ 
হিসাবে সার্থক পুছ্ছনীয় : রাগন্ধেষের স্তরে যে-পিতামহ যেমন ভীষ্ম তাহার 
অধিকার কাড়িছা লই্টঘ্না আমিই পিতামহের আসনে অধিষ্টিভ ] বেদ্যাং 
[আমিই বেন্ত যাচা-কিছু ] পবিত্রম্‌ [ ধাহ! কিছু পাবন ] ওক্কার:ঃ [ আমিই 
ওক্কার ] ক্বকৃ সাম হজুঃ এব চ [ আমিই ত্বক সাম এবং যজু$ও ]) 

এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ আসি, আমিই বেছ্য, পবিত্র, 
ওক্কার, আমি খ্রক্‌, সাম, ও হজ্ব: । 


১২ উজ্দ্রলভারত [৭ম বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা 


গতিভর্ত। প্রতুঃ সাক্ষী নিবাস: শরণৎ হহৎ ৷ 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বী দ্রঘবাদ্ম্‌ ৪ 21১৮ 
গতিঃ [ পুরুষোত্তম শুরে স্থিতি-গতি সমান্বত বলি! আমিই সার্থক গতি; 
জমার বাহিরে সব ‘গতি' বার্থ, উচ্ছুজ্খলতা মাত্র ] ভর্তা গতি-পথে আমিই 
সার্থক ভর্তা ] গ্রন্থঃ [ গতি-পথে আমিই সার্থক নিয়ন্তা ] সাক্ষী [ আমিই 
সতা বাস্তব স।ক্ষাতে দেখিয়া সমন্ড ঘটনার সাক্ষী; ড্রৌপদীর লাল! চোখের 
লামলে দেখিয়াও ভীম্মাদি মিথ্যা সাক্ষী ] নিবাস: [ পবিকদের আমার মধ্যেই 
সার্থক নিবাস; নিবসতি অস্মিন ইতি লিবাল: ] শরণম্‌ [ পথচারী শরপাগ তদের 
আমি সার্থক শরণ, আশ্রয় ] স্হ্ৃৎ [ প্রতু/পকারের অপেক্ষা ন! রাখিঘা 
উপকারী; আমি শুধুই আত্রন্দ্দাতা নই, আমি ভ্বদয়বান আশ্রদুদাতা ] 
প্রভবঃ [ প্রকুষ্টন্পে সমগ্রত্ব লইয়া জন্ম হত আমা হইতে, তাই আমি সার্থক 
গ্রভব ] প্রলয়ঃ [কিছুই না হারাইয়। প্ররুষ্ট ক্ধপে লয় হয় আমার ভিতরে, 
তাই আমি প্রলণ ] স্বানং [ আমার ভিতরে সকলের নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত স্থান 
রহিয়াছে, তাই আমি স্থান) নিধানম্‌ [ যাহার ভিতর লব হারালো নিধি 
মজুত থাকে, নিছিত থাকে, সেই নিধান আমি ] বীজম্‌ [ প্ররোহধৰ্স্মী, জগতের 
আআত্মানাত্ম সমস্থিত প্ররোহকারণ স্থষ্টিমূল বীজ আমি ] অব)যম্‌ [ অব্য; 
প্রতাহই প্রপোহ হইতেছে, তথাপি এ বীজ অব্যয়ই রহিয়াছে ]। 
আমি গতি, ভর্তা, প্রতু, সাক্ষী, নিবাল, শরণ. স্থহৃং, প্রলয়, স্বান, নিধান, 
এবং অবায় বীজ । ৯১৮ 
তপামাহমহাৎ বর্ধং নিগৃহ্বাম্যাৎস্থজামি চ। 
অস্বতকৈথ মৃত্াশ্চ সদলচ্চাহমঞ্জুন ॥ ৯১৯ 
(বারও) তপামি [তাপ দান করিয়া থাকি ] অহং [ আদিতা রূপে 
তীব্ৰ রশ্মি স্বার৷ ] অহম্‌ বর্ষ, [ বৃষ্টি ] নিগৃহামি [আট মাল ধরিছা শোষণ 
করি ] উৎস্থঞঙ্জামি চ [ এবং বিসৰ্জন করি ] অমৃতং চ এব [এবং অমৃতই ] 
স্বত্যুঃ চ [এবং মৃত্যু; *বীধ্যানি তশ্যাখিলদেহভাজাং অন্তর্বাতিঃ পুক্রষ 
কালরূপৈঃ। প্রযচ্ছতো মৃত উতামবৃতঞ্চ মায়া-মহ্ুন্তশ্য বদগ্ষ বিদ্বন্‌ ॥' 
পুরুযোত্তম স্তরে অমৃত ও মৃত্যু দুই-ই সার্থক ; সেখানে অমৃত যোগায় ভাব, 
মৃত্যু যোগায় রস? পুরুষোত্তমের বাহিরে দুই-ই ব্যর্থ] সৎ অসৎ চ অহম্‌ 
[ পুক্যোত্তম শুরে আমি সৎ ও অসতের ( থাকা ও না থাকার ) উপ্ন পদার্থ- 
প্রধান হ্ন্ব সমাল। আমার বাহিরে সৎও বিকল্প, অসৎও বিকল্প ]। 


মাঘ, ১৩৬৯] জমন্তপবদসী তা ১৩ 


আমি তাপ দিয়া৷ থাকি, আমিউ বৃষ্টি শোবণ করি ও ত্যাগ করি, আমিই 
অম্বত ও মৃত্যু । কে অৰ্জ্জুন আমিই সৎ এবং অসৎ । 
অবিষ্ঞাঃ মাং লোমপাং পুতপাপা যজ্তৈ ইষ্ট! স্বৰ্গতিং প্ৰাৰ্থযস্তে । 
তে পুপ্যমাসাগ্য স্বরেস্রলোকমশ্রন্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ 1২৯ 
( যাহারা অর ্ববিৎ, জ্ঞানহীন, কামকাম সেইসব ) জৈবিদ্যাঃ [ ঝ্বক্‌. যজঃ ও 
সাম সংল্ঞক তিন বিস্যা যাহাদের, তাহারা ত্রিবিস্য ; ত্রিবিস্ড শব্দের উত্তর স্বার্থে 
অল্‌ আতিদ্য ; অথবা তিল বিশ্যা অধায়ন করে, জানে যাহার তাহার! বরৈবিস্ড । 
এক সমগ্র বেদকে টুকর। টুকরা বহুশাখা বিশিষ্ট, নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ- 
রত গ্ধক, সাম ও যজুঃবিৎ ] মাং [ বস্থ আদি ভিল্ল ভিন্ন দেবতাক্সপী আমাকে ] 
সোমপাঃ [ সোম পানকারিগণ ] পুতপাপাঃ [ বিছিত সোমপান হবার! বিগত- 
পাপ] ফল: [ অপ্নিষ্টোষ প্রভৃতি নানাবিধ যজ্ঞসমূহ দ্বার! ] ইষ্ট! [ পুজা 
করিয়া ] স্বর্গতিং [ স্বর্গগমন ] প্রার্থয়স্তে প্রার্থনা কুরে ] তে [ তাহার] ] পুপ্যং 
[ পুপাফল স্বক্ূপ ) আসান্ত [ প্রা্ধ হইয়া ] স্থরেজলোকম্‌ [ ইঙ্ লোক ] অশ্রন্তি 
[ ভোগ করে] দিব্যান্‌ [ স্বর্গে ভব ] দিবি [ স্বর্গে ] দেবভোগান্‌ [দেব যোগ্য 
ভোগ সমূহ ]) 
সক, যু ও সামবেদবিৎ, সোমরসপায়ী, বিগতপাপ বাক্তিগণপ যজ্ঞসমূহ 
খারা আমারই উপাসনা করিয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন, তাহারা পবিত্র ইন্দ্র- 
লোকে গমন করিয়! স্বর্গে দিবা দেবভোগ্য ডোগ করিয়া থাকেন । ৯২০ 
তে তং ভুক্ত স্বৰ্গলোকং বিশাল, ক্ষীণে পুণ্যে মর্্যুলোকং বিশস্তি । 
এবং অ্রয়ীধর্শ্মমঙ্ু প্রপল্লা গতাগতং কামকাম! লভস্তে ॥ 21২১ 
তে [ তাহার] ] তং [ সেই ] ভুক্ত) [ ভোগ করিঘা ] স্বর্গলোকং বিশালং 
[ বিস্তীর্ণ ] ক্ষীণে পুণে [ পুণ্য ক্ষীণ হইলে ] অর্তভ/লোকম্‌ [ সাধনার ক্ষেত্র, 
চরম সিচ্চি ক্ষেত্র এই মর্্ালোকে ] বিশস্তি [প্রবেশ করে ] এবং [ যথোক্ত 
প্রকারে ] ত্রয়ী ধর্শ্মং [ এক অথশু বেদকে বহু বাদে বিভক্ত করিয়! পরশ্পর- 
বিবাদরত বহু শাখাময়, একাস্ত বৈদিক ধর্শ্ম ] অস্থপ্রপত্তাঃ [আশ্রিত হুইয়া ] 
গতাগতম্‌ [ গমন-আগমন ] কামকামাঃ [ কাম হবার! কাম কামনা করে ঘাহারা 
তাহারা ] লচস্টে [ লাভ করে, পুরুষোত্তম স্তরে ঘাওযা আসার নিগৃঢ় তাৎ্পর্থ্য 
আন্বাদন করিতে লা পারিয়া তাহার! বার্থ আসে আর বার্থ যায়। ‘এমন 
শৌরাঞে ঘার রতি না জস্মিল । লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল' ॥ ] 
জানাব! হিশাল স্বৰ্গলোক ভোগ করার পর পুণা ক্ষীণ হইলে মর্জালোকে 


টড উজ্জ্রলভারত [1ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
প্রবেশ করে; এইন্জপ বেদোক্ত ধর্্মকে হাশ্রয়কারী কামকামী পুরুষগণ পমলা- 
গমন কিমা থাকে । ৯২১ 
অনস্তাশ্চিস্তয়স্তে| মাং যে জলাঃ পধ্ণুপালতে । 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং বোগক্ষেমৎ বহামাহম্‌ ॥ 2॥২২ 
€ কিন্তু যাহার! অকামকামী সমাকদশ ) অনন্কাঃ [ অনন্ত পুরুষগণ ; নাই 
আমি ছাড়া ‘অঞ্চ' ধাহাদের, এবং আমি যাহাদের কাছে ‘অন্ত’ নই, তাহারাই 
অনন্ত : সর্ব্দেব-সমন্বয় পরদেব পুরুবোত্তম ‘আমি’কেই ‘আমি’ বলিঘা 
বুঝিঘ়াঙেন যাহারা, ভাহারাই “আমি”-ভ্ৃত অনন্ত ] চিন্তঘন্তঃ [ প্রকৃতির বুকে, 
চিন্তার ক্ষেত্রের পরতে পরতে মিশাইম! চিন্তা করিতে করিতে ] মাং ছে জনা 
[ যে জনগণ ] পধু/পাসতে [ পরিতঃ অথাং সকল দৃষ্টি কোণ ( angels of 
Vi5৷০n৷ ) হইতে উপাসনা করেন ] তেষাং [দেই দব ] নিত্যাভিযুক্তানাং 
[ নাঙ্গধীতঙ্থ পুকুষোত্তম আমিতে নিত্য অভি অর্থাৎ অভাগে ঘুক্ত বলিয়া যে 
সব পুরুষ নিত্য-আভিছুক্' তাহাদের ॥ খণ্ড দেবতা ও খণ্ড বুদ্ধি বিশিষ্ঠ পুরুষদের 
কাছে ত৩২ বিশিষ্ট খণ্ড দৃষ্টি কোণের অতীত অবস্থিত থাকিয়া কাহারও 
একান্ত ব্যবহারে একচেটিয়া তইযা হাত-ধরা হইয়। না থাকার অভিযোগে 
পুরুষেতুম সকলের কাছেই অভিথুক্ত (০০০১56৫ ), যেমন খাম বৃন্দাবনে 
তরক্ষা-ইন্দ্র-বরুপ।দির দৃষ্টিতে পুর্ধযোত্তম অভিযুক্ত হুইয়াছিলেন। এই নিতা- 
অভিবুক্ত পুরুধোত্বমের উপাসক যাহার তাছার।ও কোন দলীঘ লয় বলিয়। নিতা- 
অভিযুক্ত; তাহাদের ] যেগক্ষেমম্‌ [যোগ এবং ক্ষে ; অপ্রান্তির প্রাপ্চিই যোগ 
এবং সেই প্রাথ্থির রক্ষণই ক্ষেম ] বহামি [অধাযচিত ভাবে বহন করি ; ভক্ত তে 
কিছুই চাহেন না, আমি আমার নিজের দাছিত্ে নিজের প্রেরণায় আমারই 
লিজরূপ ভক্কের দুয়ারে নিঞ্জের মাথা বহন করিম! পৌছাইয়া দেই। যাহার! 
অন্ত দেবতার উপাদন। করেন, তাহাও আমি দেই; কিন্তু সেই দেবতার 
মারফতে | দুইটা ‘দেওঘ্র।র’ মাঝে পার্থক্য এই। অন্ন্ঠ ভক্তকে দেই সাক্ষাৎ আমি, 
অন্ত দেব-ভক্তকে দেই পরোক্ষভাবে । সাক্ষাৎ প্রাপ্তির ফলগত মাধুষা অপুর্ব ]1 
অনন্ত হইয়া আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যে সব লোক আমাকে লব 
দৃষ্টিকোণ হইতে উপাসন। করেন, সেই সব নিত্য অভিযুক্ষদের যোগক্ষেম আমি 
বহন করি ॥ 31২২ 
ক্রমশঃ 


ংকল্প ও সাধনায় প্রেরণ। 2 রবীন্দ্রনাথ 
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কবি বলিতে সাধারপতঃ আমরা স্বপ্রবিলাশী ভাবুক একশ্রেণীর লোককে 
বুঝি, মাটির সাথে যাহার কোন যোগ না, দেশের নাড়ীর সাথে ধাহান্ বন্ধনের 
বালাই নাই, জনগণের সমস্যার সাথে যাহার কোন পরিচয় লাউ । রবীন্দ্রনাথ 
এ পর্যায়ের কবি নন! প্ররুতির আলদ্দ উপলব্ধি করিবার সাথে লাখে দেশের 
হিতের জন্য, হুর্বল মানুষের উদ্ধারের স্ন্ঠ তাহার প্রাণ আকুল হুইয়। উঠিয়াছে, 
প্রচ্থোজনবোধে তিনি বিদ্রপের কশাঘাত চানিয়াছেন, কখনও বা আব্মবিস্বাল 
উদ্বোধনের প্রেরণ! জাগাইয়াছেন, আবার কখনও আপন কর্মপন্ধতিকে দৃষ্টান্ত 
স্বক্ূপ উপস্থিত কারদ্বাছেন। 
স্বদেশপ্রেমের গোড়ার কথা আতস্মোপলক্ধি । আমার ক্ষমতা কতটুকু, 
সর্বহিতার্থে আমার দেয় কতখানি, তাহার কি পরিমাণ অংশই বা আমি নিয়োগ 
করিয়াছি, এ বিয়ে অঙুসদ্ধিতৎস। থাকা আবশ্যক । জানিবার আগ্রহ হইতে 
নিক্গকে সমর্পণ করিবার উৎসাহ ছাগে, অন্থরে উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ দেখি 
শ্রান্তিহীন কর্মের মাধ্যমে । 
অপমানের কঠোরতায়ও আত্মার বিনাশ হইবেন! কবি তাট বলেল__ 
গজাগ্রভ ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন. যে 
আত্মা অপরিমেদ্ধ, ঘে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার এখনও অধিকার, 
অথচ বে আত্ম! আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধূলাঘ মুখ লুকাইমা। 
আঘাতের পর আঘাত, বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ভাকিতেছেন, 
“আত্মানং বিন্ধি”, আপনাকে জালে) 
জোর করিয়া বলিতে হইবে, আমাদের আত্ম অমর, অমৃতের পুত্র আবরা। 
ভগবানের উদ্দেশে, | 
“ঘোষণা করিতে হবে অলংশঘ্র মনে. 
ওগো দিব্যধামবাসা দেবগণ যত 
মোর। অমৃতের পুত্র তোমাদের মতে।।" 


১৬ উজ্ভ্বলভা রত [ *ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


আত্মোপলন্ধির চেতনার প্রারন্ডে প্রার্থনা করিতে হইবে, 
"বীধ দেতে।, ক্ষুদ্রজনে 
ন! করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে 
না লুটিতে । বীর্ধ দেহে! চিত্তেরে একাকী 
প্রতাহের তুচ্ছতার উধের্ব দিতে রাখি । 
বীধ দেহে? তোমার চরণে পাতি শির 
অহলিশি আপনারে বাশিবানে স্থির 1” 
সত্যে নিষ্ঠা থাকিলে মাহ্ষ ভক্মহীন চিত্তে সেবা ভ্রতী হইতে পারে, 
অন্তাপ্র অবিচারের বিরুদ্ধে মাথ! তুলিয়া পাড়াইতে পারে? হূর্বলতা, শক্ষা ও 
সংশয় কাটাইঘ্াা উঠিবার অন্ত কবি সংকল্প করেন, 
“ক্ষমা হেথা ক্ষীণ দুর্বলতা 
হে রুদ্র, নিষ্র ঘেন হতে পারি তথা * 
তোমার আদেশে । যেন রসনায় মম 
সত্য বাক্য ঝলি ওঠে খর খড়গসম 
তোমার ইজিতে ৷” 
কেননা, নিরস্তর নিবিবাদে অপমান ও পীড়ন সহ করা সত্যাভ্রষ্টতার চরম 
নিদর্শন । 
“আসে লাজে নতলীরে নিত্য নিরবধি 
অপম্যন অবিচার সহ করে যদি 
তবে সেই দীন প্রাণে তব সত্য হায় 
দণ্ডে দণ্ডে স্লান হন্ত ৷” 
সত্যে দীক্ষিত বীরের কাছে নিরাশ! বলিয়া কিছু নাই । নিতা নৃতন 
কর্মদারায় তাহার জীবন সপ্ভীবিত হইতে থাকে, ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 
সে বৃহত্তর জগতের ভিতকামনায় চঞ্চল হইঘ1 উঠে। 
এই বৃহত্তর জগৎ তাহার দেশ, মুষ্টিমেয় জনের সে দেশ নয়, সে দেশ 
জনগণের । নবীন আশা লইঘা, একের পর এক তুচ্ছতাকে অগ্রাহ্ন করিস 
সে অগ্রসর হইবে । এই ত তাহার নবজীবনের পথ । কব বলেন, এ ঘাত্মাঘ 
জয় নিশ্চিত, 
“ছে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে 
নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে, 


মাঘ, ১৩৬০] সংকল্প ও সাধনায় প্রেরণ! £ রবীন্দ্রনাথ ১৯ 


জী আবেশ কাটে! স্থকঠোর ঘাতে 
বন্ধন হোক ক্ষয় 
তোমারই হউক জন ।” 

কর্মে অগ্রসর হুইবার পুর্বে জানা আবশ্তক ত্রতীর উদ্দেশ্য কি । অপমানিত 
দেশমাতৃকার ক্রন্দন অহরহ তাহার কানে আসে । বীভৎস অত্যাচার আর 
নিদারুণ অঙ্যায়ে জর্জরিত সাধারণ মাঙ্গুয আকুল হৃদয়ে মুক্তির অপেক্ষায় বসি? 
খাকে । কবির উদাত্ত আহ্বান তখন কর্মীর কানে পৌছায়, 

“ওরে তুই ওঠ আজি! 
আগুন লেগেছে কোথা । কার শঙ্খ উঠিয়াছে বানি 
জাগাতে জগত্দনে। কোথা হতে ধবনিছে ক্রদ্দনে 
শূন্যতল ; কোন অস্ধ কার! মাঝে জর্জর বন্ধনে 
অনাধিনী মাগিছে সহাদ্র । ম্কীতকাক্-অপমান 
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুধি করিতেছে পান 
লক্ষ মুখ দিঘা।"” 
এই আহ্বানে কৰ্মী আগিবে। তাহার প্রার্থনা হইবে, 
“করো মোরে সন্মানিত নব বীরবেশে 
দুরূহ কর্তব্যভারে, ছুঃলহ কঠোর 
বেদনায় । পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর 
ক্ষতচিহ্ন অলংকার ৷ 
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি বিলীন 
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন ৷” 

তারপর লে বলিবে, 

“শক্তির বীভৎলতাকে কিছুতে আমরা ভদ্রও করব না, ভক্তিও করব নাঃ 
তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব । লেই মন্ুত্যত্বের অভিমান আমাদের 
হবে, যে অভিমানে মাল্য এই স্থূল বস্তজগতের প্রবল প্রকাণ্ডতার মাঝখানে 
দাড়িয়ে মাথা তুলে বলতে পারে, আমার সম্পদ এখানে নয় ; বলতে পারে, 
শৃঙ্ঘলে আমি বন্দী হইলে, আঘাতে আমি আহত হইনে, মৃত্যুতে আমি 
মরিনে 1” 
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কিন্ত সংকল্প সাধনের পথ কুস্মুমাস্ভৃত নয়। দুঃখ এ পথে অনিবা্ধ সাথী । 
কিন্তু দু:খেই ত হুদ সাধনার পরীক্ষা) সাধনার একাগ্রতায় বাধাবিপত্তির 
শক্তির পরাজয় ঘটে । কর্মে ব্রতী হইবার পুর্বে ঘে বাধাকে বিরাট দানবের 
আত মনে হুদ, সাধনার লিন্ধপথে অগ্রসর হুইলে দেখ! যায়, সেই দানবের 
স্বীভৎসতা দৃঢ়তার কাছে নত হইয়া পড়ে ॥ 

সাধনার উদ্দেশ্ত, দেশের প্রকৃত উন্তি এবং লেজন্ত দেশকে “লেবার দ্বারা, 
ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বার!” সম্পূর্ণ আপন 
করিঘা তুলিতে হইবে। স্থার্থান্ক একদল লোক মনে করে দেশের বৃহত্তর 
ব্রনসাধারণকে চিরকাল নত করিয়া রাখিতে পারিলেই তাহাদের লাভ । 
কিন্ত ছেশতসবাদ্ধ সকলকেই অংশগ্রহণ করিতে হইবে, কেননা “নিরতিশগ্স 
দুর্বলেরও প্রতিকূলতা নৌকার ক্ষুদ্রতম ছিল্তরের মত। শাস্তির সমর নিরস্তর 
অল সেঁচিয়া সেই ফাটা নৌকা! বাওয়! যায়, কিন্তু তুফানের সময় যখন সকল, 
হাতই দাড়ে হালে পালে আটক থাকে, তখন অতি তুচ্ছ ফাটলগুলিই 
মুশকিল বাধাম্ 1” 

মানবের অধিকারে যাহাকে বঞ্চিত করা হদ্ব, কালের বিধানে সেই বঞ্চিত 
মাঙ্ুলই বিপর্ধদ্ব স্থষ্ট করিতে পারে৷ স্থৃতরাৎ দেশের প্রতিটি যাহুষের মুল্য 
আছে, ইহার অন্বীকৃতি বিপজ্জনক । কবি বলেন, "মান্য মানুষকে মাড়িয়ে 
যাবে, এটা, যে লোক মাড়ায় এবং ঘাকে মাড়ানো হয়, কারও পক্ষে 
কল্যাপের লয় । আপনাকে যে খর্ব করে সে যে কেবল নিজেবেউ কামে 
শ্বাখে তা নয়, মোটের উপর সমন্ত মাহুষের মূলা সে ত্রান করে ৷. ০ 
প্রতোক মাছুষের যে দেশে মুল্য আছে সমস্ত জাতি সে দেশে আপনিই 
বড় হয়।” ‘জীর্ণ লোকাচার", অন্রতা, কুসংস্কার দেশোদ্রতির পরিপন্থী । 
সমবেত চেষ্টাতেই এইগুলি দূর করা সম্তব। 

দেশকে কিভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে? বর্তমান 'হিংসাম উন্মত্ত পৃথ্থী'তে 
বৃহৎ রাষ্ট্রের পরিচয় নির্ভর করে অস্ত্রের প্রতিহসন্বিতার সাফ্কল্যের উপর । 
শাস্তির কথা এই সকল দেশ হইতেও শোনা যাদ্ব । কিন্তু ইহার অসারতা কবি 
উপলব্ধি করিঘ্াছিলেন। তাহার কথায়, “রস্ত কলঙ্কিত পৃথিবী থেকে এ 
ঘে আদ্র একট! শান্তির দরবার উঠেছে, উ্্ব আকাশের নির্মল নিঃশকত] 
তার বেস্থরকে ধুয়ে দিতে পারছে লা। 

শান্তি? শান্তির দরকার সত্যসত্যই । কে করতে পারে? ত্যাগের 
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জন্তে যে প্ৰস্তত । ভোগেরই জস্তে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙ্ল অজ্ঞগর 
সাপের দশটা লেজের মত কিল্বিল্‌ করছে তারা শান্তি চায় বটে, কিন্ত লে 
কাকি দিয়ে, দাম দিয়ে ল্য” শাস্তির বুলির পিছনে অস্ত্রের শব্দে কবি 
আশঙ্কা প্রকাশ করেন, 

“শক্তিদন্ত স্বার্থ-লোভ মারীর মতন 

দেখিতে দেখিতে আলি ঘিরিছে ভুবন |” 

কিন্ত ‘নিত্য নিঠুর হন্যে’ আমার দেশ লিগ্ত হইতে পারেনা, কারণ কবি 

আনলেন, 

“স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে । অকম্মাৎ 

পরিপূর্ণ ্বীতিমাঝে দারুণ আঘাত 

বিদীর্ণ বিকীর্শ করি চূর্ণ করে তারে 

কালবঝঞ্জা ঝংকারিত ছুর্ধোগ-আধারে |” 

তাই আমার দেশ হইবে সেই আদর্শ-দেশ যাহার এতিহ প্রেরণা 
জাগাইবে,_ভোগের নয়, তঠাগের৮-€ধখানে প্রতিবেশীর সহিত হুদ্যতায্ম কোন 
সন্দেহের অবকাশ থাকিবেনা, ঘেখানে প্রীতির গুঁছ্ছলেয অন্ত্রের চাকচিক্য স্সান 
হইঘা পড়িবে । দেশকে এই আদর্শে পৌছাইবার জন্তই কবি বারবার কর্তব্য 
আহবান জানান, 
eee eee ওরে জ্বাগিতেই হবে 
প্রদীপ্ত প্রভাত কালে, এ জাগ্রত ভবে, 
এই কর্মধামে 1 ০০৮ ০০-০০ 
ধরিতে হুইবে মুক্ত বিহঞ্জের স্থর 
আনন্দে উদার উচ্চ ৷” 


শেষের প্রণতি 


নচিকেতা 


প্রাণের সোনালী আজে! হালে মোর মরপের কালো মেঘে” 

ছুহাতে বাছাই খুশীর শঙ্খ ডমরুর গুরু ঢেকে। 
কারে করি ভঘ্ম এই ছুলিগ্ায় 
মৃত্যুর দূত ভয়ে ভয়ে চাদ 

এখনো মনের পঞ্চ-প্রদীপে সাজাই আরতি ভালি। 

প্রাণ যজ্ঞের মহা প্রয়োজন প্রেমের বহি জালি ৪ 

ভগ্ন নাই ওরে শ্মশালশ্ঘাত্রী শ্মপানই বাসর শঘা]! 

খুলিব না কভু এই দেহ হতে শ্থন্দর বর সজ্জা, 
ঘতখন দেহে আছে প্রাণ মোর 
চুম্ন-রাগে রচিব বিভোর 

দু'হাতে জড়ায়ে পরাণ প্রিয়ার $ আলিঙ্গনে । 

প্রেমের প্রণব মস্ত জপিব বক্ষে পরাণ পলে ॥ 

মৃত্যুর মুখোমুখি তবু গাছি জীবনের জন গান ! 

প্রাণের পূজারী আমি ধে বন্ধ কার ভয়ে হব ম্লান ? 
আলিছে মরণ আনি তাছা জানি-__ 
তাই বলে কেন মিছে হার মানি 

উদ্ধত শির লুটাব ধূলায় মরণ চরণ তলে? 

মোর কালো চোখে প্রাণের প্রদীপ এখনো যে ভাই জলে ৪ 

শত্রু শিবিরে সন্ধি যাচিঘা করিব লা স্বাক্ষর 

প্রাণ প্রতিনিধি আমি বে বন্ধু! শ্বেত পত্রের পর । 
আমি পদাতিক সেনানী যে ভাই 
কারে কোন দিন ভয় করি নাই 

রক্ত নিশান উড়াস্ে উর্দ্ধে করিয়াছি সংগ্রাম । 

প্রস্বোক্তন হলে প্রাণ দিয়ে যাব কেন সন্ধির লাম? 
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মৃত্যুর চর মোর জানালার উকি দিবে যায় দিক! 
মন্ত্রিত তবু কণ্ঠে আমার জীবনের মধু ব্ক। 

মৃত্যু যে দিন আসিবে আস্থক 

অতল আধার নামিবে নামুক 
বেয়ে যাব তরী গেয়ে যাব গাল অট হাস্য দিয়ে, 
মৃত্যুর মূখে তুড়ি মেরে যাব বিজয় পতাকা নিয়ে ॥ 
মৃত্যুর সাথে বাঙ্জি খেলে হাব ষতবণ আছে প্রাণ-__ 
এখনো অনেক বাকী আছে ভাই পেলে যাও শেধ দান । 

সকল খেলারঃ আছে হার ্রত 

হতে পারে আজো! ঠিক বিপরীত 
নির্ভয়ে খেল শেঘ দান নাও হতে পারে পরাজ্রন্র । 
কালে! দিগস্ত হতে পাকে আজে আবার স্বৰ্ণময় ॥ 
যদি পরা তবু কিবা ভদ্র হারভিত নিয়ে খেল।।__ 
মরণের মুখে হাসির ঝরণা খুলে দাও এই বেলা । 

খুলে দাও তরী তুলে দাও পাল, - 

যতক্ষণ প্রাণ ধরে থাক হাল 
ক্রৃন্ধ-ভ্বকূটি মহাক্যল তারে করিও না ভক্ষেপ । 
প্রীতির পরাগ অঙ্গে মাথিও খুশী-চন্দন-লেপ ॥ 
প্রাণ-মন্দির এস রচি ভাই শ্মশানের শাদ। ধুলে 
কল ছাস্ডের উচ্ছল গীতে মৃত্যু মোহানা কুলে । 

এস সবে মিলি ছুটে চলে যাই 

বসন্ত বা’র ধরুক সানাই 
“হেসে খলখল গেছে কলকল তালে তালে দিয়ে তালি ।* 
“শেষের প্রণতি রেখে যাই এস দেহ-ধূপ মোর জ্বালি ॥ 
প্রাণের পুজার শেষ আরতির লগ্ন যদি বা আসে-__ 
গানে গানে ভার গাহিও মন্ত্র গ(থ। মন্ধুল হাসে । 

এ দেহ প্রদীপ ছালি নির্ভস্বে_ 

করিও আরতি নিজ হাতত বছে, 
গোষুলি-লগ্নে পুদ্ছা অবসান নামুক নীরব রাত ! 
স্বত্যার বুকে হেনে যাব শেষ স্থাষ্ীর পদাঘাত ॥ 
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এ দেহ আমার পুড়ে ছাই হবে তবু প্রাণ-সপ্ডারে 
মাটিরে জাগাবে স্বষ্টি স্বপ্রে মহা অমৃত ধারে । 
নবস্থষ্টির প্রাণ অঙ্কুর £ 
রেখে যাব মোর সশ্বেতাস্থি-চুর, 
দড দেহের মেধ-গন্ধটি পৃথিবীর পথে পথে! 
ফুলে ছ্ধলে আর সোনা ধানে ধানে জীবনের জয় রথে ॥ 


ভাববার কথা 
(২) 
শ্বীরেজ্্ চৌধুরী 


মানব সমাজে যে সব বিশৃন্খপ! ভাকিয়! আনিঘাছে বর্তমান যক্ত্র সভ্যতা 


শুধু তাহার বাচিয়া থাকিবার তাগিদে, সে সম্বদ্ধে আমর! আলোচন! করিয়াছি . 


গত প্রবন্ধে । এখন আমর) আলোচনা কপ্সিব মানব দেহ ও মনে ঘে সব 
অশুভ প্রতিক্রিয়া এই সভ্যতা স্থষ্টি করিছা চলিয়াছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে,. 
সে সম্বন্ধে । 

বক্র সভ্যতার পীঠম্থান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, স্থতরাং ডলারে মোড় 
ইগ্রাঙ্কী সমাজের বাহ্যিক চাকৃচিকে)র মোহ ত্যাগ করিয়া আমরা যদি তাহার 
আভ্াগ্তরীণ রূপটি একব্যর অবলোকন করিতে পারি, তবেই বুঝিতে পারিব 
এই সভ্যতা আজ ইয়াঙ্ধী দেহ ও মনকে কোন্‌ পরিণতির দিকে নিয়া 
চলিগ্রাছে। অবশ্য এই দর্শন সহজ সাধ্য ব্যাপার লছে। এন্ড ঘে সতানিষ্ঠা, 
ও সংযম প্রয়োজন, বর্তমান সভ্য সমাজে তাহ! নিতান্তই বিরল । আমাদেক্স' 
দেশ হইতে যাহারা এ দেশে ধান, তাহার! আমেরিকার ভোগৈশ্বধ্ের জৌলসে 
এমনই মোহিত হুইছ! পড়েন যে, তাহাদের নিকট কিছু জানা সন্ভব্ব নয়। স্থৃতরাং 
আমাদিগকে নির্ভর করিতে হুইবে এ দেশেরই এমন সব লোকের উপক্ে 
ঘাহারা নিজ দেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনা করেন । এজন আমি সাহাঘ্য নিয়াছি 
প্রধানতঃ ডাঃ এলেক্‌সিস্‌ কেরল লিখিত “'মেন্‌ দি আন্নোন” বইখানা এবং 


মাঘ, ১৩৬০] ভাববার কথা চি 


আমেরিকা হইতে প্রচারিত ১৯২৩ সনের ফেব্রুছান্রী মালের “পলেডারলী 
বুলেটান” প্রচার পত্রিকাখানার । ভাঃ কেরল নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত একজন 
খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও চিকিংলক । 

বহিঃ শক্ত তথা সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ ঘে আমেরিকা অনেকাংশ 
প্রশমিত করিয়] আনিয়াছে বিজ্ঞান বলে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কিন্ত 
মহামারি স্থজলকারী সংক্রানক ব্যাধি অপেক্ষা অধিকতর সর্ধনাশকর যে লব 
ব্যাধি বংশ পরণ্পরায় সংক্রামিত হুইয়। একট! গোট! জাতিকে ধ্বংশ করিতে 
সক্ষম. সে সব ব্যাধি আজ ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইয়। চলিয়াছে আমেরিকান 
দিনের পর দিন। 

সতত পুলিশ, আইন ও ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ এই প্রহ্রাদর আমর) 
অধিকাংশই যেমন চরিত্রবল রক্ষা করিম! ভদ্র হইস্থা উঠিতেছি বলিয়। গর্ব করি, 

" তেমনই আবাল প্রকৃতির স্পর্শবক্জিত, ডাক্তারী প্রহরায় পরিচালিত হইয়া 

আমেরিকানরাও একট! অপ্রাকৃত স্বাস্থাসস্পগ লাভ করিতেছে বটে, কিন্ত 
ভাক্তার নিদ্দিষ্ট এ বাধাধরা চলার পথে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলেই দেখা যায় 
তাহারা আর স্বাস্থ্য রক্ষা করিঘ্া চলিতে পারে না। তাঃ কেরল বলেন, 
বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনের জন্য আমেরিকানদিগের দেহ পুষ্ট ও দীর্ঘ 
হইতেছে বটে কিন্তু তাহা কর্মতংপরতা (5811.5) সহনশীগতা ( endu- 
চance ) ও ছুঃসাহসি কতা ( audacity ) প্রভৃতি গুণবৰ্জ্জিত ; অথচ জীবনকে 
প্রকৃত উন্নত স্তরে উপনীত করাইতে হইলে এই গুণগুলি থাকা একান্ত 
প্রদ্বোজ্ন। এই আগ্তই দেখা ঘাদ্ধ তথাকখিত স্বাস্থ্যবান আমেরিকানগণ 
জীবনপথে কিয়ন্দ্র অগ্রসর হইলেই, চক্ষৃকর্ণাদি ন্ঞানেজিয়ের কিছ 
দেহাভ্যন্তরস্থ যত্ররের ক্রিয়া বিপর্ধাপ ঘটিত নানা দুরারোগ্য, অপ্রতিরুদ্ধ ও 
ংশান্ ক্রমিক রোগে আক্রান্ত হইতেছে, অথবা স্রাযুমণ্ডলীর ক্রিঘালমত? 
( nervous balance ) হারাই নানা স্বাদ্ধবিক ব্যাধি এমন কি উন্বাদরোগ- 
গ্রস্ত হইতেছে । এতন্তিন্ন মাত্র ১৪ কোটী লোকের বালভূমি আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর ঘে সংখ/ক লোক শুধু যস্ত্রাঘাতে আহত, বিকলাঙ্গ ও 
মৃত্যুমূখে পতিত হইতেছে. তাহার হিসাব দেখিলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। 
একমাত্র ১৯৪৯ সনেই ৯৫ লক্ষ লোক যস্ত্রাঘাতে আহত হইয়াছে এবং 
মরিদ্াছে 2১ হাজার । ১৯৫* সনে এ সৃত্যুলংখা। গিদ্রা দীড়াইয়াছে ৯৭ 
হাজারে। 


৪ উদ্জ্রলভারত [ এম বর্ষ, ১ম সংখ্য! 


বর্তমান আমেরিকায় যে সব দৈহিক ও মানসিক রোগ ভগ্াবহব্ূপে 
উত্তরোৱর বৃদ্ধি পাইয়া চলিচাছে নান! বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা সত্বেও, তন্মধ্যে 
ক্যানসার (Cancer), হৃদ্‌-বুক রোগ (Cardio vascular-renal diseases), 
শর্করা মেহ (Diabeti5), গ্রন্থীবাত (Osteo arthritis), দৃষ্টিশ ক্তিহীনত1 
ও অন্ধত্ব, বধিরত্ব, অস্রপ্রদাহ (০০1১5), এলারঞ্রি (Aler৪7) এবং সর্বেবাপরি 
স্য়ূরোগ এবং উন্মাদরোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

“লেডারলী বুলেটীন’ বলিতেছে, ‘গত €* বতসর যাবৎ (অর্থাৎ যন্ত্র-বিভ্ঞানের 
ক্রমোরতির সঙ্গে লঙ্গে ) ক্যানসার রোগ দিন দিন বুদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে ।” 
ডাবলীনের ছিলাব মতে দেখ! যাম্ব ১৯*০ সনে প্রতি লক্ষ লোকের মধ্যে 
৬৪ জন গোফ এই রোগে মারা গিছাছে। কিন্তু ১০৪৬ সনে এ ম্বতুাসংখ্যা 
হইদাছে প্রতি লক্ষে ১৩ জন এবং ১৯৪৮ সনে ১৩৫ জন । ডন” ঘে হিলাব 
দাখিল করিছাছেন তাহাতে দেখা যায় ১৯৪৪ সনে ৫ লক্ষ লোক এই রোগে 
ভুগিতেছিল। স্থতরাং বর্তমানে এই রোগীর সংখ্যা যে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

আমেরিকান 'স্তাসনাল হেলথ সার্তে'র ছিসাবে দেখা যায় ১৯৪৯ সনে প্রান 
2২ লক্ষ লোক তুগিতেছে হৃদ্‌-কৃকফ রোগে । এবং এই জন্য প্রতি বৎলর 
গড়ে ১* কোটী ০-৭75 ( কর্ম দিন ) নষ্ট হইতেছে । 

সমগ্র যুক্ুরাষ্টে চিকিংসিত হইতেছে এমন শর্করা মেহ রোগে আক্রান্ত 
রোগীর সংখ)! ১* লক্ষ এবং বিশেষদত্রগণণ অহুমান করেন ঘে আরও প্রায় 
১* লক্ষ লোক এমন আছে ধাহাদের রোগ এখনও ধর! পড়ে লাই । অক্যাস্ত 
চিকিৎসকের সংগ।: বাদ দিলেও একমাত্র “ভাইবেটীক এসোলিয়েসনে'র লভা 
আছেন ১৭০ ডাক্তার যাহার! ধু এই রোগেরই চিক্ৎ্লি! কিয়া থাকেন। 

গ্রন্বীধাত রোগে যে লক্ষ লক্ষ লোক তুগিতেছে তাহাদের জন্য বংসরে 
man-days নষ্ট হইতেছে ১* কোটী । চশমা ভিন্ব দেখিতে পায় ন! এখন 
লোকের সংখা! আমেরিকায় অগনিত ৷ ‘অডত্ব নিবারনী জাতীঘ সমিতির" 
হিলাব মতে দেখা যায় দেশে অন্ধের সংখ্য! হইতেছে ২ লক্ষ ৫* হাজার এবং 
এক চোখে মাত্র দেখিতে পায় এমন লোকের সংখ্যা হইবে প্রা ৫ লক্ষ । আজ- 
কাল আমেরিকায় গড়ে প্রায় ২২ হাজার লোক প্রতি বৎসর অন্ধ হইতেছে । 

যুক্তরাষ্ট্রে বধিরের সংখ্যা কত তাহা জানিতে পারি নাই । তবে সেখানে 
বালক বালিকাদিগের মধো এই রোগের সংখা! দেখিলেই বুঝিতে পারিব 


আঘ. ১০৬০ ] ভাববার কথ! ভি 


এই রোগের প্রাদুর্ভাব কত বেস্ট । হারফোর্ড কাউন্টি গু মেরীল্যাণ্ডে ৩ বৎসর 
ব্যাপী পরীক্ষাকার্ধা চালাইঘা হ্ামন্‌, বীচ, ও স্টার্ক যে হিলাব দাখিল করিয়াছেন 
তাহাতে দেখা যায় ঘে, শতকবা! ১৪টি ছেলে মেয়ে হন্ত কানে কম শোনে, 
সয় তে বা একেবারেই শুনিতে পায় না। 

ইহাই হুইল যুক্তরাষ্ট্বাসীর দৈহিক অধ:পতনের লংক্ষিপ্ত বিবরণ । এখন 
তাহাদের ফনোজগতে যে কি ভগ্মাবহ ছুর্গত্ডি ঘটিয়াছে তাহার একট] হিসাব 
নিঙ্কে দিতেছি । ১৯৩২ সনে একমাত্র সরকারি হাসপাভালেই পাগল ভি 


ছিল ৩ লক্ষ ৪ হাজার এবং এ সংখ্যা দিন দিন বন্ধিত ₹ইছ। ১৯৪৯ সনে 
গিয়। দাড়াইয়াছে ৫ লক্ষে । 


আছে আরও কয়েক লক্ষ! 


ইহ্‌! ভিন্ন বেসরকারি ভাসপাতালে ৪ পাগল 
কয়েকটি টে অন্যান্য রোগীর সংগ্যা হউতে 
পাগলের সংখ্যা অধিক ভইয়া পড়িগ্াছে। ভাঃ কেরল বলেন ঘে যুক্তরাষ্ট্রে 
গাড়ে প্রতি বৎসর ৮৬ হাজার লোক নৃতন পাগল হইতেছে বলিয়া অনুমিত 
হুয়। বিখ্যাত মলোবিজ্ঞালবিদ ডাঃ সি, ভবলিউ, বিয়ার্স বলেন, নিউ ইয়র্ক 
স্টেটে প্রতি ২২ জন লোকের মধ্যে ১জন অদূর ভবিষ্যতে পাগল হইবে । 
দেখা গিয়াছে আমেরিকায় যত €োগ্ট চিকিৎলার্থ হাসপাতালে আলে 
তাহাদিগের মধ্য কোথাও শত করা €* জন কোথাও বা ৭৫ জনই কোন 
না কোন প্রকার স্বাঘবিক রোগে আক্রান্ত । গত মহাযুক্ষের সময় ১৭ লক্ষ 
< হাজার লোককে ম্নায়বিক রোগের কারণে সমর বিভাগ হইতে অপলানিত 
কর! হইয়াছে । যুক্তরাষ্ট্রে ‘গ্ডাসন্তাল কমিটি অব্‌ সেণ্ট্াল হাইজীন’ বলেন, 
মোট বালক বালিকাদিগের মধ্যে ৪ লক্ষের বুদ্ধিবৃত্তি এমন নিয় শুরের থে 
তাহাদের পক্ষে লেখাপড়া করা একেবারেই নিরর্থক ।  বযস্ধদিগের মধ্যেও 
এক্ূপ দুর্বল মস্তি ্ধ সম্পত্ন লোক আছে প্রায় ৫ লক্ষ । দিনের পর দিন 
যুক্তরাষ্টবাসীর মানলিক বল ও বৃদ্ধিবৃত্তি এত ক্রুত অধোমূখীন হইয়া পড়িতেছে 
ঘে তাহ! দেখিয়া তথাকার মনিঘী বৃন্দ ইতিমধ্যেই বিশেষ বিচলিত হই 
উঠিমাছেন। ১৯৪৯ সনে ১৬০* লোক আতাহত্যা করিয়! মরিয়াছে এ দেশে, 
ইহাও মানসিক ব্যাধিরই লক্ষণ মাত্র । অনুমান যে যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে শতকরা 
অস্ততঃ ১০ জন লোক অল্লাধিক মানসিক রোগে ভূগিতেছে এবং এই মানলিক 
দুর্বলতার আধিকা আন্ত এ দেশে দিনের পর দিন দুনীতিপরাহণত। কিক্ুপ ব্যাপক 
আফার ধারণ করিতেছে, সে সঙ্গক্ষে আমরা আলোচনা করিব পরের প্রবন্ধে । 


ীপ্রীনিত্যগোপালজন্ম-শতবাধিকী 
স্বতিপুজার প্রস্ততি 


মধ্যলীলা 


“আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাহাতে তিলক কেটে ভেক নিতে হয়, আমি 
বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ী আছে বটে 
কিন্তু কাজি মৌলভির নিকট কল্ম! পরে মুশলমান হই লাই, মুশলমানের 
দলের মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা! আমাকে নিবে না। ব্যাপ- 
টাইজ.ভ ন! হইলে খৃষ্টান দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। 
বান্কিক জপতপ পুজা অর্চনাও নাই, কুলগুরুর কাছে কানে ফোক! মন্ত্রও 
লইতে চাহিনা-_ইছাতে সাধারণ হিন্দুর) আমাকে নাস্তিক বলিবেন। বাহিক 
পুজা! অর্চনা জপই আস্তিকের কাধ্য তাহারা বলেন। এখন কোন দলে ত 
আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই ন! । দল গেড়ে ডোবাতেই, পক্ষিল পক্ষ- 
পরিপুর্ণ পুতিগন্ধযুক্ত পল্পলেই হুইয়া থাকে, স্বচ্ছ সরোবরে প্রবাহিনী 
শ্রোতন্বিনী নদীতে হয় না) তবে আমি কি !--আমি সকল দলে ভিথায়ী । 
ভিথারীর জগ সকল হাই উন্মুক্ত । আমাকে প্রেমভক্তি ভিক্ষা লকল দলের 
সাধুরাই দিয়া থাকেন । আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই; সেইজন্য আমায় 
এক সকল দল লয়ে অখণ্ড দল । শাক্ত শৈব গাণপত বৈষ্ণব থৃষ্টান মূশলমান 
সকল জাতি সকল সংশ্রদাযই আমাকে ভিক্ষ। দিয়া থাকেন । হিদুর বাড়ী 
সুশলমানেও ভিক্ষা করেন । মূশলনানের বাড়ীতে হিদুতে ভিক্ষা করেন না।* 
_লর্বেধাপাধিবিলিম্বক্তির। সকল না ও সকল হ-এর সমন্বপ্নঘন এই যে 
আবনবোধ, কোন্‌ স্তরে দাড়াইছা ইহ। স্ব? তাহ! প্রাণের স্তর, শক্ষরাচাধ্ের 
ভাবায় থে প্রাণ সর্ধস্তরী, ভাগবতের ভাষাদ্র যাহ সর্ব বাদ বিষয় প্রতিক্$পঞ্ীল, 
উপনিষদের ভাবায় য্যহা মধ্যম প্রাণ, এই প্রাণের দেবত] বলিছাই কষ 
সর্ব হাদবিবয়প্রতিরূপশীলপ । তাহার মধ্য সমস্ত মতবাদের বিষছবস্তই প্রতিন্দপ 
গ্রঃণ করিয়াছে। তাই সমস্ত মতবাদের শীল ব1স্বভাবই তাহার স্বভাব । 
এই প্রাপের স্বরে ক্দধিষ্টিত হুইয়াই শ্নিত)গোপাল বলেন তিনি বিশেঘভাৰে 
বৈষ্ণবও নহেন, মুশলযানৎ নহেন, খ্রীষ্টানও নহেন, অথচ তিনি সহ্ল দলে 
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ভিথারী_। ভিবারীর জন্ত সকল দবারই উন্মুক্ত । নিত্যগোপালের কোন বিশেষ 
দল নাই, সকল দল লইয়া তাহার এক অখণ্ড দল । প্রাণের স্তরে কোন 
বিশেষেরই একমাত্র সত্যতা নাই বলিয়া সকল দলের মিলনে এক অথণ্ড দল 
গঠন সম্ভব । এই প্রাণই থে নিতঃগোপালের বিশেষ কৎ! এ কথা তিনি লিঙঞ্জেই 
বলিদ্বাছেন। কোনলমণ্ধে নবন্বীপে গরমে তাহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছে 
মনে করিয়া নিত্যকালী ( ইনি ঠাকুরের শিশ্যা, ঠাকুরের সেবাই বৃদ্ধার শেষ 
বদলের একমাত্র কাজ ছিল) তাহাকে বাহিরে বাঙাসে ঘাইতে বলিলেন। 
ইহাতে ঠাকুর বলিলেন, ‘আমার বাহিরেও বাতাস, ভিতরেও বাতাস, 
জমার ভিতরে প্রাণ, বাহিরে প্রাণ__আমার সব প্রাণ প্রাণে পর্রিপুণ ।” 
এই নিব্বিশেষ প্রাণতত্ব ও তাহার ধারাকে বর্তমান বিশ্বের কাছে উপস্থিত 
করিতেই শুনিত্যগোপালের আবির্ভাব । 

সর্বব বিশেধ লমস্থিত নিব্বিশেষ এই প্রাণপকে রবীন্দ্রনাথ তাহার সাহিত্যের, 
মধ্যে খানিকটা ধরি! রাখিয়াছেন। তাহার পুরদ্দর সঙ্গটালীফে তিনি কেমন 
লঙ্গযালী এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, ‘ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত । কোনে” 
উপাধিই নেই, তাই সব উপাধিই সমান খাটে । জন্মেছি দিগস্বর বেশে 
মরব বিশ্বাস্বর হছ্ে। কোন বিশেষ উপাধির মধ্যে আসক্ত হইয়া) যাওয়ায় 
যে জীবনের গৌরব নাই, সর্বধাঙগীন সুক্তিই হে সত্যিকারের মুক্তি_-একখ? 
রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর! পড়িগ্রাছিল। বিশ্বান্থর হওমা মানেই সকল মতকে 
সমান সত্য বলিয়া আস্বাদন করিয়া সকলের মিলনে এক অথণ্ড পল গঠন 
করা-_এইখানে দাড়াইদ্বাই সর্বব ধর্শ্ব মিলন বা সর্বব ধর্্ম সমন্বদ্ন সম্ভব । ইহ 
মৃতসহিফ্ণুত! নহে__ইহা সকল মতকেই নিজের বলিম্বা আস্বাদন কর1। 
এইজ্জন্তই নিত্যগোপাল বহুদিন কোরাণ শ্রবণ করিতে করিতে সমাধিস্থ 
হইছাছেন, বীশুর ক্রশবিষ্ক হওছার কথ! স্মরণ করিয়া নিঙ্েের চুল ছি 'ড়৷। 
দেওয়ালে মাথা ঠুকিছা যীশুর কথা ম্মঘ্ণ করতে করিতে রক্তাক্ত হইয়াঙ্ছেন। 
অর্থাৎ তিনি যুললমান হুইছাই ইসলাম ধৰ্ম্ম আশ্বাদন করিতে পারেন, 
খ্রীষ্টান হইদাই খ্রীষধশ্ব আন্বাপন করিতে পারেন_দুংর দীড়াইয়। কেবল 
নমস্কার করিয়। নহে । এইজন্তই নিত্যগোপালকে বৈষ্ণব তাহার ইন্টক্ষপে 
দর্শন করিগাছেন, শাক্তও তাহার ইন্টন্ূপে দর্শন করিয়াছেন। এইজন্তই 
নিত্যগোপালের সামনে যখন যে ভাবের গান হইত, তখন গান শুনিয়া 
সমাধিস্থ নিত)গোপালের দেহ সেই সেই ভাবের সুত্তিতে পরিণত হইত ।॥ 


El উজ্জ্বজলভারত [৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


এইজন্তই তাস্ত্রিফ যুবকের তত্ত্রপাধনায় তিনি চক্রেশ্বর হুইয়! তাহার লিন্ধির 
কারণ হইদ্থাছিলেন। 

. যাহা হউক, সৰ্ব্ব মতবাদ, সর্ব্ব বৃত্তি, শুচি-অশুচি কোমল-কঠোর সকল 
কিছুর সমন্রয়যৃ্টি সাক্ষাৎ ব্বিতীদ্ন শিবতুল্য নিত্যগোপাল দীক্ষা গ্রহপের পর 
পরিত্রাজক হুইয়! সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটনে বাহির হইলেন। যাইবার পুর্বে 
স্রেহমদ্রী দিদিমার সম্মতি লওঘা প্রশ্থোন॥ নিড্যগোপাল কালী যাইয়া 
দিদিমাকে তাহার ইচ্ছা জানাইলেন। দিদিযাকে না জানাইয়াও নিত্যগোপাল 
যাইতে পারিতেন । কিন্তু রক্তের সম্পর্ককে হীন বলিয়! যনে কর! দূরের কথা, 
রক্ত আর আদর্শ, জড় আর অজড়ের সঘানমূল্যদাভা নিত্যগোপাল দিদিমাকে 
অকু্ঠ একটী বিশেষ মর্ধ্যাদা দান করিবার জন্তই যাইবার পুর্বে তাহার 
অনুমতি লইলেন। অস্থমতি না লইঘ্রা গেলে তাহার সহজ জীবনের পক্ষে 
সামাজিকতার দিক হইতে ০৮ ০£ ০mেi5৪i০n (বাদ দেওয়ার ভুল) 
হইত । স্মেহকাতর দিদিমা তাহার গমনে বাধা দিলেন না, কেবল আবার 
ফিরিয়া আলিবার এবং তাহার মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকিছা তাহার মুখে 
গঙ্গাজল দিবার ও ভগবানের নাম শুনাইবার প্রতিশ্রুতি আঙ্গায় কষরিয়। 
লইলেন। আরও একটি প্রতিশ্রুতি তিনি লইদ্মা রাখিলেন। এক দৈবন্ঞ 
দিদিমাকে বলিম্াছিলেন পুরীতে গেলে তাহার দৌহিত্রের দেহ পুরুষোত্তমের 
দেহে মিশিদ যাইবে । তাই দিদিমা বলিলেন, “পর্ণযটনকালে আর যেখানেই 
খাস, তুই পুত্রীধামে যাইবি লা, আমাকে বল।” ঠাকুর তাহাতেই সম্মত হইয়! 
পর্ধাটনে রওনা হইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতান্ চলিয়া আলিলেন। 

এখন হইতে এক ভিন্গতর জীবন তাহার আরম হইল। পূর্বেই 
বলিয়াছি লিতাগোপাল তাহার জীবনে প্রতেঃকটী মতবাদকে আন্মদন 
করিগাও কোন বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত না হইয়া, তয় এটা নয় ওটার 
দলে না ভিড়িয়া এক সহজ মানুষ ত্রপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। আল তাহার 
কঠোর তপন্বীর যৃষ্টি। পনের ষোল বৎসর বগলের অপরূপদর্শন মহাভাবে 
আবিষ্ট ভাবভোরা এক কিশোর পদত্রজ্জে তীর্থ পর্যটনে বাহির হইলেন । 
এক্স গভীর রঞ্জনীতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়! তিনি কালীঘাটের 
কালী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন । নাট মন্দিরের সামলে দাড়াইয়া জগজ্জননী 
মায়ের কথা ম্মরণ করিয়া নিত্াগোপাল বাহুম্ঞান হারাইলেন__-এদিকে 
সামা মাও তাহার সন্তানকে দর্শন দিবার জন্য লিত্যগোপালের সন্মুখে 


মাঘ, ১৩৬০] শীনিত্যগোপাল জন্ম-শতঙ্গাবিকী ২৯ 


আবিতূৰত হলেন । মায়ের আশ্র্ববাদ লইয়া লিক্ঞ স্বক্তপানন্দকে বিশ্বহ্গপের 
বাস্তব ক্ষেত্রে আস্বাদন করিবার মানসে কিশোর নিত্যগোপাল যাত্রা সুরু 
করিলেন। ছয় বৎসর ব্যাপী তাহার এই পধ্যটন লীলার বিশ্বত বিবরণ 
দিবার স্থান এই ক্ষৃত্র পুন্ডিকা নহে, কেবল আমরা জানিয়া রাখি ঘে, এই 
সময়ে তিনি আহার-বিহার বসন-ভূবণ হইতে দেহের দিক দিয়! যে কঠিন 
তপশ্য। আচরণ করিয়া ছিলেন, তাহা কোন সাধারণ যোগী বা তপস্বীর 
সাধ্যাদ্বত্ত নয় । এক বম্বে তিনি চলিদ্বাছেন। অপরূপ রূপ অথচ পরণের 
একমাত্র কাপড় ময়লা, ছেড়া, কলুর তেনার যত, মাথার চুল তেলজল 
ও ঘত্কাভাবে পাগলের স্যায়, গলিত স্বর্ণ ও চম্পকের বণ দেহ ধূলি ধুসরিত । 
শত গ্রীন্ম বর্ষা একইভাবে চলিতেছে--দিনের পর দিন সেই একই ভাবভোরা 
আত্যভোল! কূপ । কখনও গোগ্রাসে হবিশ্যাল্প, কখনও গাছের পাতা 
কখনও বেলপাতার রস, কখনও তুর্ববাঘাস, কখনও ব! কাদা থধাইয়! তিনি 
দেহরক্ষা করিয়াছেন। দক্ষিণ দিক হইতে পর্যটন আরপ্ভ করিয়া সমস্ত 
দাক্ষিণাত্য ঘূরিয়া তিনি আর্ধ্যাবস্ম“ পরিভ্রমণ করেন । হিমালয়ের তুষারাব্ৃত 
দূর্্পক্ঘ্া পথ অতিক্রম করিয়া তিনি বহু দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই 
পর্য্যটনকালে লারা ভারতবর্ষে বছ সাধু লচ্জনের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছে, 
কত অলৌকিক ঘটন! ঘটিয়াছে, কত ব্যক্তিই তাহার ক্রপা লাভ করিয়া 
ধক্ণ হুইয়াছেন। 

দিদিমার কথ! মত পুরীধামে না যাইয়া উত্তরখণ্ড পর্ধ্যটনাস্ডে নিতাগোপাল 
ট্রাম বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এইখানে শ্ীকুফের রাসনলীল! 
স্থলে নিতাগোপাল সমাধিস্থ হইয়া দশবার দিন পর্ষ্যস্ত যৃতবৎ, পড়িয়া 
থাকিলেন। লেই দেহের উপর শিশুদের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া নেপাল 
ব্রাজ্জ সেনাপতি সৈন্তত্বারা নিত্যগোপালের বুখান ন! হুওয়। পর্য্যন্ত সে দেহ 
রক্ষা করিয়াছিলেন । 

ইহার পর কাশীতে দিদিমার নিকট ফিরিয়। আলিয়া কিছুদিন পর্যন্ত 
নিতাগোপাল লেইখানেই অবস্থান করিছাছেন॥ নিত)গোপাল লব কিছুই 
পারেন, অথচ কোন কিছুতেই বন্ধ নহেন-_এ যেমন তাহার চিত্তবৃত্তিতে, 
তেমনি তাহার দেহের  বৃত্তিতে ₹ যেমনি তাহার ধর্ম্মস্বন্ধীয্ব মতবাদে, 
তেমনি বাহিরের বাবহারে। এতদিন ঘুরিছাছেন, এবার ঘরে বলিলেন । 
একটী এদো ঘর নিত্যগোপাল নিজের অন্ত বাছিয়া লইঘাছিলেন। সে 


৩. উচ্জলভারত [এম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


ঘরে কখনও স্থ্সোর আলে] প্রবেশ করিত না । সেই ঘরটীর মধো সারা 
দিন কাটাইতেন, একমাত্র মলমৃত্র ত্যাগের প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাহির 
হইতেন না। দিদিমা! মাষীমারা কেহ ঘরের মধ্যে খাবার রাধিয়! যাইতেন; 
কখনও খাইতেন, কখনও থাইতেন না ॥। আর এ সময়েও বহুদিন পরাস্ত 
আহারের কৃচ্ছ,ত রক্ষা করিস্তাছিজেন। তাহার দেহও এমন লমনখপ্দসীল 
(flexible ) ডিল যে কঠিনতম ক্চ্ষ-তাও সন্ধ করিতে পারিতেন । এ 
ঘরে সমাধিস্থ হইঘা কখনও একাদিক্রমে দশবারো দিন কাটিয়া ষাইত। 
কখনও বা তিনি কার বিভিন্ন স্বানে খুরিয়া বেড়াইতেন । সাধারণতঃ তিনি 
কোন মাচ্ষবকেই ধরা দিতেন ন)া কখনও কোন ঘটনান্বার। তাহার স্বরূপ 
প্রকাশের সম্ভাবনা দেখিলেই ছিনি সেম্বান হইতে সরিছ্। পড়িতঙ্েন। 
এই লময়ই তিনি বহু শান্মাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই স্মগ্রকারু বহু 
ঘটনার মধ্যে তাহার পরবর্তীকালে রচিত ‘সিদ্ধান্ত দর্শন' ও 'জাতি দর্পণ 
বা নিত্য দ্শন' নায়ক পুল্ডকন্ধযের রচনার পশ্চাতের দুষ্টটী; ঘটনার কথা 


জালা ধায় । 
জ্ঞান-ভক্কি-প্রেম সর্বজ্ঞ যিনি সহজ্ঞ বিচরণ করিতে পাঢিতেন, অথচ 


কোন একটাতেই ঘিনি বন্ধ ভিলেন লা, উদার সেই নিত/গোপাল স্ঝদা 
ভাবানন্দে মগ্র থাকিলেও যখনই তাহার সম্মুখে যে কোন বিঘ্ন লইয়া 
গোৌঁড়ামির কোন ঘটনা ঘটিত, তখনই তিনি অশ্রুতপূর্বব ঘুক্তিহ্থার৷ তাহ! 
খণ্ডন করিতেন। সত্যানন্দ পরমহংল নামক এক অধৈতবাদী একদিন এক 
প্রকাশ্য সভায় শ্বৈতবাদের নিন্দা করিম অস্পূর্ণার মৃত্তি গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতে 
উপস্থিত জলগণকে নির্দেশ দিতে ছিলেন। সভার লোকেরা কিছু বলিতেও 
পারে না অথচ অর্পূর্ণার মুত্তি গঙ্গায় ভাসাইয়া দিবার কথা শুনিয়) বিশেষ 
পীড়িত বোধ করিতে ছিল। এমন সমর ঝড়ের মত নিত্যগোপাল সেখানে 
উপস্থিত হওয়ায় তাচছার অপন্তপ মুত্তিখানি দেখিয়াই দভাগ্ক সকলে খুষ্ট হইয়। 
উঠিল। সত্যানন্দ লিতাগোপালকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “কন্ং” ? ইহাতে 
তিনি উত্তরে বলিলেন, 'অন্দেতবাদী তইঘা আপনি তাহার বিপরীত জাতীয় 
প্রশ্ন কিক্তপে করেন? আপনার কাছে তো এক ছাড়া ছুই নাই, তবে 
কিরূপে আপনি আমি তুষির ভেঙ্গ করিতেছেন ?...বেদাস্তাছুসারে আত্মাই 
বদ্ধ | তবে ত্রচ্ষের দেহ লাই কি.,একারে বলিতেছ ?---অদ্বৈত মতে 
নির্দেশিভ হইয়াছে যে, ঘে অহক্কারদ্বারা নিজের অন্ডিত্ব বোধ হয়, তাহাও 


মাঘ, ১৩৬০ ] হ্রনিত/গোপালজ্ন্ম-শতবাধিকী ৩১ 


মাসিক । স্থতরাহ সেই মাদিক অহঙ্কার যাহা নির্বাচন করে, তাহা সত্য 
কি প্রকারেই বা বলা যাতে পারে ?...তুমি ত নিরাকার__তোমার দেহ 
যে মিথা] একথা পরীক্ষা করিছ। দেখিব কি? এই বলিয়| তিনি জ্বলন্ত 
টীকা তাহার দেহ সংস্পৃষ্ট করিতে চাহিলে সত্যানদ্দ লক্ষিত হইলোন। 
নিত্যগোপাল তাহার যুগান্তকারী “সিদ্ধান্ত দর্শন’ নামক গ্রন্থে অন্ৈতবাদের 
ধৃষ্টিকোণ হইতে অদ্বৈতবাদকে সমর্থন করিদাছেল। একের দৃষ্টিকোশে 
অপরে সতা কিছুতেই হইতে পারে না। চিরকাল অন্বৈতবাদের দৃষ্টিতে 
ইৈতবাদ মিথ্যা, কিন্ত খৈতবাদের দৃষ্টিকোণ মিথ্যা নহে। অন্বৈতবাদের 
সঙ্গে ঘ্বৈতবাদের মিলন উহাদের কাহারও স্তরে হুইবে না, হইবে আর একটি 
বৃহত্তর সুরে । এই মহামিলনের সংবাদ রাখিয়! ‘সিন্ধাস্ত দর্শন’ গ্রন্থ অপূর্ব | 
সত্যানন্দের প্রসঙ্গ লইঘ্রাই ঠাকুর এ গ্রন্থ আরস্ত কনিষ্বাছেন। 

কোনো বৈশ্য ভক্তবরকে ত্রাহ্মণত্বাভিমানী দুই পত্ডিত নীচ জাতী বলিয়া 
অপমান করিলে ঠাকুর অতিশয় ব্াখিত হুন। শুদ্র থে শৃত্র বলিয়াই হীন নহে, 
হীন কাজ করিলে যে বত্রাহ্মণও হীন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই যে সর্কংথ) পূজ্য 
নচে--এষ্ট সকল তত্ব দার্শনিক ভাবে প্রমাণ করিয়া নিত্যগোপাল তাহার 
“জাত্ি-দর্পণ' গ্রন্থে লিখিঘাছেন, ‘ভবিষ্যতে সকল জাতি এক জাতি হউবে।” 

কাশীতে নিভাগোপালের দিদিমা আর মামীম! তাহার বিবিধ এশ্বর্ধা 
দর্শন কনিমাছিলেন__কিল্ঞ সে সমশ্ু কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে 
নিতাগোপাল নিষেধ করিম) দিয়াছিলেন । 

কিছুদিন পরে নিতাগোপাল কলিকাতায় আসিলেন। তিনি আসিয়া 
তাহার মালতুতো ভাই মনোমোহন মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। এখনও তাহার পর্রিচয্ন তাহার ভাইরা কেহই জানেন না । 
তিনি সর্বদা নিজের ভাব ও এরশ্বরধ্যাকে গোপন রাবখিবার প্রগ্াল পাইতেন। 
তবে তিনি ষে যুক্তিতর্কে বিশেষ পারদশ্ এবং সকল ঘটনাকে সকল দিক 
হইতে বিচার করিয়া দেখাই থে তাহার স্বভাব, এ কথা তাহার ভাইরা 
জালিতেল। তাহার! অনেকদিন নিত্যগোপালকে দক্ষিলেশ্বরে প্রীরামকু্ণ 
পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাহারা 
উভয়েই পরমহংসদেবের ভক্তশিয্য ছিলেন। কিন্তু আপন স্বরূপানন্দে মণ্র 
নিআাগোপাল কথন স্বীকৃত হুন নাই । একদিন কোনে! নিমন্ত্রণ উপলক্ষো 
তাহার। একত্র রওন। হইলে রামবাবুরা ( রামচন্দ্র দত্ত_ইনিও ঠাকুরের মাস্তুতে! 


৬২ _ উজ্জলভারত [ এম বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


ভাই ছিলেন ) নিত্যগোপালের সম্মতি লইয়া তাহাকে পরমছংস্দেবের 
সন্লিধানে লইদ্রা উপস্থিত করিলেন। তবে নিত্যগোপাল সেখালে যাইয়া 
যুক্তিতর্ক বিস্তার করিবেন না, এ কথা তাহারা আগেই বলাইয়া লইয়া 
ছিলেন। তি 
রামককফনিত্যগোপালের ভ্ৃচ্যত1 ছ্বেখিঘা রামবাবুরা বিস্মিত হইলেন । 
ভরা নিত্যগোপালকে এতই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলেন যে, যনে 
হইল তাহাদের দুইজনের পরিচয় আজিকার নহে, তীছারা যেন একই বৃত্তে 
ছুইটী ফুল। নিত্যগোপাল সঙ্গন্ধে প্রীরামক্তঞ্চের বিভিহ্গ উক্তি শুনিছা! 
রামবাবু প্রভৃতি অবাক হইয়া গেলেন। কলিকাতা থাকাকালীন সেই সমস্তে 
এবং পরবর্তী সময়ে বহুবার রামক্বফ্মদেবের সঙ্গে নিত্যগোপালের দেখা 
হইয়াছে_ প্রতিবারই তিনি নিত্যগোপালকে দেখিয়া খুব গ্রীত হুইতেন, 
তাহাকে নিজ হাতে খাওয়াইতেন, আবার আসিবার জন্য বার বার বলিয়া 
দিতেন। নিতাগোপালকে এরামক্রফ বলিঘ্াছিলেন, “তুই এসেছিস, আমিও 
এসেছি" । তাহারা পরস্পর পরস্পরকে পরিপুরশ করিবার জন্যই আসিয়া- 
ছিলেন । রামকষদেব সমন্বয়তত্বের প্রথম অধ্যায় দিয়াছেন, নিত্য গোপাল 
দিয়াছেন পরবর্তাঁ অধ্যায় । তাহাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ইহাই প্রমাণ করে 
থে, তাহাদের যাহারা, তাহারাও পরস্পর ভ্বম্ভতা রক্ষা করিদ্া চলিবেন। 
রামকৃষ্ণ নিত্যগোপাল সঘ্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যা 
করিলেই নিতযগোপালতত্ব বুঝা) ঘাইবে। একদিন শ্রীরামক্রফ্চের কয়েকজন 
ভক্ত ভাবাবেশে আত্মহারা হইছা! উলঙ্গ হইছা পড়েন। সে সময় জীরামকৃষ্ণ 
বলিয়াছিলেন, ‘নিতাগোপালের ভাব মহাভাব হয়, তাতে ভার কোমরের 
কাপড় খসে না। তোদের ছটাক নটাক কি একটু হয়েছে, আর তোরা স্তাংটা। 
হয়ে নাচ সুরু করেছিস; পর, শালার! কাপড় পর ।' আর একদিন বলিঘা- 
ছিলেন, ‘ট্যাকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগেপালেই সম্ভব | 
বালকম্বভাব শ্রারামরুঘ কাঞ্চন ও বারষণিতা স্পর্শে সঙ্কুচিত হইতেন॥ 
একদিন এক বারবপিতা আসিঘা তাহার পায়ে হাত ছোয়াইয়া প্রণাম করিলে 
তিনি বলিয়াছিলেন বে, তাহার মনে হইল ঘেন তাহার পায়ে শিং মাছের 
কাটা ছুটিল। অপর একদিন এক ভদ্রলোক কিছু মিষ্টদ্রব্য শ্রীরামরুষের অন্ত 
'আনিগ্লাছিলেন। পরমহৎসদেব তাহা! গ্রহণ তো করিলেনই না, বরং ঘেখানে 
তপ্রলোক বপিঘ্াছিলেন, লেখানকার মাটী তুলির ফেলিয়া গোবর ও গঙ্গাজল 


মাঘ, ১৩৬০] জ্নিত্যগোপালজন্ম-শতবালিকী ৩৩ 


ছিটাইমা দিলেন। ভভ্রলোকটী এ সকল কথা জানিতে পারিদ্লা দারুণ 
মনস্তাপে আত্মহত্যা করিতে উদ্চত হইলে নিত্যগোপাল তাহাকে আশ্রয় 
দেন। ভদ্রলোকটীর নাম তারাপদ, তিনি ছিলেন জারজ । এ ঘটনা শুনিয়, 
পরমহংসদেব বলিম্বাছিলেন, ‘নিত্য তা পাত্র ; আমি বেছে গুছে নেব, লিতা- 
কি আর বেছে গছে নেবে? সে যা পাবে তাই নেবে। আমি তা? 
গোবরে টে দেব, নিতা পচা গোবরে ঘটে দেবে ।” 

কিছুদিন পঁরে হরিশ মুস্তফী বলিয়। শ্রামকষ্ণের এক ভক্ত তাহার রাড়ীতে 
কোনো উৎসব উপলক্ষে শ্রীরামক্লষ্ণের ভক্তমণ্ডলীসহ ঠাকুরকে ও তাহার 
ভক্তমণ্ডলীকে নিমস্রণ করিতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুরের লিকট তারাপদকে 
দেখিয়া হরিশবাবু বিপদ গণিলেন। তিনি তারাপদকে যেন ন্ত্যগোপাল 
তাহার বাড়ীতে না লইয়া যান, এক্সপ অনুরোধ করিলেন। ইহাতে পাপীর 
বন্ধু নিত্যগোপাল কহিলেন, ‘আমাকে খদি আপনার বাড়ীতে যেতেই হয়, 
তবে তারাপদকে সঙ্গে করিয়! লইয়া ঘাইৰ এবং আমার পাশেই তাহাকে. 
স্থান দিব! অন্য ভক্তগণ অন্ত পংক্তিতে বসিবেন।' মৃশ্তফ্ধী মহাশয় 
অগত্যা তাহাতেই রাজী হইয়াছিলেন। তারাপদের জন্মদোষের অস্ত 
তারাপদ দামী ছিল ন! । সে যদি আজ্জ উন্নত জীবন যাপন করিতে 
চায়, ভগবানকে ভালবাসিবার জ্রনহ্য আশ্রয় খোজে, তবে ভন্মদেধ 
তাহার পথের বাধা হইতে পারে না। ইহা! ছাড়া পাপীকে পাপী 
হিসাবে না দেখিস প্রথমে তাহাকে মাস্ধব হিসাবে দেখিতে হুইবে ৷ 
পাপকে স্বণা করিব, পাপীকে নয়। তাহাকে আপন আন বলিয়!'কোলে 
তুলিম্বা লইলেই তাহার ভাল হইবার পথ খুলিতে পারে, অন্তথা তাহাকে ভাল 
করিবার আর পথ নাই। নিত্যগোপাল জীবন ভরা এই তত্বের দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করিয়া গিছ্গাছেন। মাহুধকে তিনি কোলে তুলিয়! লইয়া তাহাকে 
পথের খবর দিদ্দাছেন, কোনোদিন কাহাকেও শত অপরাধেও স্বণা ভরে 
পরিত্যাগ করেন নাই । আমরা আগেই বলিয়াছি যে নিত্যগোপাল ছিলেন 
জনগণের ঠাকুর-__ধনী, কুলীন, পত্তিতকে এড়াইয়| তিনি চিরদিন একেবারে 
সাধারণ মাহ্ুযকে চাহিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে চলাফেরা করিম্বাছেন। সেই জন্য 
সাত্বিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই তিনি স্থান দিবেন, ভামসগুযীকে পরিত্যাগ 
করিবেন, এ নিগ্রমও তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই ॥ প্রাণের শুরের 
অধিষ্ঠাতা বলিয়া মাছষের প্রাণকেই তিনি দেখিঘবাছেন, তাহার জ্স্গত বা 


৩৪ উজ্জলভারত [বম বধ, ১ম সংখা! 


স্বোপাৰ্জিত পাপকে নাহ মনের সুরে বিধিনিবেধের ভঙ্গকারীর দণ্ডদানই 
একমাত্র পথ, প্রাণের শুরে প্রাণের ম্পর্শদানই তাহার উদ্ধারের পথ । অহল্যা 
এইজগই শ্রীরামচজ্জের করুণার অধিকারী, জগাইমাধাই এইজলই মহাপ্রভুর 
কপার পা । নিত্যগোপাল এই প্রাণের সম্পদ লইছাই আজ মানবের ছার 
ফাড়াইগ়া আছেন। কেবল তারাপদ এ ঘটনাই নহে, বহু বহু ঘটনাই তাহার 
জীবনে ছিল, যেখানে মাছকে তিনি প্রাণের মূল্যে সম্মান দিয়াছেন, 
ভালবাসিরা কোলে তুলিঘা লইয়াছেন। 

একদিকে নিত্যগোপালের এশ্বধধ্য বা যোগবিভূত্তির অন্ত নাই, অন্তদিকে 
জীবনের দৈনন্দিন ঘটনায় তিনি একজন অতি আপন জন, ফিনি ভালবাসিতে 
জানেন, তাহার চায়দিকে যাহারা আছেন তাহাদের প্রত্যেকেয় জন্তু একটা 
লন্মেহ দৃষ্টি ধাহার সদা জাগ্রত । ছোট বড় ভাল মন্দ যে কেহ তাহার নিকট 
আসিবাছেন প্রত্যেকেই এমন করিয়া প্রাণ ভরিরা ডালবাসিতে সাধারণতঃ 
“কোন মান্গব পারে লা; মাচ্ছষব কম বেণী করে, আপন পর করে, এমন 
প্রাণতরা আদর যত্ব শ্ষেহ কিমান্থধ করিতে পারে? তাহার অপরূপ জূপই 
যে মাছবকে আকখণ করিত ফেবল তাহাই নহে. তাহার অনপ্ঠসাধারশ 
মিষ্টি কথাবার্ত। ও ব্যবহার, তাহার আপন করা দৃষ্টি, প্রত্যেকের সন্বস্ধে 
তাহার একট] ভাবনা তাহাকে আপন জন, প্রাণের মাগধ কৰিয়াছিল। 
অথচ নিব্বিকল্প সমাধি, একই সময়ে বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান, 
বিভিন্ন মাঙ্ুধের তাহার মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব বিভিন্ন ইন্টদেবতা দর্শন__এই 
সকল বিভূতি এ সহজ মাস্থঘটিরই ছিল, সাধারণ মাচ্ববকে যিনি 'ভালবালিতেন। 
কতখানি বিরাট হইলে একই মাস্থষ একই সঙ্গে অন ও মহান্‌, গভীর ও ব্যাপক 
উভঘই হইতে পারেন! আর এই উভয়ই হওয়াতেই তো মানুষের মুক্তি । 

বলিম্বাছি এই সহজ মাহ্ষটি শুচি অশুচি ভালমন্দের কোনটাত্ডেই আবন্ধ 
নহেন। বলিস্বাছি তাহার পরণের বন্তর ও চাদবুখণ্ড পর্ধ্যটনে বাহির হইবার 
পূৰ্ব্ব হইতেই ছিন্ন মলিন অবস্থায় থাকিত, সেদিকে তাহার কোনে! খেখাল 
জন্মান সম্ভবই হয় নাই; পর্যটনের সময় তো পরিধেয়্ের অবস্থা অধিকতর খারাপ 
হইয়াছিল । বর্তমানে যে দশজনের সঙ্গে আছেন তাহাতেও পরিধেয় সম্বন্ধে 
সচেতন হইতে পারেন নাই । নিজের বেশভুষা সম্বদ্ধে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন এই 
মান্্ঘটি শতছিশ্র ময়লাবস্ত পরিত্যাগ করিয়া একদিন কোচানেো| নৃতন ধৃতি, 
নৃতন জামা ও শাল গাছে দিলেন, চুল আচড়াউলেন, মোছা! ও জুতা পরিয়! 
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বাগবাজারের উররামকষ্ণ ভক্ত বলরাম বন্থ মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত 
হহলেন। যিনি কাহারো কথাঘ নিজের পরিধেম্ন লম্বন্কে সচেতন হইতে 
পারেন নাউ, সেই পরম রূপবান মাহ্থষটি আজ স্বেচ্ছায় সাজিয়াছেন দেখিছ 
সকলে কতই না প্রীতিপাভ করিলেন। পরবর্তীকালে কোন সময়ে 
জামাইষটার দিনে নিতাগোপাল নূতন ধৃতিচা্গর চাহিয়া লইয়া পরিদ্বাছিলেন 
বরক্ষজ্ঞানের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনটিকেও ঘে মধুর করিছা তোলা ছাদ, দৈনন্দিন 
জীবনের সমস্ত কর্তবযও বে স্বভাবে পালন কর] যায়, নিভাগোপালের 
জীবনভর! এই দৃষ্াস্ত। পরবর্তীকালে এক লমছে তিনি হুগলীতে ভোট 
দিতে যাইবার সময় যেমন ভাবে সংসারের দশক্তনের মধ্যে যাওয়া 
‘চলে, লেইভাবেই পরিষ্কার ধৃতিচাদর পরিদ্বা পিয়াছিলেন__০ে খেয়াল 
তাহার ঠিক ছিল। এই মাচছবটাই একদিন বাহুজ্ঞান প্রায় নাই-__কোন 
মতে পথ চলেন-_-বছ সময়ই নিতাগোপাল এই ভাবে ঘুরিষা! বেড়াইতেন-- 
গঙ্গার ঘাটের দিকে ঘাইতেছিলেন। কয়েকটী পরিচিত ব্যক্তি তাহাকে 


‘লইয়। একেবারে বলরামবাবুর বাড়ী আনিয়। উপস্থিত করিলেন। 


নিতাগোপালকে বলরামবাবূ নারায়্ণের অবতার কূপে দেখিতেন। তাই 
অকশ্মাৎ তাহাকে পাইদঘ। অত্যন্ত খুসী হইয়! বিষ্ণুধট্টায় লইয়া বাঘ! 
বসাইলেন। ভাবাবেশে ঠাকুর আহারও করিলেন__মুখ ধুইতে গিয়া হঠাৎ 
তাহার মনে হইল তাহার শৌচ হয় নাই । তিনি সে কথা বলরামবাবুকে বলিলে 


' বলরামবাবু বলিলেন, আপনার আবার শৌচের প্রত্বোজন কি? অথচ অনশ্তত্র 


বহু ঘটনায় দেখ। ঘাইবে নিত্যগোপাল শুচিতা সম্বন্ধে কত সচেতন--পিয়নের 
নিকট হইতে পত্র লইঘা তাহা গঙ্গাজল দিয়া ধুইগা পরে ঘরে রাখিয়াছেন, 
এমনও হইয়াছে। এত শুচিবোধ যাহার, তাহাতেও এ জিনিঘ কখনও 
শুচিবাইতে পরিণত হুয় নাই । প্রশ্রাব করিতে জল ব্যবহার লা করার জন্ত 
একদিন কেহ অভিযোগ করিলে উত্তর দিয়াছিলেন, ‘আপনি শরীরের কোন্‌ 
স্থান শৌচ করিতে বলিতেছেন ? শরীরের কোন্‌ অংশ শুদ্ধ? জ্বনফজননীর 
রক্ত এবং রেতে এই শরীর গঠিত-_তাহ! কিরূপে শুদ্ধ হইবে? উদর নলমৃত্রে 
পরিপুর্ণ__ শৌচ হস কিন্ধপে ?' পরবর্ভীকালে ঘর হইতে যখন প্রায় বাহিরই 
হন না, তখন তাহার চৌকির উপরেই একট! ঘটিতে গঙ্গাজল থাকিত আর 
একটাতে তিনি প্রস্থাব করিতেন। অবধৃত নিত্যগোপালের প্রাণের এশ্বর্য্যের 
কাছে কোন বিধিনিষেধ শুচিঅশুচিবোধই টিকিতে পারে নাই। বলরামবাকূর 
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রবার্ট বলিয়া একটী কুকুর ছিল। একদিন বলরামসাবু নিত্যগোপালকে 
প্রাণের সাধে খা এয়াইতেছেন, এমন সময় রবার্ট কেমন করিয়! বাধ খুলিঘ়া 
ছটিন্া আসিয়া নিত্যগোপালের পাতে মুখ দিদ্বা খাইতে আরস্ত করিল। 
বলরামবাবু হায় হায় করিতে লাগিলেন । ঠাকুর সাদরে রবার্টকে কোলের 
কাছে লইয়! তাহার সঙ্গে একত্রে আহার করিলেন । শুচি খ্ণুচি ভাল মন্দকে 
বড় করিছা কখনও প্রাণের অমর্ধ্যাদ। করিতে নিত্যগোপালকে দেখা ঘায় নাই । 
একই প্রাণ যে আকাশের শকুলি হইতে আরগু করিয়া! মাটীর কুকুরের মধ্যে 
বিগ্যঘান, প্রাণের দৃষ্টিতে সবই যে এক-__এ কথা এ্মাণ করিতেই অত বড় 
শুচিসম্পশ্ন মাহুঘও কুকুরের সঙ্গে অনায়াসে খাইতে পারেন। 

এইভাবে নিত্যগোপাল তাহার জীবন দিয়া এই কথাটাই প্রমাণ করিয়া? 
গ্িয়াছেন যে, কোন মত, আচরণ বা কোন কিছু লইয়া বাড়াবাড়িতে বাহাদুরী 
থাকিতে পারে, কিন্ত তাহাতে জীবন খাকে না, প্রাণ বাদ পড়িছ! যাঘর 
শুচিতা রক্ষা করিয়া শুচিতার মুল্য তিনি দিয়াছেন, আবার শুচিতা লইয়া 
গোড়ামি যে চলে না, তাহাই দেখাইবার জন্ত এমন অশুচিও তিনি হতে 
পারিতেন, যাহা আমি আপনি পারি না । অশুচিরও একট! দিক আছে বলিয়াই - 
স্মশানবাসী হইঘাও শিব শিব হইয়া আছেন। নিত্যগোপাল লিখিয়াছেন,. 
“অবধূত কোনো নিয়মনিবেধের অহুগামী বা বিহেষ্টা নহেন, তিনি পরমানন্দ 
স্বন্তুপ সাক্ষাৎ ছ্িতীদ্স শিবতুল্য বিরাজ করিদ্রা থাকেন” নিত)গোপাল ঠিক' 
ইহাই । তিনি শীতের রাত্রিতে কখনও গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হইয়া, কখনও 
হাওড়ার পুলের নীচে, কখন নিমতলা শ্যশানে, কখনও ধাপার মাঠে পড়িয়া 
বহিষ্থাছেন_ লাক্ষাৎ স্বিতীয় শিবতুল্য অপরূপ মাহ্ছষ নিত্যগোপাল এমনি 
ফরিদা যেমন একটি সহজ জীবন যাপন করিয়াছেন, তেমনি কঠোব্তম ক্চ্ছ,তা 
আচরণ করিয়া সেদিক দিয়াও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 

কলিকাতায় অবস্থান কালে প্রীরামকক্ণের সঙ্গে নিত্যগোপালের মাঝে 
মাঝে দেখা হইত । এই সমর নরেন্দ্রনাথ, ধিজঘকুষণ, বিগ্াসাগর, গিরিশ ঘোষ, 
শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি মনীবীগণপ নিত্যগোপালের সংস্পর্শে আসিদ্বাছিলেন। 
ভ্রামরু্ক অনেক সময়ই নিত্যগোপালের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে প্রয়াসী 
হইয়াছেন, কিন্ত ন্িত্াগোপালের আকুল লিবেধে তাহা পানিয়া উঠেন নাই। 
তাঁহারা ছুইজনলে একত্র বসিয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন, কখনও বা অপরের অবোধা 
ভাষায় কি আলাপ করিয়াছেন, কখনও দুইজনে কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য 
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করিয়া ভক্তমস্ডলীকে পরম তৃপ্তি দান করিয়াছেন । দেহরক্ষা করিবার পুর্বে 
শ্রীরামক্কষ্ নিতাযগোপালকে একদিন কহিলেন; নিতা, আমি আর এ দেহ 
রাখিব না। এই কথা শুলিঘ্া ঠাকুর হাউ হাউ করিয়া কাদিছা ফেলিঞেন। 
ভীরামক্কষনিত্যঞ্লোপালের পারস্পরিক হ্ৃন্ততা আমরা আানি_-একজন 
আপন্জনকে আলী দেখিতে পাইবেন না, কান্গা এ জন্যও বটে। তদ্বপন্ি 
শুরামকুষে্ের ছায়াতলে আসি কত ব্যক্তি জীবনে আনন্দ পাইতে ছিলেন, 
তাহার তিরোধানে আর তো তাত! ল্স্ভব হইবে না-_কাঙা লের্স্ত৪ বটে । 
কান্নাট। প্রাণের ধৰ্ম্ম, হৃদঘ্বের বন্য । প্রাণের অধিষ্টাতা দেবতা নিত্যগোপাল 
কাদিবেল__ ইহা তাহারই পক্ষে উপযুক্র, সার্থক । 

সন্সযাসীর দেহ পোড়ান হথ না, তাই রামরুষের দেহ পোড়াতে 
নিতাগোপাল নিষেধ করিঘ্বাছিলেন, কিন্তু তাহা রুক্ষ। করা প্ররামকষঃভক্ 
মণ্ডলীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই । ই্ররামকুষ্জের দেহাস্থি কোখায় সমাহিত করা 
যায়, ইহা লইদ্বা যখন তাহার ভক্তবৃন্দ বিব্রত, তখন নিত্যগোপাল তাহার 
মাসতুতো। ভাই রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামে নিজের অর্থে কিছুকাল পুর্বে 
কান্থুরগাছিতে যে বাগান কিনিদ্গাছিলেন, সেই কাকুরগাছি যোগোপ্যানে 
দেহান্থি সমাহিত করিবার অন্থমতি দিলেন। রামবাবু এতদিনে বুঝিলেন 
কি অগ্জ ঠাকুর নিত্যগোপাল রামবাবুর নামে উহ! ক্রন্গ করিয়াছিলেন। 
নিতাগোপাল প্ররামক্রষ্ষণের সমাধির উপর নিঞছাতে ও নমো ভগবতে 
রামকষ্ণা্থ এই কঘটী কথা লিখি দিদ্বাছিলেন। 

* প্রচলিত ব্ণাশ্রমকে নিত্যগোপাল স্বীকার করিয়া লন নাই । গুণ ও বণ 
বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে গুণ ও বর্ণ কৌলীন্ত প্রতিষ্ঠিত হইঘ্রাছে, সে 
বর্ণাশ্রম নিত্যগোপালের অভিপ্রেত নয়। তিনি গুণ ও তথা বর্ণের বিভাগকে 
স্বীকার করেন, কিন্তু কাহারও কৌলীন্/ স্বীকার করেন না। জীবস্ত এই 
বিশ্বে প্রত্যেকেরই সমান এবং অনন্ত অধিকার ও প্রঘ্বোজ্গন রহিয়াছে । 
এইখানে দাড়াইদ্াই সিড়িতাত্রিক উচ্চনীচ ভেদবাদকে অস্বীকার করিয়া 
নিত্যগোপাল বৈশ্য ভক্তকেও পরিপূর্ণ মর্ধ্যাদা দিবার সামর্থ্য রাখেন । মাহুষের 
সম্মান ভগবান বৃুদ্ধও দিয়াছিলেন, এই সেদিন মহাত্মা গান্ধী জাতিবর্ণ- 
নির্বিশেষে প্রত্যেক যানুযকে সমান মধ্যাদা দ্বার প্রঘাল করিয়া 
গিঘ্বাছেন। কিন্ক প্রচলিত বর্ণাশ্রমের সিড়িতাস্ত্রিক উচ্চনীচ ভেদবাদের 
দার্শনিক জবাব দিয়া তাহারা সাযাবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়। যান নাই । _ভার'ত- 
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বর্ষের শক্ত প্রচলিত বর্ণাশ্রমের নিকট তাই তাহা স্থাদ্রী আসন গাড়িতে পারে 
নাই, শাস্বীদ্ মধ্যাদাও লাভ করে নাই । নিত্যগোপাল তাহার এইরূপ 
সমস্ত কর্শ্মের পিছনে একটা দার্শনিক জবাব রাখিয়। গিয়াছেন, যাহাতে তাহারা 
শাস্ত্রীয় মধ্যাদা লাভ করিতে পারে। ke 

এই স্তরে দীড়াইয়াই শ্রান্ধের অন্ত গ্রহণ করা নিতাগোপালের পক্ষে স্তন 
ভউয়াছিল। প্রচলিত বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধ তাহার কোন আচরণকেই শুধুমাত্র 
তিনি মহাপুরুষ বলিঘ্াই করিতে পারেন, এরূপভাবে দেখিলে চলিবে না. 
এক্টী বৃহত্তর সমীকরণধশ্মী জীবনবাদের মধ্যে এগুলির দার্শনিক জবাব দিঘাউ 
তিনি প্রত্োকটী আচরণ করিয়াছেন। একদিন নিত্চগোপাল যখন রামচন্দ্র 
বাবুর ওখানে ছিলেন, তখন মনোমোহনবাবু ভাচার মাতৃশ্রান্ধে রামবাবু ও 
নিত/গোপালকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে শ্রান্ধান্প ভোজনে পরমহহসদেবের 
নিষেধ আছে, ইহা 'রামবাবু আনাইলে মলোমোহনবাবু নিত্যগোপালকে 
তিনি কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন। নিত)গোপাল তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 
নিশ্চয় আমি খাইব। যথাসময়ে মনোমোহনবাবুর বাড়ীতে নিত্যগোপাল 
উপস্থিত হইলেন । সেখানে মনোমোহনবাবুর ভশ্লিপতি রাখাল মচারাজ্জও 
উপস্থিত ছিলেন। শ্রীদ্ধান্ন ভোজন সম্বন্ধে তিনি কি করিবেন নিতাগোপালতে 
জিজ্ঞাদ1 করায় নিত্যগোপাল বাড়ীর ছাদের উপর পৃথক করিয়া রানা করিবার 
ব্যবস্থা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । অনোমোহলবাবু ভাবিলেল 
নিত্য বুঝ তাহাদের প্রস্তুত সামগ্রী গ্রহণ করিবেন না_ছঃখিত হুইঘ্া আবার 
নিত)গোপালকে লে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “নিশ্চয়ই খাইব, 
আমাকে সব কিছু আনিয়া দেওয়া হউক 1 মলোমোহলবাবু সকল আহাৰ্য 
সযতনে আনিস নিতাগোপালের সন্মুখে দিলে তিনি খাইতে আরম্ভ করিলেন । 
রাখাল মহারাজ নিতাগোপালকে বলিলেন, আপনি প্রসাদ করিঘা দিন আমি 
খাইব । লিত্যপোপালের নিকট এই ঘটনা শুনিয়া তাহার শিষ্য প্রপবানন্দ 
মহারাজ তাহার! এ বিযয়ে কি করিবেন তাহা জানিতে চাহিয্বাভিলেন। 
নিতাগোপাল খাইবার অন্থমতি দিয়! বলিরাছিলেন, 'শ্রাচ্ছান্থ খাইলে বে ভক্তি 
নষ্ট হইয়া যাগ, পে ভক্তি আমি ভাই লা।” 

পর্যটন হইতে কাশীধাম ও সেখানে হইতে কিছুকাল কলিকাতায় কিছু কাল 
কাশীধামে এইভাবে নিত্যগোপাল অবস্থান করিতে লাগিলেন । এখন তিনি 
কালীধামে আসিদ্বাছেন। দিদিমাতা খুবই বৃদ্ধা হইয়াছেন, বর্তমানে অসুস্থ হুইয়া; 
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খুবই কাতর হইক্সা পড়িয়াছেন। তাহার অন্তিম সম সন্দিকট বুঝিনা 
নিতাগোপাল পুর্ব প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুবান্থী দিদিমার শহ্যাপার্থে উপস্থিত খাকিঘ) 
দিদিমাকে তারকক্রদ্জ লাম শুলাটক্কাছিলেন ; দিদিমার তিরোধালে নিভাগোপাল 


আকুল হইকা কাদিলেন, অশোৌচ পালন করিছা যথারীতি শ্রাক্চাদি কার্খ্য 
সমাধান করিলেন । 


১২৭৪ সালে ২৬শে পৌষ দিদিমা দেহরক্ষ। করিয়াছেন; নিত্যগোপাচের 
বয়স তখন চৌজিশ বংসর। ইহার মধ্োই তাহার অপুর্ব জীবন 
একটী পরিণতি লাভ করিয়াছে ॥ তাহার জীবনের স্পর্শে ও আকর্ষণে 
কলিকাতায় ও কাশ্টপামে অনেকেই আসিয়া! জুটিয়াছেন। কেহ শিশ্যু, কেহ 
ভক্ত, কেহ পিতৃভাবে ভজনা করে, কেহ মাতৃভাবে, কেহ বন্ধুভাবে, কেহ 
সখাভাবে, কেহ পুরুষ হুইয়াও নিত্যগোপালকে শ্বামীভাবে ভদ্বনা করে, কেহ 
ঈশ্বর ভাবে। কাম্ধামে প্রিয়লালবাবু ন্তিগোপালকে বন্ধুর মত 
ভালবাসিতেন । একজন সমাপিস্থ পুরুষ যে আবার বন্ধু হইতে পারেন, ইহা 
নলিতাগোপাপকে দেখিঘ্বা জানিলাম। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ঘে দরদ, যে দৃষ্টি, 
বন্ধুর দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে বন্ধুর যে কর্তবা, প্রিয়লাল সম্বদ্ধে নিত্যগোপালের 
সেই দৃষ্টি সেই দরদ ছিল এবং ভাহ1 এমন ভাবেই ছিল যাহ। কোন সংসারের 
বন্ধুর নিকট হইতে কেহ পাইবার আশা করিতে পারে না। প্রিয়লালবাবূর 
সংসার কষ্টে চলিত- একদিন নিত্যগোপাল তাহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে 
প্রিষ্ববাবু যেন ঠাকুরের কাছে একটা কাঠের বাস্স রাখেন এবং যখন যাহ 
উপাৰ্জ্জন করিবেন তাহ! খেন . তাহার কাছে আনিয়া দেল, প্রিয়বাবু দরকার 
মত চাহিন্বা হুইবেন__কথনও হিলাব চাহিতে পারিবেন না। বহু ঘটনার মত 
এই ছোট্ট ঘটনাটীর মধ্যে একসঙ্গে নিত্যগোপালের এশ্বর্য্য ও মাধুধ্যের পরিচন্র 
পাওছা ষাছ। বন্ধুর প্রয়োজনকে তিনি বুঝিতে পারেন, সে প্রস্বোগ্নকে 
মিটাইবার অন্ত নিক্জের বিভুতিকেও গ্রদ্োগ করেন। একজন লমাধিস্থ 
পুরুষের পক্ষে ইহ! যে কী অস্ভুত ও অপুর্ব কথা__তাহা উপলব্ধি করিতে 
হইলে বিরাট প্রাণের প্রস্থোজন হ্স । আর একদিন প্রিজ্বলালবাবু ও তাহার স্ত্রীর 
মধ্যে কলহ হয়_--অভিমানিনী স্ত্রী গভীর রাত্রিতে আত্মহত্যা) করিতে উদ্যত 
হইলে হঠাৎ নিতাগোপাল সেখানে উপস্থিত হই! প্ৰিন্ববাৰুর স্ত্রীকে আত্মহত্যা 
হইতে রক্ষা করিলেন । এইভাবে নিত্যগোপাল প্রস্থ, বন্ধ, পালন ও রক্ষপকর্তা। 
এমন আপনজন ব্রহ্ম নিতাগোপালকে আছ আমাদের বড় প্রয়োজন । 
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কলিকাতায় কিরিদ্রা কিছুদিন পরে ১২৯৯ সালের মাঘমাসে নিতাগোপাল 
প্রথম নবন্ধীপ ঘাইতে ইচ্ছা করিলেন । নবদ্বীপ পৌছিয়া সেখানকার বিভিন্ন 
“দশনীঘ্ন স্বান সকল দর্শন করিছ? ঠাকুর হুরিসভার পৌরাঙ্গদর্শনে যখন গেলেন 
তখন বেল ঘিপ্রহর ; আর তখন তিনি প্রায় সমাধিস্থ । হররিসভার সেবাইত 
মথুরানাথ সবে ব্বিপ্রহরের বিশ্রামের সঙ্গে নিজ ইউদেবতার ধ্যান করিতেছেন, 
এমন সময় দেখিলেন তাছার লম্সুখে স্বয়ং শ্রীগৌরাক্গ। মথুরানাথ "আবার কি 
গোর এলি রে’ বলিয়। মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । মুগ্ছভঙ্গে মণুরানাথ দেখিলেন 
নিত্যগোপাল । ঠাকুর গৌরদর্শনের জন্ত আসিমাছেন জ্ানিঘ! মধুরানাথ মন্দির 
খুলিতে উদ্যোগী হইলে ঠাকুর দ্বিপ্রহরের শয়নের নিগ্রম লঙ্ঘন করিতে নিহেধ 
করিলেন ( মথুরানাথ বলিলেন, ‘আপনি নিজেকে নিজে দর্শন করিবেন, 
ইহাতে আর নিয়ম কি?’ গৌরাঙ্গ দর্শনাস্তে মথুরানাথ মধ্যাহ্ন ভোজ্জনের 
আয়োজন করিতে চাহছিলে 9ঠাকুর আর অপেক্ষা করিলেন না, তখনই আবার 
নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আলিলেন । 

পর্যটনে বাহির হুইবার কিছুদিন পুর্ব হইতেই নিত্যগোপালের 
সদাপর্ধদার আন্ত যে একটা আত্মভোলা আপনভোল! অবস্থা হইয়াছিল 
ক্রমে পেটা কমিদ্া আসিয়াছে, এখন ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া 
শখাকেন। কথাবার্তা বলিতেন বটে কিন্তু গান বা কীর্তন শুনিবার সময় 
কিংবা কথা বলিতে বলিতেই যে তিনি কতবার সমাধিস্থ হুইয়! পড়িতেন, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। নবন্ধীপ খাইয়া কিছুদিন একাদিক্রমে অবস্থান 
করিয়াছিলেন_মাকে মাঝে কলিকাতাদ আসিঘা শিল্প বা ভক্তদের 
বাড়ীতে অল্পদিনের জন্তু থাকিয়া, যাইতেন | নবন্থীপে এই সময় ধর্্মদাস 
রায়, দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কালিদাস রাম প্রভৃতি অনেকেই 
বআসিদা ঠাকুরের পদপ্রান্যে সমবেত হইয়াছিলেন॥। ঠাকুর তাহাদিগকে 
উপদেশাম্বত দান করিতেন, পাঠ ও কীর্তলাদ্দি হইত, ঠাকুরকে এক এক জন্‌ 
এক এক কূপে দর্শন করিতেন, সমাধির সময় ঠাকুরের দেহ বিভিন্ন দেব দেবী 
বা অবতারের কূপ পরিগ্রহ করিত-_ভক্তগণ অবাক হুইয়া দেখিতেন॥ 
এইভাবে মহানন্দে কিছুদিন পধ্যস্ত ন্বন্বীপে ঠাকুরের দিনগুলি কাটিয়াছে। 
আবার ইহারই মধ্যে তিনি গ্রস্থাদিও লিখিক্সাছেন। পেনসিল দিয়া যে সব 
শ্রস্থ লিখিয়্াছিলেন, খবারিক বলিম্না তাহার এক তক্তত্বারা সেগুলি নকলও 
করাইপ্বাছিলেন। ie 
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নবন্বীপ গৌড়! ব্রাহ্মণদের স্থান। ঠাকুরের আকর্ষণে খন অনেকেই 
তাহার চরপপ্রান্তে আসিছা আশ্রত্থ লইতে লাগিল, তখন ইহার বিরুক্ধে গৌড় 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটা প্রতিবাদ ঘনারিত হুইস্থা উঠিল । ধর্শ্মদাসের পিতা 
প্রসিক্ষ যাআওয়ালা মতিলাল রায় শুনিলেন তাহার পুত্র শৃত্রের নিকট মঙ্জ 
লইদাছে, শৃদ্রের প্রসাদ খায় । ধর্শ্মদাসকে তিনি তলব করিলেন। পিতাকে 
ধর্মদাস ভণ্থ করিতেন । উত্তর দিলেন, ‘আপনি তাহাকে একবার দেখিবেন। 
যদি তাহাকে দেখিয়া বলেন তুমি ইহার কাছে যাইও না. তবে আমি যাইব 
না) বাবস্থা করিয়া ধর্দদাল একদিন পিতাকে লটম্া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত 
করিলেন । ঠাকুর ভাল আছ শুশ্ব করিয়াই সমাণিস্থ হইলেন-_মতিল।ল রায়ও 
ভাবস্থ হইলেন-__এই' সমাদিশ্ব অবস্থায় দুইজনের্রই প্রায় চারি ঘণ্টা কাটিল। 
সমাধি ভঙ্গের পর মৃতিবাবু ঠাকুরকে বলিলেন, “ধানাইকে € ধশ্মদাস ) তে! 
পাছে স্থান দিদ্বাছেন, ধামাউছ্েক বাবা হোয়ে আমি যেন বঞ্চিত লা হই” ॥ 
পুত্রকে মতিবাবু বলিগঘ্রাছিলেন, ‘সংসারে পুত্র বন্ধনের কারণ, তুমি আমার 
সুক্তির কারণ। যদি সকলে একবাদী হইয়! ঠাকুরের কাছে যাইতে নিষেধ 
করে, তুমি বজ্পতন বাধাও মানিবে নাঁ। এইভাবে মভিবাবুর মতির 
পরিবর্তন হইল, শৃত্রের নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন ॥ 

এইক্ধপ ঘটনা আরও ঘটিন্াছিল । দেবেনবাবুর শ্বশুর রঘূনাথ বন্দোপাধ্যায় 
মহাশঘ্ব জামাতা অত্রাহ্মণের নিকট আত্মবিক্রম করিয়াছে জন্য তাহাকে 
ব্জাতিচ্যুত করিতে মনস্থ করিয়া একদিন একেবারে ঠাকুর যেখানে থাকেন, 
সেই রামচন্দ্র সাহার বাড়ীতে আসিত্া উপস্থিত হইলেন । তখন ভিতরে 
কাীর্তঁনানন্দে সকলে বিভোর, ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন। পঁচাত্তর বৎসরের 
বৃক্ষের ডাক ভিতর হইতে কেহ শুনিতে পাদ না। অবশেষে ঠাকুরই দরআ 
শ্যুলিয়া দিতে বলিলেন ॥ কীর্তন ও নৃত্যের আকর্ষণে বৃদ্ধও ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে 
স্বতা করিতে আরম্ভ করিলেন । বহুক্ষণ নৃত্যের পর সকলে মিলি ঠাকুরের 
প্রদাদ পাইলেন । অতঃপর রঘুনাথ ভক্তসহ তাহার বাড়ীতে ঠাকুরের ভিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিস! বিদায় হইলেন । এইভাবে একদলের বিকুদ্ধতা সত্বেও নবখীপে 
একটা সাড়া পড়ি গেল। কেহ বলিতে লাগিল আবার গৌর আলিয়াছেন, 
কেহ বলিতে লাগিল এক লোনা মানুষ, অপব্ধপ মাহুষ আসিঙ্াছেন । 

কোনো সা ্রদাযিক চিহ্ছহীন এই সহজ মান্বটীর কাছে শিক্ষিত 
৭৪ বৈষ্ণব এবং মানী ঘরের ছেলেরা যেমন আসিতে লাগিল, তেমনি 
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একেবারে নাযপোত্রহীন লোকেরাও তাহার স্পর্শ পাইতে লাগিল । ঠাকুর 

কলিকাতার ও নবন্ধীপের আশেপাশে বিভিন্ন গ্রামে পরিভ্রমণ করিঘ্রাছিলেন। 

একদিন নবন্বীপের কাছাকাছি ভাতশাল। গ্রামে প্রিদ্বশিল্ত ধামাইর বাড়ী হইতে 
ফিরিবার পথে মুচিপাড়ার এক ঘরে যাইয়া উঠিলেন) বলিলেন নবন্বীপের 

মুচিবাড়ীতে হরিনাম হইবে না তে! কোথাঘ্ হইবে? ঠাকুর যে সে মুসীর 

বাড়ী উঠেন নাই। তুবনমূচী পরম ভক্ত-_ স্বী পুত্র কল্প! জামাতা সকল সহ 

সন্ধার পর কীর্ভনানন্দে দিন কাটায় । ঠাকুর বলিলেন__“মুটি হয়ে শুচি হয় 

যদি কষ্ণ ভত্রে,' বলিয়া ভুব্বনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । ভুবন ধগ্য হয়া 

গেল। 

প্রাণের শুরের সাধনা আর মলের শুপ্বের সাধন! পৃথক-_-এ কথ। বিস্তৃত 

ভাবে আমর! আলোচনা করিয়াছি। প্রাণের সাধনার ইঙ্গিত দিতে যায়া 

ঠাকুর লিখিয়াছেন, ‘জীবের শিবের প্রতি আপনার অধ্ৈততা বোধ হইলেই 
শিবের প্রতি জীবের যে ভক্তি হুইয়া থাকে, আমাদের বিবেচলাঘ তাহাকেই 

পর? ভক্তি বলা হইয়া থাকে । “অগ্রে প্রভগবানের প্রতি অনুরাগ না হইলে 

ভ্ীভগবানের পুজাদিতে অস্রাগ হত না।' ঠাকুর তাই সর্বাগ্রে কোলে 

তুলিয়। লইয়াছেল, আপনজন বলিয়া স্থান দিয়াছেন, অনৈতবোধ জগ্মানই 

সাধনার প্রথম শুর বলিয়া! নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন ; এই জন্তুই স্বভাবচরিত্র জাতিবর্ণ 
নিবিশেধে সকলকেই আশ্রয় দেওয়া তাহার পক্ষে স্টব হয়। তাহার প্রেমের 
টানে আমরা আমাদের স্বভাব বদলাইব, চরিত্র শোধন করিগা লইব, বেমনটি 
হইলে তাহার আনন্দ হয়, ঠাহার মধ্যাদ1 থাকে, আমরা তেমনটি ছইব_ 
ইহাই তো সাধনা । কলিযুগ ভাগবত যুগ__ভগবানের সঙ্গে জীবন মিলাইয়1 
প্ররুতি পরিবর্তনের সাধনাই কলিধুগের সাধন! ॥ যুগধর্শ্বান্ুলারে পুর্বব ধুগের 
মাপকাঠিগত কোন নিয়মকানুন, আচার অঙ্ুষ্টান আজ নাই, সব মিলিয়া 
মিশিয়া একাকার হইয়াছে, মাধ সে হিসাবে পতিত হইয়াছে, ব্রাত্য 
হইয়াছে । কিন্ত ইহাতেই সর্ববাজীপ মুক্তির পথও খুলিয়া গিয়াছে । কানো বিশেষ 
আচরণ মাত্রই কপিযুগের সাধন! নদ্ব, কোন বিশেষ আচারই আজ উত্তম বা 
অধম নহে ॥ ভাই ঠাকুরের ইচ্ছার সাথে স্বভাবের সাথে উপদেশের সাথে 
মিলাইয়! আমরা আমাদের চরিত্র ও প্রকুতি বদজাইদ্বা জীবনকে অধিকতর 
ব্যাপক ও অধিকতর গভীর করিয়া তুলিব__ইহাই আমাদের একমাত্র লাধন।। 
ঠাকুর যখন বলেন তোমাদের কিছু করিতে হুইবে না, সব ভার আমার উপর 
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রহিল, তখন তাহা এইখানে ঈাড়াইয়াই বলেন । জপ, তপ, ব্রত উপবাসের 
কঠোর রুচ্ছ-তা আমরা করিব লা__কিস্ত তাহাকে ভাল তো বাসিতে হইউবে__ 
তাহাকে ভালবালিয়া তাহার মত শ্বভাবযুক হবার প্রদ্াস তে| করিতে 
হুইবে। তিনি অতিশয় শিষ্টভাবী ছিলেন । সে মিষ্টত্ব যে কী তাহা কোন্‌ 
ভাষা দিয়া বুধাইব ? আমরা কি মিষ্টভাষী হইক্চন! ? ইহাও কি আমাদিগকে 
করিতে হউলে লা? 

নবদ্বীপে একদিন ঠাকুর বসিয়া আছেন, এমন সময় মধুর বাগ নামক 
নীচকুলোস্তব একটা লোক আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, “তুমি আর যাও লা 
কেন? তোমাকে আর দেখি না কেন? তুমি আমায় তুলসী তলায় বসে 
জপ করতে বলে এলে, কিন্ত আর গেলে না কেন?’ ঠাকুর মৃদু হালি 
বলিলেন, ‘তুমি কি এখনও তোমার বউর সঙ্গে ঝগড়া কর?" বাগ মহাশয়. 
‘ওঃ, তুমি সেই জন যাও না? আচ্ছা, আমি আর বউর সঙ্গে ঝগড়া 
করব না, তাহলে তুমি যাবে তে17?” ঠাকুর বলিলেন, “হা যাইব’ । 
মথুর বাগকে ঘদি অপরের সঙ্গে ঝগড়। করিতে তিনি নিষেধ করিয়! থাকেন, 
আমাকে আপনাকে কি নিষেধ করেন নাই ? নখুর ঠাকুরের প্রেমের টানে 
নিজের চরিত্র বদলাইবে স্থির করিঘা ফেলিল। আমরা কি তাহাকে 
ভালবাসিঘ্া আমাদের সকল ক্ষৃত্রত! দূর করিবলা? 

ঠাকুরের সকলই নূতন ধরপের। তাহার আচার আচরণ, চালচলন, 
সাধনা আরাধনা সবই নৃতন রঙে রক্তিত | একদিন নবন্ধীপে বশিঘ। 
আলোচনা হইচেছে। নিত্যধামগত শোকহরণ মজুমদার মহাশয় জিজ্ঞাস? 
করিলেন, ঠাকুর, আমাদের অপরাধ কি আপনি নেন না? ঠাকুর উত্তরে 
বলিলেন, 'পরমহুৎস মহাশয়কে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়়াছিল। তিনি 
বলি্রাছিলেন আমি অপরাধ নেই লা বটে, তবে কর্দরকল আছে।” ভক্তগণ 
ইহাতে সন্তষ্ট না হইন্1খ কহিলেন, ‘আমরা আপনার কথা শুনিতে চাই ৷? 
তখন ‘আমি অপরাধ নেই বটে, তবে স্রেহ যখন উচ্ছৃসিত হুইয়| উঠে, তখন 
সব ভাপিয়া ঘায়” বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হুইলেন। আমার পুত্র 
অপরাধ করিলে আমিই তাহাকে শাসন করিব, তাহাকে দণ্ডদাত! পুলিলের 
হাতে ছাড়িয়া দিব লা। ঠাকুর আমার অপরাধ অবস্টই লইবেন, যাহাতে 
আমি আর অপরাধ না করি সেজন্ত ব্যবস্থা তিনি করিবেন, কিন্তু কম্মকলের 
হাতেই যদি আমার ভালমন্দ্ের বিধান ব্যবস্থা থাকে, তবে তাহাকে ভগবান 
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বলি কেন, তাহার সহিত আমার সম্পর্কই বা থাকে কি করিয়। আর বিধি 
বা আইন কি ভগবানের অপেক্ষাও বড়? বিধির, আইনের সাধন তো 
আজিকার সাধন নহে । আজিকার সাধন! প্রাণের, প্রেমের । প্রাণের 
সাধনাছ আপনজনই অপরাধ লইবেন, শান্তি দিবেন, __বিধান বা আইনের 
স্থান দেখানে গৌণ। 

এই আমাদের প্রাপের ঠাকুর লিত্যগোপাল ভক্তদের কত ভালই থে 
বাপিতেন! তাহার মিষ্টি হাসি আর মধুর বাবহার বড়ই প্রাণমাতানে! 
ছিল। এই মুহুসৃহঃ সমাধিমঘ্ মাহুঘটীর দৃষ্টি সব দিকে ছিল। প্রসগ্রবাবুর 
মাপা গরম, তাহাকে বাতাসার সরব দিতে বলিলেন, কোন ভক্তের 
স্বার কাপড় লাই__তাহার জন্ত কাপড় দিয়া দিলেন। একদিন এক ভক্ত 
হুগলী হইতে চলিয়া আলিতেছেন। ঠাকুর সে সময় ভাবশ্থ ছিলেন। 
ভক্তটী আশ্রম হইতে চলিয়া আলিবার কিছু পরেই ঠাকুর আত্মস্থ হইবা 
সেই ভক্তটার নাম করিয়া ঝিজ্ঞালা করিলেন, তাহার সঙ্গে তাহার পথে 
খাওঘার আন্ত কিছু দেও! হইগ্রাছে কি না। হয়নাই জানিয়া দুঃখ পাইলেন, 
তখনই কিছু খাবার আর একজন ভক্তকে দিয্ব। স্টীমার স্টেশনে পাঠাইয়া 
দিলেন। স্টীমার তখন ছাড়ে ছাড়ে__কোনমতে খাব্যরটী ভক্তের নিকট 
পৌছান স্তব হইয়াছিল । 

ঠাকুরের হালি ছিল বড়ই মিষ্টি_হাতধানি মুঠ! করিম মুখের সামলে 
ধরিয়া উচ্চে হাশ্ট করিতেন--সে হালির মধ্যে এমন একট) মাধুর্য ছিল যাহার 
ভাষা নাই । ঠাকুরের আমাদের কৌতুকবোধ বা রপিকতাও ছিল। অনেকদিন 
আগে তখন তিনি কলিকাতাম্ব। তাহার এক ভাইর স্রীর পায়ের রং 
ছিল খুব কালে! । একদিন পান খাইদ্া ঠোট লাল করিঘ্রা তিলি কেমন 
দেখাইতেছে তাহার ঠাকুরপেকে আলি! জিজ্ঞাসা করিলেন । ম্বহু হালিঘ। 
নিত/গোপাল উত্তর দিলেন, “ঠিক যেন টিকায় আগুণ ধরেছে) আর 
একদিন গাড়ি গোফ লাগাইয়া ঠাকুর অভিনন্প করিঘাছেন, নেই শাজেই 
একেবারে সেই বৌদির ঘরে যাইয়। উপস্থিত হুইলেন। অপরিচিত লোক 
দেখিয়! ভাহার বৌদি তাড়াভাড়ী ঘর হইতে বাহির হইয়! যাইতেছে, তখন 
ঠাকুর, 'আমাম্স চিনলে না বৌদি” বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নবস্বীপে 
থাকাকালীন এক দিন দুপুরে ঠাকুর বলিদ্পা যাইতেছেন, দ্বারিক লিখিতেছেন _* 
চারিদিক নিস্তব্ধ । এমন সমদ্দ কোথ। হইতে এক বিড়াল আলিয়া ডাকিল, 
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ম্যাও। ঠাকুর এ্রক্ষপ স্থানে এক্পকালে বিড়ালের এর অভুত ডাক শুনিয়া 
এনন হাসিতে লাগিলেন যে হাসি আর থামে না। ঠাকুরের শ্রন্থপ ছালি 
দেখিয়া হবারিক হালিতে হাসিতে মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, হালির 
শব্দে জাগিয়! উঠিয়। পাশের ঘর হইতে মাঠাকরুণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
আসিয়া ইহাদের হালি দেখিয়া তিনিও হালিতে লাগিলেন__এই ভাবে এক 
হাসির রোল পড়িয়া গেল । অনেকক্ষণ পর ঠাকুর ‘নারায়ণ নারায়ণ’ বলিয়া 
শ্টির হুইলেন। এতদিন ধরিয়। আমরা যাহার জীবন দর্শন আলোচনা 
করিয়াছি, সেই সাহ্বটারই যে আবার এমন স্থমধুর কৌতুক ও রসিকতা 
থাকিতে পারে, এইখানেই তাহার জীবনের সামগ্রিকতা। তিনি একটী 
পর্রিপুর্ণ সহজ মানুষ ৷ 

ভক্ত! ও দেশো। বলিয়া দুইটী কুকুর নবন্ধীপ আশ্রমে থাকিত। ঠাকুর 
তাহাদের আদর করিতেন, তাহাদের মাথায় পা রাখিতেন। ভক্তার মৃত্যুর 
পর ভক্কেরা তাহার দেহ গঙ্গা জলে ডুবাইঘ্া সৎকার করিয়াছিলেন, আর 
দেশে মার! গেলে তাহাকে গঙ্গাতীরে সমাধি দিথা মহোৎসব করেল। 
একদিন ঠাকুর ঘরে ঢুকিতেছেন এমন সময় চাল হইতে একটী টিকটিকি 
তাহার পারের উপর পড়িয়া মরিয়া গেল। দেখা গেল পায়ের সেই স্থানটাতে 
একটা চতুতুঞ্র বিষ্ণুচিত্র হইদ্রাছে । ঠাকুরের নির্দেশে তুলসী তলায় টিকটিকি 
সমাধি দেওয়া হইল, দৈ-চিড়ার মহোৎসব হইল। মাহ্ছষের সম্বন্ধে তাহার 
মধুর দৃটি ও স্মেহ যেমন অফুরান ছিল, তেমনি টিকটিকি কুকুর প্রভৃতির ন্যায় 
ক্ষদ্র জীবজন্ত সম্বন্ধেও তাহার একটা সন্সেহ দৃষ্টি ছিল। তাহার বিরাটত্বের 
কথা চিন্তা করিলে এত ছোট ঘটনাওলি কেমন যে মহনীয় আর মধুর হইয়া 
উঠে, তাহার তুলনা নাই । 

“ঠাকুর সমস্ত খুঁটিনাটি কশ্মেই সুদক্ষ ছিলেন। আশ্রমে কখন কখন 
তাহাকে নিজহন্তে রদ্ধনকার্ধযও করিতে হইয়াছে । ঠাকুরের কুটনা কুট! 
এক অদ্ভুত রকমের ছিল | মহোৎ্সবাদিতে তিনি ক্ষ ঝুড়ি ঝুড়ি তরকারি 
অতি ক্ষিপ্রহন্তে আত অল্প সময়ের মখো কুটিয়া ফেলিতেন। নবহীীপে 
অবস্থান কালে ঠাকুরের কয়েকটী দিন সম্বন্ধে একটা উদ্ধৃতি--'শীধাম নবহ্বীপে 
আম্পুলিহা পাড়ার সেই ছোট ঘরটীতে তক্তপোষের উপর ঠাকুর আসন 
জমাইয়া বসিয়া আছেন। ইদানীং প্রা একাসনেই সারাদিন কাটাইয়1 
দিতেন । বাড়ীর বাহিরে তো যাইতেনই না, (কেবল প্রস্রাব শৌচের জন্ত 
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কোন, কোন দিন আসন ছাড়িদ্রা উঠিতেন মাত্র ) গানও সকল দিন করিতেন--- 
না। যেদিন করিতেন হয় তো! ১২ ঘড়া জলে স্বান করিম! উঠিতেন। 
সেই সময়ে ঠাকুর কোন নিয়মেই আবক্ধ ছিলেন না। আহার পান প্রশ্রাব 
শৌচ ইত্যাদির কোন নিয়মিত সময় বাধা ছিল ন1। আসনে বলিয়া আছেন, 
পিপীলিক! শ্রেণী সারি সারি ঠাকুরের চতুন্দিক বেষ্টন করিয়া সমস্ত বিছানা 
অধিকার করিঘ্রা ফেলিয়াছে; আর তাহার মধ্যে ঠাকুর নিশ্চল, নিশ্পন্দ, 
আর্টের স্তায় সারাদিন বলিল্প! রহিয়াছেন। সেই সমন্ড পি'পড়া তাড়াইবার 
যো নাই ; অথবা বিছানাটা ঝাড়িয়া দেওয়ার যে| নাই? অথচ নিঙ্ছেও সেই 
পিপড়ার দঙ্গল হইতে সরিয়া যাইবেন না। একটী পি পড়াও যদি কোন দিন 
দৈবাৎ মরিয়া গেল--আর রক্ষা নাই । অমনি ঠাকুরের মুখ গম্ভীর হইল, 
চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল । কাছে কাহারো যাইবার যো নাই_-ধেন কি 
একটা প্রলয় কাণ্ড সেইদিন হইয়া গেল বলিয়া মনে হইত ।” 

প্রসাদের জাত বিচার করায় ঠাকুর তার প্রি ভক্তকে একদিন বিশেষ 
শান্তি দিয়াছিলেন। অপরাধ তিনি নিয়াছিলেন, শাণ্ডিও দিয়াছিলেন, 
আবার কোলেও তুলিয়া লইয়াছিলেন! নবন্ধীপে দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যাদ্র 
মহাশয় একদিন তাহার এক আত্মীয় উপস্থিত থাকায় প্রসাদ গ্রহণ হইতে 
বিরত ছিলেন। ঠাকুর তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, ‘সে যেন আমার কাছে 
না আসে, আমার কথা না কয়, আমার প্রসাদ ন! খায় ।' বলি তাহার 
ঘরের দরজ। বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রসাদ ন! পাইয়া দেবেন বাবু অনাহারে 
থাকিলেন_-এইভাবে দশবার দিন কাটিল। দেবেন বাবুর দেহে অসহ কষ্ট 
হইতে লাগিল। ইহার পর গা ঠাকুরাণী ঠাকুরের প্রসাদ দেবেন বাবুকে 
দিবার ব্যবস্থা করিলেন__ভাবস্থ হইয়া ঠাকুর প্রসাদ দিয়াছিলেন, পরে 
বলিছাছিলেন, যে সয়, তাকেই সইতে হয়। 

ঠাকুর কলিকাতাদ্ একট] স্থান করিতে ইচ্ছা করিঘ্রা ১৩*১ সালের ৫&ই 
আমাঢ় ( ১৮ই জুন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ ) ২৯ নং মলোহরপুর রোডে জমি কিনিয়। 
বঙ্গানির্ব্ধাণ মঠ স্থাপন করেল । উহার বর্তবান ঠিকান। ১১৩ নং রাসবিহারী 
এভিনিউ । সেখানেই তাহার দেহ সমাধিস্থ করিতে হুইবে এবং উহাই 
বিশ্বজলের কাছে গুরুণীঠ বলিয়া গণ্য হইবে--এ ব্যবস্থাও তিনি করিদা রাধিয়া 
ধাল। পরবর্তীকালে তাহার নির্দেশাস্থধামীই কাজ হইয়াছে ॥। বর্তমানে 
তাহার সমাধির উপর এক সুদৃশ্য মন্দির নিশ্মিত হইয়াছে। অভ্যন্তরে তাহার 
সেবাপজাদির ব্যবস্থা! রহিস্থাছে । 


মাঘ. ১৩৬* 1 শ্রনিত্াগোপালজস্্-শ্রতক/ধিকী ৪4 


এখন ঠাকুর কখনও কলিকাতায় কখনও নবন্থীপে এইভাবে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । নবদ্বীপে প্রথমে রামচন্দ্র সাহার ভাড়া বাড়ীতে কিছুকাল থাকি 
পরে আমপুলিয়া পাড়ায় নিজ আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, আর কলিকাতায় 
মহানির্ব্বাণ মঠ স্বাপিত হুইল । ইহার পর তিনি মহানির্ববাণ মঠে একাদিক্ৰমে 
দীর্ঘদিন ছিলেন । কখনও কখনও লবন্ধীপ বাই! থাকিতেন। নবদ্বীপে যাতায়াত 
স্থবিধার নয় বলিয়া হুগলীতে আলিয়া খাকিবার জন্য সেখানে চকবাজারে 
একটা পুরপো হাসপাতাল বাটী ক্রর করিয়া ১৩১৩ সাপের ১ল! বৈশাখ সেখানে 
উপস্থিত হুন | ইহার পর তিনি হুগলীতেই বেশ! সম্গ খাকিক্াছেন । আমরা 
অস্তালীলায় সে কথা আলোচনা করিব ॥। পর্যটনের সময় ঠাকুর সমস ভারতবর্ধ 
পরিভ্রমণ করিম্াছিলেন ॥ সাধারণত: তিনি কলিকাতা, কাশী, নবন্থীপ ও 
হুগলী এই চারি স্বানেই বেশীর ভাগ সমর কাটাইঘ্বাছেন। আর পরবর্ত/কালে 
বাঙ্গালা দেশের বীকুড়া, মেদিনীপুর, বশোহর, নদীছা প্রভৃতি স্থানে তিনি 
পিয়াছেন। ইছা ন্াভীত ছোটোখাটো যে সকল জায়গাত্র তিনি পিঘাছেন 
তাহাদের মধ্যে মায়াপুর, ভাতশালা, বিদ্যানগর, কাটোঘা, বজরাপুর, বাওড়া, 
যয়দিয়া, জগন্নাথপুর, মদনাপ্ুর, আমলাগুড়া, রুকনগর, রসক্ুণ্ড, খানাকুল 
ক্রফুনগর, সাধুহাটী, স্বরশুনা, হালতু প্রতৃতি স্বান উল্লেখযোগ্য । 

নবন্ধীপ থাকা কালে ১৩০৪ সালে নিত্যঙ্গোপাল ‘সর্ব্ধর্শ্বরক্ষিণী সভা" স্থাপন 
করিম্বাছিলেন। সর্ব ধর্শ্মের একতা স্থাপনই এই সভার উদ্দেন্ত। এই লভার 
প্রথম অধিবেশনে ঠাকুর যে ভাষণ পাঠাইযাছিলেল তাহাতে আছে, “সেই 
সশ্মিলনকূপ অস্বৃতফল আন্বাদিত হইলে সেই একই বহু এবং বহুই এক বোধ 
হহবে। তখন বহু ধৰ্ম্ম কেও একই সত্যধর্্ম বলিয়। বোধ হইবে ।*-কারণ সর্ধব- 
ধর্শ্বের অদ্বৈততার মধ্যেই, কারণ সর্ধব ধশ্ৰের একো মধ্যেই পুর্ণ শাস্তি, পুর্ণ সখ 
নিহিত রহিঘ্বাছে । লেহজন্যই সর্ববরধশ্মের এক্যবোধ যাহাতে হয় এই সভার 
তাহাই প্রধান উদ্দেন্ত । এই সভার প্রত্যেক লভোর স্থান ও মান কিরূপ, তাহ। 
ঠাকুর যেভাবে নির্দ্দেশ করিছ্া দিয়াছেন তাহাতে সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির সন্বন্ধ 
সম্পর্কে একটা নৃতন বোধের আভাষ পাওছা ঘায়। প্রতি অংশই ঢ্‌ঘ নিরংশ 
অর্থাৎ প্রত্যেক অংশের মধ্যেই যে একটা সামগ্রিকতা রহিয়াছে__এই ভাবটা 
বেশ স্পষ্ট হইয়! ফুটিয়া উঠিয়াছে। ‘যেমন একই দেহের সমস্ত অংশেরই 
প্রম্নোজন আছে, তজ্প সর্ববকর্থথরক্ষিণী সভার সমস্ত সভ্যেরই প্রয়োজন আছে ।? 
--ইত্যাদি। সভাসমিতি সংশ্মলল পারস্পরিক আলোচন! আজিকার 
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বুগধৰ্শ্ব। ব্যক্তিকৈত্রিক বর্শাশ্রমী হিন্দু সভ্যতার দাশনিক যুগে প্রতোকে 
নিজের সাধন! লইয়া বাস্ত-__ এ হেন চিন্তাধারার মধ্যে আজম থেকে ৫৬ বৎসর 
আগে সম্মেলনের প্রছ্থো জনীম্গত1 বুঝিদ্া নিত্যগোপাল “সর্বধশ্দরক্ষিণী সভা” স্থাপন 
করিঘাছিলেন । তিনি লিখিয়াছিক্ষেন, "পুজার সময় বাদ্যের মনোহর ধ্বনিতে 
কত লোক দেবতার প্রতি আকুষ্ট হন । প্রকাশ্টভাবে বক্তৃতা দ্বারা ও অনেকে 
দেবতার প্রতি আরুষ্ট হন।' “জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে অনেকেরই উপকার 
হটগ্ছা থাকে, জ্ঞান-গর্ত বক্তৃতা শ্রবণে ক্রমে অনেকেরই জ্ঞানের সঞ্চার হইতে 
খাকে 1" স্ব্ববধ্থরক্ষিণী সভায় বক্তৃতাদি দ্বারা অপরকে আহ্বান করার ইচ্ছাও 
তাহার ছিল। ঠাকুরের অচুমতি ক্রমে “‘সর্ক্বধর্শ্ম নামে একটী পত্রিকাও 
কিছুদিন প্রকাশিত হইঘ্াছিল। পরে ঠাকুর নিজে সম্পাদক হইয়া 
প্রীনিতাধন্ধা নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করিগ্রাছিলেন। 
১৩*৬ হইতে ১৩*৭ পধ্যন্ত এই পত্রিকাটী চলিয়া ছিল । 

সর্ব ধৰ্ম্ম, সর্ব গুণকর্শ্বযান, সর্ব যোগ্যতা সম্পন্ন, জ্ঞানভক্তিপ্রেমের সমন্বয় 
মৃত্তি সকল দলের ভিখারী এই সহজ মান্য নিত্যগোপাল বলিয়াছেন, ‘সম্প্রদাদ্ 
পঠন আমার উদ্দেশ্য নগ্ন । তাহা হইলে আমি বিস্তর শিশ্য করিতে পারিতাঁম। 
**-- আমি দল গড়িতে আসি নাই । সাম্প্রদায়িক ভাব খুবই খারাপ-_ইহাতে 
কোন না কোন ধশ্মমতের ব! সম্প্রদায়ের বা মহাপুকুবের নিন্দা করিতেই 
হপ্র। *+আমি কোনও নির্দিষ্ট সমপ্রদায়ভুক্ত নহি, আমার ইষ্ট ঘেমন 
বহুক্ষপী, আমি সেইক্সপ বহু সম্প্রদায়ী । আমার ইষ্ট যখন শিব হন, আমি তখন 
শৈব : তিনি যখন বিষ্ণু হন, আমি তখন বৈষ্ণব ; তিনি যখন অস্ত কোন- 
সাম্প্রদায়িক হন, আমিও তখন সেই সাম্প্রদায়িক হই 1...আমি হিন্দু, মুসলমান, 
স্ৰীষ্টান ।...[ am a cosmopolitan. ...প্রক্বত জ্ঞানীর কোন সম্প্রদাঘ নাই ; 
অথচ তাহার সকল সম্প্রদাঘ্।” 

এমনই এক সমহ্বয়মৃত্তি সহজ ত্রহ্ম-মাহুষের বর্তমান যুগে বড়ই প্রয়োজন । 
তাহার পদপ্রাস্তে আমরা আমাদের সকল সত্তা নোয়াইয়! দিদা বার বার 
নমস্কার করিতেছি । 


কম্মকৈন্দিক শিক্ষা 


স্থবোধকুজার সেনগুপ্ত 

শিশুদিগকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাহারা স্থির হইয়া চুপ করিয়া বসি? 
নাই, কোন কিছু একট! কাজ করিতেছে । হন্গত তাহারা লাফাইতেছে, 
খেলিতেছে, চিৎকার করিতেছে, কোনও একটা জিলিব বহন করিয়া লট্য়। 
যাইতেছে, ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, পিতামাতা বা বয়স্ক বাক্তিদের নকল 
করিয়া কোন কাজ করিতেছে বা কথা ধলিতেছে ব। রেল ইঞ্জিন হইয়া হুল্‌ হুস্‌ 
শব্দ করিতেছে, এমন আরও কত কি? চুপ করিয়া যে তাহার! একেবারে 
না বলিসা থাকে তাহা) নদ্ন; খখন তাহাদের কাছে কোনও একটি স্বন্দর 
চিত্তাকর্ষক গল্প বল! হয়, তখন তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া শোনে বই কি! 
কিন্ত তাহা ছাড়া, গল্প শোনা ব1 নিশ্চেষ্ট মনে ছবি দেখা বা কোনও কিছু পড়া 
কিৎব! লেখা ছাড়া, তাহারা চুপ করিয়া! বসিয়া থাকিতে পারে না! চুপ করিয়া 
বসি৷! নিবিষ্ট মনে তাহারা কাদ্রও করে, কিন্ত কোনও কাজ ছাড়া তাহার! 
শৃত্য মন লইয়া চুপ করি৷ বসিছা থাকে না, ইহা আমরা প্রত্যহ শিশুদের কার্ধ্য 
কলা লক্ষ্য করিলেই দেখিয়া থাকি । চুপ করিদ্া বসিয়া থাকিলে শিশুর 
শক্তির উৎস ক্ষন্নিত হছ এবং তাহাতে তাহাদের ক্সামুর উপর বন্য: পক্ষে 
জুলুম করা হর । ফলে শিশুর সর্বালীণ বুদ্ধি ব্যাহত হুয়। শারীরিক 
বৃদ্ধির জন্য সমস্ত অগ্রপ্রত্যঙ্গাদি পরিচালন এবং তৎ সঞ্চালনজনিত কাজ অতীব 
প্রম্বোজন । এইন্ধপ কর্মের ফলেই শিশু শ্বকীয় কাজগুলি সম্পন্ন করিতে সক্ষম 
হয়, তদুপুরি তাহার ভবিস্যৎ কর্ম ও জনিছস্ত্িত হয়, এবং কর্শ্ম ও নিঙ্জের দেহের 
মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করিঘা চলিতে শিক্ষা করে । এক কথায় কর্ম 
সদ্বদ্ধে অভিজ্ঞত1 ও দক্ষতা অর্জন করিঘ্া শিশু জীবনের প্রতি কর্শ্মের জন্য 
প্রস্তুত হয়। 

শিশুকে কর্শ্ম করিতে নিষেধ করার ফলে কি অবস্থার স্যরি হয়, তাহা 
ধাহার! বিশেষ দৃষ্টি দিয়া শিশুদের পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহারা জানেন 
এবাবৎকাঁল পরাস্ত শিশুকে কেন কর্শ্ম করিতে নিষেধ করা হুইন্রাছে? প্রথম 


কথা হইতেছে, শিশুকে মনে করা হুইয়াছে অক্ষম ; তাহার দ্বারা কোন কাজ 
৪ 
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সম্পন্ন হইতে পারে ন!, ইহাই বছন্কেরা মনে করিয়া আলিদ্সাছেন। তাই 
শিশুর প্রতি কর্শ্মে বিধি নিধেধের সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
দ্বিতীদতঃ শিশুর ধ্বংস করিবার প্রবৃত্তির উপরই পিতামাতা অভিভাবক বিশেষ 
শুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন? শিশুরা ভাজিতেই সক্ষম, গড়িতে তাহারা 
পারে না, এই ধারণার বশবর্তী হুইয়া তাহারা শিশুকে কোন কিছু স্পশ করিতে 
দেন নাই। ফলে শিশু নিজের উপর নিজে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিঘ্াছে-_- 
তাহার! হইয়াছে নিত্েজ, অক্ষম, ভীত ও সম্বন্থ, এবং যে কোনও কর্শে 
তাহায়া পশ্চাৎপদ । ক্রটি কাহার? পিতামাতা-অভিভাবকের, না শিশুর? 
শিশুকে স্থধঘোগ দান ন! করিলে শিশু শিক্ষা লাভ করিবে কেমন করিস]? 
প্রথম অবস্থান্র প্রত্যেকে রই ভুল হয়, শিশুর তুল ত হইবেই। তুল হুইবে, এই 
'আশঙ্কান্ম তাহার কর্শ্ম রুদ্ধ করিলে চলিবে কেন? শিশুকে কাজ করিতে দিলে 
সে ভুল করিয়া ঠেকিম়! শিক্ষা লাভ করিবেই, কিন্ত কর্শ্দে অক্ষম মনে করিয়া 
তাহাকে নিজ্জ্শব পদার্থে পরিণত করিতে চেষ্টা করিলে তাহার অমঙ্গল 
ডাকিয়া আনাই হইবে। তাহা ছাড়া শিশুর কর্শ শুধু কর্টেই নিবদ্ধ নয়। 
শিশুর কর্মের সঙ্গে জ্রান আহরণের ও অভিজ্ঞতা অঞ্জনের প্রশ্ন ওতপ্রোত 
ভাবে জড়িত। শিশু প্রতি বস্তুর অস্তরে প্রবেশ করিয়া! জ্ঞান আহরণ 
করিতে চায়, প্রয়োত্ন হইলে সে বস্তুকে ভাঙ্গিযা গুড়া করিয়া তাহার ভিতরে 
কি আছে তাহা দেখিতে চেষ্টা করে । এই অবস্থায়ই পিতামাতা অভিভাবক 
শিশুকে বাধা দেন সবচেয়ে বেশী। শিশুকে এই অবস্থায় সাহায্য করিলে 
শিশুর ধ্বংস প্রবৃত্তিকে সাহাধ্য করা হইবে এই কথাই তাহার! মনে করেন) 
কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকিতে ও, সর্বক্ষেত্রে ইহ! লত্য নহে । শিশুর 
'অভিল্ঞত। লাভের পথে ব্যক্তিগত বা সমাগত কোন ক্ষতি যাহাতে না হয়, 
তাহ! লক্ষ্য করা দরকার সন্দেহ নাই, কিন্ত বহুক্ষেত্রে ০পন্ূপ আশঙ্কা! থাকে ন1, 
তবে শিশুকে 'অনধিকার চর্চার” অপরাধে দোষী সাব্যন্ত করা হদ্ব কেন? এই 
অলধিকার চর্চার কথা আমরা আরও আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। 
যাহারা বয়স্ক তাহারা অনধিকার চর্চা করেন না, তার কারণ তাহাদের 
পরিবেশে যে সব বন্ত আছে তাহাদের সঙ্গে তাহাদের সম্যক পরিচয় আছে, 
কিংবা পরিচয় না থাকিলেও এ বস্ত্র সংশ্লিষ্ট অন্ত বস্তুর সঙ্গে পরিচয় 
আছে । অতএব কোন বিষে তাহার! অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাইয়া অনধিকার 
চৰ্চ্চা হইতে বিরত থাকেন । কিন্ত এমন জিনিষ হদি তাহাদের পরিবেশে 
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হঠাৎ দেখা যায়, বাহার লঙ্গে তাহাদের কোনও পরিচর নাই, তাহ। হইলে 
তাহারা কি করিবেন? ঝর বস্তুর সম্যক পরিচন্ন লাভে তাহাদের চেষ্টার 
ক্রটি থাকিবে না। জ্ঞান আহরণের স্পৃহা ও গুংসুক্য বয়স্ক মনকে ও আঘাত 
করিবে । সামাজিক আদ্গব-কামদাহ্রত্ত বয়স্ক মন অনিকার চর্চা করে 
ন! বটে, কিন্তু আন লাভে আগ্রহ জানায় । শিশুর ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন 
অবস্থার স্থত্রি হয় । শিশুর সঙ্গে তাহার পরিবেশের পরিচয় সামান্য, তাহ! ভাল 
করিয়া মোটেই দান! বাধে নাই, এ মতাবন্থাঘ শিশু যদি হঠাৎ তাহার 
আবেষ্টনীতে নৃতন জিনিষের সমাবেশ দেখিতে পায়. তবে গভীর দৃষ্টি লইয়া 
সে দেখিবে বই কি? তাহাকে সেখানে বাধা দিলে উহ। মনগুত্বলশ্মত 
হইবে না নিশ্চদ্ন। তাহ] ছাড়া শিশু যদি কোন একটি বস্তু একবার ভাঙ্গিয়া 
তাহার ভিতরকার তথ্যে সন্ধান লইতে সক্ষম হদ্প, তবে সেই বস্ধ সম্পর্কিত 
ব্যাপারে সে পুনরায় আর অমুসত্ধিংস্থ হইবে না। এই ভাঙ্গার মধ্য দিয়াই 
শিশু ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠে এবং তাহার অভিজ্ঞত1 বৃদ্ধি পায় । 

শিশু যে শুধু ভাঙ্গিয়াই শিক্ষালাভ করে, এমন নহে; সে গড়িয়াও শিক্ষালাভ 
করে। ভাঙ্গা ও গড়ার মধ্যে সে একটা সম্পর্ক স্থাপন করিতে চেষ্টা করে । 
তাহ! ছাড়! শিশু ভাঙ্গা গড়ার অন্তর্দৃষ্টি লইন্বাও থে সব সময় শিক্ষা লাভ করে, 
তাহা নয্ন। কতকগুলি জিনিষে শিশুদের আগ্রহ ও গুংস্থক্য কেন্দ্রীভূত হয়, 
অথচ সেই জিন্যিগুলির অসন্করে প্রবেশ করিতেও তাহারা সক্ষম নয়। লে 
সমস্ত েত্রে তাহারা অনেক সময় বহিরাবরণ টুক্ুকে লইয়াই জন্তষ্ট থাকে । 
পিতামাতা বা অভিভাবকের কর্মের কথাই ধরা যাউক। শিশু উহাদের 
কাজে আকৃষ্ট হয়, কিস্তু সকল অবস্থাকে আছত্ব করিতে পারে না। সে সকল 
ক্ষেত্রে শিশু পিতামাতা-অভিভাবককে অস্থকরণ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা 
যাইতে পারে যে, শিশু ভাক্তার পিতার কশ্দকে লক্ষ্য করিয়া রোগীর পরিচধ্যা 
করে, মাতার কাধ্যার্দি লক্ষ্য করিয়া রানা করে, বাসন ধোয় ইত্যাদি । শিশু 
বাস্তব জীবনে যাহা দেখে তাহা অন্ৃকরণ করিয়া অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিতে 
চেষ্টা করে। 

বস্তুতঃ পক্ষে শিশু নিজের কর্শ্দের মধ্য দিয়। যাহা আয়ত্ব করে তাহাই সে 
প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা করে। কুশে! এবং পরবর্তী শিক্ষাহিদ্গণও স্বীকার 
কৰিগ্রাছেন ঘে, শিশু অবস্থায় ইন্দ্রিঘ্াস্থভূতি প্রস্থত জ্ঞানই শিশুর পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । বাহবস্ত সন্বদ্ধে জ্ঞান শিশু ইস্রিয়ের সাহাধ্যেই গ্রহণ করিতে 
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শিক্ষা করে এবং সমন্ড ইত্তিত্সের পরিচালনের ফলেই শিশুর ভ্যানের ভিক্তি 
জন্মায় । শিশু মন পরিপক্ক হুইয়া উঠিলে অবশ্য প্রল্ঞাপ্রস্থত জ্ঞান শিশুমনে 
জ্গাল! বাধিতে থাকে । অতএব জ্ঞানের ভিত্তি সদ করিতে হইলে শিশুকে 
স্বীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করি! শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, উহা" 
আক সকল শিক্ষাবিদ্ই স্বীকার করিয়া লই্থাছেন । 

এই প্রসঙ্গে কিছুদিন পুর্বে যে শিক্ষাব)বস্কা প্রচলিত ছিল, তাহা 
আলোচনা করি দেখ! যাইতে পারে । পুর্ধে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল 
তাহাতে শিক্ষকই চিন্ত! করিয়াছেন, পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং অবশেষে 
তাহাদের চিন্তাধারা শিশুর উপর চাপাইম্বা দিয়াছেন। শিশুর কাছ ছিল 
শিক্ষকের আদেশ পালন করা এবং তাহাদের প্রতি শালন ব্যবস্থাও ছিল 
অত্যন্ত কঠোর। শিক্ষা ছিল শ্রেণীগত, পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতি ছিল অনমনীয় 8 
কৰ্ম হইতে অভিজ্ঞতা অৰ্জ্জন বা কাজ্দের কোন ব্যবস্থাই শ্রেণীকক্ষে ছিল না, 
শুধু ছিল পুস্তকের বহুল ব্যবহার ৷ খাতা, পেন্সিল, কাগজ, পুস্তক ও প্রশ্রোত্তর 
ছিল শিক্ষাদানের মূল কথা । এষন কি শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটা 
ধরাবাধা রীতি অস্থসরণ কর হইত। 

কিন্ত বর্তমান শিক্ষা বাবস্থায় শিক্ষাদানের রূপ যথেষ্ট পরিমাণে পরিসৃত্তিত 
হইস্থাছে। তাহার কারণ আমরা সংক্ষেপে অঙ্লন্ধান করিতে চেষ্টা করিব ৷ 
পুত্তককৈজ্ছিক শিক্ষা কেন আজ শিশুকৈজ্রিক ও কর্মকৈজ্দিক শিক্ষায় আসি! 
লাড়াইঘাছে, তাহা ভাবিবার বিষন্প। এই অবস্থার সুত্রপাত ঘে আজ হঠাৎ, 
হইয়াছে তাহা নয়, ইহার স্আপাত হইয়াছে বহুদিন পূর্বের প্রা ৩০০ 
বহ্মর পূর্বে কমোনিয়ালের সময় । তারপর রুশো, পেশ্যালজি, ফ্রয়েবেল, 
মন্টেসরি, ডিউই, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রভৃতি মনম্বীগণ কশ্দের ধারাকে বিভিন্ন 
দিক হইতে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া শিশুর শিক্ষাকে কর্কেন্দ্রী করিতে 
স্থপারিশ করিয়াছেন । তিনশত বৎসর পুর্বে ইহার গোড়। পত্তন হইলেও 
আল বিংশ শতাব্দীতে কর্মকৈজ্িকতার দিকে এতট! ঝোক কেন দেখা 
যাইতেছে, তাহা দেখা ধাইতে পারে 

ইহার প্রথম কারণ হইতেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেঘ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পরাস্ত বিজ্ঞানের 
ক্ৰনোয্তির গতি পূর্বকাল হইতে অপেক্ষাকৃত বেশী । বিজ্ঞানের বিশ্বয 
জীবনের সমন্ত ক্ষে্রকে অতি প্রত গতিতে নাড়া দিয়! বাইতেছে। বিজ্ঞানের 
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এই কম্পনকে অস্বীকার করিবার আজ আব উপাদ্থ নাই । শরীরবিজ্ঞান ও 
মলোবিজ্ঞানের ক্রমোহ্রতির ফলে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয় পক্ষট আজ 
শিশুর চাহিদাকে স্বীকার করিপ্রা লইতে বাধা হইঘাছেন। মলোবিজ্ঞালের 
সৃতন নৃতন তথ্য শিক্ষার গোড়াকে নাড়া দিয়া যাইতেছে । বেশী দিনের 
কথা লঘ, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও বি্যালঘে শান্তির স্থান ছিল অমৃলঃ । 
শান্তি ব্যতিরেকে শিশুর শিক্ষা! সম্পূর্ণ হয না, ইহাই ছিল ভারতে প্রচপিত। 
অবস্ত পাশ্চাতা দেশ সমূহে আরও কিছুদিন পূর্ব্ব হুইতেই ইহার অপকারিতা 
স্বীকৃত হইয়াছিল । কিন্ত আশ্চর্ধ্যের বিষদ্ঘ এই বে, থে শাস্তি ও কঠোর শাসন 
“শিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল, তাহাই শিক্ষা দানে বাধার স্বষ্টি করে বলিয়া বর্তমানে 
সকল শিক্ষাবিদ্দের অভিমত । তাহারা বলেন, শিশুর শান্তির প্রতি স্বপ৷ 
ব্ধপান্থরিত হইছা শিক্ষকে ব! শিক্ষণীল্ বন্ততে বাইয়া স্থিতিলাভ করিতে পারে ॥ 
কখাটা কতদূর মারাত্মক তাহা বিশেষভাবে চিন্তনীয় । শিক্ষাক্ষেত্রের্ 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে শিশুর শিক্ষার ধারা ক্রমে ক্রমে পরিবত্তিত 
হুইতেছে। তাহার পর বিশেষ করিয়া! ফ্রয়েড হইযৃঙ্গ ও এযাডলারের কথা 
উল্লেখ করা ঘা) তাহারা অচেতন মনের বে খবর আমাদের দিয়াছেন, 
তাহ! আমাদের উপেক্ষা করিবার মোটেই উপায় নেই । মনের $ ভাগের 
বকোন খবরই আমরা জানি না। এই অঙ্ঞানী ভাবধারা বে শিশু জীবনে 
কতটা ক্রিয়াসীল তাহাও আমাদের বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। শিশুর 
ভাবাবেগেক্ মূলে থে কোন কারণ নাই একথা কে বলিতে পারে? অতএব 
মনের অচেতন অবস্থাও আমাদের শিক্ষা! ক্ষেত্রকে নিয়স্্রিত করিতেছে ॥ 

স্থলজ্ার রুশোর কাল হইতে শিক্ষাবিদগণ শিশুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে 
পর্ধ্যবেক্ষণ ও বিজ্েধণ করিবার জন্য বিশেষ করিয়া আবেদন আনাইযা 
'আনিতেছেন। তাহা হুইলেও বিংশ শতান্বীর প্রথম দশক পধ্যস্তও ইহা 
ভালভাবে শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই । কিন্তু আজ শিক্ষক 
সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি জাগ্রত হুইদ্রাছে, ফলে শিশু-পর্ধাবক্ষণ 
শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করিছা শিশুর শিক্ষাবাবস্থাকে আমূল 
পরিবর্তন করিতে সাহায্য করিতেছে । 

শিক্ষার ধার! বদলানর দ্বিতীর কারণ সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ভনজনিত । 
ব্ত্রের.আবিক্ষারের ফলে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং তাহার ফলে 
নানারকম সামাজিক সমস্যার উদ্কব হইতেছে। শিল্লোন্রতির ফলে 
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সহত্র ও সহরতসী এবং শিল্পাঞ্চলে বহলোকের সমাবেশ হইয়াছে । 
আমাদের বাংলাদেশের কথাই ধরা যাকৃ। ১৯২১ সনের আদমহ্দারীতে 
কলিকাতা সহরে ও সহরতলীতে ১৩ লক্ষ লোকের বাস ছিল; দেই 
লোকসংখ্যা আঙ্গ ১৯৫৪ সনে উন্ৰীত হইয়া প্রায় ৭০ লক্ষে দাড়াঈঘাছে। 
জন্মের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রামাঞ্চল হইতে গ্রামবালীর। 
পলা উপার্জনের জন্ত সহরে আলিঘ ভীড় জমাইয়াছে, ইহাও অনন্বীকাগা। 
ফলে গ্রাম হইতে আগত শিশুর দল শ্যান্ট হুলিবিড় পরিবেশের বহু বস্তু হইতে 
বঞ্চিত হুইয়াছে। শিশু-দীবন আজ সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে বিশেষভাবে 
বাধাপ্রাণ্ত। সুবিধা থে তাহারা কোনও কোনও ক্ষেত্রে না পাইটতেছে তাছা নমঃ 
জীবনধারণের মান হইয়াছে উচ্চ এবং জ্ঞান আহরণের সীমারেখাও পরিবদ্ধিত। 
কিন্ত অস্থবিধার কথ! মনে হইলে তাহার বছলতাকে মুল্য না দিয়া উপাগ্ন লাই । 
জীবন হইয়াছে তাহাদের জটিলতর, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত এবং তাহার! 
হইয়াছে গৃহ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন । গ্রামে অবস্থানকালে প্রতি শিশু 
প্রতি পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করিত, কিন্ত লহরে পরিবার সেই সুবিধা ও 
স্থধোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । সবচেয়ে বেশী অস্থবিধ1! হইতেছে ঘে, গ্রামে 
শিশুর! বয়স্কদের সংযোগে বুদ্ধি পাইত, পিতামাতা! পু)ত্রকন্ত। একটি বিশেষ 
মনোবৃত্তি লই! সংসার-জীবন যাপন করিত, পারিবারিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য- 
গুলি শিশুরা পিতামাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করিত । 
ৰিদ্যালয়ে কৰ্শ্দের অভাব ছিল, শিশুর! সেখানে আয়ত্ব করিত পুস্তকমুথী 
বিভা, কিন্তু গৃহে তাহারা শিক্ষালাভ করিত জ্ীবনযাপনোপযোগী অস্তান্ত 
আচারব্যবহার। কিন্ত সহরে আগমন করিবার পর তাহাদের পারিবারিক ও 
সামাজিক অবস্থার জ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে । পিতা রহিয়াছেন সহরের কর্ণচক্রে 
সর্বদ। ঘূর্ণায়মান, আর মাতার অবস্থা গৃহের আবেষ্টনীতে ততোধিক 
সম্কটাপন্ন। অতএব শিশুদের সঙ্গে পিতামাতার যোগাযোগ কোথা? 
সমাজ ব্যবস্থার এইরূপ পরিবর্তনের ফলে শিশুদের পক্ষে যে ক্ষতিকর অবস্থার 
স্থটটি হইতেছে, তাহা পরিপুরণ করিবার পন্থা কি? এই ভ্রুত অবনতির পথ 
হইতে শিশুদের আজ রক্ষা করিতে পারে একমাত্র বিচ্চালয় । বিদ্যালয়ের 
কাজ শুধু পুস্তকমুখী হইলে চলিবেনা। পুম্তকমুখী পাঠদান কিছুট। চলিয়াছে 
গ্রামে, কারণ শিশুদের ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষা! পরিপুর্রিলাভ করিয়াছে গৃহে । 
কিনু সহরে সেই স্থবিধা থাকিবে না। গৃহের শিক্ষার অভাবের পরিপুরণ 
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করিবার জঙ্গই সহরে এই সব বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের আমূল পরিবর্তনের 
প্রঘ্নোজন অঙনুদভ্ৃত হুইয়াছে। শিশুর প্রঘোজল আছ মাথা চাড়া দিয়া 
উঠিদ্াছে, তাহাকে আর উপেক্ষা করিবার উপায় নাই, সময়ও নাই? 
শিশুর শিক্ষাব্যবন্থাঘ পরিবর্তন আঙ্গ একান্তভাবে কাম্য হইয়া দাড়াইয়াছে। 
শিশুর জীবন আজ কর্শ্মের সুত্রে তাহার সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে এ্রখিত 
হইম়াছে। শিশুদের জীবনের দাবী আজ মানিতেই চইবে। Dewey 
বলিঘ্াছেন, “It is a change, a revolution, not unlike that 
produced by Copernicus when the astronomical centre 
shifted from the earth to the sun. In this case the child 
becomes the sun round which the appliances of education 
revolve.” 


ক্রমশঃ 


“মান্য যে যাহার মত করিয়! জগৎকে গড়িয়া লইতে পারে, কেননা 
“একটি জগৎ" বলিয়া একটি লত্য বস্তু আছে। কোন্‌ সংগঠন ব্যবস্থান্থার! 
এই প্রতি মানুষের গড়া জগহ্গুলিকে এ ‘একটি জগতে" (One World) 
গড়িগ্রা তোলা যায, তাহার সম্যক আলোচন! করাই এই পত্রিকার লক্ষ] ।” 


সাময়িকী 


বিশ্বদর্শন £ ভারতী ঘর দর্শন কংগ্রেসের বরোদায় অঙ্গঠিত ২৮শ অধিবেশনে 
সভাপতির ভাবণে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালগ্নের দর্শনের অধ্যাপক ডাঃ সতী শচজ্ঞ 
চ্যাটাঞ্জশ বলিয়াছেন, 'প্রাচা ও পাশ্চাতা দর্শনের বিশিষ্ট ধারাগুলির উদ্লয়ন 
ও সংস্করণের মধ্য দিয়! ইহাদের পারস্পরিক সামব্রশ্ত বিধানের ফলে এই 
দু স্বতস্ত্র ধারা একীভূত হইগ্রা এক সাধারণ বিশ্বপর্শন স্বষ্টি করিতে 
পারে ।” টা 

প্রাচা ও পাশ্চাতা এমন ভাবে বৈহস্ছিক সর্বক্ষেঅ-_রাজলী তিতে, 
সমাজনীতিতে ও কুডিতে জড়াইয়! পড়িঘাছে যে, এককে অপর হইতে 
কিছুতেই বিচ্ছিন্ন কর! আর সম্ভব লন্ব। অথচ কেহই কাহাকে একান্তভাবে 
পরিপাক করিয়া একক হইতে পারিতেছে না । প্রাচা পাশ্চাত্যকে একাস্ত- 
ভাবে পরিপাক করিতে পারে নাই, পাশ্চাভাও প্রাচ্ঢকে পারিতেছে না। ছুই 
ছউ-ই আছে ; অথচ নাই দুইকে দুই রাখিয়া এক হইবার, সমস্বিত হইবার 
কোন সাধনা । তাই আদ 'বিস্বদর্শলে"র প্রসঙ্গ উঠিযাছে দর্শন কংগ্রেসের 
লভাপতির ভাধণ হইতে । প্রাচ্য কোন্‌ কৌশলে প্রাচ্য থাকিছাই পাশ্চাত্োর 
জড়বাদ স্বীকার করিতে পারে, পাশ্চাত্যই বা কোন্‌ কৌশলে পাশ্চাত্য 
খাকিয়া প্রাচোর অজড় দর্শনকে বরণ করিতে পারে, আতর তাহারই 
পথ খ জিতে হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশেষ দুইটা ভাবধারার উপাসন! 
করিয়া চলিয়াছে । প্রাচ্য প্রধানতঃ অক্জড়বাদী, তাহারা অড়কে রাখিয়াছে 
অক্গড়ের সহায়কক্কপে ; পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জোর দিয়াছে জড়ের উপর যাহার 
ফলে অজড় হইয়া রহিয়াছে অনেকটা জড়েরই সহাগকল্কপে । প্রাচাদর্শল 
মুলতঃ আকড়াউঘ1 ধরিয়াছে অতীঞ্জিঘ়কে, আর পাশ্চাত্য শক্ত করিয়া 
ধরিয়াছে ইন্দরিয়গ্রাহ্‌ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে । অথচ কেহই একান্তভাবে 
পরিপূর্ণ সমাধান দিতে পারে নাই । আজ তাই প্রয়োজন হুইঘ্রাছে ইন্দ্রিয় গ্রাহথ 
অভিজ্ঞতা ও অততীব্ডি্ধ উপলব্ধির সমন্বঘ্ের। এই সমস্থছের উপরই গড়ি! 
উঠিতে পারে বিশ্বদর্শন। 

এই বিশ্বদর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিঘ্নাছেন অঞ্ধ শতাব্দী পূৰ্ব্বে বিশ্বনাগরিক 
এনিত্যগোপাল, ধিনি নিজ মুখে বলিছাছেন, পু am cosmopolitan," 
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এবং নিজ হস্তে লিখিয়া গিয়াছেন, “সমস্থ । নিত্যানিতা সমস্থদ্ধ বা আত্মা 
নাত্ম সমন্বয় ॥ জ্ঞানান্ঞান সমহ্য়। সাকার নিরাকার সমন্ব্গ । আকার- 
নিরাকার-লাকার সমগ্থয়। আড়াজড় সমন্ব্। চৈতন্ত-অচৈতন্য সমন্বয় । সর্ব 
সমন্বয় |" জড়াজড় সমশ্বগ্ের এই দার্শনিক ফরমুলার মধ্যে বর্তমান বিশ্বের 
_কি এদেশের কি ওদেশের__সর্পববিধ সমতার সমাধান নিহিত রহিয়াছে । 
বর্ধমানের সর্ববিধ জটিল সমস্যার মুল রহিয়াছে জড় ও অজড়ের হন্ছের 
সেজ্বর্ষের) মাঝে ॥। অজড়বাদশী ভারতবর্ষ জড়কে ছাড়িতে পারিতেছে লনা, 
পরিপাক করিতে পারিতেছে না বলি! জড়ের হাতে মার খাইতেছে 
এবং জড়বাদী পাশ্চাত্য অজড়কে ছাড়িতে বা রাখিতে কিছু পারিতেছে 
ন। বলিয়া অক্ডের হাতে লান্ধিত9 হইতেছে ৷ বিশ্ব আজ দুইয়ের কাছে 
ভীতির বস্ত। কোথা তাহাদের কাছে বিশ্ব বা বিশ্বদর্শল?  হিশ্বকে 
তাহাদের না মানিয়া! আজ উপাথ্ও লাই, অথচ কোন্‌ কৌশলে যে মালা বায়, 
তাহাও তাহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে ন৷। ভারতবর্ষে 
সর্বক্ষেত্রে যে স্কাক্কারদ্নক নৈতিক পতন ছড়াইগ্া পড়িতেছে, তাহার কারণও 
হইতেছে জড়কে পরিপাক করিতে লা-পারা। পরিণামধন্দ্শী জড়কে কোন্‌ 
কৌশলে অপরিণামধস্মা অজড় ‘নিজ’ বলিয়। আস্বাদন করিতে পারে, তাহারই 
কৌশল আজ শিখিতে হইবে । 


অজড় ও জড় একই সমগ্র জীবনের আস্বাদন । জড় ও অজড় ঘখন 
পরস্পরকে স্ববুদ্ধিতে অনন্য-বুক্ষিতে উপলব্ধি করিতে পারে, তখন জড় 
নিজ্জের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে এবং অজড়ও তাহার সঙ্কীর্ণত! ভাড়িযা 
উদ্ধে উঠে, তখনই হুদ্ব আড় অভ্ড়ে লমব্বছ্ছ। আ্রনিতাগোপাল এই 
জড়-অজড়ের সমস্বদ্নে বিশ্বদর্শন গাঁড়ছা তুলিধার আন্ত প্রতাক্ষ ও অতী জ্রিদ্ 
উভয় আভিজ্ঞতার সমন্বপ্ন বিধান করিগাছেন। তিনি লিবিঘ্াছেন__প্রত্াক্ষা- 
পেক্ষা আহমানিক যুক্তি বিশ্বাসঘোগ্য নহে । তবে ঘে যুক্তির সঙ্গে প্রতাক্ষের 
ঘোপ রহিদ্বাছে, আমরা সেই যুক্তিকেই স্বীকার করি।” প্রত্যক্ষ বাদ দিলে 
একান্ত অতীন্দ্ৰিয় স্থষ্টি করে ভাবুকতা। এই ভাবুকতার ফলেই এদেশ 
জড়বাদের ‘দাস’ হইতে পারিয়াছে। ইন্সরিয়ের মধ্যেই যে অতীক্দ্িঘ্ রহিগ্াছে 
তাহা উপলব্ধ হয় তখনই, বখন প্রতিটি ইন্ড্রিছ অশ্যান্ট ই শ্রিয়গুলির অভিজ্ঞতাকে 
মান্য করে এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে নিক্ম অভিজ্ঞতাকে গড়িঘা 
'তুলিবার জন্য ঘত্বপর হুয়। তখন প্রতিটী ইন্সদ্র নিক্জের উদ্ধে” উঠে, নিজের 
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নিঘ্দত্ব বজায় রাখিয়! নিজেকে ডিঙ্গাইঘা যায়, অতীন্তিয় হয়। সর্ব্বেজ্রিয্ 
সমন্বদই অতীঞ্জিয়ত্ব। ঘখন ইঞ্িচসমূহের অডিল্ঞতাগুলি পরস্পরল্পদ্ধী হয়ঃ 
তখন এক ইন্জিয় অপর ইক্সিয়কে ধ্বংস ক্রে_-এই ধ্বংস হওছাকেই এতদিন 
অতীশ্রিম্ন বল! হউচাছে। শনিত/গোপাল দর্শনে স্বেন্রিয়বিবজ্জিত এবং 
সর্বেবন্দ্রিয়সম্বিত প্রাণন্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ চয়, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই 
গড়িয়া উঠিতে পারে বিশ্বদশন। এনিত্যগোপাল এই বিশ্বদর্শনই বিশ্বহ্থালীর 
সামনে উপস্থাপিত করিঘ়। গিছ্াছেন। 

শনিঙ্যগোপাল জড়ের সঙ্গে অজ্রড়ের সমত! বিধানের উদ্দেশ্বে জড়ের 
অন্তনিহিত এক নৃতন রহস্যের উদঘাটন করিয়াছেন। জড় বছপ্রসবধর্্মী 
বলিঘ। প্রকৃতিকে বহুপ্রসবিনী বলা হইয্াছে। যেখানে বন্ধ, সেখানে অংশ 
থাক] অনিবার্ধ । এতদিন অংশগুলিকে কিছুতেই নিরংশের সঙ্গে সমস্বিত' 
কর! যায় নাই । কিন্ত প্রতিটী অংশও ঘে নিরংশ, অল্প প্রতিটী অংশও ঘে পুর্ণ, 
তাহা গ্রলিত্যগোপাল প্রমাণ করিছ্ছাছেন। তিনি লিখিতেছেন, ‘অল্প অগ্নিও 
পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পুর্ণ । অন পূর্ণ হইলে অল্পের সঙ্গে ভূমার ভেদ কাটিয়া 
ষায়। বাঙলার প্রতিটী অংশ-জেল1 ঘেমন বাঙ্গালাই, গঙ্গার প্রতিটী অংশ 
জলকপা1ও যেমন গঙ্গা, তেমনি মাছাসমন্থিত ব্রক্ষের প্রতিটী অংশও ত্রদ্ধ_ 
এইভাবে অল্প ‘পুর্ণ' হইলে অল্নগুলিপ্র ঘধ্যে উচ্চ নীচ বিভাগ করিয়! অধিক 
পূর্ণ, অধিকতর পুর্ণ ভেদ করিয়া ব্রহ্মকে অধিকতর পুর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সম্বন্ধ 
স্থাপন করতঃ অল্পতর পূর্ণকে ব্রহ্ম হইতে দূরে সরাইল! রাণিবার প্রয়োজন হয় 
না। ্রনিত্যগোপাল মতে অল হইতে পূর্ণ ব্ৰহ্ম যতদূর, অধিক হুইতেও পূর্ণ 
ব্ৰহ্ম ততদূর । এইভাবে বহুপ্রসবিনী প্রকৃতিকে বুঝিতে পারিলে বরহ্ম-প্ররুতির 
সমস্থ বাস্তব হয়, বিশ্বদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দেশে প্রাচীনের! এতদিন 
প্রক্ুতির সর্ব্ববিধ শ্তরে উচ্চনীচ বিভাগ স্বাপন করিয়! চৈতন্তের সঙ্গে ব্রচ্ছের 
সাক্ষাৎ স্বন্ধ স্বাপন করিত! যে সহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিগ্াছেন বলিয়া 
মনে করিঘ্নাছিলেন, তাহ! প্রক্লুতপক্ষে সহনশীলতা হয় নাই । প্ররুতির প্রতিটী 
বিভাগের সঙ্গে পূর্ণের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে্ট বাস্তব সহনশীলতা 
প্রতিষ্ঠিত হদ্ধ।॥ শ্রানিত্যগোপাল এই সহনশীলতার পরিপূর্ণতায় অত্যাশ্চর্য্য 
সমন্বয় দর্শন প্রচার করি৷! ধন্ত। ভারতীয় দর্শন এইভাবে ভাবিত হইলে 
পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে ইহ! অনায়াসে আত্মমরধ্যাদ। রক্ষ। করিয়া চলিতে পারে 
এবং পাশ্চাত্যদর্শনও তাহার শ্যমধ্যাঙ্গা অক্ষ রাশিদ প্রাচ্য দর্শনের সঙ্গে মিলিত 
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হইতে পারে । এই মিলন সম্ভবপর হইলেই বিশ্বশান্তি নামিম্বা আসিবে । 
ধরার ধূলি ব্রহ্মরেণুতে গড়িছা উঠিবে ৷ 

বেরিয়। হত্যা £ সোভিয়েট রাশিল্পার একটী সংবাদে জাল! গিছ্াছে যে, 
লোভিম্সেটের ভূতপুর্বব সহকারী প্রধাননস্ত্রী লাভারেম্তস্কি বেরিয়াকে তাহার 
ছয়জন সহকম্ীসহ বিশ্বালঘাতকতার অপরাধে হত্যা করা হই্মাছে। এইট 
সংবাদটী বিশ্বমণ্র এক আলোড়নের শ্ট্টি করিগাছে। বিশ্ববাসী ভাবি 
শিহরিগা উঠিঘ্াছে কি শোচনীয় বার্থ শাসন চলিতেছে প্রগতির গর্বে গর্বিত 
রাশিয়ার মপো। সোডভিয়েট রাশিয়ার গঠনের সময় স্ট্যালিন যাহ! করিছা- 
ছিলেন, ম্যালেনকভ তাহারই অন্থসরণ করিয়! চলিয়াছেন । বেরিয়া ৩৮ বৎসর 
প্রাণ খুলিয়া মাতৃভূমির সেবা করিয়া আল্যাছেন। ১৯১৫ সালে তিনি 
বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২১ সাল হষ্টতে ১৯৩১ সাল 
পর্থযন্ত পুলিশ বিভাগে কুতিত্বের সহিত কাজ করেন। পরে তিনি ১৯৪১ সালে 
সহকারী প্রধান মন্ত্রীত্বে উন্নীত হন। ১৯৫৩ লালের ৫ই মার্চ বেরিয়ার 
সমর্থনে ম্যালেনকভ প্রধানমন্ত্রীপদে মনোনীত হুল । তিন মাস পর্রেই তাহাকে 
বৈদেশিক চর অপবাদ দিয়া গত ২৯শে ডিসেম্বর তাহাকে গুলি করিমা হত্যা 
করা হয় 

সোভিয়েট রাশিয়ার বুকে অস্থষ্টিত এই হত্যাকাণ্ড দলীয় ব্যাপার ছাড়? 
আর কিছুই মনে হয় না। যে পুক্রষটী তাহার কৌমার বয়স হইতে রাশিয়াকে 
উন্তত করিবার জন্য বহু বিপদ বরণ করিয়া লইদাছেন, যে পুরুষ জা্শ্বাণীর 
সামনে নিজের বুক পাতিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি 
ছিলেন ষ্ট্যালিনের বিশ্বাসভাজন সঙ্গী এবং যিনি নিজ যোগাতায় রাশিয়ার 
নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্বান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বাশি 
শেষ পর্য্যন্ত বরদাস্ত করিতে পারিল ন!। অথচ এই ভারতবর্ধকে যাহারা 
রাশিয়ার ছাচে গড়িয়। তুলিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে, তাহারা 
প্রতি ব্যাপারে এখানে “‘ব্যক্তি-স্বাধীনত৷' ক্ষ হইতেছে বলিয়। চিৎকার 
করিয়া উঠিতেছে। ব্যক্কিম্বাধীনতার মুল) , কতখানি রাশিদ ও চীন 
র্রাখিঘাছে তাহা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হুইয়া উঠিতেছে। হিংসাই ঘাহাদের 
রাজনীতিতে একান্ত পন্থা বলিয়া স্বীকৃত, সেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নই 
থাকিতে পারে না। ঘে কংগ্রেস-শাসনকে দুঃশাসন বলিয়া ইহার! ঘোবণ! 
করে, লেই দুঃশাসনের মধ্যেই তাহার! তেলেঙ্গান! সি করিয়াও আলও 


৬৬ উজ্জল'ডারত [ ৭ম বৰ্ষ, ১ম সংখা? 


সরকারের বিরুদ্ধে জনমত স্থপ্রি করিবার স্বঘোগ পাইতেছে। আছও 
ইহারা এদেশে স্বস্থ শরীরে আন্দোলন করিবার স্ঘোগ পায়। রাশিঘা এ 
দেশ হইলে ইহাদের দশা বেরিছ্ার মত হুইত। কিন্ত এ দেশের গণতন্ত্র 
প্রতি সংস্থাকে তাহার বক্তব্য বলার সুযোগ দিবে, যতক্ষণ না তাহা হিংসার 
আশ্রম লম্ম। ইহাদের প্রচারের ফলে জনসাধারণ ঘদি ইহাদের মতাবলম্বী 
হয়, এ দেশের সরকার সে পথে কোনও বিছ্ সুষ্টি করিবে না। আর ইহারা 
‘হাতে মাথা কাটিবার’' নীতি লইয়াই জন্মিদাছে, বীচিতে চাহিতেছে। 
ইহারা অপরকে মারিয়া নিজেরা বাচিতে চা) এই নীতি অঙ্ুসরণ করিয়া 
কংস শেষ পর্যন্ত বচিতে পারে নাই, মনস্তত্বের এই দিদ্ধান্ত আজ প্রতি 
ঠিংসপন্থী রাষ্ট্রকে স্মরণ রাখিতে বলি । বন্দেমাতরম্‌ 





“ব্যক্তিকে সর্বপ্রকারে সমাজের অপেক্ষমান করিয়া রাখিলে ব্যক্তিতীবনের 
স্থচঠু ও সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে লমাজের সমগ্রতাকে বাদ দিয়! 
ব্যক্তিীবন আঞ্ অথহীন বাতুলতা। পৃথিবীর ইতিহাস ও আধুনিক বিজ্ঞান 
বলিতেছে ধে, ব্যক্তি ও সমাজ্র যেমন পরস্পর-অপেক্ষমান, তেননি পরম্পুর- 
নিরপেক্ষও বটে এবং তাহারা পরস্পরকে হজম করিয়া এক অধথণ্ড সমাস 


রচনার দিকে আগাইয়! চলিয়াছে। 





শ্ীজঙ্গদীশ প্রেল--০১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে জীদৎ দ্বাধী পুরুযোতমানপ্ৰ 
অবধূত (বরিশালের শরৎকুদার ঘোষ ) কতৃক সুন্িত ও প্রকাশিত | 


দি গ্রেট গিবামিড ইন্সিএবেন্ম কোং 
লিমিটেড 


গ্রাম ২ শ্ফিংব্স কোন ২ ব্যাক্ষ ৫৮৩৪ 


অগ্নি, নৌ, মোটর, দুর্ঘটনা ও বিবিধ বীম। 


হেড অফিস_-১/২ ওল্ড কোট” হাউস কর্ণার, কলিকাতা-_১ 


শাখ। £__বোস্বাই, মাদ্রাজ, দিলা ও কানপুল 


জজগদীশচত্্র ঘোষ তা এ.-সম্পাদিত 
গীতা মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা, একাধারে শীন্বক্চ তত ও 
রী ৫৯ ভাস্ত, রহস্য, মূল্যবান্‌ কষ ৪1০ এর শাঙ্তাথমোদিভ 
ভূমিকা সহ প্রামাণ্য আলোচনা । 
শ্রপীভার যুগোপযোগী বৃহৎ সংস্করণ ৪8601677155 Own 
সারের ৬ Dictionary of Words, 


বৃহ পকেট গীতা ২২ পদ্য গীতা ১২ রব 

সুলভ পদ্য গীতা ॥০/০ Phrases & Idioms 

ভীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত শব্দের প্রয়োগলহ এক্সপ উৎরেজি-বাংলা 
মন্ত বইন্সের সস্থন্ধ নুতন সংস্করণ অভিধান ইহাই একমাত্র { 50০ 


ব্যারামে বাঙালী ২২ কাজী আবদুল ওছুদ এম. এ.-সংকলিত 
বীরত্বে বাঙালী $e য শব্ধকোৰ 
বিজ্ঞানে বাঙালী ২॥০ শ্রচ্থোগসূলক নৃতন ধরণের বাংলা অভিধান 
বাংলার খষি ২|॥- বর্তমানে একাস্ত অপরিহার্ধ। ৮৪৯ 
বাংলার মনীষী ১1০ খ্ীরষণীরপ্থন সেনগুপ্ত এম. এ. বি. টি.-প্রণীত 


বাংলার বিদুবী ২৯ শিক্ষা ৪. [নিক বিশেষ পদ্ধতি 
আচার্য জগদীশ ৯০ দি 
আচাৰ্য প্রফুলচন্দ্র ১০ প্রেসিডেন্দী লাইব্রেরী 

রাজখি রামমোহন $e ১৫ কলেঙ্জ স্কোয়ার, কলিকাত 





THE 


Great Eastern Hotel Ltd. 


CALCUTTA 





CATERERS TO A DISCRIMINATING PATRONAGE. 


Air conditioned Dining/Ball Room & Suites, Lounge, 
Cocktail Bar, Chinese Restaurant & Billiards Room. 


DAILY DINNER DANCE. 
CABARET BY FOREIGN ARTISTS. 
SONNY LOBO & HIS BAND 
WITH LUBA. 
Telephone, City 45732121314 


এ শশী শী পাশ???” 





বত্সল কেলিকরালা 
কলিকাতা - বোম্বাই - কালপুর 


208 PREECE ২.০, 





সুত ওমা শত শব আব্বাস 


হাওড়া কুষ্ঠ কুটীরের বিস্ময়কর অবদান 
গত ** বর্ধাধিক বাবৎ কু ও ধ্ববল রোগ চিকিৎসার হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর খ্যাত-সম্পহ্র প্রতিষ্ঠান 
হিলাৰে বে বিশিষ্ঠ স্বান অধিকার করিপ্পা অটঢুছে তাহা সকলেই জানেন । লব নব গবেষণার ফলে 
ব্্তি বে নুতন উৎধ এই প্রতিষ্টান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার দ্বার] বসাড় ও সগুটা কুষ্ঠ 
45586567308) তি Nodular Leprosy আশ্চ্যতাব অল্প সময়ের মধো আরো) হইতেছে । 
ধবল বা চৰ্্মের সাদ! দাগ_—LEUCODERMNA 
আতি ভ্রুত ও স্বাদ্নী নিশ্চিহ, করিতে ছাওড়1 কু কুটীরের চিকিৎসা প্রণালী আজও অতুলনীদ্প ও 
পস্বিত্তীয়। তবধ বাবহারের সঙ্গে সঙ্গে সাদা দাগ আরোস্যোর লক্ষণ দৃষ্ট হইবে । 
ক্রম, ভগ, জবসল্প 
বেহ ও মনকে লীরোগ ও সতেজ করিবার পক্ষে শমার ‘অনঙ্গবটী’ শ্রেষ্ঠ উৎধ । স্ত্রী পুরুষ যুব! নিষাশেবে 
সকলের রোগতুর্বল অঙ্গ প্রতাঙ্গ ইহা সেবনে সক্রিয় ও শক্তিশালী হহ। পাকাশয়িক দোষ, অক্ষুধা, 
খনিজ, অ্রিমান্দা ও মূত্দোবাদি ইহার দ্বারা দ্রুত নিরামত হল । > মাস 8৮০, ১৪ দিন ২৮০৯ মাঃ পৃথক । 
> মালের শুবধসহ ৮ দিনের ব্যবহার্য অষ্য ১টি উীধ ও বহুগুণসম্পন্র আর ১টি চআযা বিনামূল্যে দেওয়া 


হয় । বিফলে মুল্য ফেরত । 


হাওড়া কুষ্ঠ কুটার 
প্রতিষ্ঠাতা-প্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাক্ষ 
১নৎ মা ব-ঘোব লেন, খুক্ষট, হাওড়া । ফোন হাওড়া ৩৫৯ 
শাখা ১ ৩১ হারিসন রোড, কলিকাতা -৯ 








তাত | 


শম বর্ষ য় সংখ্যা 
ফান্তন ১৬৩৬০ 


উজ্জ্বলভাবত? * 
ডাঃ স্ুহ্ত্চ্র মিত্র 

শ্রচ্ধেয স্বামীজী 1 ও সমবেত ভভ্রমগুলী, 

আমার সর্বপ্রথম কর্তবা আজকের সভার সভাপতি নির্বাচন করে আমায় 
যে সম্মান দিগ্সেছেন তার জস্তে আপনাদের কাছে আমার আস্তরিক ক্ৃতজ্ঞক্ত 
জ্ঞাপন কর!। অনুগ্রহ করে এ কথাটা আপনারা মামুলী কথা বলে মনে 
করবেন না। সতি)ই আমি এখনও বুঝতে পারিনি কেন আমায় সভাপতি 
করা হয়েছে। উজ্জলভারতের আমি একজন গ্রাহক কিন্তু এখানে আমার 
চেয়ে যোগ্যতর গ্রাহক-গ্রাহিকা অনেকেই উপস্থিত আছেন । ব্য 
শউজ্দ্রলভারত”কে ভালবাপি । এখানে উপস্থিত অনেকেই উজ্জবলভারতকে 
আমার চেয়ে ঢের বেশী ভালবাসেন ; এবং এর উন্ধতির জস্যে অনেক বেশী 
চেষ্টা বর করে থাকেন । স্থতরাং সে দিক থেকে সভাপতি হুওয়ার কোন 
দ্বাবীই আমার থাকতে পারে না। তবে ম্বাধীজী আমায় একটু ম্মেহের চোখে 
দেখেন, শ্রমতি রেণু আমায় একটু ওক্তি-শ্রদ্থা করেন ।” সেই জন্যেই তারা 
আমাঘ এই লম্মান আজ দিঘ্েছেন। এই মনে করে আমি. নিজেকে যথেষ্ট 
ধন্য জ্ঞান করছি ॥ তাদের প্রীতির পাত্র হওয়া, আপনাদের আস্থাভাজন হওয়1 
আমার পক্ষে খুবই মৌভাগোর কথা। সেইনস্যেই বলছি আমার কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন শুধু একটা। কথার কথা নয়। 





= উচ্ছুলভীরতের সপ্তন বর্ধীরন্ডে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৫৪ তারিখে অশুষ্ঠিত প্রীত্রি-সম্থেলনে 
সভাপতি ডাঃ সহাংচন্র মিজ কতৃক পঠিত অতিক্তাযণ । . 
+ উচ্দলভারত সম্পাক "স্বামী পুজবোভুমানন্দ” 1 


ডং উচ্ছলভারত [শষ বর্ষ, ২ সংখা? 


উচ্ছলভারত আজ ছ' বন্ধুর পেরিয়ে সাত বছরে পড়ল ; 'লালচেৎ-’ 
এর বয়স পেরিয়ে এখন ‘তাড়য়েৎ'-এর কোঠাঘ এল । এখন তাকে শাসন কর, 
নিয়ন্ত্রিত করা, ঈপ্সিত পথে চালিত কর! প্রয়োজন | কোন্‌ দিকে, কোন্‌ পথে 
তাকে চালিয়ে নিঘ্ে যাওঘ! হবে তার বিচার বিবেচনা করার সময় এসেছে । 
এ বিষঘ্বে আপনার! আপনাদের মন্তব্য জ্ঞাপন করবেন এবং আমি 'অন্থরোধ 
করছি যাতত সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা চলতে পারে লেই রকম উপদেশ আপনারা 
দেবেন। আমি পত্রিকা সন্বন্ধে আমার নিজের ঘা বলবার তা ঘরোয়া ভাবে, 
বক্তৃতা হিসাবে নম, আপনাদের জানাচ্ছি । 

বাংলা দেশে মাসিক পত্রিকার অভাব নেই । এ দেশের অতিবড় শত্রু 
বলবেন! যে, এখানে পত্রিকার ছুভিক্ষ হয়েছে। এ কথাও স্বীকার করতে 
হবে থে, দুই একখানি ছাড়া বেশীর ভাগ পত্রিকারই ধরণ-ধারণ একই রকম-_- 
কয়েকটি হালকা ধরণের গল্প এবং ক্রমশঃ উপন্তাস, কবিতা ( অনেক সমু 
দুর্বোধ্য ), কয়েকটি প্রবন্ধ_এই হচ্ছে তাদের সকলেরই মাল-মদল1 ; এবং 
এই গল্প আর উপন্ঠাসের জোরেই সেগুলি চালু থাকে । 'উদ্জ্লভারতে" 
এ সবের প্রাদুর্ভাব আদৌ, নেই । কিন্ত তা সত্বেও পত্রিকাখানি থে ছ" বছর 
চলেছে তা থেকে খারা এই পত্রিকার কণধার তাদের এ্রকান্তিক চেষ্টা, আন্তরিক 
কর্শ্মনিষ্টারই সবিশেষ পরিচন্ন পাওয়া যাহ । পডত্রিকারঞ্রাহক গ্রাহিকারা এজন্যে 
জাৱৰ্বর কাছে যথেষ্টই ক্রণী, এবং তাদের তরফ থেকে আমি পত্রিকার 
কর্তৃপক্ষদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি । 

পত্রিকা এতদিন চালু থাকায় আর একট! সিদ্ধান্ত করাও বোধ হয় 
অসঙ্গত হবে না যে, নিশ্চদই এমন লোক অনেক আছেন যাদের কাছে 
পত্রিকা যে মত ব্যক্ত করে এবং যে পথ নির্দেশ করে, তার একট! আবেদন 
আছে? তাদের মতের সমর্থন পত্রিকায় পান বলেই পত্রিকাখানিকে তারা 
আদর করেন। পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা যদি বাড়তে থাকে তা’হলে এই 
কথাই বুঝতে হবে ঘে, এই মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
আমি যনে করি এই শ্রেণীর পাঠক সংখ্যা বাড়লে সমাজের সত্যই মঙ্গল 
হবে, এবং উগ্র অশান্তির অযথ! অভ্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার 
একটা পথ লোকে খুঁজে পাবে । 

স্বভাবের নিছম অন্থপারে সমাজের রূপ ক্রমশই বদলাতে থাকে । সমাজ 
গতিশীল । পুরাকালে আমাদের সমাজ যে রকম ছিল আজ সে রকম নেই, 
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থাকতে পারে না। তবন আমরা নিজের দেশের মণোই প্রধানতঃ বন্ধ 
খাকতুম, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিশেষ ছিল না। আজ ট্রেনে, 
আহাজে, এরোপ্রেনে অল সময়ের মধ্যে বাইরের পৃথিবীর লোক আমাদের 
“দেশে আপচে, আমাদের দেশের লোক বিদেশে ঘাচ্ছে। এই যাওয়া আসাম 
বিদেশের অনেক আচারব্যবহার, রীতিনীতি, ভাবপ্রবাহ, চিস্ত্রাধার! 
আমাদের দেশে এলে পড়েছে, তাদের ঠেকিয়ে রাখা ঘান্ধ না। তার! তাদের 
প্রভাব অনেক রকম ভাবেই বিস্তার করে ষাচ্ছে। আমি ঘুতদুর বুঝি উজ্ছল- 
ভারত বলে, এই সব নতুন ভাবধারাকে অন্বীকার কছের পুরাকালের 
ভাবধারাকে কেবল পুরান বলেই আকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা কক্স একেবারেই 
বার্থ প্রদ্থাস। উপরন্ধ সে চেষ্টা করার স্বপক্ষে কোন ঘুক্তিই নেই। নতুনকে 
শুধু নতুন বলেই, বিদেশীকে শুধু বিদেশ) বলেই কেন অস্বীকার করব? 
পুরান যা, ত! সেকালের পক্ষে উপযোগী ছিল এবং সেই হিসেবে সত্যই ছিল, 
এ কথা কেউই অন্বীকার করবে না। কিন্ত তা এখনকার পক্ষে যে উপযোগী 
-ম্ঘ এবং সেই হিসেবে সত্য নয় একথাও মেনে নিতে হবে। অবশ্ত এ কখ! 
আমি বলছি না যে, পুরান সবই মিথোঁহয়ে গেছে আব নতুন সবই সত্যি। 
কিন্তু পুরান সবই সত্যি আর নতুন সবই মিখ্যে, এই মনোভাবটা আমি 
একেবারেই সমর্থন করতে পারি ন!। উজ্দ্লভারতের সঙ্গে এ বিষয়ে 
আমি সম্পূর্ণ এক মত। হি 
পুরান অনেক ভাব এবং কর্ধারার পরিবর্তন প্রয়োজন একথা। মেলে 
পুনিলে তারপর আসে বিচারের কথা-_কোন্টা পরিবর্তন করতে হবে, কোন্টা 
বজায় রাখতে হবে; নতুনের কোন্টা গ্রহুনীয় আর কোন্টাই বা বঞ্জনীয়। 
সমস্তা আন্দ অনেক- রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, 
'কৰ্শ্মদীবন, সবই আব সমন্তাসঙ্কুল, সর্বত্রই অশান্তি, চারিদ্বিকেই ব্যর্থতা । এই 
অশান্তির একটা স্থল কারণই হচ্ছে প্রাচীন মনোভাব নিছে বর্তমানের সন্মুখীন 
হবার চেষ্টা অথব। অতি আধুনিক হতে বর্তমানকে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টা । 
যদি ধরেই নেওয়া যার বে, অস্পৃশ্তত1 এককালে সমাজের হিভকর প্রতিষ্টান 
ছিল, আজকে যে লে প্রথা একেবারেই অচল, একথা অন্বীকান্ম করবার 
একোন উপাক্মই নেই ॥। উামে আমার পাশে যিনি বসে ্সাছেন, সে কালের 
বিবেচনায্ম তিনি একজন অস্পৃশ্য, পার্টিতে আমার সঙ্গে এক টেবিলে যিনি 
খ্বাচ্ছেন তিলি একজন “মেচ্ছ*। ঘতদ্গিন মলে করতে থাকব ঘে, ট্রামে চড়ে 
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মা পার্টিতে গিয়ে অশ্যায় করছি, ততদিন অশান্তি ভোগ করতেই হবে। 
এখনক্লার দিনে কিন্ত ট্রামে বাসে চড়তেও হবে-_পার্টতে ঘেতেও হবে। 
স্কতরাহ সময়োপযোগী মনের পরিবর্তন করে নিতে ন! পারলে কষ্ট পেতেই 
হবে-_অশান্তি ভোগ করতেই হবে। পুরুষরা অনেকটা হয় ত মেলে 
নিঘ্বেছেল-_কিস্ত বাড়ির ভেতর? গৃহিনীরা এখনও অনেকেই মানতে পারেন 
না--কাক্লেই এখানে আবার একটা সংঘর্ষের ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে । এই 
রকম অনেক সমশ্যার দৃষ্টান্ত চোখ চাইলেই চারিদিকে দেখা ঘায়। 
লমাজে মেয়েদের স্থান, তাদের অধিকার, তাদের ন্বাধীনতা, এসবই এখন 
আলোচনার ক্রীম । যদিও এসব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ই আগে উঠত লা। উট 
পাখীর মত চোখ বুজে রাখলেই সমস্যাগুলো উবে যাবে ন! । এগুলোর 
সন্ফ্ধীন হতে হুবে-_এদের সমাধান করতেই হবে ॥। উজ্ছলভারত এই 
সমস্যা গুলৈ! ফুটিয়ে তোলে এবং কোন্‌ দিক দিয়ে এদের সমাধান হবে তারও. 
একট! ইঙ্গিত দেয়। সম্পাদকীয় মন্তব্যে এবং রেণুর লেখার মধ্যে এই সব 
আহ্বর আলোচন1বিশেষ করে চোখে পড়ে। আর কোন মাসিক পত্রিকা 
আমি আনি না বা এই সব সমস্যার ‘একটা দার্শনিক বা কাল্পনিক নয় পরস্ধ. 
বাস্তব সমাধানের চেষ্টা করাকেই তার মূখ্য উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করে। এইটেই 
আমি উজ্জ্লভারতের বিশেষত্ব বলে মনে করি। এর সঙ্গেই কিন্ত আর 
একটু] কথা আমি বলব-_উজ্দ্লভারতকে ভালবাসি বলেই বলব ৷ উজ্জল- 
ভারতের বহুল প্রচার আমি কামনা করি ॥ বহুল প্রচারের উপস্থিত একটা 
বাপা আমার মনে হয়. এই যে, পত্রিকার প্রবন্ধের ভাব এবং. ভাষা সাধারণ 
বুদ্ধি বিবেচন! সম্পন্ন জিজ্ঞাস ব্যক্তিদের পক্ষেও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে । 
অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সকছলর বোধগম্য ভাষায় বক্তব্যগুলি বণিত হুলে- 
আরও অনেক বেশী লোক গ্রাহক শ্রেষ্ীতূক্ত হবে বলে মনে হয়। 

পত্রিকা থেকে লোকে শুধু শিক্ষা নয়, আনন্দও পেতে পারে। পত্রিকা স্থলের 
পাঠ্য তালিকদ্বেক্ত অনুমোদিত পুস্তক ত নগৰ যে সকলকে ইচ্ছা হোক অনিচ্ছা 
হোক পড়তেই হবে ॥ স্বতরাং লোককে কিনতেই হুবে। ভাল না লাগলে 
লোকে.কিনবে লা.পড়বে না । তাতে তাদের দোষ দেও. যায় না।. বেশী 
সংখ্যক গ্রাহককে আকর্ষণ করতে হলে-ছুটো! জিনিযের কথ। ভাবা প্রয়োজন ॥ 
এক্ষটা হচ্ছে বাহ্কিক দিক্--যাকে বলে 47755. ৮৪৮৪০ । আর একটা ত 
ভেতরের দক-থেট। পত্রিকার আসল বক্তব্য। ০৩:-১৮০ট1-_বাহিরের দিকটা 
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বোধ হয় এক রকম দাড়িয়ে গেছে-__বদিও পাতার সংখ্যা আর একটু বালে 
খারাপ হবে বলে মনে হয় লা। আর ভেতরের দিকটার কথা ত আগেই 
বলেছি । অনেক স্মন্ব মনে হুয় ধার! হেট! বলতে চাইছেন সেটার সচ্ছে 
তাদের নিজেদের ধারণাওুলি নিজেদের কাছেই বোধ হয় বেশ পরিক্ষার ভাবে 
পরিশ্ুট হয়ে উঠেনি । স্থতরাং তাদের ভাবার মধ্যেও একটা অস্পষ্টতা, একট! 
আড়ষ্ট ভাব থেকে যাছ (* এই ধরণের প্রবন্ধ থাকলে পত্রিক। পড়ে লোকে 
আনন্দ পাবে ন, কাজেই পত্রিক! ঘে শিক্ষা দিতে চাইছে ত! কার্যকরী হতে 
না। কারণ প্রকৃত শিক্ষা আনন্দের ভিতর দিয়েই হচ্ছে থাঞ্চে। এই মুল 
নীতির উপর ভিত্তি করে শিশুদের শিক্ষাপচ্ধতির আজ অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে। The Play way. The Project method প্রভৃতির মুল কথাই 
হচ্ছে এই যে, খেলার কলনার আনন্দের ভেতর দিয়েই শিশু শিক্ষালাভ 
করবে । জনসাধারণকে শিক্ষ। দেওয়ার ব্যবস্থা এ শিশু শিক্ষার বাবস্থার 
মতই হওয়া দরকার। আনন্দ পাবার আর একটি উপকরণ হচ্ছে বিধন্ 
বস্তুর বৈচিত্রা-_-পত্রিকাদ্র সেটার একটু অভাব আছে বলে আমার মলে 
হয়। 
ধর্মের, আচারব্াযবহারের সব রকম গোড়ামি ত্যাগ করতে হবে, এই 
কথাই উচ্জ্রলভারভ বলে। মাঙ্গুষ মাস্থষই__এই কথাই হচ্ছে সর্ববপ্রস্থম'ঃ 
একালের হোক বা লে কালের হোক, এ দেশের হোক বা বিদেশের চোক, 
ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করুক বা তথাকথিত চণ্ডাল হোক, স্ত্রী হোক বা! পুরুষ 
হোক, শিক্ষিত সভ্য হোক বা অশিক্ষিত অসন্ডা হোক, মানুষ মাত্ৰকেই মানবের 
অধ্যাদা দিতে হবে ॥ এই কথাই উজ্জ্বলভারত বলতে চায়। এর চেয়ে মহত্বর 
' তত্ব আর কিহতে পারে আমি জার্নি না। তাই আমি উজ্জ্লভডারততের আদর্শকে 
একান্তভাবে সমর্থন করি । শুধু আমাদের দেশে নয়, আজ সারা, বিশ্বে বিষম 
অশান্তি, বিরাট ভেদলীতি, বিপ্বাট অনিশ্চস্থভা ও সংশয় বিরাজ করছে । এই 
অস্বাভাবিক অসহনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা যে হচ্ছে না, তা নয় | 
U. N. 0.-র মত আস্তর্জাতিক সংঘের প্রতিষ্টান এই চেষ্টা থেকেই উদ্ভূত 
হয়েছে। কিন্ত এ মহাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের কোন রকম 
প্রাণের ঘোগাযোগ ত নেই | সে যোগাযোগ স্থাপন হবে বদি এ আদর্শকে 


* এই সন্বস্ে কৈফিয়ত স্বরূপে আমাদের হাছা কিছু বলিবার আছে তাহা সাময়িকীতে “'প্রীতি- 
সম্যেলন"-সিবান্ধের মধো সম্পাদকীয় তাবে বল! হইয়াছে । 
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মেনে নিযে গ্রতে)ক দেশে, প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে এ রকম প্রতিষ্ঠান 
স্বাপিত হয়। আমাদের উন্জলভারত পরস্পরের মধ্যে এই প্রাণের যোগাযোগ 
স্থাপন করবার একট! প্ররুষ্ট পন্থা । তাই বয়সে, আকারে ক্ষুত্র হলেও দাম এর 
খুবই বেশী, স্থান এর খুবই উ'চুতে। 

সকলকে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দিয়ে, অশাস্তের মনে শাস্তি এনে, অস্ঠির 
চিত্বকে স্থির করে, হতাশ্বাসকে আশা দিয়ে, সব ভঘ, সংশয় দূর করে উজ্জ্বল- 
ভারত উদ্দ্রলতর হোক এই প্রর্থনা করি। নমক্ষার__ 
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শশাক্ষমোহন চৌনুত্তী 


ছন্দোবঞ্খ কবিতাই কাব্য নয়। তার বাচ্য স্বমমামণ্ডিত হ'তে পারে, 
তার মধুর বঙ্কার আমাদের মনকে দোলা দিতে পারে । কিন্তু তার অতিরিক্ত 
আর কিছুর ইঙ্গিত যদি তাতে না পাই তবে তা আর যা-ই হোক, কাবা নয । 
কবিতার অবয়ব-সংস্থানকে ছাড়িয়ে যে ইঙ্গিত তা হচ্ছে রসলোকের ইঙ্িত। 
রস আনন্দস্থরূপ, রসিক যারা তাত! তার আন্বাদ পায়। রসিক কারা? 
আলঙ্কারিকুদের মতে যাদের আছে সন্ধদঘহৃদয়সংবাদী মন । অর্থাৎ দরদী 
মনের অনুভূতিতে হব রসের আস্বাদন) 

অধ্যাত্যবাদীরা বলেন আত্মা আনন্দস্বহূপ । আত্মোপলক্ধিই রসোপলব্ধি । 
স্থাতরাহং রস ও আত্মা অভিন্ন, এবং এই হেতুই “বাকাং রলাত্মকং কাব্যম্‌' ) 

আনন্দই কাব্ন্থষ্টির মূল উৎস ব'লে কবিরাও অধ্যাত্মবাদীদের সমধ্যী।- 
তবে বিকাশের তারতম্য হিসাবে রসের গভীরতা ও অগভীরতা। বিচার করা 
সন্ডব ॥ কাব্য সার্থকতা! লাভ করেছে কিনা তা নির্ভর করে রসের গভীরতা 
উপর । 

কবি নিশিকাস্তের কবিতার ছন্দ অনবদ্য, শব্দচয়নে অসাধারণ নৈপুণা এবং 
বাকা বিস্তাসে অপুর্ব বর্ণচ্ছটা আছে। তা ছাড়াও আছে এক রহ স্থলোকর' 
ইঙ্গিত যা উদ্বুদ্ধ অধ্যাত্ম-চেতনাকে বাচ্যার্থের অন্তরালে টেনে নিয়ে গিয়ে মধুর 
ওৱরণ শুনায় । . z 
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রহস্তলোক কী? রসলোক থেকে তা কি ভিতর? না) তবে তা 
আত্ম-উপলন্ধির পথ-_অস্তমূবী ধ্যানীর সত্যদৃষ্টির পথ 1 
ব্রসলোকের একটা উদাহরণ দেও! হাক 
বন্দীরা গাহেলা গান, 
যমুলাকললোল সাথে নহবহ মিলায় না! ভান । 
তব পুরস্থন্দরীর নূপুর নিকণ 
ভগ্র প্রপাদের কোণে 
মরে গিছে ঝিজীন্মলে 
কাদাছ রে নিশার গগন। 
কবির বক্তব্য এখানে শুধু বাচ্যার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, মাহ্ছষের 
বাসলা-কামনার বন্তর খুধ নম্বরতার ইঙ্গিত দিচেে। কবির ভাব এখানে 
মনোহারী ছন্দে গাথা শব্ষলালিত্যের মোহ ছাড়িয়ে রসে পরিণত হুত্বেছে। 
রহল্তলোকের হলেও যা ভাবলোকেরই গান-__ 
আসে বলস্ত ফোটে যে ফুল, 
দিক-দিগন্ত পুলকে দোলে, 
অধীর গন্ধে ঝরে বকুল, 
দখিশা সমীর আপনা ভোলে; 
বসন্ত.নেই, আমি যে আছি! 
মম ঘৌবন-কুস্থমে-বাজি 
জাগে গৌরবে, ক্ধপে সৌরভে 
বাধন ভাঙে. 
কত আরক্ত-রাগে বে রাঙে | 
বস্তু জগতের বসন্ত ও চিত্তের বসন্ত এখানে একাকার । অন্তল্গন সৌন্দর্খে 
কবি অভিভূত হয়ে অনস্তের আভাশ দিয়েছেন। এই অনন্তের রসলোতে 
খিনি ডুব দ্বির্বেছেন তার কাছে ক্ষণ বসন্ত চিরবসন্তে ক্ষপান্তরিত ৷ 
কবি নিশিকান্তের কাব্য-স্থস্টিতে অনন্ত, আলীমের অভিব্যগ্রনা স্থপরিস্ফুট । 
বলে নিম্ন না হলে রসন্থষ্টি সম্ভব নয় ; ভার জন্ত প্রম্াস করা চলে কিন্ত সে- 
প্রবাস হয বার্থতাঘ পর্ধবসিত। নিশিকান্তের কবি-আীবনের উন্মেষ থেকে 
আঞ্ পর্যন্ত দেখি তার কাব্য-সাধন। চলেছে একটা বিশেহ পরিণতির দিকে । 
মানবের জীবনের টুক্রা টুক্র! হাসি-কাজ। ও স্থখ-হুঃখের খণ্ডিত রস যার 
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চিত্তে অলকালন্দ্রার ধার! এনে দিয়েছিল, তিনি শুনলেন একদিন মহাসাগরের 
ভাক। পুরাতনেঘ মোহ তখন তার হযেছে বিগত, তাই তখন তার বীণায় 
বেজেছে খেদের স্বর 
হাগ্সরে। সেদিন, আমিও ছিলাম তোমাদের এ খেলায় অস্কমলা ! 
মদির-নেশায় কুড়ায়ে অধীর সুখের দুখের কণা 
মাতিদ্বাছিলাম নয়ন।ভিরাম তোমাদের নন্দনে; 
তি . . = 
কিছু চোখে দেখা, কিছ কানে শোনা, কিছু হাতে ছোয়া কিছু মনে মনে ভাবা. 
কিছুবা প্রাণের হঠাৎ-পাওঘার হাল্ক। হাওছাছ কাপা, 
কিছুবা অধরা পাওয়া-লা-পাওযার কুহেলি মায়ায় মাখা 
কিছুবা না-বোঝ! বর্ণের ছবি আকা ;__ 
আমি তাই নিয়ে মোর গানে গানে করেছি রচন 
মোহন স্থরের মুগ্ধ বচন ! 
বিশাল এই পৃথিবীর মধো একদিন কবি চেগ্ে দেখলেন তার পরিবেশ কত 
ছোট ৷ পূর্বাচলে বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে স্বর্ধদেব তেমনি ওঠেন ডোরের বেলা; 
অগণিত সন্ধ্যাতারক। আকাশের গায়ে নিত্য তেমনি করে দীপালি উৎসব ; 
গৃহবাসী যারা, পথচারী যারা তাদের কল-কল্লোল তেমনি ভেসে আসে কানে; 
কিন্ত তৃপ্তি নেই । মন ছুটে ০তে চায় আর কোথাও ধেখানে সীমাহীন 
আনন্দ থাকে বেদনায় আলাহত। কবির অন্তর আকুল হয়ে যেন কার কাছে 
তার বেদনা জানায় । এমনি হয়েছিল একদিন রবীন্দ্রনাথের, তিনি জানিয়ে- 
ছিলেন এক অদৃশ্য শক্তির কাছে তার অস্তরের প্রার্থনা 
“অন্তর মম বিকশিত করে! অন্তরতর হে।” 
কিন্ত কেমন সেই বিকাশ 1 যে বিকাশে ক্ষুদ্রতার কোন মালিক্স নেই__ 
যা সুন্দর, উজ্জল, মঙ্গলময় । নির্বাধ জীবনে সমগ্র বিশ্ব এসে একাত্ম হচ্ছে 
বে-জীবনকে করেছে বৃহত্তর মহত্তর, সেই জীবনের প্রশান্তির মধ্যে ডুবতে 
চেদ্বেছিলেন রবীম্মনাথ-__ 
“যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, 
মুক্ত করো হে বন্ধ, 
সঞ্চার করো সকল কর্মে 
শান্ত তোর ছ দন্দাম।” 


ফান্ধন, ১০৬০ ] সাধক কবি নিশিকাস্ত ৬৯ 


কবি নিশিকাস্তরও এলো একদিন এই আকুলতা। রতি, হাস, ক্রোধ, 
উৎসাহ, বিশ্বন্থ প্রভৃতি বহুবিধ ভাবের আবেশে মানবের মনে যে রসাভাস ঘটে, 
“সেই রসের আদি উৎস কোথাদ্র ? অর্থাৎ এই সব রস কোণান্গ এসে স্থিতি লাভ 
ক'রে ‘একযেবান্ধিতীয়ম্‌' হুছেছে ? কবির আত্ম! ছুটে যেতে চান্স সেইখানে, 
অর্থাৎ জীবাত্মা চায় পরমাস্মার সংযোগ । এই পরমাত্মার সংযোগ সাধনই 
কবি নিশিকাস্তকে তার পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। নিশিকাস্ড সাধক কবি। 
মহাকাবোর যুগ থেকে সরে এসে আমরা এখন চলেছি খণ্ডকাবোর যুগে ৷ 
একালে খণ্ডকাব্যের সর্বজনপুজ্ঞয শ্ুষ্ট! রবীভ্্রনাথের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই 
সর্বরসাধারের সাধনার শ্থচনা। গিতা্লি'র যা মূল সুর তা হচ্ছে 
আত্মাভিমানকে ডুবিয়ে পরমাত্মার চরণে আত্মসমর্পণ, কারণ তা হলেই সম্ভব 
পুর্ণ রলের আস্বাদন । ভবিশ্য কাব্য-সাধনা কোন্‌ পথ ধরে চলবে রবীন্দ্রনাথই 
দিয়ে গেছেন একালে ভার প্রথম ইঙ্গিত। কবি এখানে হয়েছেন দার্শনিক 
অর্থাৎ সত্যত্রষ্টী। নিশিকাস্ত এই সত্যেরই উত্তরসাধক । তার সাধন! 
একাগ্রভাবে চলেছে এই দিকে । বিশেষ করে এঅরবিন্দের স্পর্শে তার 
চেতনা ব্পান্তরিত হয়েছে দিব্য চেতনায় ৷ 
মাহ্ষের প্রকাণ্ড মেলা । সেট মেলার মধ্যে অবস্থিত লাগর-দোলাম্ম 
দুলছে শিশু, কিশোর, ঘুবক-যুবতী আর হয়তে। জরাগ্রত্ত বৃদ্ধ । মাথার 
উপরে অন্তহীন আকাশ থেকে আলো ছড়িছ্ে পড়ছে ; মাটী থেকে উড়ছে 
ধূলি। আলো-ছায়াচ্ছন্ন ধৃসর-মলিন জীবওলির অতি সঙ্লিকটে দাড়িয়ে 
যে ব্যক্তি সকলকে দোল খাওয়াচ্ছে, সে ওদেরি মতো অতি সাধারণ মানুষ; 
কিন্ত কী অনায়াস-লব্ধ যেন তার শক্তি] সেইদিকে চোখ মেলে কবি ৫পছে 
গেলেন তার দিব্যদৃষ্টি। তিনি গেছে উঠলেন__ 
ঘুরিতে থুরিতে তারি চোখে চেয়ে 
খেমেছে ঘোরার ঘোর, 
এতদ্দিনে আমি চিনিতে পেরেছি ভারে 
উঠি নামি__তবু এক হ'য়ে গেছে 
অআতল-উধর্ব মোর, 
স্বত্তিকা-বুকে দেখেছি নীহারিকারে ; 
দোলায় বসিয়া অদোল-চেতলা খ্রি” 
অঙজিল (মেলার রঙে রঙে আখি ভরি. 


০ উজ্জ্বলভারত [ ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


স্বপনের মতো ছুলিছে মতি যত 
কোন্‌ খেছ্ালীর খেছাল মূর্ত করি। 
স্বগ্নয়্ে এই চিণ্যয় চেতনা কবিকে এনে দিয়েছে আনন্দঘন রস,_ঘে রসে 
নিমজ্জিত হয়ে তিনি তয্রেছেন স্থিত প্রভ্ঞ । 
কিন্তু তার আগে কত দীর্ঘ দিনের ব্যাকুলতা ঝরে গেছে অশ্রু হছে ॥ 
নিজের অহমিকার শেষ চিহ্নটুকু যেদিন মুছে গেলো সেইদিন কবি দেখলেন 
তার করণীয় আর কিছুই নাই__তিনি শুধু যস্ত্রীর হাতে যন্ত্রযাত্র ; পথে 
চলেছেন, দিশারী চলেছে পথ দেখিয়ে । 
আমি তো জানিনা, কোন্‌ ক্লে মালা 
শাঘিতে হবে, 
বীণাতে আমার কোন্‌ স্থরে তার 
বাধিতে হবে; 
আমি তো জানিনা, কি কথা বলিব, 
কোন্‌ পথ ধরি কেমনে চলিব ; 
আমি তো জানিনা কেমনে সাধনা 
সাধিতে হবে। 
অনাগত কালে হয়তো আবার কোন্‌ কবি স্থষ্টি করবেন এক মহাকাব্য 
বার বিচিত্র রসের ধ্বনি ঝক্কৃত হয়ে শুনাবে একটি মাত্র ভান, এবং সে তান 
হবে দিব্য চেতনার স্বরে বাধা ॥ 
রবীজ্রনাথ পথ নির্দেশ করেছেন । সে-পথের ইঙ্গিতে সাড়া দিয়েছেন 
নিশিকাস্ত, মুক্ত কবি তার যাত্রা-পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ধরে রেখেছেন তার 
কাব্যে ; চলমান থরতোয়ার জলকল্লোল, বাছু-হিত্রোলে মর্মরিত বনশিখর, 
তুবারধবল হিমগিরির রূপ-বৈভব, আকাশচারী পক্ষিকুলের নির্দেশবিহীন 
বঞ্চরণ অথবা আস্ত, ক্লান্ত, অগণিত নর-নারীর বিমলিন আচ্ছগ্জ বিলাল-__- 
এ সবেরই মধ্যে কবি দেখেছেন জ্যোতির্মক্ঘতা ! তার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠেছে সেই জ্যোতির উৎস 
যে-উৎসের বিশ্ব দোলে অস্বররের তপনে, ইন্দুতে, 
নীহারিকা-বলাকায়, চিরস্তন সন্ধ্যার সিদ্ধুতে ; 
ঘে-পালির ক্রাস্তিহীন রচনায় এ-বিশ্বতুবন 
বিশাল কাব্যের মত দিকে দিকে লভি উদ্ভাসন 


ফাব্তন, ১৩৬০] সাধক কবি নিশিকান্ত ৭১ 


কল্প হ'তে কজান্তরে প্রযুতিয়া উঠেছে বঙ্কয়া 
কালহীন ছন্দে তালে। 
নিশিকাস্ত এই জ্যোতির্ময়ের প্রেমে পাগল । তারই গান তিনি গেয়ে 
চলেছেন তার কাব্যে । কিন্তু 
যত গাহি গান তব নীরবতা তত যে নিবিড় হয়, 
হত উছলাই, তোমার অতলে তত হুই তন্ময়, 
যত কাছে পাই খনে খনে তুমি তত দূরতম হও, 
কোন্‌ অভীষ্ট স্থদুরের পানে মোর অভিসার লও, 
মিলনে-বিরহে বহি” ব্যাকুলতা কোন্‌ সে মিলন লাগি 
দিবানিশি আছ জাগি। 
পৃথিবীর মানুষ আমরা । উদয়াচলে আদিতে/র নিত্য আবির্ভাবে তে 
লব জীবনের উদ্দীপন হয় দিকে দিকে, তা কছজন লক্ষ্য ক'রে থাকি? কবি 
“সেই বূপককে আশ্রয় ক'রে সকলকে শুনিয়েছেন সেই পরম আযোতির বাণী। 
তার কাব্যের দ্যুতি অমল । তার স্থষ্টি সার্থকতা বহন ক'রে চলেছে । 


__মাহ্ুযের অস্তরের সহজ বিশ্বরূপ-মান্যটিকে জাগ্রত করে তোলাই হচ্ছে 
সকল কর্শমপন্ধতির মূল রচ্শ্ত।__ 


গান্ধী 


সম্ভোধকুমার অধিকারী 


মৃত্যুর কুলে জীবন দেখেছে! অস্কৃতময় দীপ্ত 

স্তত্যুন্ত় নাম ? 

ক্র্ষ্যের লেখা চিররাত্রির মেরু তুষারের বন্ধে 
দুঃসহ উদ্দাম ? 

দেখেছে! মানব মৃত্যুসাধকে শতাম্বী ব্যাপী পুণ্য 
মহাত্তা যার নাম? 

মৃত্যু ত তাকে নীরব করেনি মহৎ করেছে সত্যে 
রক্ত যে তার হয়েছে অশোক জীবনের অমরত্তে, 4 
প্রাণের প্রকাশে পরশমলির স্পশ পেছেছি ভাগ্য 
পেয়েছি অমর জীবনের জয় নির্ভয় বৈরাগ্যে । 

চির অভয়ের হাশ্ত দেখেছি প্রেমের দীপ্ত চক্ষে 
মুক্তির মানে ছিংসাঘ জন নির্তয় পাওয়া বক্ষে । 

তুমি ভারতের গান্ধী? 

কঠিন দৃপ্ত.---চরণে বিজয় অঙ্জিকত দাণ্ডী |. 

সতেয অটল, নির্ভপ্র ; মলে বিক্ষোত্ত নেই, শান্তি ৷ 
একলা চলার পথে কোনদিন ও বিকার শ্রান্তি। 
'অস্করস্তের আনন্দে বলো, কি ছা, কি সে সত্য? 
এক জীবনের অবলানে একি জীবনের অমরত্ব? 
শুনেছি গান্ধী নাম--------এ ££ 

তুষার মেরুতে পড়েছি তির্মিরসর্ঘের লেখা নাম । 
মেরুঝন্ধার মুক্তবল্গা বাতাসের বুক চেরা 


নি 


শত শতাৰী পুণ্যে যে পাওয়া-মৃত্যু তাকে দিলাম ॥ 


যাত্রাগান 


জয়দেব পাক 


অভিনঘ কলার ক্রমবিকাশে হাত্রার স্থান হ্প্রশত্ত। প্রাচীনকাল থেকে 
অল্পদিন আগে পর্যাস্ত আমাদের দেশে যাত্রাগানের রীতিনতে। আদর ছিল। 
আধুনিক থিয়েটারের ধরণধারণ বিলিতি কাদদার হ'লেও এর আদি এদেশে 
যাআভিনযস থেকেই হছ্েছে। থিয়েটারের নাটকের সঙ্গে যাত্রার নাটকের 
পার্থক্য যথেষ্ট, তার আঙ্গিকের সঙ্গে যাত্রার পালার আঙিকের তফাত, 
প্রধানতঃ পরিবেষণ এ্রণালীতে । 

খিচ্সেটার অভিনয়ের আম্বোজন অনেক, তার 3628 চাই, makeup 
চাই, ৪cene 8cenery চাই, নানা বায়না! সেদিক থেকে যাত্রার ম্ৃবিধা 
অনেক । ঘে আসরে কীর্তন গাওঘা হ'ত, পাচালী শোনানো হ'ত, কবির 
চাঁন বলতো, সেখানেই যাআও অনান্থাসে চল্বে । পাচালীর সঙ্গে তার পার্থক্য 

“ এই যে, যাআর্ডভিনছের জন্যে একাধিক লোকের প্রয্মোজ্জন, যেখানে পাচালীতে 
* একজনই নানারঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারে। 

প্রথম প্রথম পাচালীকাররাই ঘাত্রার আসর করতেন । বিখ্যাত ঘাত্রাধিকারী 
ব্ৰজমোহন রাদ্র, মতিলাল রায় প্রতৃতিরা সকলেই আগে পাচালী-গায়ক ছিলেল। 
পাসেলীর আলর থেকেই উদ্ভব হয় যাল্সার পালার ; আবার আধুনিক যুগের 
খিয়েটার সেই যাত্রার আসরের ওপরেই গড়ে উঠেছে । 

আধুনিক রঙ্গ মঞ্রের অভিনবীত' নাটক জার আসরের যাত্রার পালার মধ 
আর একটি শুর আছে-সেটা সীরতীবভিনদের ) নাগরিক সুরুচিসম্পন্র আসরে 
খাত্রার - পুরাতন. পালাগুলোকে একটু 'রঙচঙ_ করে অভিনয় হ'ত, সাধারণ 
রঙ্গমঞ্চে এগুলোকে” তুঁ্ঘন বাত প্টতাভিনছ বা গীতিসাটয'। প্রথম” 
যুগে ইংরেজি কাস্রদায় নাটক লেখার আগে বহু নাট্যকার্,এরকম সীতাভিনপ্থের 
পালা লিখেছেন। তাদের মধ্যে নাম করতে হতাহত হরিক্টন্্র 
মিত্র প্রভৃতির । . 3১৯০৭ ই রঃ 

- ইংরেজি ০০6৫. ঢঙে রচনা এগুলোর ক! নন; সে ধরণের পীতিলাট্য 
পাওয়া যায় জোঁড়াস টো ঠাকুর বাড়ীর পারিবার্রিক রঙ্গমধ্চে । জ্যোতিরিশ্ 
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নাথ ঠাকুরের মানময়ী, রবীন্দ্রনাথের বান্মীকি প্রতিভা, মাযার খেলা খাটি 
বাংলা অপেরার নিদর্শন ॥ অবশ্য রবী শ্রনাথের কালমৃগয়া, বান্মীকি প্রতিভাকে 
যাত্রার আদর্শে ই গঠিত বললেও অন্তাঘ বলা হবে না। 

সেকালে হুরিমোহন রায় নামে একজন নাট্যকার অপের! রচন! করেছিলেন 
বলে দাবী জ্ঞানিঘ্রে গেছেন _-“ অপেরা! অর্থাৎ বিশুদ্ধ গতিক! এ পর্য্যন্ত কেহই 
প্রপদ্ঘন করেন নাই । বহু দিবস হইল, আমি আনকী বিলাপ নামে একখানি 
গীতিক! রটনা করি । স্বর্গীয় বাবু স্টামাচরণ মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে সমধিক 
উৎসাহের সহিত উক্ত অপেরার অভিনঘ্ন করিস্বাছিলেন। ফলত: তৎকালে 
জানকী বিলাপ খানি কথঞ্চিং অপেরার আদর্শ স্বব্ূপ হইয়াছিল । প্রায় 
দশ-বারো বৎসর অতীত হইল, উক্তরূপ গীতিকার অভিনয়ে আর কেহই 
যত্ববান হ'ন নাই । ১২৮১ সালের আশ্বিন মাসে প্রধান জাতীম্ঘ নাট/শালার 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন নিয়োগী ‘সতী কি কলক্ষিনী” নামে একখানি 
গীতিকার অভিনয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানিও ‘জানকী বিলাপের 
কথঞ্চিৎ আদৰ্শ শ্বজ্ূপ |” 

যাত্রার মূল উপজীব্য কিন্ত নাটক নয়, সঙ্গীতই ! আগের দিনে বাংলা 
সাহিতোর সমগ্র অংশই তে! ছিল স্বরে বন্ধ। তার কারণ অবশ্য কেবল 
বাঙ্গালীর স্বর-প্রবণতাই নয়; প্রচারের স্থবিধার জন্তেই কবিদের রন] 
গাদকদের কঠের ওপরই নির্ভর করত । লিখিতভাবে কোনো কিছুর 
প্রচার ছিল একান্ত গণ্ডীবন্ধ ; স্বরই কাব্যকেে স্থায়ী করত, বিবৃত করত । 
স্থরের ভিতর দিয়েই তাই অস্ত কলার রুপাস্থবর্তন হ'ত। একটা পুথি 
হদ্ব তো থাকত যাত্রার অধিকারীর কাছে, আর তার অধিকারের বলেই 
তিনি হতেন দলের অধিপতি । দুরদূরাস্তের গ্রাম গ্রামাস্তর থেকে খ্যাতিলিঞ্স, 
তরুণদল হাজির হ'ত তার শিশ্তত্ব গ্রহণের জক্তে, গুণী বাস্ককরর! তাবেদারী 
করত তার দয়ার আসরে ঠাই পাবার লোভে । পাঁচালী:খেউর, কীর্তন কোনো 
গানেই বেশি লোকের প্রয়োজন হু'ত লা ক্ষিন্ত এ খাত্রায় অভিনছের অঙ্কে 
চাই নানা শ্রেণীর অভিনেতাদের । কাজেই যাত্রার দলে ভীড় কর্ত 
বঅন্বেকেই। 

যাত্রার স্থবিধা ছিল অনেক । সাজসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ কিছুই লাগত না ধেঘন, 
নতুন নৃভন গল্পেরও তেমনি প্রয়োজন ছিল না। একই রামায়শের কাহিনী 
হুজমানের প্রভক্তিতু, মহাভারতের যুক্ত, দ্রৌপদীর বন্বহরণ কিংবা রাখারুকেন্স 
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লীলারক্গ নিয়েই রাশ্িরাশি পালা রচিত হয়েছিল; তার ওপর ছিল 
বিশ্যাহ্ন্দরের পালা এ কেচ্ছাকাহিনী ঘে সে যুগের পোকে কি ভালোই না 
বাস্ত, তা বলে শেষ করা যায় লা! 

যাআগানের প্রধান বৈশিষ্ট মূলতঃ চারটি-_প্রথমতঃ যাআ। আগাপোড়। 
স্থরে ভিত্তি করে রচিত । কেবল বাআই নয়, আমাদের পাচালী, কবির 
গান, পালাগল্প, এমন কি ইচতগ্ত দর্শনের মতে! গৃঢ় শাস্রও সবই তো ছিল 
এ রকম স্থরের ওপরই স্থাপিত । যাত্রায় সবাই গান করে; রা বিচার 
করতে করতে গান গা’বে, লৈল্করা যুদ্ধ করতে করতে গাইবে ; এমন কি 
দেবতারা মঙ্গল বর দিতে এসে গান করতেন, দানবরা অনিষ্ট চিন্তা করে 
গান ধর্ত। অধিক্ষাংশ কাহিনীই প্রকাশ পেত গানেরই মাধ্যমে । এমন 
কি ঘখন রঙ্গমঞ্চের রীতিমতো উদ্জতি হ’ল, তখনো! যে যাত্রার অবসান 
হয় নি’ তার কারণও ঘাত্রায় এই স্থরের রাজত্ব । খিকেটাবের পরিপুরকল্সপে 
যাত্রার চলন থেকে গেল। অনেক সময়ে থিয়েটারের নাটকের মধ্যে 
অনেকগুলে। গানের সমাবেশ করে তাদেরকে যাত্রার পালায় পরিণত 
করা হ'ত । মধুস্থদনের শর্শিষ্ঠা. পদ্মাবতী প্রভৃতি নাটক এভাবে যাত্রার 
আসরে অভিনভ্প হয়েছিল । গিরিশচন্রও তার নট-জীবন এ রকম যাত্রার 
পালা রচনা করতে গিছেই হ্থরু করেন । 

যাত্রার দ্থিতীদ্গ বৈশিষ্ট্য বড়ো বড়ো বক্তৃত।। যাত্রার আসরে সময় পেলেই 
আভিনেতানা দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এ লব বক্তৃতাতেই স্থবিধা মতে! নান! 
রকম তত্বকথা, আলোচনা, ধর্মউপদেশ, এমন কি সামন্গিক ইতিহাস ও 
সংবাদও তারা বলে নিতেন । প্রহলাদ কিংবা গ্ুবের পালার তার! হুয়তো 
ক চোট বিষ্ণু স্ডোত্র আউড়িছে নিলেন, রাজার বক্তৃতায় রাজ কর্তব্য 
কিংবা শাসন 'লীতি বিনে নানা অস্ুশালনের উল্লেখ করা হ'ল-__এ 
রকম । 

প্রাদ্ সমন্ত বন্তৃতাই আবার পদ্যে বল হ’ত। গিরিশচঞ্জের ন্গস্যত 
অমিআক্ষর ছিল প্রান্ন সব্‌ পালারই বক্তৃতার 5:952090 বা প্রচলিত ভাষা । 
একবার আরস্ত করলে অভিনেতার! নিজেদের বলার গতিতেই ছন্দ এনে 
ফেল্তেন। এভাবে যাত্রার একটি বিচিত্র কথা বলার ঢঙ্‌ ই গড়ে উঠেছিল । 
ধির়েটারের ঘুগে লানা রকম ফীলিংস (£561174)-এর সাহায্যে এ রকম দীর্ঘ 
বক্তার প্রোদ্রনের অবসান করা হযেছে । 


শপত - উচ্দ্লভারত [ শম বর্ষ, ২ম লংখ্যা 


যাত্রার তৃতীদ্ছ বৈশিষ্ট্য আট“এবং আঙ্গিকের অপেক্ষা লোকের দর্শনকালীন 
চাহিদারই প্রাধান্ত দেওদা হয়েছিল । অবন্ত ভাতে ক্রত্রিমতা অপেক্ষা 
স্বভাবিকতারই সঞ্চার হুয়। যাত্রার টেকনিক (₹echni৭Ue) নির্ভর করত স্থান- 
কাল-পাজ্সের ওপর । দর্শকদের কাছে রসই ছিল আসল বন্ত, গাড়িছে দাড়িয়ে 
বাহ আড়ম্বরে" না ভুলেও শুনেই তার! তন্ময় ছয়ে যেত । অভিনেতারাও 
তাদের আট'-এর পারদশিতা দেখানোর চেচ্ছে বন্তুতা শোনানই মুখ্য উদ্দেশ্য 
মনে করত, চারপাশের সবাইকে তারা দর্শক” বলে ধর্ত না, শ্রোতা বলেই 

মনে করত । 
চতুর্থতঃ ধাত্রাগানেক প্রধান রস ছিল ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । 
মঙ্গলকাব্যে যেমন মানবের চেয়ে দেবতার লীলার প্রার্ধান্ত দিয়ে তাকেই 
শেষে জয়ী করা হ'ত, লে রকম যাত্রার পালায়ও লব সময়ে “ধর্মের জয় 
অধর্ধের পরাজম" দেখাতে গিয়ে দেবমহিমার গপগানেই ভরে উঠত। ঘাআর 
অধিকাংশ পালাই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত ; অবস্ত সে সমঘ্ে 
দেশবাসীর কাছে এরকম কাহিনী ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগা সম্ভব 
ছিল না। পরবর্তীকালে যদিও সামাজিক পালা যাআ রচিত হখেছিল, 
তথাপি যাত্রা বল্‌্ভে আমরা পৌরাশিক গল্পই বুর্চি। তাক্টুমধ্যে আবার 
অনপ্রি্স ছিল এরকম কয়েকটা গল্প বথা_-সীতাহরণ, কংসবধ, সাবিত্রী- 
সত্যবান, রাম-রাবণের যুদ্ধ, লক্ষাদাহন, লল-দময়স্তী, অভিমস্থাবধ, প্রহলাদ, 
ঞব, ফমলেকামিলী প্রস্ভৃতি। এ ছাড়া বৈষ্ণব প্রভভাবাস্থিভ কয়েকটি 
কঝাঁছিনী সমাদৃত হয, যেমন নিমাই সঙ্গ্যাস, রুফুক্রীলা, জগাই মাধাই, 
নৌকাবিলাস প্রভৃতি । 
ts ক্রন্শঃ 


ত 


El) 


তুরবশতঃ এইরূপ ছাপা হইয়াছে 


ধেইপান্তদেবতাভক্ষ! ধসে অঙথয়ান্থিতাঃ । 
তেইপি মামের কৌস্বেয়, য্স্থ্যবিদিপূর্কাকম্‌ ॥ ৮২৩ 
(তুমিই ধখন অন্ত দেবতারূপে প্রকাশিত, তখন যে কোন ব্যক্তি থে 
দেবতারই উপাসনা করেন, সে তো তোমারই ভক্ত; তবে কেন 'অরন্ত' ও 
"অনন্ে'র মধ্যে এই পার্থকা? এই আশঙ্কার নিরাকরণ করিতেছেন) যে 
অপি [ধে লব] অন্ত দেবতাভক্তাঃ [ অন্ত সব দেবতার তক্তগণ হই! } ঘড়ন্তে 
[পুজা করেন] শ্রস্ধাস্থিতাঃ [ শ্রন্ধাধুক্ত অর্থাৎ থও তাহাকেই 'একান্ত' সত্য 
বলিয়া ধারণা করিঝুর খোগ্যতামুকত হইয়া ] তে অপি [ তাহারও ] মাম্‌ এব 
{ পরোক্ষভাে জা ছে কৌন্তেয়, হজন্তি [পুজা করেন] (কিন্তু এই 
ধজন সাক্ষাৎ বর্তমান ভজন নহে, কেন না) অবিধিপুর্ববকম্‌ [ অবিধি 
হইয়াছে পূর্বে যাহার; ‘অবিধি' অর্থ শরণাগতি রূপ, 'অনন্ত'-হইয়! যাওয়া-রূপ 
গুরুযোত্বঘ বিধান বা! বিধির আশ্রয় না লওয়|; পুরুষোত্বম-‘আমি'কে ভোদদৃষ্ট 
ও 'অহমকর্তা'-_এইকপ অজ্ঞান পুর্বে লইয়া পরে যজ্ন করাই অবিধিপূর্বক 
হন ]। 
ঘাহার! অন্তদেবতা-তক্ত, অথচ শ্রীযুক্ত হইয়া উপামনা করে, তাহারাও 
অবিধি পূর্বক আমারই উপাসনা করে! শি২৩ 


রি গ্রীমন্ভগবদগীত৷ 


নৰমোহধ্যায়ঃ 
(পুৰ্ব্বাহবৃত্তি ) 


বহম্‌ ছি সর্ব হজ্ঞানাং ভোকত! চ প্রভুরেব চ। 
ন তু মামভিজ্জানস্ভি তত্বেনাতক্চ্যবস্তি তে ॥ 21২৪ 


ঘি €(তাঠাদের ঘজন অবিধিপুর্বক কেন হুইল, তাহাই বলিতেছেন) 
| 1 অতম্‌ [ প্রাপসুত্তি আমিউ ] তি [ যেতেতু ] পর্বধজ্ঞানাস্‌ [ জীবনব্যাপী সৰ্বব- 
+ কৰ্বর্ূপ যজ্ঞ সকলের ] ভোক্তা চ [ সেই সেই দেবতা রূপে ভোক্তা ] প্রত: এবচ 
৮ [ এবং স্বামী ; ‘'অধিযজ্ঞোহহম্‌’” ] তু [ আমি এট সর্বময় প্রাণঘন হইলেও 
কিন্ত ] মাম্‌ আমাকে ] ন অভিজ্জানস্তি [ অভিজ্ঞান লাভ করে৷ না; পুর্বে 
স্দাত্মভৃত আমাকে পুনরায় প্ররুতির পরিণামের ক্ষেত্রে জ্ঞানে না] অতঃ 
,[ অতএব ] তত্মেন [ তত্বদৃষ্টিতে, যজ্ঞ সম্বন্ধে যাবৎ তত্ব হইতে] চাবস্তি 
£. [ যজ্ঞ ও তাহার ফল হইতে চুত হয় ; য্রেশ্বর 'আমি'কে অস্য বুদ্ধিতে দেখার 
& ফলে ঘঞ্জের নিগৃঢ় উদ্দেশ্য ও সিদ্ধি সব তাহাদের জীবনে বার্থ হন্ত ]। 

আমিই নিশ্চয় সৰ্ব্ব ঘন্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু কিন্ত তাহারা আমার আডি- 

জ্ঞান লাভ করে না, এই কারণে তত্ব দৃষ্টিতে তাহার! চুযুত হুয়। ৯1২৪ 
j বাস্তি দেবক্রতা দেবান্‌ পিতৃন্‌ যান্তি পিতব্রত1: 
ভূতানি যাস্ভি ভূতেজা। যাস্তি মদ্যাজিনোইপি মাম্‌ ॥ ৯২৫ 

(ঘন্তের সমগ্র নিগৃঢ়' প্রঘোজন সিক্ক লা হইলেও তাহাদের অল্প ফল 
প্রাপ্তিতে কোনও বাধা হদ্ না, ইহাই বলিতেছেন) ঘাল্তি (প্রান্ত হয় ] দেবত্রতাঃ 
[দবতাগণের প্রীতির উদ্দেশ্যেই যাহাদের ত্র অর্থাৎ নিয়ম ও ভক্তি, তাহার। 
দেবব্রত ]দেবান্‌ [ দেবসমূহকে ] পিতুন্‌ [পিতৃগণকে ] যাস্তি [প্রাপ্ত হন] 
পিতৃত্রতা: [ শ্রাঙ্ধাদি ক্রিয়াপর পিতৃভক্ত ] ভূতানি [ বিনাত্লক, মাতৃগণ ও চতুঃ- 
যি যোগিনী গ্রভৃতিকে ] যাস্তি ভূতেন্্যা [ ভূত পুজকগণ ] ঘান্তি [ অনায়াসে 
প্রাপ্ত হয় ] মদ্যাজিনঃ অপি [আমার ষজনশীল পুরুযষোত্তম ভক্ত ]যাস্‌ 








hag উজ্জ্বলভারত [ এম বর্থ, বয় সংখ্যা 


[সমগ্র সাধনাসিস্কিঘন আমাকে ] (ক্ষিশ্রসিক্ষিকামী অন্ত দেবভক্তের শ্রমও 
বেস্ট, লাভও হদ্দ অল্প; পক্ষান্তরে আমার ভজন “কৰ্ম স্ঙুখয্‌’’, অথচ লাভ 
হয় সমগ্র ফল কপ 'আমি' )। 

দেবতাযাজ্গিণ দেবতা প্রাপ্ত হন, পিতৃঘানী পিতৃলোক প্রাপ্ত হন; কূত 
যন্ঞকারীগণ ভূতলোক প্রান্ত হন; আর মৎ্পরাদ্রণগণ আমাকে প্রাপ্ত হুন । 

৯২৫ 
পত্রং পুষ্প, ফলং তোয়ং ঘো মে ভক্তা প্রঘচ্ছতি । 
তদহুং ভক্ত পনহৃতমপ্রা মি প্রযতাত্মনঃ ॥ ৯1২৩৬ 

€শান্ ব্যবস্থার ফলে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে লমন্ড হথছোগে বাহারা। বঞ্চিত, 
লর্বক্ষেত্ডের শক্তিমানদের শোধণে বাহার! সর্বহার। পতিত, সেই পতিত সর্বব- 
হারাদের জন্যও ঘে তাহার স্রেহঘন শান্ম প্রলারিত রঠিয়াছে, তাহারা সেখান 
হইতেই যে সৰ্ব্বোত্তম সর্ব গুজ্ৃতম সাধনা ও সিদ্ধি আস্বাদন করিতে পারেন, 
শক্তিক্ষেত্রে বঞ্চিত থাকিলেও ঘে তাহাদের পুরুহোতম দত্ত সহজ অধিকার কেহ 
কাড়িঘা লইতে পারে নাই, শত শোবণেও থে প্রাণের শুর শুফ হম লা, তাহা 
প্রদর্শন করিবার ঝন্ত বলিতেছেন ) পঙ্জং পুষ্পং ফলং তোঘং [অতি লহজে, সর্বব- 
হারাছেরও ঘরের কোপার লভ্য পত্র পুস্প ফল জল প্রভৃতি ছোট ছোট উপকরণ 
লমূহ ] ব: (যে দীন হীন কাঙাল ] মে [ দীননাথ, কাঙালশরণ, পতিতপাবন 
আমাকে ] ভক্তয। [ ভক্তি ত্বারা ; ভক্তির মহিমা ইহাই যে, ভক্তিদেবী অতি 
‘ক্ষুত্র'কে অনস্কে গড়িছা তুলিতে পারেন। ভক্তিশাস্ত্রে অংশও পুর্ণ। ভক্তি 
শান্্ই বলিতে পাবেন-__“লরুদপি পরিগীতৎ ছেলয়! শ্রন্ধঘ/ বাপি। তৃগুধর 
নরমাত্রং তারদ্ে কুষগলাম | আংশ-অংশীর ভেদ ভক্তিতে নাই, কেন না 
পরিপামডেদ যে রাগদ্বেষ স্তরের ধর, লে শুরের উর্দ্ধে সহিদ্াছে ভক্কিত্তর ] 
প্রযচ্ছতি । সমর্পণ করেন ] তৎ [ সেট পত্র পুষ্পাঙ্গি ] অহম্‌ [ আমি ] ভক্য- 
পন্ধতম্‌ [ ভক্তিদ্বারা উপহৃত, প্রাপিত ] অশ্বামি [ সাক্ষাৎভাবে ভোজন করি; 
কাহারও মুখের মারফতে পরোক্ষভাবে নর] শ্রযতাত্মনঃ [ প্রাণ দ্বারা প্রত 
প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞান্বারা প্রধত প্রাণের সংঘমনে পুরুহোত্তম মাত্রায় সংযত আত্মা 
অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রিয মনবৃদ্ধি চিত্তাহস্কার ঘাহার ]। 

ভক্তিপুর্ববক যে কোনও ব্যক্তি আমাকে পত্র, পুস্প, ফল, জল অর্পণ করেন, 
সেই প্রযতাত্মা ব্যক্তির ভক্রিদ্বারা উপহৃত সেই সকল ত্রব্য আমি ভোজন 
করিয়া থাকি । 


ফান্গুন, ১৩৬০ ] শ্রমন্থগ বদপী ত! ৭৯ 


ঘং করোধি যদশ্রাসি হচ্ছুহোবি দদালি যং । 
যত তপস্থসি কেঁন্তেদ্ব তৎ কুরুঘ মদর্পশম্‌ ॥ ৯২৭ 

(সকল কর্মক্ষেত্রে অধিকারচ্যত,হ ওয়ার ফলে বাহার ধে-কিছু সহজ ক 
- অবশিষ্ট থাকে, তাহার উপর লীড়াইন্বাই যে সেখান হইতে পুরুবোত্তম পথে 
যাত্মা কাথত চদ্প, এবং তাহাতেই হে মাহুধের চরম সার্থকত। লাভ হয়, 
তাহাই পুক্তযোত্তম বলিতেছেন ) বং করোবি [হাহা কিছু স্বভাবের প্রেরণার 
আবনের অভিবাক্তিক্কপে কর, তাহা সাত্বিকই ছউক, রাজসই হউক বা তামলই 
হউক ] ঘং অপ্রাসি [দ্ীবন রক্ষার তাগিদে, অনায্বাস-লন্ধ, তাহা সাক রাজস 
বা তামল হন্ডক, এমন যা-কিছু ভক্ষণ কর] যন্দ্ুছোবি [ সাতিকই হউক, 
রাজসই হউক, আর তামলই হউক, সমাজ রক্ষার অজ ছিলাবে হা-কিছু হোম 
কর] দদালি যং [যাহা কিছু দান কর] ধং তপস্কলি [ তপস্যাজ্ূপে যাহ! 
কিছু তপশ্চরণ কর ] তৎ কুরুত্ব [ তাহা কর] মদর্পণম্‌ [ মদর্পণকে পুর্বে 
কৌশলন্রপে আশ্রয় করিয়া] ( কর্ণ্ব কর। খাওয়া প্রভৃতির 'বাছিরে* ভজন 
বলিছা পৃথক্‌ কোন ব্যাপার করিবার প্রয়োজন লাই, উহাদিগকেই 
ভঙ্গনের রূপ দান করিবার কৌশল অবলশ্ন করিতে হুইবে। 'ন তু 
পৃথগ, ব্যাপার এব করণীঘ:'। দেশ কাল বস্তু দেহ প্রস্ততি ঘখন এমন 
শোচনীয় দুর্গতিতে পরিণত হয় যে, নিজ জীবন রক্ষার নিতান্ত প্রঘোজনীন 
সহম্র কশ্দ করতেই দিনের অধিক সময় চলিয়া যায়, তখন কষ্টসাধ্য ভজন 
করিবার অবসর কোথায়? ঘোগাতাই বা কোথায়? উপাদান সংগ্রহের 
লন্তাবনাই বা কোথায় ? তখন পরুম করুণামদ্র পুরুঘোত্তম প্রতি সহজ কশ্মকেই 
ভজনের ক্কপে গড়িয়া তোলেন। একটী দৃষ্টান্তের আশ্রও্ গ্রহণ করিব। 
40০ শব্দের উচ্চারণ ‘গড,’ ; কিন্তু এই উচ্চারণচী অক্ষরগুলির পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
উচ্চারণের ঘোগফল নদ্র । G০৭ শব্দের মধ্যে আছে G, 0, D; ইহাদের 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ অক্ষরের উচ্চারণ যোগ করিলে তে। ‘জ্বি ও ডি'ই হয়, গড় হয়না । 
‘জি ও ভি" হইতে 'গভ উচ্চারণ নিশ্চই পৃথক্‌ । কিন্তু লংস্কৃত ভাষার শব্দপগুলির 
পৃথক্‌ পৃথক অক্ষরনুলির পৃৎক্‌ পৃথক্‌ উচ্চারণের ঘোগঞ্চলই শব্দের উচ্চারণ । 
ধরুন পুক্ুযোত্তম শব্দ, ‘পুরুষোত্তম’ শব্দের মধ্যে রহিয়াছে প্‌+উ+র্+উ+ 
য+ও+ত_+ত_+অ+ম্+অ। এখানে পৃথক্‌ পৃবক্‌ অক্ষর গুলির উচ্চারণ 
সমষ্টি শব্দের উচ্চারণ । ঠিক সেইরূপ সারা দিন কর্ণ্ম করিব এক ঢং-এ, আন. 
রাত্রি নহ্টার সমন্ন জপ তপ, সাধন ভজ্জন আরম্ভ হইবে অঙ্ক ঢং-এ__ ইছা . 


৮ উজ্জ্লভাৱত [ এম বর্থ, হত সংখ্যা 


পুক্রযোত্তম ভজন নত; কেনন! সার! ক্িনকার সহজ কর্শ্মের বাহিরে রছিতেছে 
ভবন । সারা দিনের সহজ কর্শ্বঞ্চলিও এমন ঢং-এ, এমন কৌশলে কর! 
যার, যাহাতে কৌশল পূর্বক কৃত এ কণ্চগুলির সমষ্টিই ঘোগরূপে, ভঙ্গন ক্ষপে 
গড়িয়া উঠিতে পারে। 31২৭ রঃ 

ঘাহা কর, বাহা ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, হাহা তপশ্চরণ 
কর, হে কৌন্তের, সেই সব “মঙগর্পসম্*-কৌশল পূর্বক কর। 

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষাসে কর্শ্মবন্ধনৈঃ । 
সন্তযালযোগঘুক্তাত্মা বিমুক্কে? মামুপৈস্থসি॥ ৯২৮ 

(ওষ্টক্ূপ কর্শ করিতে করিতে তোমার কি হইবে, ভাহা শুন ) শুভাগুভ 
ফলৈঃ [ শুভ এবং অশুভ, ইষ্ট ও অনিষ্ট কূপ ফল হুইতেছে কশ্মের অস্তনিছিত যে 
বন্ধনের, তাহাই শুভান্তভ ফল ] কর্ম বন্ধনৈঃ [ কর্শ্দের অন্তলিহিত ঘে বন্ধন, 
সেই বন্ধন দ্বার! ] এহৎ [এইন্জপ মদর্পণ ক্ভণ কৌশল অবলম্বন করিয়া ] মোক্ষাসে 
[ মুক্ত হইতে পারিবে ; তখন লহজ্ কণ্ধ গড়িয়া উঠিবে লীলার ; ব্রজ্কোৌশলে 
ক্ুত জীবনের সহজ্জ কর্গুলিই লীলা ; তখন কশ্বের অন্তরের বন্ধন পরিণত 
হয় ‘রসে’ ] (সেই এই ) লপ্রযাসঘোগযুক্তাত্যা) [ সন্তাল যোগ দ্বার! যুক্ত চইয়াছে 
আত্মা যাহার : ঘাহা সন্পগাশ তাহাই যোগ ; কর্শ্মসমর্পণ হটতেছে সন্যাস এবং 
এই লমর্পপই হইতেছে ঝর্টের কৌশল ব!( যোগ ] ( সেই সন্ন্যালযোগবৃক্তাত্মা 
হইয়া তুমি ) বিমূক্তঃ [ কৰ্ণ্ম বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া ] ( এইই দেহ থাকিতে 
খাকিতেই ) মাম্‌ [ আমাকে ] উপৈধ্যসি [ তত্ব দৃষ্টিতে বুঝিঘ্বা সমগ্র ভাবে 
আমাকে সৃতন করিয়া প্রাপ্ত হইবে ]। 

শুভাশুভ ফলের হেতু কর্ণ বন্ধন হইতে এই প্রকারে তুমি মুক্ত হইবে । 
সল্ল্যাসযোগধূক্রাব্যা তুমি বিমূক্ত হুইয়া আনাকে লাভ করিবে। ৯1২৮ 

সমোহহম্‌ সর্ববভূতেষু নমে থ্বেস্তোহপ্তি ন মে প্রিয়ঃ । 
ঘে ভন্গব্যি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেযু চাপাহম্‌ ॥ ৯২৯ 

(তবে তে! তোমার রাগ হেল রহিয়াছে ; কেননা ভক্তগণের প্রতি তোমার 
অনুগ্রহ দেখিতেছি, বাহা অন্তের প্রতি লাই-__এইক্ষপ আশঙ্কার উত্তর স্বর্ূপ 
বলিতেছেন ) সমঃ অচম্‌ [ আমি সম; সকলের সহিতই আমার সম (89517 
সাক্ষাৎ, (10556 ) সম্বন্ধ : বিশেষ কোন লোক, বিশেষ কোন দেশ বা কাল, 
বিশেষ কোন অবস্থাই আমার “বাছিছা রাখ!’ ( 3৪! ০৬৫) নাই; আমি 
সঞ্চল স্তরের জন্তই সমান সুযোগ চালু করিয়া রাখিয়াছি, কোনও কৌলীশ্যের 


ফাস্তুন, ১৩৬০ ] এ্রমন্ভগবদপী ত! ৮১ 


স্থান আমার দর্শনে নাই । ঘে সেই স্বযোগের সন্ধাবহার করিবে, সেই তাহ! 
পাইবে ] সৰ্ব্বভুতেষু [ সকল দেশের, সকল কালের, সকল স্তরের, সকল দর্শনের 
সকল ভূতেই ] ন মে [ মার ] মবেশ্ত [একান্ত (॥৮৪০lখ₹০) দ্বেযাহ” বলিঘা] 
ন অস্তি [ কেহ নাই ] ন প্রিঘঃ [একান্ত প্রিদ্ কোলের বা পিঠের কেহ নাই; 
সকলেই আমার বুকের ধন ]। তু [কিন্ত] যে [বাহার ] ভজন্তি [ ভজ্ন। 
করেন ] মাং [ পুরুযোত্তম আমাকে ] ভক্তা) [ ভক্তিত্বার!] ময়ি | ব্যাপক আধার 
আমাতে ] তে [ব্যাপ্ায তাহারা ] তেষু চ অপি [ ব্যাপ্য তাহাদিগকেই ব্যাপক 
করিয়। আধার তাহাদিগের মধ্যে] অহম্‌ [ব্যাপক জ্mপে আমি; আমি ও 
তাহারা লম ব্যাপা ব্যাপক যোগে, সম ব্যাপ্তিধোগে উপাধি হিধুর সহজ 
সম্বন্ধে যুক্ত ]1 

আমি সর্বস্ৃতের কাছে সম ; আমার হেন্তও নাই, প্রিন্বও নাই ; কিন্তু 
যাহারা! ভক্তি পূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাহারা আমাতে, এবং আমি 
তাহাদিগের মধ্যে বিস্তমান থাকি । 2২2 

অপি চেৎ স্ুতুরাচারে| ভঞ্জতে মামনক্কভাক্‌ । 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ লমাগ, ব্যবলিতো ছি সঃ ॥ 2৩০ 

(আমার ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ কর) অপি চেৎ [হদিও ] স্থদুরাচার 
[ স্বষ্ট হরাচার ; তুষ্ট আচার বাহার লে-ই হুরাচার ; কাল প্রভাবে বাহার! কোনও 
সম্প্রদায়ের বিধি ও আচরণ মানিয়। চলিবার হ্থঘোগ হইতে বঞ্চিত হুইয়াছে, 
তাহারাই ছুরাচার ; তাহাদের এই নিজঞস্থ ছুরাচারত্য সন্বদ্ধে ঘখল তাহার! 
বেছ স, তখনই তাহারা স্থ-দরাচার । ভাগবত গ্রন্থে ধরণী বলিতেছেন-__- 
“আত্মানক্ষান্থশোচামি ভবন্তঃ চ অমরোতম । দেবানুধীন্‌ শিতৃন্‌ সাধূন্‌ সর্বধান 
বর্ণাঘভখশ্রমান্‌ ॥' ভাগবত ১।১৬।৩২ 

খুনী বলিতেছেন ধর্শ্মকে--‘নিজের অন্ত, ধর্শ্ম তোমার অন্ক, দেবতাদের 
জন্য, খবিদের অন্ত, পিতৃগশের জন্তু, সাধুছের জন্য, সর্ব বর্ণের জন্ত, সর্বধাশ্রসের 
বন্ড আমি অগ্চশোচনা করিতেছি । কেননা সবই আজ এননিবালের স্পর্শ 
হছারাইন্স। কাঙ্গাল, নিঃস্ব, ভুরাচার, সর্ব আচারে অনধিকারী ;; অথচ এমনই 
অনাথ বে ইহারা, বুঝিবার লে শক্তিও ইহারা হারাইন্মাছে, ভাই তাহারা 
হ্ম-দ্ররাচার ] (এক মা শ্রীমান্‌ ভগবান দ্বারা কথিত ভাগবত শাস্রই ভুরাচাহদের-_ 
ভুরাচার ধরনী ও ধর্শ্ব, দেব কবি পিতৃ সাধু বর্ণাশ্রম প্রততির-_ছুব্াভারত্ব ঘুচাইযা 
তাহাদিগকে খশ্াস্থকন্ধপে গড়িছ|। তুলিতে পারেন ॥ “কে, স্থধামোপগতে 


৮২ উজ্জল ভারত [ এম বর্ষ, হচ সংখ্যা 


ধর্ম্মঞ্ানাদিভি: সহ । কলো নষদৃশামেঘঃ পুরাপার্কোইধুনোদিতঃ ॥'-_ধ্ম্ম- 
জ্ঞানাদির সহ ভ্রীকুফণ স্বধাযে গমন করিলে পর এই ভাগবতরূপ পুরাণ স্থধ্য অধুনা 
উদিত হয়াছে। সব স্থদুরাচারদের লদাচারে গড়িঘ্বা তুলিবার শাস্তরট ভাগবত 
শাস্ত্র )। ভঙ্গতে মাং [ আযাকে ভঙ্গন! করেন ] অনস্তভাক্‌ [ সকল দুয়ার 
হইতে ফিরিয়া তোমারি ছুম্বারে এসেছি'-_-এই অনন্ত লইয়া আমিকেই 
একমাত্র লিজ্ঞ মনে করিঘা যে ভজন করে, তিনিই অনন্তভাক্‌ হ্থ-দুরাচারেই 
বুঝি অনস্তভঙ্জন হয়, কেননা প্রাণই তাহার একমাত্র সম্বল । বাল্লীকিও দুরাচার 
ছিলেন, কিন্তু প্রাণ তাহার শুকায় নাই । “ভাগবত যাহাদের জু ভাগবতী 
কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই প্রাণসন্বল ছুরাচার। শাপ- 
গ্রস্ত মুসৃঘূ” অসহান্ পরীক্ষিৎ ভাগবত শুনিলেন ; ভাগবত ধর্শ্ম গ্রহণ করিলেন 
কত পুতনা, কত কুজা, কত অজামিল, কত প্রহুলাদ, কত ঘর-ছাড়। ব্রজের 
মেয়ে, কত গজেন্রু, কত কলী, কত যমলাঞ্জুন । 
‘তে নাধীতশ্রীতিগণ। নোপাসিত মহত্তমাঃ 
অব্রতাতগ্ততপস: সৎসঙ্গাম্মামুপাগতাঃ ॥ 
কেবলেন ছি ভাবেন গোপো। গাবো নগা মৃগাঃ । 
যেহন্ছে মুড খিতে] নাগা: শিক্ষা মামীযুরওুসা ॥ ভাগবতঃ ১১।১২)*-৮ 
সাধুঃ এব [ স্বদুরাচার হইলেও সাধুই ] সঃ [তাহাকে ] মন্তব্যঃ [মলে 
করিতে হইবে ] (ইহার হেতু কি?) হি [ষেহেতৃ] সমাক্‌ [ ঠিক ঠিক ] 
ব্যবসিতঃ [ সাধুনিশ্চন্র ; ঘাহাকে জানিলে সব জানা হয়, যাহাকে ধরিলে সবক 
ধর! হয়, ঠিক সেই জাযগায়ঃ, আমার শ্রীচরণ তলেই সে তাহার "স্বান' বাছিত্নাঁ 
লইবার যত ভাগ্য ও বাবসায়্াত্মিক। বুদ্ধির অধিকারী হইয়াছে ] । 
স্থহরাচারও ঘদি আমাকে অনঞ্চভাবে ভজ্ঞনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়! 
মনে করিবে । কেননা সে ব্যক্তি মাক, ব্যবসিত হুইয়া ঠিক স্থান বাচিয়া 
লইবার মত ভাগ্য ও বাবসাহাত্মিক। বুদ্ধি লাভ করিয়াছে । ৯/৩০ 
ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছা স্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌত্তেশ্ন প্রতিজ্জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণস্তুতি ॥ ৯৩১ 
(তবে কি তোমার চরণতলে স্বান পাইয়াও তাহারা স্বদুরাচারই থাকিয়া 
যায় 7 এই সন্দেহের নিরসন করিতেছেন )। €লেই স্থহুরাচার্র ) ক্ষিপ্রং 
[ অচিরকালে, সম্ভই ] ভবতি [ হন ] ধৰ্ম্মাত্মা [ ধর্ম দেহ-ইঞ্জি-মন-বুক্ষি-চিত 
যাহার ] ( যাহার ফলন্যরূপ ) শশ্বৎ [ নিত্য ] শান্তিং [ প্রাণ জুড়ানো অবস্থা ] 


ফ্ান্তন, ১৩৬০ ] জ্রমন্তগবদশীততা ৮০ 


নিগচ্ছতি [প্রাপ্ত হন] হে কৌস্তেদ্ (তুমি পরঘার্থ সত্য শ্রবণ করিয়া ) 
প্রতিজানীহি [ প্রতিজ্ঞা করিয়া, জয় ডক্ষ। বাঙ্জাইয়া লর্ববহার।, কাঙ্গাল বিশ্বকে 
বল ]। 
ন মে [ আমার ] ভক্ত: [ স্থছুরাচার ভক্ত ] ন প্রণস্থতি [ ডভুবিয়! ঘান না, 
মুছিয়া যান না, বরং পুরুষোত্তঘ-গৌরবেই প্রতিষ্ঠিত হন ]। 
শীস্তই ধৰ্ম্মাত্মা ত, সৰ্ব্বদা শান্তি লাভ করে। হে কোঁস্তেঘ়, প্রতিজ্ঞা 
করিয়! ঘোবপ! কর যে, আমার স্থছুরাচার ভক্ত ভুবিয়া যান না। ৯1৩১ 
মাং হি পার্থ বাপাশ্রিত্য যেইপি স্থঃঃ পাপযোনয়ঃ । 
স্তরিয়ো বৈস্যান্তথ! শূদ্রান্ডেহপি যান্তি পরাৎ গতিম্‌ ॥ ৯৩২ 
মাং [ আত্মানাত্ম-সমন্বয় পুকুযোত্তঘ আমাকে ] ছি [ যেহেতু] হে পার্থ, 
ব্যপাশ্রিতা ( আশ্রদ্নস্বক্ূপ আমাকে গ্রহণ করিয়! ] ঘে অপি [ যাহারাও ] 
জ্যাঃ [হঙ্ক ] পাপযোলছঃ [ পাপজন্ম। ] ( এবং) স্তি: [তোমাদের বেদে 
অনধিকারী, সকল স্বধোগ হইতে বঞ্চিত স্বীগণ ] বৈশ্ঠাঃ [কুধি-আদি কর্শ্দে 
হিংসার সঞ্জাবনা আছে বলিয়া যাহাদের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, 
সেই সব বৈশ্তগণ্) শৃত্রাঃ [বেদে অনধিকারী, সকল স্থযোগে বঞ্চিত 
শুত্রগণ ] তে অপি [ তাহারাও ] ধাস্তিং [ প্রাপ্ত হন ] পরাং গতিং [ পরম গতি 
আমাকে ]। 
হে পার্থ, যে সকল পাপযোনি, স্বী, বৈশ্য, অথব। শূদ্গণ আমায় আশ্রয় 
করে, তাহারাও পরাগতি লাভ করেন । ৯৩২ 
কিং পুন ্রাহ্মণাঃ পুণযাঃ ভক্তা রাজবয়স্তথ। ৷ 
অনিত্যমস্থখং লোক মিয়ং প্রাপ্য ভজসশ্ব মাম্‌ ॥ 2৩৩ 
কিং পুনঃ [তাহাদের কথা আর কি বলিব ? ] ব্রাহ্মলাঃ [ শাস্্র-ব্যবস্থায় 
অধিকতর স্যোগ প্রাপ্ত ব্রাক্মণগণ ] পুপ্যাঃ [ পুণ্য জন্ম বলিয়! সমাজে স্বীকৃত ] 
ভক্তা: বাজর্ধন£ [ স্থযোগ প্রাপ্ত রাজা ও কবি একাধারে ) তথা [ সেইক্কূপ 
স্থষোগযুক্ত ] অনিত্যং [ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধ ] অস্খং [ রাগন্বেষ স্তরের 
সধহীন } লোকম্‌ ইদম্‌ [এই মনব্য লোক ] প্রাপা [ প্রাপ্ত হইয়া ] ভজঙ্ষ 
[ ভজ্না কর ] মাস্‌ [ মানুষী তহ্বআত্রিত আমাকে ]। 
পুশ্যজন্না, ভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজধিগণ ঘদি আমাকে আশ্রয় করেন, তাহাদের 
কথা আর কি বলিব? (অতএব ) এই অনিত্য, স্ুখবর্ঞ্জিত মন্ুত্যলোক 
শাপ হইয়া আমার ভজন! কর। 2:৩৩ 


৮৪ উজ্জগভারত [এম বর্ধ, ২ সংখ্য! 


মন্মনা ভব মন্তক্তে! মদ্যাজী মাং নমস্থরু। 

মামেবৈ্থ/সি যুক্তৈ,বমাস্মানং মত্পরায়ণঃ ॥ 2৩৪ 

রাজবিদ্যারাজগুহ্ছঘোগ নাম নবমোধ্যাহঃ সমাপ্ত । ্ 
(কি প্রকারে ভজন! করিব?) মন্মনাঃ [ পরিচ্ছিন্র আমির আহ্ুগত্য ছাড়ি 
পুরুষোতম আমিতেই মন যাহার, তেমন ] ভব [হও] মদ্‌ ভক্তঃ [আমার 
তক্ত হও ] মদ্যাত্ী [ আমার ঘজনলীল হও ] মাং নমন্থুরু [ জীবনের সব-কিছ 
আমার জীবনের কাছে নোক্বাইসা দাও, আমার শরপাগত হও ] মাম্‌ এব 
[পুক্ুযোতম আমিকেই ] এক্সপি [ পাইবে ] যুক্ত । [ পুরুঘোভমে যুক্ত হইন্া ] 
এবং [ এট প্রকারে ] আত্মানং [ সর্বাদ্ৃতাস্তরাত্আা আমাকে ; এস্সসি-র 
সহিত সন্বন্ধ ] মৎপরায়ণঃ [ আমিই পর অয়ন ( গতি ) যাহার ]। 

আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার প্রীতির অগ্জ জীবন 
ম্জ কর, আমাকে নমস্কার কর-__এইন্জণে ঘুক্ত হইয়া, মংপরাঘণ হইয়া 
আত্মভূত আমাকেই পাইবে । ৯৩৪ 
নবমাধ্যাছ্বের ভাস্তাঙ্থবাদ সমাপ্ত 





শ্রীশ্রানিত্যগোপালজন্ম-শত বাষিকী 
স্মৃতিপুজার প্রস্তুতি , 


১২ 


ক্ম্যলীলা! 


সমন্বয়মৃত্তি ্রনিত্যগো পাল সর্বধস্মী, সর্বৰ বর্ণ, সর্ব সংস্রদায়ী হুইয়া এক 
বথণ্ড সামগ্রিকতার আবনবাল রাখিয়া গিয়াছেল। তিনি লিখিতেছেন, "পর্ব 
ধশ্মের সামন্ত রক্ষা করিবার ক্ষমত! নারায়ণ ভিন্ব অপর কাহারও নাই ।* “দর্বর 
ধৰ্ম্ম রক্ষা করে ধার অক্ষজ্ঞান হয়, তারই প্ররুত ব্ৰহ্মজ্ঞান । প্রকৃত ক্রদ্ধজ্জানী 
কোন ধর্শ্ব নষ্ট করেন ন। ॥” সর্ব ধর্শ্ব বলিতে অন্থৈতধর্দ্র, শ্ৈতৎশ্ম, শাক্ত ধর, 
বৈষ্ণবধৰ্শ্ম, ইসলাম ধৰ্ম্ম, খই ধৰ্ম্ম, বৌদ্ধ ধর, জৈন ধৰ্ম; সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম বলিতে সত্ব 
ধৰ্ম্ম, রঞ্জে| ধৰ্ম্ম, তমো ধর্শ্ম ; সর্ব ধর্শ্ম বলিতে বাল্যের ধর্শ্ম, কৈশোরের ধৰ্ম্ম, 
যৌবনের ধৰ্ম্ম, গার্হস্থা ধর্ম, সন্যাস ধর্শ্ব প্রভৃতি মান্থঘের ব্যক্তি ও সমঞ্টি জ্বীবনে 
বত রকমের ধর্ম রহিয়াছে, সেই সর্ব ধর্মকে রক্ষা করিয়া অন্ধজ্জানী হইতে 
হুইবে। ইহাই ক্রচ্থজ্ঞালের পরিতঃ পূর্ণ পারপুর্ণ আবস্থা। কোন লা কোন 
ধশ্মকে তথ! সত্যকে নষ্ট কিয়! যে ব্রহ্মঞ্জান, তাহ! পরিপূর্ণ নহে, প্রকৃত নহে। 
এত বিভিন্র এবং বিপরীত দেহবুতিি [চত্ুবৃত্ধি বা মনোবৃত্তিকে রক্ষা করি 
চলার ক্ষমতা। কোন মান্ছতের থাকিতে পারে না। অথচ বিপরীতর্শ্ববিশিষ্প 
এই জগতের মঝে সামগ্রস্ত করিবার দিকে দৃষ্টি না থাকিলেও ত্বশ্থে সংঘর্ষে 
মানুষ পীড়িতই হম্থ। তাই পরশস্পর-বিপরীতের সমন্বছ্ের এই বার্তা বিশেধ 
কোনো মাস্থবের মখ্ো প্রকাশিত হুয়, আমর) সেই বার্ভাকে লক্ষ্য করিয়া, 
লেই বিশেষ মানুষের জীবনকে অহুসরপ করি সামঞ্জস্তের সাধনায় অগ্রসর 
হইঘা যাইব_ইহাই মামুষের অভিব্যক্তির ইতিহাস। এই লামব্রশ্ের 
বার্ত। বর্তমান মাহুবের কাছে পৌছাইদ্াছেন প্রনিত্যগোপাল । সামগ্রিকতাই 
ভগবান, এই সামগ্রিকতা জীবনে আনাই বর্তমান যুগধ্শ্ব , তাই বর্তমানের 
মাহৰ ভাগবতধন্মী । অস্কশান্ত্রে ঘাহা ল, সা. গু, জীবনশাস্তরে তাহাই 
সামশ্রিকতা। সেখ্যনে ৩, &» ১ প্রত্যেকটীই আছে, নাই কেবল তাহাদের 


৮৬ উদ্জরলভারত [ গম বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


কোন একটীর আ্তিশযা বা অপর কোন একটীর অবলুপ্ধি । এই ল, সা, গু-র 
জীবন ও দর্শন রাখিয়া নারাঘণ ইলিত)গোপাল আঙ্গিকার দিনের মাঙ্রঘকে 
বাচিব।র পথ দেখাউয়। পিঘাভেন। 

ভ্রনিতাগোপালের জাথু ভীঃনক্কানা ভরিয়া আছে এই তব্বেরট ভুরি ভুরি 
দৃষ্ঠাস্ত_কাচারও আতিশব্ধ নাই, কাহারও অবলুগ্ষি লাই। মুফুদুছঃ তিনি 
লমাধিস্ত হউতেছেন_-নিকিবকল্র সমাশিতে ভূবিয়া যাইতেছেন, দেহ অঙ্গার- 
স্পৃষ্ট করিলেও চেতনা ফিরিঘা আসিতেডে লা_অথচ তথাপি এ কথাও 
তিনিই লিধিতে পারেন, সকল ঘটনাই মাছিক, লমাধিও একট! ঘটনা, 
অতএব তাহাও মায়িক। সমাধিও একটা ঘটনা, অতএব উহ! যেমন 
অসত্য নহে, তেমনই জাগ্রত বিশ্বের অপেক্ষায় এ সমাথিকেই পরম বা 
একমাত্র সত্য বলার ্যৌক্তিকতাও তিনি রাখিয়া ধান লাই। সমাধি 
অথবা নির্বকিকল্প সমাধি সাধারণ যাহুধের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন লাই 
বটে কিন্তু উহার অর্থ প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও আয়ত্ব 
করার পরম প্রয়োজন আছে । সমাধির নিগৃঢ় অর্থ ই হুটতেছে সব কিছুর 
অতীত থাক! । প্রতি বিশেষের অতীত খাকিতে পারার সাধন! জীবনের 
সামঞ্রিকতার পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন : বিশেধকে অস্বীকার করিয়া অতীত 
থাক! নয, বিশেষকে আস্বাদন কারা অতীত থাকা । নিত্যগোপাল অতীত 
থাকার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান থাকার এষ্ট সংবাদ পৌভাইয়াছেন। 

দেহে প্রকাশাবন্ধার মাত্র ভাপাচটী বৎসরের মধো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের 
পর দিন মিলাই) বেশী সময়ঃ ধাছার কার্টিয়াছে লমাধিস্ব অবস্থায়, লেই 
মামুধটীই বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় কেমন সুষ্ঠ, ভাবে বিচরণ করিতে 
পারিতেন, ভাবিলে বিশস্রিহ হইতে হয়। অথচ এই বিচরণ করায় তাহার ব্রক্ষত্রে 
কোথা ও কখনও আটকায় নাই । মান্দুধক্চে এমন মর্ধ্যাদ৷ দান করিদ্র। তিনি 
প্রতোকের সঙ্গে বাবহার করিতেন, কথা বলিতেন বে, উচা একট! দেখিবার 
মত জিনিঘ ছিল । তিনি অতাস্তব্যবহার কুশল ছিলেন, ভহগলীতে থাকা 
কালীন কোন সময়ে সেখানকার ডি এল পি কোন কাধ্যোপলক্ষে তাহার লতিত 
দেখা করিতে গেলে তিনি সন্্যাস-কৌলীস্কের বশধর্তী হইয়া নিজে চৌকীক্জে 
উপবিষ্ট থাকিলেও ভি এল পি মহাশয়ের জন্য একখানি চেয়ার আনিদ। দিয়া 
তাহার উপঘূক্ত মধ্যাঙ্গা রক্ষা করিতে তুল করেন নাই; অপরদের দূরের কথা, 
নিন্দ ভক্ত বা শিক্কদের সহিত কথা বলিতে বা ব্াবছার করিতে তিনি 
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তাহাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া, তাহাদের ব্যক্তিত্বকে অপমান করিঘা সাব) 
জীবনে একটী কথাও বলেন নাই । ভক্তদের বা শিষ্যদের কাহাকেও তিন 
নিৰ্দ্দেশ দিয়৷ কোন কথা কোন দিন বলিতেন লা, imperative mood তিলনি 
কখনও বাবহার করেন নাট ভক্তরা চলিয়া যান, ইহ! তাহার পক্ষে বেছনা- 
দাচক হইত, তাহারা আশ্রমে উপস্থিত থাকিলে রিনি বিশেষে সুধী তইতেন। 
কেত দেখা করিতে আলিয়াছেন, হুইতিল দিন পরে আক্ষ তয়ত যাইবেন, কিন্ত 
ঠাকুরের ইচ্ছা তিনি আর একদিন থাকেন । কিন্তু তাহার ইচ্ছাকে তাহার ভাল 
লাগাকেও তিনি কখনও কাহারও উপর চাপাইতেন না, নির্দেশ দিয়! কিছু 
বলিতেন না। ‘আর একদিন থাকিলে বিশেষ আনন্দের কারণ চদ্ু'_তাছার 
কথা বলার ষ্টহাই ছিল ভাষা । ‘সুবিধা টলে এরূপ করা ভাল, বা ওক্সপ 
না করাই ভাল'-_এমন ভাষাতেই তিনি কথা বলিতেন। গুরু তইয়াও শিল্যোর 
পারা না পারার অবকাশ রাখিয়া, তাহার উপর কোন কর্তৃত্বের ভার না 
চাপাইয়। এমন করিয়া এমন মিষ্টি ভাষায় কথা বলা এক অপূর্ব বস্তু । 
শিষ্যদের তিনি কখনও কখনও নামের সহিত 'বাবু' যোগ করিয়। সম্বোধন 
করিতেন, কখনও বা আপনি বলিতেন। ইহাতে শিষ্যরা দুঃখ পাইলে 
বলিতেন তোমরা দুঃখ পাও কেন? বাবু অথ হ্রন্দর গন্ধ যাহার, তোমরা 
ভাল গন্ধযুক্ত, তাই তোমাদের বাবু বলি। আর আপনি বলি হেন? কেন 
নিজেকে মানব আপনি বলে না? আমি আপনি এ কাজ করতে পারি__ 
এ কথা আমরা বলি না? আমি জানি তোমরা আমারই বিকাশ-__-এই 
কথা বলিতে বলিতে নিতাগোপাল সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। 

মানবের বাক্রিস্বাতত্রাকে স্বীকার করিতে এই জন্তই তিনি পারেন 
কেননা অংশের নিজের মধ্যে নিজের যে একট! পুর্ণতা আছে, সেট? তিনি 
গোড়াতেই স্বীকার করিয়া লউয়্াছেন। এইজন্ড তিনি লিখিতে পারেন, 
“অজ অপ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্রিও পুর্ণ; পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত, 
শচ্চিদানদ্দও পুর্ণ ।” অথচ ব্যক্তিত্বাতঞ্জ্টকে স্বীকার করিতে ধাইছা লমগ্রের 
সঙ্গে, সমষ্টির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক বা স্বানকে তিনি ভুল করেন নাই__এইজন্ত 
তাহার ব্যক্তিন্বাতক্ত্রোর স্বীকৃতি অত্যাধুনিকতার উচ্ছুদ্খলতাকে জন্ম দিতে - 
পারিবে লা) 

মাছকে এতথানি স্বাতস্ত্রা ও মর্ধ।াদা দিতেন বলিয়াই কাহারও উপর 
বিধির কোন চাপ দিছা কাহাকেও তিনি ভাল করিতে চাহেন নাই । 


৮ উজ্দ্রলভারত " [এয বর্ষ, ২য় সংখা! 


মানুযকে অনেকখানি ছাড়িঘা রাধিদ্রাই তিনি মাহবকে আগাইয়। যাইবার 
পথে ডাক দিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রাণের স্পর্শ রাখিয়া বিপথগামী মানুষকে 
তিনি পথে আনিয়াছেন। পাপ অপেক্ষা মানুহকে ঘে তিনি বড় করিম 
দেখিতেন, ইহ! পুর্ব্বে আমরা আলোচন! করিয়াছি। হুগলীতেও এ তত্বকে 
উদঘাটন করিঘাভিল আর একজন ভক্তের জীবনের ঘটনা। ঠাকুরের অশ্রু 
লাভ করার পরও তাহার কোনে! শিশ্য পতিতালয়ে গমনের প্রবৃত্তি দূর 
করিতে পারেন নাই' একদিন পতিতালয় হইতে বাহির হওয়ার পর 
ঠাকুরের কাছে গিয়া পড়িবার জন্তু তাহার প্রাণ কাদিয়। উঠিল । তিনি গ্ৰ 
বেশেই ঠাকুরের জন্ত কিছু অমৃতী লইদ্বা সোজা হছগলী রওনা হইয়া চলিয়! 
আসিলেন। ঠাকুরের ঘর যখন খোলা হইল, ভক্তগণ একে একে প্রণাম 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু উক্ত ভক্তটী ভুঘারের বাহিরে দাড়াইপ়া রহিলেন 
ঠাকুর তাহাকে ভিতরে আসিতে আহ্বান করিলে তিনি বলিলেন, ঠাকুর, 
আমি পতিতালয় হইতে আসিতেছি। ঠাকুর তথাপি তাহাকে ভিতরে 
আহ্বান করিলেন। ভক্তটী ভিতরে আসিদ্া ঠাকুরকে প্রণাম করি 
জ্ঞানাইলেন যে, তিনি খাবার আনিয়াছেন বটে কিন্তু তাহার পরণে গত 
রাত্রির পতিতালয়ের বেশই রহিয়াছে। ঠাকুর মাঠাকুরানীকে ডাকিয়া 
ভক্তটীর হাত হইতে অম্ৃতীর ঠোঙ্গাটী লইতে বলিলেন । কিন্ত মাঠাকুরাণী 
এন্সপ খাবার লইতে সময়ে ইতস্তত: করিতে থাকিলে ঠাকুর ভক্তটার হাতের 
ঠোক্ষা হইতে অস্বতী লইঘ্বা একটীর পর একটী অনেকগুলি খাইঘ্া ফেলিলেন ; 
তারপর বলিলেন, নাও, এইবার নাও । ভক্তটী ঠাকুরের এইক্প অপরিসীম 
করুণার স্পর্শ পাইছ! স্মেহে বিস্ময়ে আনন্দে পুলে হতবাক হইয়া রহিলেন। 
কাধ্যে চিন্তার আচরণে গণতত্ররের মূর্ভ বিগ্রহ নিত্যগোপালের পক্ষেই 
পাপীর অন্র খাওয়া সার্থক । তিনি যদ্দি স্বণাভরে সেদিন ভক্তকে পরিত্যাগ 
করিতেন, তবে তাহাতে নীতি রক্ষা পাত বটে, কিন্ত মাছুবেরও ঘেমন 
অমধাদা হইত, পালীরও তেমনি উদ্ধারের আশ! সুদূরপরাহত হহত। এই 
যে তিনি ভক্তটীর আনীত অস্তী খাইতে পারিলেন, ইহাতেই ভক্তচীর 
প্রাণের উপর গভীর রেখাপাত হইল। এমন করিয়া যিনি পাপী 
ভালবাসিতে পাহ্িলেন, তাহার কাছে আদর পাইগ্থাই পাপ করিবার প্রবৃত্তি 
তাহার চিরছিনের মত চলিয়া গেল। নিত্যগোপালের স্থপথে আনিবার 
রীতি এই রকমই ছ্িল। শাসনের দণ্ড তিনি তুলিম! ধরেন লাই, আধুনিক 
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কালের মনম্তত্ব সন্মত পথেই তিনি চলিয়াছিলেন সেই বাট বৎসর আগে, যখন 
এ পথের কোনো প্রসঙ্গই সমাজের কাছে ছিল না৷ 

বর্তমান যুন্টাঘ় জীবনবোধের এক্টী মূর্ত বিগ্রহ নিতাগোপাল। কোন 
বিশেষ মতবাদ বা দিককে ্রক্ার্সিক কূপ দেওয়াই বর্তমান যুগধর্শ্ব নয়_ 
আত্িকার দিনের কথা হইতেছে জ্ঞীবনট! একটা অথগ্ড সত্তা, দেহে মনে কর্শ্দে 
আবেষ্টনে বিরুদ্ধ ও বিপরীতণশ্মী হঘাও সব মিলাইদ্রা তাহার একটী 
অচ্ছেস্ট পূর্ণতা রহিপ্রাছে। এঁছিক ও পারত্রিক, ইঞ্জিয়গ্রাহন ও উঞ্রিাতীত, 
জড় ও অজড় সব মিলাইয়াই জীবনের পরিপূর্ণতা--টচার কোনে! একটীকে 
একাস্ডিক করিঘা তোলা! জ্বীবনকে তাহার পূর্ণতা হইতে খণ্ডিত করাই । 
নিতাগোপাল এই পরিপূর্ণতার দর্শন দিয়া একটী অহিংস বিপ্লবের বার্তা 
রাখিকা গিয়াডেন। সমাজের একটা সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন আনিতে হুইলে এই 
অহিংস দার্শনিক বিপ্রবকে সমাজের মধ্যে ছড়াউয়া দিতে হইবে । 

সমন্বয় মৃত্টি দিতাগোপাল সন্ন্যাসী চইয়াও মাছ খাইতেন। তাহার এ 
ফাধ্যের দার্শনিক অর্থ ও উদ্দেশ্য কি তাছ! বোঝা দরকার । আমিষ নিরামিষ, 
হিংসা অহিংস! প্রকৃতি কোন কিছুকেই তিনি একাস্ডিক করিয়া! তোলেন নাই। 
প্রয়োজন বোধে নিতাগোপাস চিন্তায় ও আচরণে ঘে কো কুচ্চতা বা যে 
কোনো অবস্থাকে বরণ করিতে পারিতেন_-তাই পরম শুচিসম্পন্প হইয়াও 
কখনও তাহার শুচি-বোধ শুচিবাইতে পরিণত হয় নাই_-এ কথা পুর্বে 
বলিয়াছি। আমিষ বা নিয়ামিষ তাহার লক্ষা নহে-_তাহার লক্ষা জীবন-_ 
জীবন যদি আমিষে পরিপুষ্ট হন, তবে আমিব বলিগ্বাই আমিষকে নীচু বা হেয় 
বোধ বোধ করা তাহার ধর্ণ নদ্র। আবার নিরামিষের প্রয়োজ্নীয়তাও তিনি 
যুথোপযুক্তভাবেই রক্ষা করিগ্জাছেন। নিজে তিনি লিরামিব ভালও বাসিতেন। 
প্রাচীনকাল হইতে শুধু ভারতবর্ষের ইতিহালের পাতা উন্টাইলেই দেখা যাইবে 
আমীয খাউয়াও প্রাচীন ভারতের মুনিঞ্চবিদের মুনিঞ্চযি হওপ্াতে আটকায় 
নাট, আবার নিরামিষ খাইয়াও চোরডাকাতবঙ্গমাইস হওদাতে আটকায় নাই । 
তথাপি দার্শনিক যুগ হইতে হিন্দুর প্রচলিত শাস্ ব্যবস্থায় আমিধ নিরামিবের 
থে মান প্রতোকের জন্তু বিহিত হই আছে, তাহার পেচনেও একটী দার্শনিক 
তত্ব রহিম্বাছে। সেই মতে সত্বগুপের সঙ্গে নিরামিষের গুণগত সাধর্শ্থ 
রহিয়াছে, আর রজোগুপকে পুষ্ট করে আমিষ। প্রচলিত শাস্ত্র ব্যাখ্যা 
দিম্নশুদণর মানা সব্সপ্রনই শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্ম বসন্ত লাভের জন্র সান্বিকতাই 
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বিশেষভাবে কাম্য । সব্বগুণের এই শ্রেষ্টতার জন্যেই নিরামিঘেরও শ্রেষ্টতা 
প্রতিপাদিত হইয়া আছে । কিন্তু নিত)গোপাল গোড়ার এই চিন্তাধারাতেই 
আঘাত হানিগ্থাছেন_তিনি গুণসমূহের মধ্যে সত্বগুণের জেষ্টতা স্বীকার 
করেন না। লিতাগোপাল প্রতোক গুণকে তাহাদের প্রত্যেকের স্থানে সমান 
মুলে স্থাপন করিক্াছেন__কাহারই শ্রেষ্টতা ও নিকুষ্টত। স্বীকার করেন নাই 
তাহার মতে বত্রহ্মবন্তর সঙ্গে প্রতে)কের সম্বন্ধ সম ওলাক্ষাৎ। থে কোন 
সুপই লমপিত বু দ্বার। কৃত হইলে তাহান্বার! ব্রহ্ধবন্ত লাভ হয়। তাই 
ঘৎ করোবি যদশ্রাসি হচ্জুহোলি দদালি বৎ। 
ফততপশ্সি কৌস্তেয় তৎ কুরুন্ব মদর্পণম্‌ ॥ 
গুণসমূহের মধ্যের উচ্চ নীচ ডেদবাদের এই hierar€h7-কে গোড়ান্স 
মানেন নাই বলিয়াই আমিব খাওয়ায় তাহার ক্রদ্ধজ্ঞান নষ্ট হয না, নিরামিষ 
খাইলেও তাহার ব্ৰহ্মজ্ঞান বাড়ে না। এই কারণেই যাদের কাছে নিবেদিত 
অহাপ্রসাদও তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন, আবার অহিংলার শূর্ত বিগ্রহ 
এই নিভ/গোপালেরই ডৎসগঞ্কত ছাগ শিশুকে ভ্য়ার গোড়া দেখিয়া চোখ 
দিয়া অল ঝৰিপ্লা পড়িঘাছে ; বিছানার ছারপোকা এই নিত্যগোপালই কখনও 
মারিতে দেন নাই, গায়ে বসিয়া মশা কামড়াইতে থাকিলে তাহাকে কখনও 
যারিছা ফেলেন নাই, আন্তে আন্তে অঙ্গুলী নাড়িছা কখনও তাড়াই বার চেষ্টা 
করিয়াছেন, কখনও বা মশাকে নিবিবক্সে রক্ত খাইতে দিয়াছেন। এইভাবে 
বিপরীত চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধ ধশ্দ তাহার জীবনে পাশাপাশি রহিয়াছে । 
গুণ ও বর্ণের তথ! কর্শ্মের প্রচলিত ঝৌলীগ্তকে যুক্তি ও তত্ব সহাপ্ে মিথা! 
প্রতিপন্ন করিছাছিলেন বলিদ্রাই প্রচলিত অনেক শান্ত ব্যাখ]াই যানি চলা 
তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই । নবধীপে একদিন সুরধ্/গ্রহণ লাগবার আগেই 
ঠাকুরকে আহাধ্য গ্রহণ করিতে নিবেদন করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, 
‘জন্মাবধি গ্রহণের আগে খেয়ে এলো সবাই, কই মুক্তি তো হয় নি।' গ্রহণের 
সময় খাইলে চগ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাওছা হয়_এ কথা শুনিয়া ঠাকুর ঘাছা 
কহিগ্জাছিলেন, ভক্তবর ধর্শ্মদাসের ভাঘাছ তাহ। এইক্ধপ__ 
(তখন ) ঢলিছা ঢলিয়া ঠাকুর কন ছালি হাসি। 
চণ্ডাল-উচ্ছিষ্ট আমি বড় ভালবাসি ॥ 
-বে চণ্ডাল ভদছ্জেতে হুরি লাম হছ। 
সেই পায় সেই উচ্ছিষ্ট যার ভাগ্যে রয় ॥ 
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চণ্ডাল হয় পে ঘপি হর্রিপপাছণ । 

সর্বদা তাহার প্রলাদ কি যে ভক্ষণ ॥ 

হেনকালে স্থধ/গ্রহপ আরস্ভ হইল । 

সকপেই বলে ভাই ‘হার, হরি' বল ॥ 

ঠাকুর বলেন, হোল উত্তম সময় । 

আন আন্‌ অঙ্র পাত্র ক্ষুধা নাহি সয় ॥ 

বড়পিসী হস্তে করি (সেই অঙ্গ খাল 

দিলেন ঠাকুরে বলি "খানে গোপাল" । 

ঠাকুর বলেন ভাবে “আয়রে চণ্ডাল । 

ঘে খাবি আমার সাথে গ্রহণের কাল ॥ 

চণ্ড আমার পিতা, চণ্ডী ঘেজলনী। 

চণ্ড চণ্ডীর পুত্র থে চণ্ডাল আপনি ॥ 

আমি সে চণ্ডাল মোর নাহি জাতি ভয়। 

গুহক চণ্ডাল মিআ আমার €ে হয় ॥ 

শবরী চণ্ডালী দিল উচ্ছিষ্ট যে ফল। 

রামক্কপে খাইলাম বিদিত সকল ॥' 

বলিতে বলিতে প্রভু অল্প আহারিয়া । 

ভক্তরে দিলেন প্রলাপ বাটিগ্র। বাটিত ॥ 

এই ভাবে অর্থকে বাদ দিয়া, তাহার অন্তনিছিত বাঞ্জনাকে বিশ্বত হই, 
প্রাণকে পদদলিত করিয়। নিত/গোপাল কখনও আচরণকে বড় করিম) তুলেন 
নাই-__সেইজন্তই জারজ স্বান দেওয়াচত কিংবা যে কোন অবস্থাকে জীবনে 
বরণ করিয়! লইতে ঘেমন তাহাখ কোনে! অন্ববিধা হয় না, তেমনি নিব্রামিষ 
ভালবাসিলেও আমিযে তাহার জাত ব। ধণ্ম নষ্ট হচ ন৷। তাহার এত বড় 
বিপ্রব পরম অর্থের সঙ্গে সমহ্থিত হইঘ্। সামগ্রিক জীবনবাদকেই উজ্জল করিম 
ধরিয়াছে। 
ঠাকুরের কাছে ভক্তগণ সমবেত হইলে হছ সঙ্গীত নয় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ 

হুইত। একদিন গীতাপাঠ কালে সাত্বিক আহারের প্রচলিত ব্যাখ্যা শুদ্ধ ও 
পৰ্য্যযিত অর সাত্বিক আহার নন্র__এইক্প পাঠ শুনিয়া সেখানে উপবিষ্ট ঠাকুরের 
এক গেলে'ভক্ত মনে মনে ভাবিতেছিলেন ঘে, তাহা হুইলে তো। কোনদিনই 
সাত্বিক আহার গ্রহণ করার তাহার কোনো সম্ভাবনা লাই! প্রতিদিন সকালে 
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পাস্তাভাত খাওয়া ছাড়া তাহার তো কোন উপায় নাই । এমন সমঞ্স ভাবমন্র 
ঠাকুর উক্ত ভক্তকে পম্বোধন করিঘ্া বলিলেন, তুমি পাস্ডোভাত খেয়ো। 
সাত্বিকতার কোন্‌ স্তরে ঠাকুর পান্তাভাত খাইতে বলিতে পারেন, তাহা পুর্বেই 
আমরা আলোচন! করিকাছি। যাহা কিছু অনায়াসলন্ধ, মাহুধের পক্ষে তাহাই 
সাত্বিক । একজন জেলের পক্ষে পান্তাভাত না খাওয়া যে অসম্ভব, বাস্তব দৃষ্ী 
যাহার আছে, তিনিই তাহ! বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ভক্ত হইলে যদ্দি 
ফাহাকেও জোর করিঘ্বাই সাত্বিক আহার খাইতে হয়, তবে তাহ 
জীবন্ত ধর্মকে নষ্ট করিয়। আত্মহত)ারই ব্যবস্থা মাত্র। এমন সান্বিকতা 
নিতাগোপালের বক্তব্য নয় । 

দার্শনিক জগতে নিতাগোপাল প্রকৃতিকে, শক্তিকে, মায়াকে ব্রচ্ষেরই, মত, 
শক্তিমানেরই মত সমান মূল্যে স্বীকৃতি দিয়াছেন, ত্রদ্ষের মত প্রকুতিও যে 
অনাদি অনন্ত, তাহ! প্রস্থাপন করিয়াছেন__এ কথা বন্তবারই বলা হইম্সাছে। 
এই তত্বকে অঙ্গুসরণ করিয়া তিনি সমাজের ক্ষেত্রে নারীর শ্বাতস্তাকেও পুর্ণ 
মর্ধ্যাদায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন । তাই নারী বাল্য পিতার, ঘৌবনে স্বামীর 
ও বার্ধকো পুত্রের অধীন, নারী ঘে কোন দেশ কাল পাত্রে পরের অপেক্ষাধীন, 
তাহার কোন স্বাতস্ত্রা নাই-__মন্তর এ বাবস্থাকেও তিনি ঘোল আন। যানিয়া 
চলেন নাইট । স্ত্রীশুজের বেদপাঠে অধিকার নাই__ইহাও নিত্যগোপাল রক্ষা 
করেন নাইট । তিনি মেয়েদের কেবল স্বাতস্ত্রা দেন লাই কিংবা বেদপাঠে 
অধিকারই দেন নাই, তিনি মেয়েদের ত্রক্ষবিদ্ঠার অধিকারও দিয়া গিয়াছেন 
এবং তাহার মঠে মেয়েদেরও স্থান দিয়াঙেন, ঘাহ! ভারতবর্ষের কোন সন্যাসীর 
মঠে একরূপ অভূতপূৰ্ব্ব কল্পনা মাত্র । ‘এতবড় বিপ্লবের গুরুত্ব আঙ্ত পাশ্চাত্য 
সভ্যতার আবহাওয়ায় বন্ধিত এই বর্তমান উচ্চ দ্খল সমাজ না বুঝিতে পারে, 
কিস্ক সর্ণাশ্রমী ভারতবর্ষের বুকে এ যে কত বড় মারাত্মক কথা, সে কপ! ঘে- 
কোন বর্ণাশ্রমী হিন্দু জানেন । উচ্চ হ্খলতাকে জন্ম নাদিয়া মেঘের কি 
করিয়! বা ক্রি পরিবার ও সমাঙ্গকে মিলাইড়া একট। বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্থাতঙ্তরযপুর্ণ 
ও গৌরবস্জনক জীবন যাপন করিতে পারে, নিত্যগোপাল তাহারই খোজ 
বাশিছা গিঘ্াছেন। কেবল ঘরের মেয়েদেরকেই তিনি স্থান দেন লাই, 
যাহারা ঘরের নয়, সমাজের কাছে ফাহাদের স্থান নাই, সেই সকল মেয়েরাও 
জারজ বা পতিতালয়াগত পুরুষ ভক্তের মতই-_-তাহার পতিতপাবন চরণতলে 
আশ্রয় লাভ করিস? ধন্ত হইয়াছিল । হুগলীতে গোলাপ বলিদ্রা এক গয়লানী 
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ছিল, ঠাকুর তাহার দুধ খাইতেন। তাহার স্বভাব ভাল ছিল ন।। মদ 
খাইয়া অচেতন হই! কোন কোন দিন দুধ আনাই তাহার হইত ল। 
একদিন এইন্রপ দুণ ন! আনায় ঠাকুর তাহার ভক্ত হরিবাবুঝে কহিলেন, “দেখ 
তে! গোলাপ বুঝি আজ আর উঠিতে পারে নাই, তাহার গরুগুলি বুঝি পাবার 
পাইল না। ঘা দেখি তাহাদের একটা ব্যবস্থা কর ।' আমরা ভাবিয়া! পাই 
না চরিত্রহীন গোয়ালনীর প্রতিও এত শ্রেছের দৃষ্টি তাহার কেন? এ কথ 
বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই__আমর1 ভাল মানুষকে ভালবাসিতে পারি, 
পাপীকে কি ভালবানিতে পারি? খুব বেশ হইলে লা হয় তাহাদিগকে কপ 
করিতে পারি। কিন্তু অভক্তকে ভালবানসিতে, পাপীর প্রতিও নেহের দৃষ্টি 
ঝুক্ষ। করিতে তিনিই পারেন যিনি অতি বড়, অতি মহৎ, যিনি নারাম্ণ-__ 
ভালমন্দ দুই-ই খাহার মধ্যে ব্ধ্বিত হইয়া আছে। ইহাই ভাগবতী দৃষ্টি, ইহাই 
ভগবৎ প্রেম । করুণ! ত্রিগণাতীত, তাছ! সত্ব-রঞো-তযোগুণ-লিরপেক্ষ হইয়।- 
আপনার শ্বভাবেই আপনি ঝরিয়া পড়ে । আমার গুণের অপেক্ষাতেই যদি 
তাহার করুণ! ঝরিত, তবে তিনি তো একান্তভাবে আমার অপেক্ষাধীন হইয়া 
পড়িতেন। কিন্তু করুণা ভক্ত অভক্ত বাছে না, সবগণী তমোগুনীর অপেক্ষা 
রাখে ন। স্বর্য্যের আলো! কি পাপীর নিকট হইতে নিজেকে সংবরণ করে? 
বাতাস কি দুর্জ্জনের নাকে প্রবেশ করা হইতে বিরত থাকে ? আজিকার 
বিজ্ঞান বলিতেছে ‘Now the discovery of the photo-electric 
effect has indubitably shown that every type of radiation 
produces considerable effects on Matter, and that these 
effects donot diminish as the distance from the source 
increases.‘—Louis De Broglie. আলোর বিকিরণের মতই ভগবত 
করুণাও তাহার উৎপত্রিস্বল হইতে যত দূরেই যাক, তাহার শক্তি তাহাতে 
হ্রান হন্ত না--দেশগত ব্যবধান সত্বেও তাহার অবথগুত্ব সে রক্ষা করিয়া চলে । 
কিংবা ভগবৎ করুণা হইতে দূরে যাইবারই প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না--সে কক্ষণা 
সর্বত্র সমানভাবে বধিত হইতেছে । তুমি যাইবে কোথায়? তাহার বিশ্ব 
ছাড়িয়া তো যাইতে পারিবে না? যাহা আপনি বষিত হইতেছে, তাহাকে 
ধারণ করিবার জন্য আমার সত্তাকে আমি উদ্মুখ করিদা তুর্ি--ইহাই আমার 
সাধনা! 

হুগলী মঠে একদিন ্রচৈতস্চচরিতাম্বত পাঠ হইতেছে । সর্ববসাধ্যসার 
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আগে কহ আর বলিপা বলিয়া ক্রমেত আগাইঘা যাইতে ঘাউতে জ্ঞাম্তাপ্রেম বা 
বা মধুর রসকেই সর্বসাধ)সার বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন, সেই স্থান পঠিত 
হইলে নিতাগোশাল কহিলেন, “এইখানে গ্5তন্তচিভাম্বৃতক্ারের স'হত 
আমি একমত নহি ; তথাপি ভ্রুচৈতন্চরিভাম্তকে আমি বার বার নমস্কার 
করিতেছি । এই বলিছ] দুই হাত জুড়ি! মাথা ঠেকাইতে ঠেকাইত '=নি 
সমাধিস্ব হইলেন । উত্তমাধমেরু ভেদবাদ নিত্যগোপাল ত্রগুণের, কশ্মের 2 বরণের 
ক্ষেত যেমন স্বীকার করেন লাই, তেমনই রসের ক্ষেত্রেও স্বীকার করেন লাই । 
তাহার ভক্ষিযোগদর্শন নামক পুস্তকে তিনি লিখিতেঙেন, ‘শরম প্রে"যোগে 
যে সকল দিবাভাব হইয়া থাকে, সেই সকল দিবাভাবের মধো 'দব্যমধূর 
ভাবকেই মধুর প্রেমাচার্ধ।গণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত করিয়া থাকেন। 
মহাত্মা শাস্বদেবের বিবেচনায় পরমেশ্বর বিষয়ক সমস্ত ভাবই উৎক্লষ্ট অহাত্যা 
শাস্তদেবের বিবেচনাম্গ পরমেশ্বর বিষয়ক লমত্ড ভাবই শ্রেষ্ঠ । তিনি পথমেশর 
বিষয়ক শান্ত ভাবেরও উত্ুষ্টভা এবং শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর 
বিষয়ক দাশ্ভাবেরও উতরুষ্টত1 এবং শ্রেষ্ঠতা স্বীকার ক্রেন। তিনি পরমেশ্বর 
বিষয়ক সথ্যভাবেরও উৎক্ুষ্টতা এবং শ্রেষ্টতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর 
বিষয়ক কাৎসল্যভাবেরও উৎ্রুষ্টতা এবং শ্রেচত! স্বীকার করেন। তিনি 
পরমেশ্বর বিষয়ক মধুর ভাবেরও উৎকষ্টত1 এবং শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেল।' এই 
ভাবে নিভাগোপাল গুণ বা রস বা যে কোন ক্ষেত্রে একের দেশকালপাত্র- 
নিরপেক্ষ কৌলাস্ত ও অপরের হেয়ত্ব মূলক ভেদবাদকে সমূলে উৎখাত কারয়া 
ঝ্াখিয়াছেন। 

এই জনই জীবনের সব্বক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরপকে তিনি সহঞ্জেই আনিয়া 
ছিলেন। গুরু হুইয়াও তিনি গুরুগিরি করেন নাই-_ছিলেন সকলের 
Divine Companion | তাহার মধুর মিডি ব্যবহার, শিশ্যুদের স্ুথদুঃখকে 
তাহাদের প্রাণ লইয়া উপলব্ধি, তাহাদের ভালমন্দের সংবাদ লওঘা-_এই 
সমস্তই তাহাকে প্রি সখা করিয্াছিল__গুরুত্বের চাপ তিনি কাহারও উপর 
ব্রাখেন নাই । অনীন্দ্র বলিয়া এক শিস্তের কলেরা হুইয়াছে_সব চিকিৎসা, 
সব শুশ্রধ! ব্যর্থ হইয়াছে, মনীন্দ্রের জীবনের আর কোন আশ! নাই । সকল 
শুনিয়া ঠাকুর আকুলভাবে কাদিন্া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, 
‘মা, মনীহ্কে ভাল করিয়| দাও, বৃদ্ধের একমাত্র পুত্রকে সুস্থ করিনা দাও ।' 
বর্রোদাবাবু বলিয়া এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন, তাহাকে বলিলেন, 
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“বরোদাবাবু, একটু ওষুধ দিন” বরোদাবাবু বলেন, ওযুধ দিবার বর তো 
কিছু নাই ঠাকুর। "তবু দিন’ । বরোদাবাবু ওষুধ দিলেন, মৃত্যুর ছুদ্রার হইতে 
মনীজ্ঞ ফিরিয়া আসিলেন ৷ ঠাকুরের এঁশ্বধ্য বিস্তৃতির অন্ত ছিল না, অনায়ালেই 
মনীজ্রকে তিনি স্বস্থ করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্ত আমার দুঃখে তিনি 
কাদেন, ইহাই আমার গৌরব, ইহাই আমার সার্থকতা, আর এইখানেই তাহার 
ব্ৰহ্মত্ত অটুট, আমার ছোট হওয়ার দীনতা বিদুরিত। গুরু হুইয়াও এই ভাবেই 
তিনি Divine 59009121920 | তখন নিত)গোপাল গুরুতর অন্মন্থ_ মৃত্যুর 
দিন কয় আগে সতীশ চক্রবর্তী বলিয়া এক ভক্ত দেখিতে আসিছাছেন। সেই 
সমছও ভক্তদের সুখ দুঃখের সংবাদ লইতে তাহার ভুল হুয় নাই । তিনি যে 
ভালবাসেন, তাই নিজের দেহযস্ত্রণ! তাহার স্রেহাম্পদদের ভালমন্দ সন্বদ্ধে বিস্বতি 
শ্ঘটাইতে পারে নাই । তাহার এই ভালবাসার কথা, এই আদর ঘত্বরের কথ! 
বলিয়া! শেষ করা ঘায় না__-অথচ তিনি বড়, তিনি ব্রহ্ম । সতীশ চক্রবন্তকে 
ভ্িজ্ঞাসা করিলেন তাহার খাওয়া হইঘ্রাছে কি লা। এইন্ষপ সমস্েই পূর্ণ বাবু 
বলিয়া! এক ভক্তকে বপিয়াছিলেন, "আপনার! আমাকে কত ভালবাসেন, আমি 
তো কিছুই ভালবাসিতে পারিলাম না।” রাখালদাল পাল বলিয়া এক ডের 
স্ত্রীর অথ শুনিয়া রাখালদালের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখেও জল পড়ে_তবূ. 
তিনি ভালবানসিতে পারিলেন ন? ভক্তদের বাড়ীর কুকুর বিড়ালের সংবাদ 
পর্ধাস্ত লইতে তাহার তুল হইত ল1।--এমন মায়ের প্রাণ যাহার সদ! জাগ্রত, 
তবু তিনি ভালবাপিতে পারিহলন না? হায়, তাহার ভালবাসার পরিমাপ 
করিবে এমন মানদণ্ড কোথায় পাওয়া যাইবে ? 
ভগবানের এক বিশেষণ তিনি নিজ জীবন দিছা প্রমাণ করিয়াছেন। 
তিনি বলিতেন তে ভগবান অভক্তবসল। ভক্তবৎসল ভগবান-_ইহাতে 
তাহার খুব গৌরব নাই-_কিন্ত যে তাহাকে ভালবাপিল না, যে তাহার অনিষ্ট 
করিতে চেষ্ট। করিল, যে তাহার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়! তাহাকে 
অপমান করিবার প্রয়াস গাইল, তাহাকেও ভালবাসিয়া, তাহাকে ও সন্সেছে 
ক্ষমা করিয়া! লইয়া, তাহারও সম্বদ্ধে তাহার ভবিষ্যতের পথ খুলিম। রাখিয়া তিনি 
তাহার অভক্রবৎসল নাম প্রমাণ করিয়া গিঘাছেন ॥ চিন্তান্গ ভাবনায় আচরণে 
এই অহিংস চিত্তবৃত্তি কত বড় প্রাণ থাকিলে সম্ভব, আমাদের ছোট দৃষ্টিছার! 
তাহা ধারন! করিতে পারা সম্ভব নদ্র। কোনে ভিশ্র সম্প্রদাছের একজন 
মহিলা হুগগী মঠে খাকিতেন । তিনি নিছে রাঘা করিঘা খাইতেন। মাঝে 
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মাঝে ঠাকুরকে এটা ওটা রারা করিয়া খাওয়াইতেন। একদিন তিনি রুটির 
সঙ্গে কাঠবিষ মিশাইয়া ঠাকুরকে খাওঘাইলেন। ঠাকুরের দেহে খুব যন্ত্রণা 
হইল । ভক্তের! আকুল হুইপ পড়িলেন, ঠাকুরকে সকলের দেওয়া আহাধ্য 
গ্রহণ ন! করিতে অঙ্গুরোধ করিলেন। একদিন উহাদের অনুরোধে আমিও 
ঠাকুরকে অন্থরোধ করিয়াছিলাম, তিনি যেন হার তার দেওয়া খাবার না থান । 
ঠাকুর উত্তরে বলিদ্বাছিলেন, ‘হ্যা, সেদিন খুব যন্ত্রণা হছেছিপ। ত্ুলিকে 
বললাম দরজাজানালা্টপি খুলে দিতে__কিন্ত তাতে শরীরের তাপ গেল ন! । 
দেহের জন্য কোনদিন তো কিছু করি নি, সেদিন প্রাণাপাযম করলাম- পায়খানা 
হছে গেল। কিছুটা আরাম হল-_কিস্ত তবু জালা রইল। কিন্ত শরৎ, 
আমাকে কেউ কিছু দিলে আমি তো তা না খেয়ে পারব না।” এ ঘটনার 
অব্যবহিত পরেই ঠাকুর সকলকে বলিয়া দিছ্াছিলেন ঘে, সেই মহিলাকে ঘেন 
কিছু বলা নাহদ্ব। ডক্তেরা উৎকঠ্ঠিত হইয়া ছিলেন। কিন্ত নীলক$ ঠাকুর' 
স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন, “তাকে যেন কিছু বলা ন! হপ্ব।' এমন করি 
বিষদাতাকে ধিনি ক্ষমা করিতে পারেন কোন বিদ্বেষ বা বিরক্তি না রাখি?» 
সাধারণ মানবের চিত্তবৃত্তি তাহার নঘ্র, তাহার প্রাণ বিশ্ব প্রাণ । 

ঠাকুরের অপরিসীম স্মেহের স্থঘোগ লইবার মত শুর্থঘতাও ভক্তদের 
হইয়াছিল । একদিন কুমারেশ বলিয়া এক ভক্ত ঠাকুরের জন্য কিছু খাবার 
লইয়! আসিছাছেন । ঠাকুর বলিলেন, এখন তুলিয়া রাখ-___পরে খাইব। ইহাতে 
কুমারেশের খুব অভিদান হইল । তাহার প্রাপের সাধ ঠাকুর তখনই এ খাবার 
গ্রহণ ফরিবেন। প্রবল অভিমানে তিনি খাবারের ঠোঙ্গা নিত্যকুণ্ডে নিক্ষেপ 
করিলেন । তাহার এতই অভিমান হইয়াছিল যে, দিন কয় তিনি আর ঠাকুরের 
সম্মূপে উপস্থিত হন না। একদিন কোলো উপলক্ষে ঠাকুরকে একটু বিশেষ ভাবে 
ভোগ দেওয়া! হইয়াছে । ঠাকুর ভক্তদের সাদ দিতেছেন । কুমারেশ অপরের 
হাত হইতে প্রসাদ তুলিয়া লইগ্ভা খাইলে অপর ভক্তটী ঠাকুরকে বলিয়া দিলেন, 
ঠাকুর, 'কুমারেশ আমার প্রসাদ লইয়া গেল।” তখন ঠাকুর সেই ভক্তের হাতে 
এক ভাগ তাহার নিজ নামে আর এক ভাগ কুমারেশের নামে এই দুই ভাগ 
প্রসাদ দিহা ভাহার সামনে দাড়াইস্থাই হুই ভাগ খাইতে বলিলেন। সেই ভক্তটা 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর, কুমাররেশকে প্রসাদ দিবেন না? ঠাকুর বলিলেন, 
“আমার ভাগ সে জলে দিতে পারিল, তার ভাগ আমি তোমাগ দিতে পারি না? 
তা আমি খুব পারি।” শাস্তি তিনি দিয়াছেন-_কিন্ত সে শাত্ডি বড় মধুর ছিল । 
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বিভূতি বা এশ্বধ্যের ঠাকুরের অন্ত ছিল ৭1। কত ঘটনাই হেছিল 
খাহ। ভাহার অভূতপূর্ব এশ্বধ্যকে প্রকাশ করিতেছে, তাহা লিখিতে আরম্ভ 
করিলে বড় বড় বই হইবে । কিন্ত এই বিভূতিকে তিনি কখনও নিজের স্বার্থে 
প্রয়োগ করেন লাই । অনেক প্রকারে অনেক ভোগই তাহার নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হুইয়াছিল, কিন্তু সাধনার পথে ঘোগীর কাছে এ্রশ্থধ্য শ্ব ভাবতঃই 
আপিয়া পড়িলে তাহা লইঘ্া কেমন ব্যবহার চালাইতে হম, কেমন করিঘা 
বিশ্বসেবার ক্ষেত্রে তাহা ছড়াইয়! দিয়া তাহার বিষদাত ভাঙ্গিয়া! দিতে হয়, সেই 
ব্যবহার তিনি নিজ জীবন দিশত! করিয়া সে পথের খবর রাবখিয়! গিচাছেন। 
বিকেন্দ্রীকরণের বার্াকে তিনি সর্ব তুলিয়া ধর্গ্িয়াছেন। সন্্ালী 
(লাকশিক্ষক, ভোগে তাহার অধিকার নাই । সারাজীবন নিত্যগোপাল 
কী অনাধারণ কুচ্ছ,তা। করিয়াছেন, তাহার জীবনের প্রথম হইতে শেষ 
পরাস্ত সে ইতিহাস অন্থধাবন করিলে স্তন্ধ হইঘ। ঘাইতে হয়। সঙ চাইতে 
সআশ্চধ্যের বিষয় এই থে, এত কুচ্ছ-ভা তিনি কুচ্ছ_.তারই উদ্দেশ্যে করন 
নাই, উহা তাহার বিলাস হুইয়! প্রাড়াইতে পারে লাই, উহ] তাহার 
সহঙ্গ জীবনকে নষ্ট করিতে পারে নাই, বরং তিনি যে বিকেন্দ্রীকরণের 
বার্ডাকে অধ্যাত্ম ও ব্যবহারিক জীবনে প্রস্থবাপন করিতে আলিম়াছিলেন, 
তাহাই প্রকাশ করিয়া তাহার সহ্জ্জ জীবনকেই কপ দিদা গিম্াছেন। 
জীবনের শেষ দিল পর্যাস্ত তিনি কোন দিন ভাল খান লাই, ভাল পরেন নাই । 
প্রথম জীবনে পিতার সম্পত্তি ছিল_-তাহ1 তিনি কোন দিন লিঞ্জের ভোগে 
লাগান লাই । দান বিতরণে যখন তাহা নিঃশেষ করিতেছিলেন, তখন 
তাহার মেশোমহাশর্ন সেগুলিকে কোম্পানীর কাগজে রূপান্তরেত করিস! 
রাখিয়াছিলেন। লেঃ সময়ে কীকুরগাছী ঘোগোদ্যানও-__ঘেখানলে এখন 
প্ররামরুষণের দেহান্থি রহিয়াছে--তিনি নিজ অর্থে কিনিয়া দিছাছিলেন। 
পরবর্তী জীবনেও নিতাগোপাল সামর্থ্য থাকিলেও ভাল খান নাই, পরেন 
নাই । কেহ ভাহারই জন্ত ভাল জিনিষ দিয়া গেলেও সকলকে না দিয়া তাহ! 
শুধু নিজে গ্রহণ করেন নাই-_বলিতেন 'একেলা খাইব, হুখ না পাইব।” 
হুগলী মঠে যখন অনেক ভক্ত তাহার ওখানে সমবেত হইঘ্াছেন, তখন 
বধু যসলার ঝোল তিনি সকল ভক্তের সঙ্গে সমানভাবে খাইম্রছেন। সকলের 
অন্ত ইহার বেশী সংস্থান করা তখন সম্ভব ছিল না কেহ কেহ বলেন, ভোগ 


লা" ললিত পতিত ডিতিললশত শক লাক 


৯৮ __ উজ্জ্লভারত [ এম বর্ধ, ২ সংখ্যা 


ভোগের জগ্তই পাঠাইরাছেন। অতএব কেন না ভোগ করিব ? এইজন্তাই 
এক এক মোহাস্ত কোটী কোটী টাকার মালিক হই বসিয়া আছেন, এই জন্তই 
ত্যাগের বেশ পরিঘ্বাও কত কত সন্ধাশী চরম ভোগের দ্বার! সমাঞ্জ ভ্রীবনকে 
বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছেন। বর্তমান বিশ্বে যেখানে সর্ব্বত্র বিকেন্দ্রীকরণের 
প্রশ্ব আসিঘ! গিয়াছে, সেখানে সন্গযাসীর পক্ষে ধনকে কেন্দ্রীভূত কর! যে 
মহাপাতক., এ কথা ভারতবর্ষের ধনী সন্ত্যাসী সম্প্রদায় যত শীপ্র বুঝিতে 
পারেন, ততই প্রতে)ঃকের মঙ্গল। ভগবানের চাপরাশ পাইয়াই সদ্যাসী 
লঙ্গাসী হইয়াছেন । সেই সঙ্গ্যাসী দেহ রক্ষা করার জন্যই থান্ুপরিধেচশয্য। গ্রহণ 
করিতে অধিকারী, ভোগের বিলাসিভার মত পাপ তাহার পক্ষে আর কিছু 
হইতে পারে না। নিত্যগোপাল বর্ধন ভাবস্থ হুইয়া দিনের পর দিন, মালের পর 
মাস কাটাইয়াছেন, তখনকার কথা ছাড়িয়াই দেই, যখন তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ 
ও স্বাভাবিকভাবে রহিয়াছেন, তখনও ন্যনতম প্রয়োজ্জনকেই গ্রহণ করিদ্রাছেন । 
এইখানে অনেক ঘটনার মতই তাহার জীবন অধ্যাত্মশক্ষেত্কে ছাড়াই্সা' 
সমাঙ্জনীতি ও রাজনীতিক্ষেত্রকেও স্পর্শ করিছাছে। অথচ ইছা তাহার 
অধ্যাত্মবাদট বটে। অর্থাৎ জীবনের বিভির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হিসাব বা মানদণ্ড 
লইফ্া তিনি চলেন নাই-__তাহার একই প্রাপতত্ব অধ্যাত্মজীবন ও বাবহারিক 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়া! একই সামঞ্রন্ত ও সঙ্গতির স্বযমাকে 
ব্যস্ত করিতেছে । জীবনে কোঠাবিভাগ তাহার ছিল না-_একই ব্যবসায়া ব্মিক! 
বুদ্ধি তাহার জীবনের সর্বক্ষেত্রের ভারসাম্য রুক্ষা করিয়াছে । 

এইজন্তই তাহার কাছে ত্রক্ধআানও পাইতে পারি, আবার সংসারে কেমন 
করিয়া চলিলে অত্যন্ত শৃঙ্খলার সহিত, খুব হিসাব করিয়া সাধারণ সংসারীর 
কিংবা প্রত্যেক সংসারীরই চলা উচিত, তাছাও শিখিতে পারি। তাহার 
আশ্রম তিনি এমন ওছাইছা, সামান্ঠতম বন্তুটিকেও কাজে লাগাইয়! 
এমনভাবে করিতেন যে, এমন সমাধি ধাহার তিনি আবার এমন হিসাবী, 
এমন খেদ্রালঘুক্ত কেমন করিয়া হন ভাবিলে এই কথাটাই শুধু ফুটিঘা উঠে থে» 
তিনি একটী পরিপূর্ণ মাহুষ, যাহার মধ্যে পরস্পর বিপরীতের বিরোধ ছিল না, 
ছিল একটী গভীর সামনঞ্জস্ত ঘাহ! পরম প্রেমের মধ্য দিয়! আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
হগলী মঠের বাগান হইতে শুকনো ঘাস তিনি তুলাইছা। রাখিন্বাছেন বর্ধারু 
দিনের জ্বালানীর জন্য; লিখিভে লিখিতে পেনসিল ছোট হুইবা গিয়াছে 
"আর ধরা বার না, তিনি উহাতে কাগজ জড়াইরা লইয়া লিখিহাছেন__ এখনও 
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তাহার লিখিবার সরঞ্জামের মধ্যে অত্যন্ত ছোট ছোট পেনসিল পাওয়া যাক্স। 
তাহার রুচি বা পছন্দ হ ধনীর পছন্দ নয্_তরকারী কুটিঘ্বা যাহ! যাহ! আমরা 
ফেলিঘা দেই-_আলুর খোলা কুমড়ার খোসা ইত্যাদি ইত্যাদি_ সেই সব 
উদ্ধ বন্ত দিঘা চচ্চড়ি খাইতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন--তাহার অন্ত 
প্রতিদিন এইটী প্রস্তুত করিতে হইত । তাহার ঘর এমন হ্ম্দঝভাবে গুভান 
থাকিত যে, দেখিলে নয়ন তৃপ্ত হইঁত । সত্যিকারের বড় বলিঘ্াই এত ছোট 
জিনিযেরও এমন মূল/দানের এবং এমন শৃন্খলার সঙ্গে এমন কর্ণ্মকুশলত!। 
তাহার ছিল । আর তিনি যে রান! করিতে, তরকারী কুটিতে প্রভৃতি ঘরের 
কাজেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন-_তাহা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সকল ছাড়াও 
কাহার পাওয়া হুইয়াতে, ফাহার হয় লাই, কাহার কোন্দিন কোন্টুকু প্রয়োজন, 
পিতা হইয়াও মায়ের প্রাণ লই! তাহ! তিনি সম্পাদন করিয়াছেন । সংসারের 
সমস্ত দিকেই তাহার যেমন নজর ছিল তেমনি দক্ষতা ছিল। এমনি করিয়। 
একটী সহজ জীবন এমন প্রেমময় আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়! ফুটিয়। উঠিয়াছিল, 
যাহা মানুঘকে মুখ করিয়াছিল, বিহ্বল করিয়াছিল । 

নিত্যগোপালের অন্তহীন এশ্বর্ধ্যের কথা আমরা কিছুই প্রাদ্ বলি নাই ) 
যে সকল ঘটনা তাহার প্রাণের মাধুর্য্যকে প্রকাশ করিয়া সেই সঙ্গেই তাহার 
শশ্বধাকে বা বিভূতিকে প্রকাশ করিয়াছে, এমন অল্প কয়েকটী ঘটনাই শুধু 
আমর! উল্লেখ করিয়! একদিকে তাহার বিরাট প্রাণের ও আর একদিকে 
তাহার সমস্ব্গতত্বের পরিচদ্র দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। পরমহুংসদেব একদিন 
নিত্যগোপালকে রাখিতে ইচ্ছুক হইয়৷ সমাধিস্থ নিত্যকে শিবমন্দিরে শিকল 
আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন, অথচ পরে ষাইয়। আর তাহাকে তথায় দেখিতে 
পান নাই । নিত্যগোপাল যোগবলে বন্ধঘর হইতে বাহির ছইয়! বাগানে 
বৃক্ষতলে গিয়া বসিদ্বা ছিলেন, এ সকল যোগবলের বহু বছ সংবাদ আমর! এই 
ক্ষৃদ্ প্রবন্ধে উল্লেখ করি নাই । নিত্যগোপালকে বহু ভক্ত কেহ কুষ্ণক্পে, 
কেহ গৌরাদরূপে, কেহ কালীন্ষপে প্রভূতি বন্ছ জনে বহু রূপে দর্শন 
কনিিছাছেন, এ সংবাদও আমর! উল্লেখমাত্র করিস! গিছাছি। নিত্যগোপাল 
তাহার দুই ভক্তের প্রাণের একাস্তিক অন্থরোধে একজনের স্ত্রীর এবং আর 
একজনের পিতার পরলোকগত আত্মার পিশু গ্রহণ করিয়াছিলেন । যাহা 
হউক, হুগলী মঠে নিত্যগোপাল বহু ভক্তকে আকর্ষণ করিস! আনিয়াছিলেন,* 
ৰদিও এই সময়টাতে তিনি অনেকখানি হল‘ হইয়া] পড়িয়াছিলেন। এখন 
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সারাদিনই তাহার যন্ধ ঘরে তিনি ভাবস্থ হইয়! থাকিতেন; কোনদিন 


সকালে একবার কোনদিন বা দিনাস্কে একবার এবং কোনদিন বা সকালে 
বিকালে এই দুইবার তাহার ঘরের দরজা! খোল হইত কখনও বা তিন 
চারি দিন পর দরম্স! খোল| হইত। ভক্কেরা আসিয়! বসিতেন, প্রতোকের 
[ভিন্ন ভিন্ৰ করিনা কুশলাদি তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, স্থখ দুঃখের খবর 
লইতেন ॥ তাহার পর হয় কোন গ্রস্থাদি পাঠ হইত, নদ্ব কীর্তন বা ভজন 
গান হইত । প্রত্যেকের সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল--সাধনার শ্রেত্রেও 
যেমন, ব্যবহারের জগতে ও তেমনি তিনি মধ্যবর্তাত্বের লোপ করিঘাছিলেন । 
প্রত্যেক্রে সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকার জগ্চেই প্রত্যেকেই তাহার প্রাণের 
মপরূপ স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, প্রতেঃকেই জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের 
মিলিত বিগ্রহ এই অপরূপ মান্বটীকে নিজের অস্তরতম করিমা মনে 
করিতে পারিম্াছিল। প্রতে)কের বৈশিষ্ট্য তাহার কাছে রক্ষিত হইত, 
তাই কেহই কোনদিন বৈশিষ্ট্যলোপের দুঃখ তাহার কাছে পায় নাই। থে 
যাহার পথ চলিবে, তিনি শুধু প্রাণের জোগান দি! গিঘাছেন। 

"১৩১৩ সনের ছোষ্ঠ মাসে তিনি হুগলী মঠে আসিয়াছিলেন। ইহার 
পর আর মাত্র বছর চারেক তিনি প্রকট ছিলেন। হুগলীতে অবস্থান 
কালে তিনি মাত্র তিনদিনের জন্য আশ্রমের বাহিরে পিম্বাছিলেন। 
একদিন মিউনিসিপ্যালিটীর নির্বাচনের ভোট দিতে, একদিন তাহার মালতুতো 
ভাই খগেনবাবুর বাড়ীতে লামাঞ্জিক বিধি রক্ষার প্রয়োজনে আর এক দিন 
জনৈক ভক্তের গৃহে অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে । দেহের যত কোনদিন 
করেন নাই, নিজেও করেন নাই-_কাহাকেও করিতে দেন নাই। 
যে সমন্বমতত্কে স্থাপন করিতে তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন, লোকচক্ষুর 
আড়ালে তাহার বীজ বপন করিয়! লোকচক্ষুর আড়ালে থাকিয়াই তিনি চলিয়া 
শিপ্ধাছেন। কালের অস্থকুল হাওয়ায় পরম্পর-বিপরীতের সে সমন্বদের বীজ 
একদিন মহীরূহ হুইঘ্া গজাইয়া উঠিবে ; কিন্ত তাহাকে তো আর শত মাথা 
ধুঁড়িলেও পাওয়া! যাইবে ন! ! যে কাহারও লঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছিল, 
‘তাহাদের তিনি প্রাণ ভরিয়া ভ্ভালবালিয়াছেন, আদর যত্বু করিয়াছেন, কিন্তু 
তাহাকে ভালবাসিবার জন্য কেহ ছিল না। অভিপন্ধিহীন প্রাপের শৌন্দর্ধ্যকে 
‘বুঝিতে পারা মানে মানবের সভ্যতার দিকে অনেকখানি আগাইয়া যাওয়া । 
মান্ষের কালচার আজও ততদূর পর্য্যন্ত পৌছায় নাই । তাই মৃত্তিমান প্রাণ 
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সী মাহুধটী বহুজন পরিবৃত হইদ্রাও ছিলেন একেবারে একক, একেবারে 
অনপেক্ষ । নৃতন যুগের বার্তা লইয়া তিনি আলসিয়াছিলেন, আলিয়াছিলেন 
যখন এবং যাহাদের মধ্যে, তাহারা তাহার বার্ভাকে সম্যক্‌ ধারণ করিতে 
পারেন নাই । নৃতন যুগের কথা তিনি লিবিদ্া। রাখিয়া গিয়াছেন তাহার 
অনেকগুলি বইতে, কিন্তু কাহাকে ও শিথাইয়া বান নাই, কাহারও অপে ক্ষাতেও 
লেখেন নাই । বিরাট বিশ্বের জন্য তাহার বার্তা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, 
সভ্যতার ক্রমাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিন সে কথা যাস্ষ আপনি খুজিয়! লইবে। 

যাহ! হউক, সমশ্বদ্ব-মৃত্তি নিত্যগোপালের অপ্রকট হইবার সময় হুই! আসিল । 
বলিয়াছি দেহের যত্ব নিজেও কোনদিন করেন নাই, কাহাকেও কোনদিন 
করিতে দেন নাই । আমরা এমন তাহার কেহ ছিলাম না যে, তিনি নিষেধ 
করলেও ভাছার সেবাধত্ব কিছু করিতে পারি । দীর্ঘদিন হইতেই ডাছেবেটিস 
ছিল, কোনদিন সেজন্য উপযুক্ত আহার বা শুঁধধ পড়ে নাই। তাঁহার দেহ 
তাহার ইচ্ছাধীন ছিল । ভাছ্েবেটিসের রোগী তিনি, অথচ সমাধিস্থ কিংব! 
ভাবমগ্র হই দবা কিংবা কীর্তনানন্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দিনের পর দিনও 
কাটিয়া গিয়াছে, তিনি প্রস্রাব করেন নাই। ঘাহাহউক, একদিন বলিলেন 
“দেখ তে! আমার এইস্থানে কি হইয়াছে?’ খা গেল তাহার গুহদ্বার ঘ। 
হই পচিঘ্বা গিয়াছে, অথচ এ পর্ধান্ত ভক্তেরা কেহ তাহা জানিতে পারে 
নাই । এখন অপারেশন করা নিতান্ত প্রম্মোজন-__ঠাকুর অপারেশন করিতে চান 
না। ভক্ষগণের একাস্ত অস্থরোধে শেষে বলিলেন, “আচ্ছা, তোমরা ঘদি কর, 
তবে রাজী আছি-__বাহিরের ডাক্তারকে দিপা অপারেশন করাইব না!" 
যন্তেশ্বর ও সতীশ বলি তাহার ছুই ভক্ত ডাক্তার ছিলেন । ঠাকুর 
তাহাদিগকে বলিলেন ‘তোমরা অপারেশন ক্র।' যন্তেশ্বর ও সতীশ 
ডাছেবেটিল ও ঘা-এর এই মারাত্মক অবস্থা নিজের! অপারেশন করিতে 
সাহস পাইতেছিলেন না; কিন্তু কোনক্রমেই বাহিরের ডাক্তারকে দিঘা 
অপারেশন করাইবার অহুমতি ঠাকুরের নিকট হইতে পাওয্া গেল না। 
অগত্যা ঘন্দ্রেশ্বর দত্তই সতীশকে লইয়া অপারেশন করিতে মনস্থ করিলেন। 
কিন্তু ক্লোরোফরম না কৰিত্বা তো এত বড় অস্ত্রোপচার করা চলিবে না। 
ঠাকুরকে সে কথা বলিলে তিনি তাহাতে রাজী হইলেন না! কিন্ত ডাক্তারের! 
মথন কিছুতেই সাহস পাইলেন না, তখন অহুমতি দিলেন। অপারেশনের 
আচ আন গজ /কাবোফবম করিবার আগ ওষধ প্রযক্ত তইল : কিন্ত ঠাকর 
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অচৈতম্ক হইলেন না। তিন বার চেষ্টা করিয়াও ঠাকুরকে অচৈতঙ্ক করান 
গেল না। ভক্তগণের ঠাকুরের স্রীহস্ত লিখিত গানের লাইন বুঝিবা মনে 
পড়িল _'সে যে সদ! সটচতন্ত, হবে কেন অচৈতন্ত'_-চিৎ্শ্ব্প যিনি, তাহাকে 
অচৈতন্ত করা সম্ভব হইল না। ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, “অমনি কর ৷! ঠাকুর 
ভক্তগণ সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন__দেহের উপর এতবড় একটা ব্যাপার যে 
ঘটিতেছে, সে্গন্ত এতটুকু বিরক্তি বা যস্ত্রণার লেশমাত্র তাহার চোখে মুখে 
ফুটিয়। উঠিল না। অপারেশন শেক হইলে ঠাকুর বলিলেন একটা শির! কাটিয়া 
গিমাছে । 

দেহের অবস্থ। ক্রমেই খারাপ হইতে হইতে ১৩১৭ সনের "ই মাঘ, শনিবার 
কষ) সপ্তমী তিথিতে রাত্রি দশট! পাচ মিনিটের সমধ্য তিনি আলোবা তাসের 
এই জগৎ হইতে নিত্যগোপালন্ধপে অপ্রকট হুইলেন। নিত্যগোপাল শেষ 
সময়ে বলিঘ্াছিলেন, ‘জাগো, জাগো, নিয়ত জাগো । এ সংসার অতি ভীষণ 
স্বান । এখালে খুব সাবধানে থাকতে হুয়। অর্থে স্থধ নাই, যশে স্থখ নাই, 
প্রকৃত স্থথ ভগবানের দর্শনে, স্পর্শনে, তার গুশকীর্লে । --** ।” আর তাহার 
উইলে শেব উপদেশ লেখা আছে, “আমার শিশ্তুপগপের প্রতি আমার এই 
শেষ উপদেশ থে, তাহারা সকলে ভ্রাতৃভাবে থাকিবেন | তাহাদের মধ্যে কেহ 
বিপদে পড়িলে অন্য সকলে তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা 
করিবেন ) যগ্যপি কাহারে! কোন কষ্ট হয় তবে তাহাকে সাহাঘ্য করিবেন। 
পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোককে শ্রাতৃভাবে দেখিবেন ও পরস্পর সাহাবা করিবেন! 
অনাথ আতুর দেখিলে সাহায্য করিবেন । পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। 
সকল ধর্মের সকল সম প্রদায়ের প্রতি সমানভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস 
রাখিবেন |” ব্যবহারিক জীবনের এত সাধারণ কথাঘ্ তাহার শেষ উপদেশ 
দেওয়ার তাৎপর্ধ্য গভীর ৷ ক্রদ্ষজ্ঞান ঘনীভূত হইলেই ব্যবহারিক আবনের 
এই লহ স্বভাব এমন শ্রীতিপুর্ণ হওদা! সম্ভব । ব্ৰহ্মজ্ঞানী হুইয়াই ব)বহার- 
জীবনে প্রবেশ করিতে হইবে, অন্যথা উহ! নিছক বৈযয়িকত! মা । 

নিতাগোপালের দেহ হুগলী হইতে আনিগ্সা তাহার নিপ্দেশমত তাহার 
স্থাপিত বিশ্বগুরুণীঠ কলিকাতার মহানির্ব্বাণ মঠে সমাহিত করা হইল। লর্ব 
সম্প্রদায়ী নিত্যপোপাল বলিহা ছিলেন, একদিন সকল সম্প্রদায়ের লোক তাহাদের 
প্রত্যেকের নিশান লইয়া এই যহানির্বযাণ মঠে আসিয়া সমবেত হইবে । তিনি 
লিখিয়। গিয়াছেন, ‘ভবিষ্যতে জগতে সমস্ত জাতি এক জাতি হইবে, সমন 
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জাতি এক ধৰ্ম্ম মানিবে। তখন ধর্শ্ম সন্বন্ধে কাহারে! প্রতি কাহারো কোনো 
বিশ্বে থাকিবে না।’ সর্ব ধর্শ্ম সমন্বয় করিয়া, সর্বব ধশ্মের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া 
ঘে এক ধর্শ্ম, সর্ব জাতির সমন্বয় করি, সর্ব জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা কপিছা যে 
এক-জাতিঘ্বত্ব, ভবিব্যুৎ্ বিশ্ব সেই এক ধৰ্শ্ম, সেই এক জাতি দেখিতে পাইবে, 
এত বড় আশার ভবিশ্যন্থাণী কহিপ্দা আক্রিকার এই বিহ্েব সংশয় অঅনিশ্চমুভা 
আর বিভেদের যুগে লিত্যগোপাল মাহুষের সামনে আলোর বস্তিক1 তুপিয়। 
ধরিয়াছেন। 

এনিত্যগোপাল আর নাই, কিন্ত সত্যিই কি তিনি নাই? ‘নয়ন সম্মুখে 
তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছে যে ঠাই ।' চোখের সন্মুখ হইতে সরিয়া 
গি। তুমি কি আমাদের জীবনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে ন1? নিত্য বর্তমান 
তুমি, তুমি নাই এ কথা তো সত্য লদ্ঘ। নিত্যগোপাল ক্কপে তুমি লাই আবার 
অন্তর্ূপে ফুটিয়। উঠিবে বলিম্বাই তে! ? স্থূল দেহে খন তিনি লাই, তখন সুক্ষ 
দেহে আছেন, কারণ দেহে আছেন, তখন আমার জ্ঞানে প্রেমে কর্শ্দে 
আছেন_—-‘When I shall be no more, my spirit will be with 
স০u.’ লনিত্যগোপাল রূপে তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে ; কিন্তু নৃতন আবেষ্টন, 
নৃতন প্রয়োজন, নৃতন দেশকালপাত্র তাহাকে আবার নৃতন রূপে স্থষ্টি করিয়। 
তুলিবে-_তাই চির পুরাতন হইয়াও তিনি চির নৃতন । 

তিনি বলিঘাছেন, ‘আমি কলিতে ঘে মত প্রচার করছি, সতাযুগে 
জেতাতে ও দ্বাপরে পুনঃ প্রবল হবে। আমি আবার সে (সব) নকল যুগে 
জন্মাব ।' তিনি আবার আসিবেন, আবার তাহার শ্বতশ্দুর্ত সেহধারার অমৃত 
সিঞ্চন পাইয়া মাঙ্সুধ আত্মানন্দ সম্ভোগ করিবে-_সে যে কী গভীর আশার কথা, 
কী স্থনিবিড় ভরসার সংবাদ, কী অতলম্পশ আনন্দের ইঙ্গিত-_-তাহা ভাবায় 
প্রকাশ করিবার নছ। €লই ইঞ্গিতের ধ্যানে আমাদের সকল সত্তা শিহরিত 
হইয়া উঠুক । তিনি আছেন, তিনি আসিবেন__আমাদিগকে নৃতন জগতে, 
নূতন আলোবাতাসে নৃতন মানুষ করিয়া গড়িঘ্ব। তুলিবেন, আমাদিগের মধ্যে 
তাহার আবির্ভাব সার্থক হুইবে । আমরা পাইন্ছাছি, পাইবার প্রচেষ্টা আমাদের 
সাধনা নহে । তাহাকে ঘে পাইয়াছি ইহা আস্বাদন করিবার ভিতর দিয়া 
আমরা তাহার পরিকলিত সত্যযুগকে গড়িয়া তুলিব, তাহাতেই তাহার আবার 
আসার পথ স্থগম হুইয়া উঠিবে। তাহার জন্ম জয়যুক্ত হউক । বন্দেষাতরম্‌ 
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স্ববোধকুমার সেনগুপ্ত 
(পুৰ্ৰাহবৃত্তি ) 


কশ্মকৈত্দ্রিক হিস্যালয্ের কর্শ্ম সম্বন্ধে নানারকন তুলভ্রাস্তিমম্ব ধারণা অনেক 
ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কর্শ্মের নানা ক্ূপ ও প্রকার সন্বদ্ধে বিভিন্ন 
শিক্ষাবিদ্দের মধে] মতব্ধৈতা দেখা গিয়াছে। শিক্ষকের কর্ম ও শিশুর কর্শ্ম 
এবং দুইছের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কেও অনেক ভ্রান্তি বর্তমান। এই 
অবস্কায় কর্ম্মকৈন্িক বিস্তালন্নে শিশুর কর্শ্মের প্থান কোথায় এবং কর্মের 
শ্বক্ূপই বা কি, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা ঘাইতে পারে। 

বর্তমান শিক্ষার ধারা শিশুর কর্্-চ্চলতাকে স্বীকার করিয়! লইগ্াছে এবং 
এই স্বীকৃতির ভিত্তি হইতেছে শিশুর নিজস্ব চিন্তাধারা ও তাহার শিক্ষালাভ 
সম্পঞিত মনস্তত্ব সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান। শিশুর বৈশিষ্ট্য সন্ধে 
আমরা অতীত হইতে বর্তমানে অনেক বেশী অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিয়াছি, এবং 
লেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমাদের শিশুর শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে 
হইবে, তাহার বাহিরে কোনও ক্রুপ কিছু আরোপ করা আর আমাদের পক্ষে 
সম্ভবপর নয়। 

শিশুর কর্মকে আমরা ছুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া উভদ্বের তাৎপর্য) 
আলোচন! করিতে পাবি । প্রথমটি হইতেছে, শিশুর স্বঘং-কর্ম ও ছিতীছটি 
হইতেছে শিক্ষক বা শিক্ষিকার নির্দেশ অনুযায়ী শিশুর কর্্ম। শিশুর স্বঘরং- 
কৰ্ম্ম বলিতে আমরা সেই কর্শকেই বুঝি যাহা শিশু শ্বেচ্ছায় সম্পাদন করে, 
বহ্ন্কদের চাপ যেখানে সম্পূর্ণভাবে অবর্তমান। অর্থাৎ শিশুর সমস্ত ব্যক্তিত্ব 
খানে কর্দের মধ্যে সমাহিত 1 কিন্তু শিশু যেখানে শিক্ষক বা শিক্ষিকার 
নিৰ্দ্দেশ অঘাম্লী কর্ম সম্পাদন করে, সেখানে গোটা জিনিষটা পরিকল্পনা 
হইতে আরম্ভ করিয়া! শিক্ষক বা শিক্ষিকাই সমস্ত কর্ণ সম্পাদন শিশুদের দ্বারা 
করাইয়া থাকেন। শিশুরা কর্ণ্-ব্যস্ত থাকে সন্দেহ লাই, কিন্ত উহাকে 
প্রকৃত কর্শ্ের পর্যায়ে ফেলা চলে না, কারণ এ কর্শ্দের মধ্যে শিশুদের মন 
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সম্পূর্ণভাবে স্যত্ত নম্র । মোট কথা এ কৰ্ম্ম ও ততৎসংল্লিষ্ট শিশুর মানপিক ক্রিয়ার 
মধ্যে লম্পূর্ণ যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে । শিক্ষক বা শিক্ষিকার আদেশে 
ঘে কার্য সম্পাদিত হয়, সেই কশ্ঘে শিশুর মানসিক শক্তির প্রকৃত অহ্ুশীলন্‌ তয় 
না। তাহা ছাড়! শিশুর মনের সমধে] একটি বিশেষ অবস্থার স্যট্টি হয়; শিশু 
মনে করিতে থাকে যে, আদিষ্ট ন! হওয়া পর্য্যন্ত তাহার কর্টের কোন সুল)ই 
নাই । সে নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে । শিশুর কর্শ্ম-ক্ষমতাই 
যে এই মনোবৃত্তির ফলে রুক্ষ হয় তাহা নয়, শিশুর জীবনের ভারসাম্য প্রকৃত 
পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে শ্রেণীর কাধ্যের সময় ন! 
থাকিলে চলে না। এ দিকে শিশুর ক্ষমতাও শসীমাবকন্ধ, এই সীমাবস্ধতার মধো 
শিশুর শ্বচং-কর্শ্মের উপর নির্ভর করিয়া শিগ্ণদান কর! সম্ভব কিনা তাহা 
হিবেচা । 

শিশু স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যে কাজ করে বা যে কাছের অবতারণা 
করে, তাহাই হইতেছে শিশুর পক্ষে অনির্দেশিত কাজ । ওদিকে ঘে সমস্ত 
ক্ষেত্রে শিক্ষকের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন বেশী করিয়! অনুভূত হুয়, সেই সব 
ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিদ্দেশ দান এবং তৎ্সংগ্লিষ্ট কর্শবকে নির্দেশিত কাজ বল! হয়। 
সঙ্গীত অভিনদ্ব ইত্যাদি কর্ণ "নির্দেশিত কর্শ্দের' অস্বভু্ত। এই প্রসঙ্গে 
নিৰ্দ্দেশিত ও আদিষ্ট কর্টের মধ্যে যে ব্যবধান বর্তমান, তাহা বুঝিয়া দেখিবার 
প্রয়োজন। শিক্ষক যখন আদেশ দিয়া কর্মের প্রতি অংশ শিশুদের ত্বার। 
সম্পাদন করাইয়া লন, তাহা হইতেছে আদিষ্ট কর্ণ; কিন্ত নির্দেশিত কর্মের মধ্যে 
এইক্সপ আদেশের স্বান লাই। নির্দেশিত কণ্দের মধো শিশুর স্বাধীনতা একেবারে 
ক্ষুল্ হন লা; কিন্ত আদিষ্ট কৰ্শ্মের মধ্যে শিশুদের স্বাধীনতা! বঙ্গ থাকে না, 
শিশুরা যনস্তরচালিতের মত শিক্ষকের আদেশ মানিয়া চলিতে শিক্ষা করে। 
নির্দেশিত কৰ্ণে শিশুদের কর্ণ্ব হয় স্বতঃস্ফূর্ত এবং শিশুরা স্বী্প কর্টে শিক্ষকের 
ইঙ্গিত ছারা পরিপুষ্ট হইছা নিঞেছের স্যজনী শক্তিতে সমৃদ্ধ হইতেছে বলিয়া 
অনুভব করিতে শিক্ষা করে। এদিকে আমরা পুর্ববেই বলিহাছি যে, শিশু যদি 
শিক্ষকের নিকট কর্্ম সম্পকিত সর্বদা নির্দেশ ৩ আদেশ পায়, তাহা হইলে 
তাহার কর্শ্মের উৎস বন্ধ হইয়া যাইবে | কিন্ত সত্যিকারের কর্শ্মের উৎস বন্ধ হুছ 
আদিষ্ট কশ্ছের মধ্যে, যেখানে শিক্ষক বা শিক্ষিকাই শিশুর কশ্মের অর্ধেকের উপর 
সম্পাদন করেন, নিজের পরিকল্পলা শিশুর উপর চাপাইয়া দিয়া। নির্দেশিত কপ 
ও আদিষ্ট কর্ণ্ম এক জিনিয নয়। নির্দেশিত কর্দের মধ্যে শিক্ষকের নিদ্দেশ বর্তমান 


১০৬ উচ্ছল ভারত [ এম বধ, বয় লহখ্যা 


সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই নির্দেশের মধ্যে শিশুর স্ুজ্নী শক্তি জাগ্রত করিবার 
মত মালঘসঙগ রহিস্থাছে। কিন্তু আদিষ্ট কর্টের মধ্যে প্রতি ধাপে নির্দেশ 
থাকার দরুণ শিশুর মৌলিক শক্তিও এরূপ আদেশের হার! বিনষ্ট হইতে পারে, 
তাছারও আশক্ধা রহিয়াছে । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শিশুয় 
শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আদিষ্ট কর্মের কোন স্থানই একেবারে নাই । বস্তুতঃ পক্ষে 
তাহ! হইলে দাড়াইতেছে যে, দুইপ্রকার কর্শ্ব শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে অনুস্থত হইতে 
পারে। প্রথম হইতেছে অনির্দ্দেশিত কর্শ্ম এবং দ্বিতীঘ্ব নির্দ্দেলিত কর্শ্ম। 
উভয়েরই প্রয়োজন আছে, স্তর ভেদে এরূপ কর্শ্মের স্থল নিক্কপিত হইবে । 

কিন্ধপ অবস্থায় ও কিক্ুপ ক্ষেত্রে অনির্দেশিত কর্শ্ম চলিতে পারে, তাহা 
আলোচনা করা যাইতে পারে। সাধারপতঃ ৬+ এবং ++ এর জনক 
অনির্দেশিত কশ্ম চলে । আমরা পূর্বেই আলোচন! করিদাছি শিশু কর্শ্ম-চঞ্চল, 
সে সৰ্ব্বদাই কাজ্জ করিতে চায় । করার যে তাহার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, 
তাহা নয়, তাহার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও নানাভাবে পরিচালনার 
ত্বারা কর্শ্বপ্রবণ হয়, মানসিক শক্তি বুদ্ধি পায়, আবেগমদ্র জীবন স্থিত হয় ও 
তাহার সর্ব্বাষ্গীণ উন্নতি হয়। তাহাই যদি হয় তবে অনির্দেশিত কর্শ্ম ও 
নির্দেশিত কর্মের মধ্যে এইক্কপ বিভাগ স্থষ্ট করার তাৎপর্ষ্য কি, এই প্রশ্ন 
আসিতে পারে। ৬+ বৎসরে শিশু গৃহ হইতে প্রথম যখন বিস্তালয়ে আসে, 
তখন তাহার মানসিক অবস্থা! দানা বাধে নাই । এই অবস্থায় তাহার 
আবেষ্টনীর মধ্যে এত জিনিব সম্বন্ধে তাহার অভিচ্ঞত1 সঞ্চঘ্ করিবার প্রয়োজন 
হয় যে, সে একটার পর আর একটা কাজ দ্রুত করিয়া যাইতে উন্মুখ হয়। 
“এমন সময়ে একটি নিদ্দিষ্ট পরিকল্পনার সীমা রেখার মধ্যে তাহার মানসিক 
উন্থুখভাকে সীমাবদ্ধ করা সমীচিন নদ্র বলিয়াই শিক্ষকগণ এই বগলে 
অনির্দেশিত কর্দের স্থপারিশ করিয়াছেন ॥ শিশুরা এই বয়সে নানাবিধ কান 
সম্বন্ধে স্বীয় প্রদ্দোজনের উপর নির্ভর করিঘ্া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে শিক্ষা 
করুক, তাহাদের দেহ ও মন কর্শ্দে প্রবণ হউক, তাহার পরে শিশু শিক্ষকের 
নির্দেশ অনুসারে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবে। 

তাহ হইলে আমরা. ধরিয়া! লইতে পারি যে, একটা বিশেষ বয়সের জস্ত 
অনির্দেশিত কাতর বিশেষভাবে উপযুক ॥ কিন্ত অনির্দেশিত কর্ম শিশুর বিশেষ 
বয়সের উপযোগী হইলেও, তাহাকে কিভাবে সেইরূপ কর্শ্দে নিয়োজিত করা 
যাম, তাহ! আমদের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। শিশুর জন্ত প্রয়োজন 


ফ্ণন্ধন, ৯৬৬০, ] কশ্মকৈত্ডিক শিক্ষা--অনিৰ্দ্দেশিত কাজ ১০৭ 


কর্শ্দে স্বাধীনতা, সেই হেতু তাহাকে সমস্ত ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনত! দিতে হইবে 
এমন কোনও কথা নাউ । তাহা করিলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিত। বা 
উচ্ছ দ্পতায় যাইয়া দাড়াইবে । তাহ! হইলে শিশুর স্বাধীনভাবে কর্্ম করিবার 
আস্ক উপঘুক্ত আাবেষ্টনী তৈয়ারী করিয়া দেওয়। প্রয়োজন । সেই আবেষ্টনীর 
মধ্যে শিশু স্বীয় ইচ্ছামত যাহ! খুশী করিতে পারে, এনক্ূপ স্বাধীনতা শিশুকে 
অনাম্মাসে দেওয়া যাইতে পারে। আবেষ্টনীর স্ব চাপ অজানিতে যেন 
শিশু মনোবৃত্তিকে স্থবাবস্থিত করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা শক্ষকের 
পক্ষে বিশেষ প্রক্োজনীন । 

সনিৰ্দ্দেশিত কর্শ্মের স্থপরিচালনার জন্য শিগ্বলিখিত ব্যবস্থা শিক্ষককে 
করিতে হুইবে । 

প্রথমতঃ শ্রেণী কক্ষ থাকিবে বেশ বড়। শিশুর ধাতাতে চলিয়া ফিরি! 
বেড়াঃতে পারে, কশ্দের জগ্ট নানা বস্তু সন্মুখে রাখিবার স্বান পান্থ, এইকপ 
প্রচুর স্থান সম্বলিত হইবে শ্রেণীকক্ষ। দ্বিতীদত: শ্রেণীর দেওস্বালে কতকগুলি 
সেল্ফ থাকিবে, তাহাতে থাকিবে শিশুর কর্শ্মের উপযোগী নান! জিনিথ। 
সেঙ্ফগুলির উচ্চত। হইবে শিশুর দৈর্ঘ্য অমুধায়ী, অর্থাৎ এমন ভাবে সেল্ছ 
খপিতে জিনিবপত্রাদি সজ্জিত থাকিবে, ঘাহাতে িশুর1 অল্লাাসে জিনিযগুলি 
বাহির করিতে এবং পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিতে পারে। (সল্ফগুলির 
কোন ঢাকনা থাকিবে ন! । শিশু যেন তাহার চোখের সন্মুখে সমস্ত জিনিব 
খুলি স্পষ্টভাবে দেখিতে পারে, সেইক্ূপ ব্যবস্থা! থাকা প্রয়োজন | (সেল্‌ফে 
অবস্থিত বন্ত্রগুলি যেন শিশুর মনে আগ্রহ জন্ম, এই জন্যই খোলা সেল্‌ফে 
জিনষগুলি রাখা প্রয়োজন । েল্ফ ছাড়াও দেওছাল ঘেবিয়! বা ঘরের কোণে 
কোন কোন জিনিষ রাখা যাইতে পারে । যে জিনিষগুপি শিশুর। লিজ নিজ 
কশ্ঘের অন্ত বাহির করিনা আনিবে, সেগুলি সাধারণতঃ থাকিবে সেল্ফে, আর 
বাকী জি'নষগুলি যেও অন্তর বহন করিয়া লইঘ্া যাওয়া একটু অস্থবিধাজলক, 
লেই জিনিবগুলি ঘরের কোণায় বা দেওদাল বেসিয়া পাখা যায়। প্রয়োজন 
বোধে শিশুরা সেইস্বানে যাইয়। এই জিনিধগুলি সহযোগে খেলিতে 
পারে। 

শ্রেণীকক্ষে শিশুদের কর্শ্মের জন্য যে ঘে জিনিব প্রযোজন. তাহার একটি 
তালিকা নিয়ে দেওছা হইল । 

১ মাটি_একতাল পরিন্কার কাদামাটি শিশুদের জন্ট শ্রেণীকক্ষ 
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রাখা প্রয়োজন, কারণ শিশুরা কাদামাটি দ্বারা নানারকম স্দ্সনাত্মক কর্ণ 
করিতে সক্ষম । 

২। বালু-__একট। লঙ্ছ। কাঠের বড় অথচ নীচু পাত্রে কিছু বালি রাখা 
যাইতে পারে৷ কাঠের পাত্র ন! পাওয়া গেলে দেওয়াল ঘেষিঘ্া ইটের বেড়ের 
মধ্যে বালি রাখা সম্ভব । শিশুরা সেখানে যাই! বালু দ্বারা নানারকম জিনিষ 
তৈয়ারী করিতে পারে । প্রয়োজন অনুসারে শিশুরা শুকৃনো বালিতে জল 
ঢালিয়! বালুর মণ্ড করিবার উপযোগী করিম! লইতে পারে । 

৩। দেওছালের কাছে বড় একটি টিনের নীচু টবে কিছু জল রাখা 
আবশ্যক । জলের সাহায্যে শিশুর! নংনাপ্রকার খেলা করিয়া থাকে । শিশুরা 
জল খুব পছন্দ করে। 

9 1 কাঠের ছোট ছোট টুকরা এই শ্রেণীর পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত । 
হাতুরী, করাত, পেরেক ইত্যাদির দ্বারা কাঠের কাজ করিতে শিশুর! বাস্তবিক 
খুবই ভালবাসলে । 

«| নানারকম কাগজ যথা সাদা, লাল, নীল, সবুজ বেগুনি ইত্যাদি 
নানা রংএর কাগজ শিশুদের জন্য সেল্‌ফে সজ্জিত থাকিবে । খবরের কাগজ, 
সেলোফিন কাগজ ইত্যাদিও শিশুদের কাছের আন্ বিশেষ প্রয়োজন । 

৬। পাতলা কার্ড বোর্ড শিশুদের কাজে বিশেষভাবে সাহাযা করিবে, 
অতএব কার্ড বোর্ডের বাবস্থা থাকিতেই হইবে। 

+। তুলি রং, কাচি ছুরি ও ব্লেড, স্থ'চ সৃতি, চক, পেইণ্ট ইত্যাদিও 
শ্রেণীর কাজের জন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় [J 

৮। কয়েকটি ছোট ছোট বোর্ড । 

উপরে যে সমস্ত জনিষের নাম করা হুইল, তাহা ছাড়া আরও নানারকম 
জিনিযের প্রয়োজন ৷ কিন্তু জিনিযগুলি বয়স্কদের নিকট যুলাহীন হইলেও 
উহার! শিশুদের কাছে অমূল্য । জিনিবগুলির মধো অনেকগুলিই ফেলিয়া 
দেওদা জিনিব । 

ছেড়া ছবির বই, ক্যাটালগ, রেলওয়ে টাইমটেবিল, ছেঁড়া মাসিক পত্রিকা, 
স্থতাব রেঙ্গ অবন্ সুতা ছাড়া, ফেলিয়া দে দা কার্ডবোর্ডের বাঝ্ম,যথা-_জুতার 
বাক্প, উবধের বাক্স ইত্যাদি: বোতাম, তেতুল বিচি, ঘুড়ি, স্তাক্ষডা,+পাথরের 
টুকরা ইত্যাদি । ভাঙ্গ! ঘড়ির অংশ, ভাঙ্গা শামুক বিজিক, কর্ক, 'ছোট ছোট 
পাথর, খালি ম্যাচ বাক্স ও সিগারেটের বাক্স ইত্যাদি । 
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এই. প্রসঙ্গে যে মে জিনিষপত্রের উল্লেখ করা হইল,..সেই সম্পফিত্ত মূলনীতি 
একটু বিচার করিয়া দেখ! প্রয়োজন ।. যে সমন্ড- বন্ব শিশুদের জন্য কিনিয়া 
রাখ! হইবে, তাহা স্বল্প দামের হউক তাহাতে কোন আপত্তি নাউ; কিন্ত 
গরীব দেশ গরীব দেশ বলিঘা! তাহাদের জন্য কিছুই কেনা হইৰে 
না, তাহ! চনে না। বিনা পঞ্ছসাঘ়, শুধু- ব্যবহৃত বারে স্বিনিয 
বারা কর্স্মকৈন্জিক শিক্ষাদান সম্ভব নম্ব। শিশুদের ওংস্ুক্য ও আগ্রহ 
অন্মাইবার অন্ত নতুন জিনিষ আমদানী করিতেই হইবে । স্বিতীয়তঃ, পরের 
ধাপে ঘে সব ভিনিযের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের বাস্তবিক পক্ষে 
কোন দাম নাই। এইগুলি শিশুদের অত্যন্ত প্রিয় জিনিষ । শিশুদের এই 
প্রিয় পিনিষগুলি দ্বার! অন্যাগ্ত বন্তর সহযোগে শিশুদের কর্শ্ম পরিচালনা 
কর! সম্ভব হয়। একেবারে খরচ হইবে লা, এটাও যেমন সমীচিন নয়, 
সেইরূপ খরচও খুব হওযা বাঞ্ছনীয় নয় । 
শিশুরা স্বাধীনভাবে অনির্দেশিত কান্স কিভাবে আরম্ভ করিবে, তাহা 
ভাবিয়া দেখা ঘাইতে পারে। দুইরফম ভাবে কাঙ্গ আরম্ভ করা যায় 1 
শিশুর সংখ্যার চেয়ে বেশী কাজের ইউনিট শিক্ষক বা শিক্ষিক। শ্রেণী কক্ষে 
লাজাইয়| রাখিয়া আসিতে পারেন। যে কাজ শিশুরা পছন্দ করিবে, সেই 
কাজ তাহারা করিতে স্থকু করিতে পারে । আর এক রকম পদ্থা) হইতেছে, 
শ্রেণী কক্ষের লেল্‌ফে বা র্যাকে বা কোণায় বিভিন্ন জিনিবগুলি সাম্সান 
রহিয়াছে, শিশুরা নিজ নিজ প্রস্নোজ্সন অনুযায়ী কাজগুলি বাছিদ্তা নিতে 
পারে। কাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নির্দেশ লা থাকিলেও, কতকঞ্খলি 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিশুদিগকে শিক্ষক প্সবহিত করিতে চেষ্টা করিতে 
পারেন ; ঘখা,-কাজে পরিক্ষার পরিচ্ছন্ছতা বজ্জাদ রাখিতে, এবং জিনিষপত্রাদি 
পুছাইম৷ রাখিতে । নিজের প্রয়োজনেই এসব অভ্যাস শিশুর জন্মিবে, 
এইরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে লা। ভিত্তিগত জ্ঞান খাকিলেই উহাকে 
অন্তক্ষেত্রে প্রত্বোজনে লাগাইতে শিশুরা নিজেরাই প্রেরণা বোধ করিবে; 
কিন্ত শিশুকে প্রথম অবস্থায়ই যেখানে কর্শ্মে স্বাধীনতা দেওঘা হইতেছে, 
লেইখানে তাহার স্বাধীনতার মধ্যে কর্তব্য কাজটুকু সন্থন্ধেও স্মরণ করাইয়া 
. দিতে হইবে । তবে সেই সকল নির্দেশগুলির মধ্যে নেতিবাচক নির্দেশ 
না থাকাই ভাল । 
পলা অবস্থান অনিক্ছেশিজ কাজে পিছনের হয়ত বিশ্বে দক্ষতা দেখিতে 


১১০ উজ্দলতারত [ এম বর্ধ, ২য় সংখ্য! 


পাওযা গেল না । হন্গত দেখা গেল এক এক নলের প্রান সমস্ত শিশুরাই 
একই কাজ করিতেছে । যদ্গি কেচ একটি মাটির ঘোড়া বানাউল, দেখা 
গেল অনেকেই তাহা বানাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিংবা যদি কেহ একটি 
গাছ ত্বাফিল, সকলেই গাছ জ্বাকিতে আরম্ভ করিল । প্রথম অবস্থায় 
এইজ্ধপ কাজ দেখিয়া হতাশ চইবার কোন কারণ লা । তাহার কারণ 
শিশুর জীবন বিদ্যালয়ে আসার পুর্বব পর্থাত্ত আদিষ্ট কাত্জের মধ্যে অতিবাহিত 
হইয়া আসিয়াছে । কাজ, খেলা, বেড়ান, খাওয়া ইতাদি সকল ক্ষেত্রেই 
পিতামাতা অভিভাবকের আদেশ শিশুকে আন্ুসরপণ করিতে তটয়াছে । 
অতএব বিস্যালয়ে আসিয়া এচ ক্লপ বিভিন্ন কাছের স্রযোগের মধ্ো সে নিজেকে 
ভারাইয়া ফেলে, কোন্‌ কাজটি সে করিবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, 
কাতর সম্ভাব্যতাগু লিও তাভার স্আলাত্মক কাঞ্জ লা করার দরুণ মনের 
মধ্যে ভাসিঘা উঠে না। এই অবস্থা শিশুর বেস্ট দিল থাকে লা, হস্ত ও 
মন্তিকক একযোগে চলিবার কালে শিশুর ভাব ও কর্দরাজ্েযের বিশেষ 
পরিবর্তন সাধিত হয়, সে নানান্ূপ কাজ করিতে শিক্ষা করে। অনেক 
সময় দেখা যায় যে, শিশু শ্রেণী কক্ষে যা্টঘ্া কোন কাজ না করিয়া চুপ 
করিছা বসিয়া থাকে । ইহা তাহার কাজ করিবার অনিচ্ছা বা অপারকতার 
লক্ষণ নাও হইতে পারে। সে কি করিবে, কি ভাবে করিবে, এরূপ 
চিন্তাও সে চুপ করিয়া থাকিয়া করে। এট স্তরকেও কর্মের শুর বলিছা 
মানিফা লইতে হইবে, তাহা লা হইলে শিশুর প্রতি অবিচার করা হত, 
কারণ কাজ সন্বদ্ধে চিন্তা করাও কাখ্যেরই অঙ্গ । এইরূপ চুপ করিয়া চিন্ত! 
করার মধ্য দিয়াই একদিন কাজের প্রতি শিশুর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
হইয়া পড়িবে । 

যে সমস্ত জিনিষ শিশুদের দ্বার] এই সময়ে তৈরী হইবে, সেগুলির ব্যবস্থা 
কিভাবে হইবে? প্রতিদিন এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা কাজের মধ্য দিয়া 
একেবারে নেহাৎ কম জিনিষ তৈরী হইবে লা। শিক্ষক সেই সমস্ত জিনিষ 
যে শ্রেনী কক্ষেই রাখিতে পারিবেন, এইকপ প্রচুর স্থান হয়তে শ্রেণী কক্ষে নাই । 
বদি থাকে তবে সেই জিনিধগুলি ঘরের একদিকে সারি করিদ্বা শাজাইয়া 
স্বাধিতে পারেন, শিশুরা শাছাদের জিলিষগুলি প্রর্নোজন বোধে বনি 
উহাত্বারা খেলা করিঘা পরে আবার সেগুলি হখাস্থানে রাধিয়া আদিতে 
পারিবে ৷ কিন্ত“সেইক্জপ প্রচুর স্থান ঘদ্গি শ্রেণী কক্ষে না থাকে, তবে শিক্ষক 
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“সেই সকল জিনিবগ্তলি ক্বিধামত অন্ত্ঞও রাখিতে পারেন, তবে শিল্তঙ্গের 
নিজেদের কাজ যাচাই করিবার জন্য এবং তাহাদের মধ্যে কাজে উৎলাহ বৰ্দ্ধন 
করিবার অন্ত জিনিষগুলি প্রতি মাসে একবার বিস্তালযের সকলের দেখিবার 
জন্ত একটি ছোট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পাবেন । বলা বাহুল্য এইরূপ 
ভাবে শিশুদের কাজ অন্যদের চোখে মর্ধ্যাদ! লাভ করিলে শিশুরা কাজে বেশী 
আগ্রহ প্রকাশ করিবে । প্রথম অবস্থার শিশুদের মধ্যে কাজ না করার 
“যে ভাব লক্ষ্য কর! পিছাছিল, তাহার যথেষ্ট পরিবর্তন তখন লক্ষ্য করা যাইবে । 
শুধু একটি জিনিষই তাহারা করিতে চাহিবে না, নৃতন নৃতন জিনিষ তাহারা! 
করিবে, এবং একে অগ্টের সাখে যোগাযোগ রক্ষা করিঘ্াও তখন কম্ সম্পাদন 
ফরিবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে 'ছোকানঘরের কথা, । শিশুরা 
নিজেরাই দোকানঘর তৈয়ারী করিয়া তাহার বেচা কেনা, জিনিষপতের 
আমদানী ইত্যাদি করিবে। ‘দোকান ঘরের? সঙ্গে একটি ‘পুতুলের সংলার" 
থাকিলে প্রস্নোজ্জনের দিক হইতেই দোকানকে সমৃদ্ধ করা শিশুদের অবশ্ত 
কর্তব্য হুইয়! দাড়াইবে। দোকানঘরে ভল-শিশুদের জন্য কাপড় জামার 
অভাব হইলে শিশুরা কাপড়-জ্বাম। তৈয়ারী করিতে বপিছ। যাইবে । 
দোকানঘরে ছোট ভল-শিশুদের জন্য টালাগাড়ী না থাকিলে শিশুরা নিজেরাই 
তাহা তৈগ্মারী করিবে । ডল-পুতুলের বনভোজন হুইবে. দোকানদারছের 
বনভোজনের সমস্ত জিনিধ জোগাইতে হইবে । পক্ষান্তরে ডল-পুতুলদের 
অস্থখ করিলে উধধের ব্যবস্থাও দোকান হইতেই হুইবে। শিশুদের মধ্যে 
যদি কেহ ডাক্তার হয়, তাহা হইলে ত বেশ ভাল কথা; রোগীর বুক পরীক্ষা 
করিয়া দেখিবার জন্ত ষ্টেধিস্কোপ চাই, ইন্জেকসেন দিবার সমণ্ড ছিলিষও ত 
অপরিহাধ্য ; ডাক্তারের আবার নিজস্ব গাড়ী ছাড়া চলে লা, তাহার জঙ্ত 
আবার একট! খেলার গাড়ী ও তৈরী করা চাই। 

শিশুরা যখন অনির্দেশিত কর্মে অভাত্ত ভইছা পড়ে, তখন দেখা যায় 
তাহার! এমন সমস্ত অডভূত অদ্ভূত কাজ করিতে আরম্ভ করে, যাহা বয়সন্কের। 
শিশুদের ত্বারা করা সম্ভব বলিয়া ভাবিতেও পারে না । বলা বাহুল্য এই শিশুদের 
এই সমস্ত কাজ বয়স্কদের কাজের অস্থকরণমাত্র। শিশুর! অভিভাবকদের 
সাহা করিতে দেখে, তাহা অঙ্গকরণ করিতে স্বাধীনভাবে স্থঘোগ পাইয়া 
স্তাহারা লেই ভাবধারার পুর্ণ লঙ্গাবহার করিতে চেষ্টা করে। 

নির্দেশিত স্বাধীন কাজের মধ্যে শিক্ষকের করণীঘ কিছুই নাই, একথা 


ত্য ১ ৮৩৬ এ, উদ্দ্রলভারত-. +5 [ ৭ম্‌ কর ২য়.সমধ্য? 
বলিলে ভুল. বল!' হয়া প্রথম কথা হুইফতহ্ছে, শিশুদের স্বাধীনতাবে কাজের 
হুযোগ- দেওযঘা হইতেছে - তাহাদের অন্তনিহিত কর্শ্মের -উৎসকে খুলিয়া 
দিয়া শিশুজীবনক্ষে স্থিত করিবার উদ্দেশ্যে । শিশ্তর|..কর্শ্মচঞ্চল;, তাহারা 
কান্দ করিবে, ধেলিবে ইত্যাদি । কিন্ত প্রচলিত “লমাজব্যবন্থার মধ্যে 
যাহা শ্রেয় ও প্রেছ্ছ তাহাই তাহাদিগকে করিতে হইবে, তাহার সীমার 
বাহিরে যাওদা চলিতে পারে না। দ্বিতীছতঃ শিশু - সকল সময়ে সকল: 
ক্ষেত্রে ছে শ্বীয় বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে সক্ষম হইবে, 
তাহারও কোন অর্থ, নাই; কোন. স্বানে যাইয়া সে হম্বত অগ্রসর হইতে 
পারিতেছে না, এমনও হইতে পারে। অতএব তাহার সেখানে সাহায্যের 
প্রয়োঙ্গন। তৃতীয়তঃ অনেক সময় দেখা যায় শিশু শিক্ষককে তাছাদের খেলার 
মধ্যে অংশ গ্রহণ করিতে অন্থকোধ ধরে । অতএব দেখা ঘাইতেছে শিশুদের 
অনির্দেশিত কাজের মধ্যেও শিক্ষকের বিশেষ স্থান আছে, তাহাকে একেবারে 
চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কোন কাজ শিশু করিতেছে না এখন 
অবস্থা যদি হয়, তখন শিক্ষক কোন্‌ কাজটা শিশুর ভাল লাগে তাহা বাহির 
করিতে বিভিন্ন কার্ধ্যের ইউনিট গুলি শিশুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া! শিশুকে কাধ্যে 
উৎসাহিত করিতে পারেন । বিভিন্ন শিশুর মধ্যে যদি জিনিব লইদ্া কাড়াকাড়ি 
লাগিঘ্বা যায়, কিংবা এক শিশু যদি অন্ত শিশুর উপর বন্ত সম্পর্কে আধিপতা 
বিস্যার করিতে চাগ, তাহ! হইলে শিশুদের বস্তুর উপর অধিকার সম্পর্কিত 
প্রশ্নে শিক্ষকের মনস্তত্ব বিশেষ পরিচালনার'প্রশ্নোজন হইয়া! দাড়ায় । শিশুরা 
ক্কাজ করিতে করিতৈ 'নানা সমস্যার’ সম্মুখীন হইয়া শিক্ষকের কাছে সমস্তার 
সমাধান জানিতে চায়। সেই ক্ষেত্রে শিশুদের সাহায্য কর! শিক্ষকের একাস্ত- 
ভাবে প্রস্নোজনীয় । কিন্ত সাহাব্য কপার মখ্যে তারতম্য থাকিবে ; শিক্ষক শ্বীয্ন 
বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কোনক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সাহাঘ্য করিবেন, কোনপ্ত 
ক্ষেত্রে বা ই প্রিত দারা শিশুকে সাহাষা করিবেন। শিশুর প্রশ্নের উত্তর দিতেও 
তিনি একইন্জপ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন, শিশু নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই 
যেন বাহির করিয়া লইতে পারে, এইকপ অবস্থার যদি স্থটি করিয়া দেন তাহ। 
হইলেই সব চেয়ে ভাল । তাহা ছাড়া-শিশুৱ অনির্দেশিত কাজের মধ্যে, 'সৃতল, 
কিছু শিশুদের দ্বারা করাইবার . অন্তও শিক্ষকের প্রচেষ্টা থাকিবে প্রচেষ্টা 
প্রতাক্ষ না হইলেও পরোক্ষভাবে ভিনি দৃতন আবেষ্টনীর স্থতি করিয়া শিশুকে 
এল” সমন: আবে উদ্ধন্ধ করিতে, পারেন 1; আহ এক কষা মিশ্র 
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লাহাছা. - ০প্রঘোজন হয় 1. শিল্প. যখন .ক্যেনুক, কাজ করিবার: সময় কোল 
বস্তরপাভি ভুলভাবে ব্যবহার, কুরে. .তখন..পিক্ষকের হুন্তক্ষেপ অরিতেই হয় ,। 
যক্রপাতি নিতুলভাবে ব্যবহার করিলে কাজ করা স্হজ হয়, কমতএর শিশুকে 
নিতু'লভাবে যন্ত্রপাতি বাবহার করিতে নির্দেশিত কাছের মধ্যেও শিক্ষক 
সাহায্য করিতে পারেন। . বলা বাহুল্য, ঘে-শিশু কাজের মধ্যে যে-বস্ত্র ভুগভাবে, 
রাবহার করিতেছে, তাহারই ব্যবহার-লিক্ষক- দেখাইয়া! দিরেন, সাধারণভাবে 
লমন্ড হস্পাতির ব্যবহার সম্বন্তে নির্দেখ দিবেন ল1॥, পৃক্ষান্তরে শিশু হেন 
তাহার খেলনা বা মডেল তৈছারী. করিতে ষাই্বা.বড় বড় জিলিষ তৈয়ারী করে, 
সেদিকে ও শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন । তাহার,কারণ ছোট জিনিয় তৈয়াবী করিতে, 
ঘে দক্ষতার প্রয়োজন হয়, . বড় জিনিঘ তৈঘ্ব্যরী. করিতে তাহার চেস্বে কম. 
ক্ষমতার পরিচয় দিলেও চলে, অথচ একটি পূর্ণ জিনিবও তৈদ্থানী। হয়। শিশুর 
ফাস করিয়া আনন্সদিতও হল্প, অথচ: ছোট ক্সিলিষ দক্ষতার:দঙ্গে কনিতে না 
পানিলে নৈরাশ্তও তাহাদের আসে লা । ট্রাম,.-বাল, মোটব.গাড়ী, এরোপ্রেন, 
ন্বাড়ী, বাক্স, ইত্যাদি বড় বড় করিয়া ক্রোন রূরুম ভাবে তৈদ়্ারী. করিতে তত. 
লিশুবা পারে। ও অকল জিনিঘের .রন্ডগনত 'ললাক্রতির. সঙ্গ ক্ষীণ সামন্ত: 
থাকিলেও শিশুর! আনন্দের সঙ্গে উহাদের:গ্রহপ করিবে, কিন্ত 'ছোট জিনিছ. 
তৈঘ্রারী করিলে.ষে হন্ত চাতুর্খ্যের--প্রদোজন . হয়, - :তাহ। এ. শিশুদের. 3]. 
থাকায় উহা, করিতে:আরস্ভ করিলে লিশ্তরা:তাহ! করিডে .পারিরে:ন।। ফলে: 
ছ্ঞাহাদের মুখ্যে নৈরাষ্য আসিবে | 7: 275) ০১১ ২৭ ৮৭ 

সকল 'কণন্সে শিশুদের : সাছাষা :-দান. কৰিনেত হইলে 'শিক্ষকঞ্জের এ 
সকল' স্থত্রনাস্মক কাজ সম্পর্কে নিন্নতম্‌' জ্ঞান৷ ধিক! ওকাস্ত আবস্তকং। - 
মাটির কাজ, ক্রিচু কাঠ ও কার্ড বোর্ডের করজ, বুল). 6খলন।॥ ত্রৈয়ারী : 
ইত্যাদি বিষয়ে. শিক্ষকদের. কাজ করিবার মত. জ্ঞান: ঘ্ারুা নিতান্তই, 
প্রস্নোজনীয়। EU SDE , 
এ আনিদ্দেশিত কাছ শিবের কাজ করিবার দক্ষতা অৰ্জ্জন ও শরীর চালনার 
দিক দিয়। কতটা! প্রয়োজনীয়, তাহ! সংক্ষেপে পূর্বেই কিছু বলা হুইঘ্াছে। 
এই কাজের সঙ্গে পড়া লেখা ও অঙ্ক কি ভাবে যুক্ত করা যায়, তাহাই বিচার্ষ্য । 
তাই একথা পরিষ্কার ভাবে বলিয়া রাখা কর্তব্য যে, সমস্ড কাছের সঙ্গেই 
“ঘে পড়া লেখ! ও অন্ধকে যুক্ত করিতেই হইবে, তাহারও কোন কথা নাই । 
শুধু কাজ করিয়া আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যেই শিশুরা কাজ করিতে পারে। 


১১৪ উজ্জলতারত [ এম ব্য, বদর সংখ্যা 


তবে বর্তমানে এইখানে শিশুদের 3 R. সন্বন্ধে কতটুকু জ্ঞানলাভের সম্ভাব্য ত? 
আছে, তাহাই শুধু বিচার করিঘা দেখা যাইতে পারে। 

শিশুরা যধন দৌকানঘর ব! ডলপুতুলের সংসার লইয়া খেলা করে, তখন 
তাহারা নানারকম কাজ কছে। দোকানঘনের জিনিষগুলির লেবেল সাজান, 
জিনিযের দামের চার্ট তৈরারী, দোকানের জিনিষ মজুদ করিবার জন্য বিভিঞ্ন 
শিশুর কাছে চিঠি লেখা, ইত্যাদি কাজ ত শিশুদের লাগিদাই আছে, তাহঃ 
ছাড়া যে সকল শিশু এককভাবে কোন কাঞ্জ করিতেছে, তাহাদের জিন্যিগুলি 
অন্যের জিনিবের সঙ্গে মিশিল্প যাহাতে না যায়, তাহার জন্ত জিনিবে নামের 
লেবেল লাগান এবং তাহার নীচে নিজের নাম লেখা ইত্যাদি ত প্রতি দিনের' 
কাজ। তারপর প্রতিদিন শিশুর! থে যে কাজ করে তাহার একটি তালিকা 
তাহাদের “খবরের মধ্যে স্বান পান । দোকানের খবর, ডল পুতুলের সংসারের 
খবরও সেই খবরের কাগজে লিখিত থাকে । বাস ট্রেন বা এরোপ্রেন তৈয়ারী 
করিয়াই হয়ত অনেক শিশু ক্ষান্ত থাকে না। কোথা হইতে কোথায় ট্রেন বা 
বাস যায়, তাহার পরিচয় পত্র, কার্ডবোর্ডে টিকিটের দাম লেখা, মাইল প্লেট 
লেখা ইত্যাদিও শিশুরা আপনা আপনি করিতে চেষ্টা করে। এই সমস্ত 
ক্ষেত্রেই শিশু সাধারণতঃ শিক্ষকের সাহাবা প্রার্থনা করে। যদি শিশু শিক্ষকের 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা নাও করে, তবুও শিক্ষকেরা সেখানে অগ্রণী হইঘ যাইয়া 
শিশুকে সাহায্য করিতে প্রন্থাসী হইবেন । ইহার দুইটি প্রয্বোজনীয় দিক 
আছে । প্রথম দিক হইতেছে নৃতন নৃতন অভিজ্ঞতা অঞ্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের 
সাহাধা গ্রহণ করা প্রয়োজন হন্ত । কারণ শিশু কাজ করিতে যাইয়া তুল পথেঞ্জ 
পরিচালিত হইতে পারে । হ্বিতীন্বতঃ শিক্ষক তাহার ইঙ্গিত হারা! শিশুর 
জ্ঞানলাভের বিত্বীর্ণ ক্ষেত্রকে আলোড়ন করিছ দেখিতে সাহায্য করিতে 
পারেন । শিক্ষক শুধু প্রয়োজন বোধে সাহাধা করিবেন, এবং ইজিত দ্বারা 
কোন কাব্য হইতে কাধ্যান্তরে যাইবার মত পথের সন্ধান দিবেন । 


সাময়িকী 


ও্ক্িলন্ছেলন : গত ৩১শে জাহুয়ারী রবিবার ‘উজ্জ্বলভারত’ পত্রিকার 
সম বর্ধারব্ড উপলক্ষে তাহার গ্রাহক অসুগ্রাহক বিজ্ঞাপনদাত1 ও সহাহডূতি- 
শীল ব্যক্তিদের লইয়া ভাঃ স্বহ্ৃং্চজ্ মিত্রের সভাপতিত্বে একটা প্রীতি-সশ্মেলন 
আহ্বান করা হুইম্বাছিল। শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি সন্তা্থ যোগদান করেন ॥ 
লভাপতি মনোনীত হইবার পর ভুরবীজ্রনাথ গঙ্দোপাধ্যায় “স্বর্গ এল থুলির 
আাভিনাম্ গান করেন । পরে 'উজ্জ্বলভারত’ পত্রিকার সহসম্পাদক ্মতী রেণু, 
মিত্র 'নববর্ধের প্রণতি’ ও 'আমাদের কথ!’ পাঠ করে। ইহার পর সভাপতি 
মহোদয় তাহার মনোজ আঅভিভাষপ পাঠ করেন । উহা এই সংখ্যার প্রথমেই 
যথাযথভাবে দুত্রিত হইয়াছে । তিনি অনিধার্ধয কারণে অন্ত কোনও সভায় 
যোগদানের অন্ত চলিয়া যাইতে বাধ্য হওয়ায় ভ্ীবুক্ঞ শ্রিছদারগ্জন রায়কে 
সভাপতির কাধ্য পরিচালনার্থ অহুরোধ জানাইলে প্রিয়দ্বারঞ্জনযাবু সভাপতি 
পদে অধিষ্টিত হুন। সভাপতির অস্থরোধখুক্রমে প্রথমে অধ্যাপক শুঘুক্ত ভিতেশ 
চক্র গুহ বলেন, “কলিফাতার মাসিক পত্রিকার প্রায় »* খানাই পাড়বার মত 
নদ্ব। উজ্জ্লভারত বিশেষ একটা চিস্তাগ্রপালীর বাহক | উজ্জলভারত নিজ 
বৈশিষ্ট্য ও সহ-সম্পাদ্কের অনলস পরিশ্রম ও এরকাস্তিকতার ফলেই ছুছ বৎসর 
চলিছা আসিদ্াছে । আমি এই পত্রিকার উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা? করি ।' ইহার 
পর 'সংহতি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রদক্ত হরেন নিয়োগ মহাশয় ও 'উজ্ছলভারতের’ 
চিন্তাঘ্ব একটা মৌলিকত্ব ও সহসম্পাদকের অক্লান্ত পরিশ্রমের উল্লেখ কিয়া 
উজ্জলভারতের দীর্ঘায়ু কামলী করেন। ইহার পর প্রযুক্ত জগন্নাথ সাহ! কিছু 
বলেন । তাহার পর বেঙ্গল ওয়াটার প্ুফের ম্যানেজার শ্রযুক্ত নলিনী মোহন 
ঘোষ বলেন, ‘উজ্জ্বলভারত সমব্বস্ধের কথা বলে। কিন্ত ইহার মধ্যে হৈতবাদের 
উপরই বিশেষ জোর দেবা হয়। এখানে তৈত অধ্ৈতের সমস্থ সাধিত হয় 
নাই । তবুও উচ্জ্বলভারতকে আমি ভালবাস । উজ্জলভারত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হউক ।' অঁরবীজস্দ্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘উজ্জলভারত বর্ত্তমান চিন্তা 
প্রণালীর ধারক ও বাহক ৷ ইহাতে সমভাবেই দহ্ৈৈতবাদ ও অদ্ৈতৈবাদ্ সমর্থিত 
হইতেছে। উজ্জলভারত সর্বক্ষেত্রে এক সামগ্রিক বিপ্লব ছড়াইস্া। দিলা একু 


১১৬ উজ্দ্রল ভারত [ এম বর্ধ, ২য় সংখ্যা 


নৃতন স্থন্তি গড়িঘা তুলিতে চায়।' তাহার পর উজ্জ্বলভারত সম্পাদক 
পুরুযোত্তমানন্দ অবধূত সভাপতি তাহার অভিভাবণে উজ্জ্রলভারত সম্বন্ধে 
‘দর্শবর্ধান্‌ তাড়ঘেৎ' নীতি অস্থঘাদী, ইহার কল্যাণ কামনায় যাহা যাছা 
বলিয়াছেন এবং উপস্থিত বক্তাগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, সম্পাদক হিসাবে 
তাহার কৈফিয়ৎ দিতে যাইয়!' বলেন, ‘পাচ হকার বৎসর পুরে পুরুষোত্তম 
শ্রীকষ্। জড়াঙ্ড সমন্বয়ের আবন ও দর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। উজ্জঙ্গভারত 
পুক্ষযোত্তম জ্বীবন কথা বলিবার ত্রত গ্রহণ করিয়াছে । এই জীবনের প্রয়োজন 
ইয়াভিল সেদিন সমাজের বে অবস্থায়, আজিফার সমাক্ছের অবস্থাও তাহাই । 
ভাগবতে ধরণী ধর্মকে পাচ হাজার বৎসর পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন, যাকাত 
ধরনীও ধর্মকে তাতাই বলিতেছেন, ‘i ' EE 


আত্মানং চাম্ুশোচামি ভবস্তং চ 'অমরোত্তন । 

| দেবান্‌ ক্বাধিন্‌ পিতুন্‌ দাধুন্‌ সৰ্ব্বান বর্থাংস্চাশ্রমান্‌ ॥ 
ভাগবত ১/১৬।৩২ 

হে অমর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, আমার নিজের জন্য অনুশোচনা করি, আপনার অগ্থও ॥ 
দেবগণ, ক্রষিগণ, পিতৃগণ, সাধুগণ, সকববর্ণ ও সৰ্ব্াশ্বমের অন্ত অস্ুশোচনা করি । 
ধরনী-ধর্ম্ম-দেব-ব্ধবি-পিতৃ-সাধু-বর্ণ-আশ্রমের মধ্যে যে মানি পুণ্জীভূত হইয়। 
আছে, সেই মানি দূর কারিবার জন্তই পুরুযোত্তম ্রুকফ যদুকুলে'রম্য বপু ধারণ 
করিয়া প্রকট হুইবা ছিলেন | এই ভরসার কথাও ধরণী ধর্মকে আশনাইদাঁ 
দিয়াছেন । ভকফজীবন এমন একটী সর্ববীঙ্গীণ বৈপ্লবিক জীবন ও দর্শন 
রাখিয়াছে, যাহা অনুসরণ করিয়া চলিলে বর্তমান বিশ্ব নবীন জীবন্ত বিশ্বে 
শড়িযা উঠিবে । "বর্তমানের মানি এমনই ব্যাপক ও গভীর বে, এখানে কোনও 
জ্জোর্ডাতালি (8690 ৮৮০5 ) দেওয়া চলিবে লা, আংশিক ভাবে সংস্কার 
করিলে তাহা আরও বিপদের স্ষ্টি করিবে । তাই ্রীকুষ্ণ -একটী সার্বভৌম 
বিপ্রবের খোজ দিহা! পিক্ষাছেন। উজ্জ্লভারভ তাই চায় ঘুগপৎ সর্বক্ষেত্রে 
'বিপ্নব ছড়াইয়া দিতে-_ধৰ্শ্মে, দৰ্শনে, ব্যক্তিন্জীবনে, পরিবারে, সমাজে ও 
বাষ্ট্রে।  উজ্জ্লভাঁরতের ইষ্ট তাই অড়-অজড় সমন্বয়মৃত্তি। বর্তঘানের 
পর্বববিধ মানির মৃগ রহিঘ্রাছে জড় ও অজড়ের লঙ্তর্ষের মখা । কতকগুলি 
সমস্যার ' উদ্ভব হইয়াছে নানিগ্রন্ত 'জড়কে কেন্দ্র করিয়া, আবার কতক 
গুলি সমস্যার স্বষ্টি হইঘ্াছে মানিগ্রশ্ত অন্ড়কে কেন্দ্র করিঘা ৷” অড়াজড় 
সমন্বিত হইলৈ উভয়’ ক্ষেত্রের গালি মুছিয়া' যাইবে | তাই উজ্ছলভারত 


1 ফাক্টন,স১৩৬০ ] : ০ শরিক সনি 
'শর্বববাদবিধর প্রীত্তি্ঞপঞ্ীল নর-নারাদ্বণের : প্রতিষ্ঠা চাম্ব।- একান্ত বারার্ষণ বা 
‘একাস্ক নর বিশ্ব সমস্যার হোল ব্দান।'সমাধান দিতে- পারেন, যেমন পারে লা 
‘একা স্ত প্রজ্ঞা বা প্রাণ । - প্রজ্ঞা সমাধান দিতে পারে জীবনের ভাব-অংশের, 
চৈতন্ত-ন্মংশের', আর প্রাণ দিতে পায়ে রদ-অংশের; অচৈতনম্য অংশের ৷ 
'লারায়ণের দৃষ্টি রহিদ্বাছে জীবনের ভাবুকতাঁর উপর, তিনি উহাকেই পুষ্ট 
ক্ষরেন। আর লরের ক্রেন্র হইতেছে 'গ্রীবনের রসের ক্ষেত্র, নর তাহাকেই 
ঠবাড়াইতে : পারে 1” এই প্রল্লা-প্রাণ এই নর-নারাদ্ণ একতঙ্গ না হইলে 
জীবনের একদিক উপর্ধলী 'থাকিবেই | যে-দিক উপবাসী থাকিবে, তাহাই 
নু হইবে, মানিগ্ৰন্ত' হইবে ॥ সর্বব রোগের নিদান 'রস্থিয়াছে এইখানেই, এবং 
স্থহাীর চিকিৎসাও করিতে, ছইতে এই দিক লক্ষ্য রাখিঘ্া। 
তাই উচ্জবণর্ভারত ্বৈত-অধ্বৈত, আন্ডিক-নাত্ডিক প্রতৃতি'পরস্পর বিরোদীর 

পমস্থ রক্ষা করিয়া চলিবে । -সে অধৈতবাদের ‘উপর ছোর' দিয়। কখনও 
‘হৈতবাদকে ক্ষুণ্ণ করে নাই, (ধা ' দ্বৈতবাদকে বাড়াইঘা অদ্বৈতবাদকে ছোট 
করে নাই। প্রীকফ্ণ “চিৎ”, 'তাই' তিনি অধ্ত, শীরুণ্চ *অম্‌ শৈলোহস্মি* 
স্বলিচ্ছাছেন বলিগ্ছা তিনিই অচিৎ, আড় আরজ বিশ্বে এই” চিৎ-অচিৎ! স্বপ্ন 
বাঁ জড়-অব্ড় সমধয় দর্শন আসিয়া ধঁড়িস্াছে। কচ তৈর্তবাদ না অদ্বৈতবাদ } 
তিনি জীবস্ত- সমন্বয়__তাহীর" মধ্যে “অহৈতবাঁদ”ও ছৈতবাদ- মৃত ::752এ-এ 
'পরিণত'হয় নাই । উর তাই রর হইতেই তি হা চর 
করিয়াছে । *” " 
'_ বর্তমান যুগে এই দর্শনকে "দার্শনিক ভাবার উপস্থাপিত করিয়া শিম্পাছেন 
একমাত্র ভ্রনিত্যগোপাল ৷ অদ্ষেরই মত মাঁদ্বা্ও ‘নিত্যতা স্বীকার করিবার 
ছুলাহল একমার্ত্র নিত্যগোপালেই দেখিয়াছি । “তাহার মতে ক্রক্ষ' যেমন 
অনাদি অনস্ত, মায়াও ‘তেমনি ' অনাদি অনন্তণ- তাই উদ্দ্লভাত" তাহার 
জীবনের গৌরবে ভরপুর হইছা এ সমস্থঘ্জের আশ্বাদনকে' ছড়াইয়া দিবার জন্য 
বস্ধপরিকর'।' তাই উজ্জলভারত ‘তাহাকে তাহার লক'ল'' সত্তা দিদা নমস্কার 
আনাইতেছে। টির ১58০ শু 5 

- ভ্ররুঞ্চের বিশ্বক্রপকে বাস্তবজীবনে কাধাকন্্ী করিবার বাস্তব পথের: খোজ 
মহাত্মাজী দিঘা শিয়াছেল। উজ্জ্লভারতঁ বুঝি বাঁ তাঁহার তিরোভাব' দিনেই 
তাই: তাহার ধাত্রা আর ভরিছাছিল ভচ্ছলভারত মহ্াত্মাজীয় আআনপ্র্ববাদ 
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সভাপতি মহাশয় উ্দলভারতের উদ্মভির অন্য ধে হুই-একচী হিতবাক্য 
কছ্িয়াছেন, তাহার উপযোপশিতা আমের! সর্বাস্ত২করণে স্বীকার করিতেছি । 
এই সন্ধে আমাদের যাহ! বক্তব্য, কতকট!। কৈফ্িত শ্বকূপ তাহ। আমি 
নিবেদন করিব । আনন্দ মাহঘ চায় এবং থে কোনও দর্শন ও নীতি আনন্দের 
পরিবেশ স্থষ্টি করিয়াই দিতে হম্ব। বর্তমান যুগের শিক্ষাপন্ধতেতে ইছ। কাজে 
লাগানো হইতেছে, ইচাও খুব সত্য কথা । কিন্ত আমর! যে-আবেষ্টনের মধ্যে 
ঘে-দর্শন বলিবার জন্য প্রাপপণ করিতেছি, তাহাও তো বুঝিয়া দেখিতে হুইবে । 
অতি সহজ ভাবা জনসাধারণের বোধগম্য করিম! আনন্দের পরিবেশে 
দিতে পারিলে যে পত্রিকার প্রসার বৃদ্ধি হইত. তাহাও আমর! বুঝি। কিন্তু 
উপাল্ নাই । ইহা! বুঝাইবার অন্য একটা দৃষ্টান্ডের আশ্রত্ন নিব । আজ 
‘One world’ গডতিছ! তুলিবার কথা উঠিছাছে। "07 w০ঃ]d’-এর কথাঃ 
ছাড়িয়াই দিলাম, ‘0ne-Indiএ'-র পরিকজনাকে ক্ূপায়িত করিতে হইলে কি 
বিপদের সন্মুখীন হইতে হইবে, তাহা আলোচনা কৰুরিয়। আমি দেখাইব যে» 
উজ্জ্বলভারতকে জনসাধারণের আর পর্য্যন্ত পৌছাইতে আরও অনেক সমস 
লাগিবে। ‘এক-ভারত’ স্বাষ্ট করিতে হইলে প্রথমতঃ শক্কর-বুন্ধের সমন্থছ 
দার্শনিক ভাবে সাধন করিতেই হইবে । অথচ ইহাদের মতবাদ পরপ্পরম্পন্ধী । 
শক্ষর না হইলে ভারত চলে না, বুদ্ধকে বাদ দিলেও ভারত ভারত হয় না॥ 
কেহ কেহ বলিবেন, ‘কেন আমরা তো! বুদ্ধকে মানিয়! লইয়াছি, জাতীয়. 
পতাকার মধ্যে পর্যন্ত অশোক-চক্রের স্বান দিল্লাছি।” কিন্ত মালিলেই মানা 
হয় লা । ‘বেদ না মালিদ্া বৌদ্ধ হয় তো নাস্তিক” যখন বৈষবদের বেদতুলা 
প্রঠৈতক্কচরিভাম্বত বলেন, তখন কি কোনও বৈষ্ণব প্রাণ খুলিয়া! বৌদ্ধকে 
স্বীকার করিতে পারিবে? বাছিরের মিলনে, রাজনৈতিক মিলনে প্রাণের 
মিল হয় না। দার্শনিকভাতবে ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। বুহ্ছদেব বলেন, 
ক্ষণিকেষু অপি একত্বাছি ভ্রাস্তিঃ অবিগ্যা” ৷ ক্ষণসমূহের মধ্যে একতাদিকপ 
ভ্রান্তিই অবিদ্তা ॥। পক্ষান্তরে শক্ধরাচার্য্য যলেন-__একতদর্শনই বিদ্ভা, বছদর্শনই 
আবিগ্ঠা । বিদ্যা সম্বন্ধে এই পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির কি করিম সামঞ্জহ্' 
হইবে? আর লামগ্রল্ত না করিতে পারিলেই বাকি করিয়! বুক্ষ-শক্কর সমন্বয়,. 
‘One-India’ গঠন সম্ভবপর হইবে? 

উত্দ্্গভারত যখন এই বৃদ্ধশস্কর সমন্বয়ের কথ! বলে, তথন সাধারণ লোক 
তে! দুরের কথা, দার্শনিকবৃন্দও অঠাই আলে পড়েন। কেননা বৃদ্ধ শক্ষর সমস্থ 
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যে হইতে পারে, একথা আহ পর্যন্ত কেহ ধারণাও করেন লাই । এই ধারণার 
কথা যখন আমরা বলি, তখনই আমাদের লেখার ‘আড়ন্ত' ভাব খাকে, তাই 
তাহা বুদ্ধিমানদেরও কাছে অস্পষ্ট হুইয়। পড়ে । যে শুরুতর বিধঘ লইম্া আমরা 
ভলিগ্রাছি, তাহার গুরুত্ব বিবেচনায় আমর! ক্ষমা পাইবার যোগ্য বলিয়া আমর! 
মনে করি । তবে ইহাকে যতদূর সহজ করা ঘাম, সেজন্য আমর! প্রাণপণ কর্রিব। 
বাহার! বৃদ্ধদর্শন জানে না, শক্ষরদর্শন জালে না, তাহাদের কেযন করি! বৃদ্ধ- 
শক্ষর সমন্বয় সহজ করিয়া! বুঝ্তাইব ? আমাদের পত্রিকার আলোচনাকে তুলনা 
করিয়া বলিতে হইলে টিচাস” ট্রেনিং কলেজের ট্রেনিং-এর মত । শিক্ষাব৷বস্থার 
আমুল পরিবর্তনের অন্ত প্রথমে ধেমন শিক্ষকদিগকেই নূতন ধরণের শিক্ষায় 
শিক্ষিত করা দরকার, তেমনি উজ্জ্বলভারত চায় এতদিনকার 5৫9৫০ দর্শনের 
ছ'াচে গঠিত দার্শনিকদের, সমাক্মপতিদের নৃতন করিয়া বৈপ্লবিক দর্শনের সঙ্গে 
পরিচিত করাইতে ৷ বর্তমান যুগের শিক্ষার বৈপনবিক দর্শনের সঞ্জে পরিচিত- 
শিক্ষকগণই এই দর্শনকে জনসাধারণের মখে! ছড়াইয়া দ্বিকে সক্ষম হইবেন। 
রামপ্রসাদ যখন গাহিলেন, ‘ভবের গাছে জুড়ে দ্বিয়ে মা পাক দিতেছ আবরত,. 
কি দোযে করিলে আমাদ্ ছটা কলুর অঙ্গত’, তাহার পুর্ব্বে একদল মায়াবাদী 
দার্শনিক এই মৃতবাদ্ূকে একদল শিক্ষিতদের বুদ্ধির মধ্যে অঙ্গপ্রবিষ্ট করিয়া 
ছিলেন । ইহারা তখন মাদ্বাবাদের ছাঁচে সাহিত্য লিখিলেন, কথকতা সমষ্টি 
করিলেন, গান বাধিলেন। তখনই শুধু সেই মায়াবাদ জনসাধারণের মধ্যে 
ছড়াইয়। পড়িল । জড়-অন্বড় সমন্বঘ্ণও একদিন জনসাধারণ গ্রহণ করিবে । সেই 
দিনকে ত্বন্পান্বিত করিবার অন্য উজ্ছ্লভারত সাহিত্যিক, কবি, লেখক আহ্বান 
করিতেছে, করিবে । 

“বিষয়বস্তুর দৈন্ত আছে-_দভাপতি মহাশয়ের এই উক্তিও সত্য । আমরা 
লর্বক্ষেত্রের সর্বব বিষয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করি । আমাদের সামর্থ্য 
সর্ববদিকে বিস্তার করিয়। দিবার মত হচ্ছ নাই বলিয়া! সর্ব্ব বিষ্ক প্রবন্ধ সংগ্রহ 
করিতে পারিঘ্বা উঠি না । এই প্রবন্ধ সংগ্রহ বিয়ে আমর! সকলের নিকট 
হইতে আরও অধিক পরিমাপে সহযোগিতা প্রার্থনা করি। আর জড়-অজড় 
সমশ্বদ্ের অনুকুল সাহিত্য, কবিতা, গান ও গল্প ছাড়া কোন একদেশিক কিছু 
কি আমরা লইতে পারি? এইরূপ সমন্থঘ-দৃষ্টিসম্পন্জ লাহি তি্যিক, লেখক স্থষ্টি হউক, 
ইহাই আদাদের বাসনা । আনন্দ ছাড়! মানব কিছুই চার না. কিন্ত জ্ঞানদর্শন 
আছিল জলদ দিব (গলে ভাতা কি জীবনের পক্ষে কলাপপ্রদ চয় ? 
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=" '":উচ্জ্দলত্তারত্ের': গ্রাহক, অস্থগ্রাহক, বিজ্ঞাপন দাতা ও সন্ধাহ্ভতিশীম 
বাহার! এখানে! অছগ্রহপুর্ববক” উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাহপদেক্স সাদর 
সম্ভাষণ জ্বানাইতেছি । উজ্জলভারত্তের গতিপতধ আপনাদের অকু্ঠ সহত্বো পিতা 
পাইব, ইহাই আমাদের 'আশা' রহিল । ঠাকুর উজ্জলভারতের গতিপথ 
নিন্ধণ্টক করুন’ ৷: 

ইহার পর সভাপতি মহাশন্র নাতি ২ খক্তৃতায় উচ্জল'ভারত পরিচালক- 
দের স্থজ্জনীশক্তির : কথা বারধার উল্লেখ করিপ্া উপস্থিত" ভদ্রমছোদয়গপকে 
উজ্জবলভারতকে সমৃদ্ধ করিবার অন্য নানাবিষঘক' প্রযন্ধাদি সংগ্রহ করিবার-পথে 
সাহায্য করিবার কথখ। বলেন । £ RB 

ইহার পর কিঞ্চিৎ অলধোগের পর হিলের পরিসমাপ্তি হ্য় । 
বন্দেয়াতৱম্‌ - re i মে 
০ শিক্ষক ঘট ২ লিক আজ-বে এই:পরিপন্তি লাভ করিবে, 
তাহ! তখনই বুঝা গিয়াছিল, 'বখন ;উহাৱ ‘সমৰ্থন করিঘ্া 'বাঙ্লার বামপন্থী 
নেতৃবর্গ বড় বড় বিবৃতি দান করিতেছিলেন । লিক্ষক-ধর্মমঘটকে উপলক্ষ করিয়া 
গিত মঙ্গলবার ১৬ই : ফেব্রুগ্ারী, বৈকাচল ক্ষলিকাতার রাব্পথ. মৃতের ''রক্তে 
রঙ্গিন হইযাছে.।' শিক্ষকদের দাবী -৩৫২ টাকা. ভাতা বৃদ্ধি । €কিন্তু যাহাদের 
'ভীবনযাত্রা পবিছ্তার 'সঞ্গে. যুক্ত থ্বকিবে: বনিস্ব। এ দেশের সংস্কৃতি-শিক্ষা 
দিয়াছে, আজ 'ভাহাচদন এই ১৩৫২টাকার দাবী এইরূপ: তাবে কলিকাতোর 
রাজপথে রক্তরঞ্রিত-হইবে|. ইহা চ্ডাবিতে ॥রশিহরিয়া উঠিতেছি'। ' তাহানের 
দাবী সঙ্গত ; কেননা সাং শিক্ষৰাগণেয়-দারিজ্য চির প্রসিন্ধ'। কিন্ত তাহারা 
যে-পথে এই অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা করিদ্রাছেন., সে পথ এ দেশের হিংশ্র- 
আন্দোলনে নিৰুক্ত শ্রমিকের পথ । যহাত্মাজী 'স্যাগ্রহের কথা বব্িম্বাছিলেন। 
শিক্ষকগণ ‘যদি কলিকাতার রাজপথ অবরুদ্ধ না করিয়া, ট্রামের রাস্তা, ন! 
আটকাইয়! অবস্থান করিপ্বা পড়িয়া থাকিতেন, তবে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইত, তাহাদের গৃহীত পথে পশিত্রতা রক্ষিত-হইত, শিক্ষার প্রচেষ্টার সঙ্গে 
লত্যাপ্রহের সামঞ্রশ্য হইত । কিন্তু প্রথমেই তাহারা. আইন ভঙ্গ করিয়াছেন 
র্ান্তার* লোকজনদের যাতাস্বাভ-পথ ক্রন্ধ করিয়া, যাহার জঙ্ক: এ পথে ট্রাম 
চলাচল- বন্ধ ছিন। ইহা হিসারক্-সককপাস্তর মাত ।'. -শ্িক্ষকদের গান্ধীজীর 
দত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে আরা অবহিত্ত খাকা উচিত ছিল'। লত্যাগ্রহীর 
পক্ষে চিন্তায়: ও 'আচএপে অছিংপর্ট ও পবিত্র হওয়া সর্বাগ্রে প্রতোজন, একথা 





ব্বান্ভন; ১৩৬৬] - ' - :সাষরিকী 


১ 
তাহঃদের জান? উচিত ছিল | তাহার! বামপন্থীদের সঙ্গে হাত: মিলাইরাছেন; 
তাহাদের আন্দোলনের বিশুস্কতা আজ আর নাই। তাহারা রাজনৈতিক 
অভিসন্দিপুর্ণ লোকদের হাতে বহর হয পড়িয়াছেন। বামপন্থীদের সঙ্গে- যুক্ত 
না হুইয়া তাহারা যদি এই আন্দোলন শুধু শিক্ষকদের দ্বারাই চালাইতেন, তবে 
ইহার পবিত্রতা রক্ষিত হইত ৷ তাহার! যদি রাজপথ বআটকাইদ্ধা ট্রাম বন্ধ না 
করিয়া, বে-আইনী-কাজ হ্বারা-আনপাধারণের অস্থবিধ। স্থষ্টি ন! করিয়া শুধু 
নিজেরাই দুঃখ, কঈ, অস্থবিধা বরণ করিম! উন্মুক্ত আকাশতলে দিনের পর 
দিন পড়িয়! থাকিবার কচ্ছ_তাকে সহ করিয়া! লইতেন, বামপন্থীদের সঙ্গে কোন 
সম্পর্কই না রাখিতেন, তবে সমস্ত আন্দোলনের রূপই বদ্লাইয়া ঘাইত, 
শিক্ষকদেরও মধ্যাদা রক্ষিত হুইত। তাহারা সমত্ড দোষ সরকারের উপর 
চাপাইলেও তাহাদের ৩৫- টাকা যে রক্তমঙ্গিন হইল, সে কথা মুছিদ্গা যাইবে 
না) এ পথে না গেলেও, মহাত্মাজীর পথ ধরিয়া চলিলেও প্র টাক] আদান 
হইত। অথচ পথ অবরোধকরারূপ হিংসার পথ প্রথম লওয়ার কলঙ্ক তাহমদের 
হইত না। বামপন্থী নেতৃবর্গ শিক্ষকদের ধর্মঘট অহিংস থাকুক, ইহা চাহিতেই 
পারে না। তাহারা সর্বদাই ওহ পাতিয়! রহিয়াছে যে ক্ষোন একট! ছু তায় 
কলিকাতায় অনাচার স্থষ্টি করিবার জন্য, শ্রিক্ষকগণ তাহাদের সেই স্থযোগ 
দিয়াছেন । কলিকাতাছ যে অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহারে সম্পুর্ণ দায়িত্ব 
আজ তাহাদের উপুর বর্ডাইয়াছে। পুলিলের নিকট হইতে বাধা পাইবার সঙ্গে 
সঙ্গে যে আগ্জন জলিল, ট্রাম পুড়িল, স্টেটবাস পুড়িল, ইহা কি সত্যাগ্রচ ? 
গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আমাদিগকে ইহাই শিখাইতে চাহিছাছিল যে, বিরুদ্ধ 
পক্ষের শত অত্যাচারও অলীম খধৈধা ও অহিংসার সহিত সহিতে হুয়_ 
সত্যাগ্রহী মার থাইবে, মার দিবে না। শিক্ষকদের অস্ততঃ গান্ধীজ্জীর এই 
অহিহসনী তির দৃষ্টান্ত স্বাপন কর! উচিত ছিল। ঢোাকলের পক্ষে লব পন্থা সাজে 
না__রাজনীতিক্ষেত্র এবং শিক্ষাশ্ষেত্র এক নয়. বামপন্থীরা যে আঞ্চল 
জ্বালাইবেই, তাহাদের সহিত হাত মিলাইবার আগেই শিক্ষকদের ইহ! জালা 
উচিত ছিল। বামপন্বীরাই ইহাদের আন্দোলনের শক্তি ও গৌরবকে 
ধূলিলাৎ করিছা দিদাছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনীতির কুংসিং আবর্তকে 
জড়াইয়। ফেলিয়া এবং তাহারই মধ্যে ছাত্রসমাজ্রকেও টালিছা আনিয়া তাহারা) 

নিজদের. মর্যাদা নিজেরাই নই কন্িম্াছেল। শিক্ষক ও শিক্ষণ: মরধ্যাদা রক্ষা 
করিদা যে-কিছ আন্দোলন করিবার অধিকার তাহাদের ছিল, কিন্ত তাহার 


"৩৯২ উজ্দ্বলভারত [*ঘ বর্ঘ, ২য্ সংখ্যা 


পথ কি হুইবে ? এ বিষয়টা আরও ভাবিদ্ধা চিন্তিয়া তাহাদের কার্ধ্যে অগ্রসর 
হওয়া উচিত ছিল 

এই ঘটনাদ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিশৃন্খলার স্থষ্টি হইল, তাহা কেবল 
ভাত্রসমাজ্দের নৈতিক চর্বিত্রকেই স্পর্শ করিতেছে না, আগামী মাচ্চ মাসের 
প্রথম সপ্তাহে বে স্থূল ফাইনাল পরীক্ষা আরম্ভ হুইবে, সে সম্বন্ধে কি বাবস্থা 
হইবে, এ কথা শিক্ষকগণ চিন্তা করিলেন না কেন? তাহারা এসেমরীর 
অধিবেশনের তারিখ লক্ষ্য রাখিয়া) আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু স্থল 
ক্ষাইনাল পরীক্ষার তারিখ সম্বন্ধে তাহারা সজাগ রছিলেন না! অর্থের 
বিনিময়ে তাহার! ছাত্রদের শিক্ষার প্রচুর ক্ষতি সাধন করিলেন ।॥ আমাদের 
ভয় হয় তাহাদের নাস্তায় ফেলিছা রাখিয়া বামপন্থীগণ সরিঘা পড়িবে! তাই 
শিক্ষকগণ নিজের! অগ্রলর হইয়া এই ঘটনার সমাধান করুন, ইহাই আমাদের 
তাহাদের নিকট নিবেদন । তাহারা তাহাদের পবিত্র শিক্ষা জীবনের সঙ্গে 
খাপ খাওয়াইয়াই তাহাদের চলার ধার] ঠিক করুন । পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ 
২১ চ্ৰেক্রয়ারী রবিবার হইতে শিক্ষক ধর্ঘঘট প্রত্যাহৃত হুউয্াছে। তাহাদের 
এই স্ববিবেচনার ঞ্রন্ত আমরা তাহাদিগকে খশ্টবাদ জানাইতেছি। বন্দেমাতরম্‌ 





৪ 





জীজগদীশ প্রেল_৪১ পড়িদাহাট রোড, কলিকাতা হইতে জমহ নাস পুরুষোত্তদাদন্দ 
সবধূত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কতৃক যুত্রিত ও প্রকাশিত? 


এম বর্ষ ৩য় সংখ্য। 





বিশ্বের অথণ্ডত্বকে থে খণ্ডিত করে, দ্বিধাবিভক্ত করে, সে-ই অন্থর { খণ্ডিত 
হওয়াই পাপবিজ্ধ ওয়া | ছান্দ্োগ্য উপনিধদ্‌ দেবাস্থর সংগ্রামের কাহিনীর 
মধ্য দিয়া অথণ্ডত্ব হননকারী এই অঙস্বরের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ) 
লাসিকাথিষ্ঠাতা। প্রাণ উদগাতৃব্রপে উপাসনা প্রবৃত্ত হইলে অস্থরদের দ্বার। তাহা 
পাপবিচ্ম হইয়াছিল, পণ্ডিত হইয়াছিল । নালিক্যপ্রাণের অখণ্ডত্ব নষ্ট 
হওয়ার জন্তই গন্ধধর্ম সথগন্ত ও কুগন্ধ এই ছুই ভাগে ভাগ হই! গেল। 
এই ভাবে পাপবিচ্ক তওয়াঘ সে জয়ী হইতে পারিল না। এমনি করিয়াই 
পরপর বাগিজ্জিয়. চক্ষু, শ্রোআ ও মন খণ্ডিত হইয়া! পাপবিষ্ক হউদ্ভাছিল। 
তাহারা কেহই অস্থরের কাছে লিজেদের অথগ্ডত্র রক্ষ! করিতে পারে লাই । 
তাই অস্থরকে জয় করিতেও তাহার! সমর্থ হন্ত লাই | দ্বিধাবিভক্ত বাক্‌ সত্য ও 
মিথ্যা উভদ্ছই বলে, একরকম সে বলে না; চক্ষু ভাল মন্দ দুই রকম দেখি 
থাকে, দেশও একরকম দেখে লা। এমনি করিয়াই শ্রোত্র ভাল ও মন্দ 
দুই রকম শুনিয়া থাকে ; আর কুটনীতি বিশারদ মনের স্বক্ছপই তে! হইতেছে 
সংকল্ল-বিবল্লাস্মাক ভেদ ঘটান । নিচ্ছের মধ্যে নিজে যে খণ্ডিত হয়. লে 
জঘ করিবে কাহাকে? এ জয়ের গৌরব আছে শুধু সেই মুখ্য প্রাণের, 
অখণ্ড ঘে প্রাণ কোন কিছুরই স্বারা বিভক্ত হয় না, থণ্ডিত হস্ত না। এই মুখ্য 





* আগামী ২৭শে চৈ বাসন্তী অষ্টধী তিথিতে ১১৩ রাসবিছারী এভিনিউস্থিত মহছানিবর্ছাশ 
মঠে গুনিতাগোপালের শতবাবিকী উৎলৰ সাত দিন ধরি! উদঘাপিত ছইবে। 


১২৪ উজ্জল ভারত [ শম বর্ধ, ওয় লংখা। 


প্রাণ ধধন উদশ্সীথ পান করিল, অন্বরের! তাহাকে খণ্ডিত করিতে পারিল 
না। পাপের গাছে লোষ্ নিক্ষেপ করিলে উহা ঘেমন চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া 
ধায়, এই 'আখণ* প্রাণকে আঘাত করিতে আলিদা অহ্ররা তেমনিভাবে 
বিধ্বস্ত হুইন্া গেল । এই প্রাণকে অত্র “মধ্যম প্রাণও বল। হইজ্াছে। 
যে কোন পরাজয়ের পিছনে রহিয়াছে এই বিভক্ত হওয়ার, খণ্ডিত 
হওয়ার কাহিনী । মান্য বাক্তিগত ও সমষ্টিগত সমন্ড। সমাধান প্রচেষ্টান্ 
বাক্যের আশ্রণ্র লইয়! দেধিয়াছে__বাকা বাঞ্)জাল স্ট্টি করিয়াছে, সমাধানের 
সন্ধান পাছা ঘা নাই । মনের দ্বারাই আজও বিশ্ব সংলার চালিত হুইতেছে। 
মল কাহাকেও আপন কাহাকেও পর করিঘুা তুলিয়াছে_ কোথাও অথগুত্ব 
রক্ষিত হইতে দেয় নাই-_পরম্পর-বিরোধী ব্রঙ্চ স্থষ্টি করিয়াই কাজ করিবার 
রীতি তাঠার_ ইহাই তাহার ধর্শ্ম। আরজিকার দিনের ব্যক্তি, পরিবার, 
সমাজ ও রাষ্ট্রের দিকে চাহিলে মনের কার্গাকলাপের বহু দৃষ্টাম্তই মিলিবে। 
বিভিন্তর গোস্টীতে বিভক্ষ বিশ্বের কোন সমস্তাঠ ধাকোর বোলচালে কিংবা 
বুন্ধির মারপ।াচে সমাধান লাভ করিতে পারে নাই। 
নিজ কল্যাপলাভালক্ত বাক্য বা যন কোন ইন্দ্রিঘ দ্বারাই সঙ্ঘ গড়ে না, 
সঙ্ঘ গড়ে অপহতপাপ্ু। মুখ্য প্রাণের আঠায়। বিশ্ব হইতে দক্ঘপক্তি মুছিঘা 
- গিয়াছে বলিগ্াই ঘরে বাহিরে সর্বত্র বাদ বিসন্বাদ এমন উৎকটকপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। লংগ্রামশ্রান্ত বিশ্ব আজ ভিতরে ভিতরে একট| এক-বিশ্বের 
মিলন ক্ষেত্রের অগ্ত উন্মুস হুইপ্র। উঠিগাছে। পারল্পরেক থুন্ব ভূমি মনের স্তর 
ছইতে বিশ্ব আজ প্রাণের জুশ্টতঙলগ তরুচ্ছায়ে আশ্রয় চায়। উপনিষদ 
বলিতেছেন, এই কোন বিশেষ আশ্রদহীন মুপ্য প্রাণ চর্কশ্ুরে, সকলকে 
ভরণ করিঘাহ নিজে তিনি বাচিএা থাকেন-_-'তেন ফদশ্র।তি যং পিব্ত 
তেনেতরান্‌ প্রাণানবতি ।'__মান্রয এই মুখ্য প্রাণ দ্বারা ছাহা কিছু আহার 
করে, যাহ! কিছু পান করে, তাহ! হ্বাপা অপর ইন্ডরিচঃসমূহকে বাচাইছ। 
রাখে। আর অপর ইন্দ্রিগণ আত্মন্ডর, নিজের বিশেষ স্থানে বাস করি 
তাহার! প্রত্যেকে আত্মপোষণে রত । অথচ মুখ্য প্রাণ বাচিলেই অন্যাগ্ত 
ইঞ্জিগ্াদি বাচিতে পারে । সর্কশুরে এই প্রাণ চোট ও শ্রেষ্ঠও বটে__ 
biologically এবং psychologically উভয়তঃই ইহ) অপর সকল অপেক্ষা 
বড়। এই প্রাণ সর্ববার-__আ। শ্বভঃঃ অ! শকুনিভ্যঃ (শকুনি হইতে কুকুর 
পর্যন্ত ) প্রত্যেকের অস্রই এই প্রাণের অদ্র । এই প্রাণই সব কিছুকে নৃতন 
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করিয়। তুলিঘা মৃতার কবল হইতে বিশ্বকে রক্ষ। করিতেছে । 'বন্থপি এতৎ 
শুন্ধাঘ্ত স্থাণবে ক্রশ্বাৎ জ্ঞাযেরন্‌ এতন্রমিন শাখা: প্ররোহেধুঃ পলাশানি ছতি'_ 
যদি কেহ শুধ স্বাণুতে ও এই প্রাণদর্শ বলে, তবে লেখানেও শাখা জন্মাইবে ও 
পত্র পুষ্প গঞ্জাইদ) উঠিবে । 

শুক স্কাণুবৎ পরিবার সমাত্র রাষ্ট্রকে আজ এই প্রাশের সত্জীবনী স্পর্শে 
সৃতন করিয়। পড়িতে হইবে । নিজেকেই বাচাইবার চেষ্টা ন! করি অঙ্যাকে 
বাচাইমা যে নিজেকে বাচা, লেই প্রাণই বিশ্ব সঙ্ঘ গঠন কতিতে সক্ষম । 
এই প্রাণই বিশ্বশান্তি আনিতে সক্ষম এবং ইছাই ভারতের বিশেষ দান। 
বিশ্ব আছ এট প্রাপকে আকাক্কু। করিতেছে । 

এই প্রাণকেই অঙ্গীকার করিয়া, শ্বাং প্রকৃতি অধিষ্ঠান্ব ১২৬১ 
সনের ১৩৪ চৈত্র রবিবার বাসস্তী অষ্টমী তিথিতে প্রলিতাগোপাল 
আলোবাতাসের এট সুন্দর ধরণীতলে প্রকট হইয়া ভিলেন। বিশ্বের মননশক্তি 
বার্থকাম হইয়া খন শ্ৰান্ত হইয়া পড়িয়ান্ে, বিশ্বের অগ্রগমন শুৰ্ধ হইয়া 
যখন লে শুন্তের মধ্যে আলিথা দাড়াইডাতে, তখন সেই প্রলয় পয়োধি জলে 
অথণ্ড প্রাণের বেদ ও চরিত্র লই! লিত)চগোপাল আবিকত হইলেন। কোনো 
একট। অবস্থা নিজের মখ্ নিছে ক্লান্ত হুইয়। পড়িতে এবং তাহার পরবর্তী 
পদক্ষেপ পরিবেশের মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিতে খালিকট। সমন লাগে । 
এই প্রাপভত্ব ও তাহার জীবন নিতাগে৷পাল রাবিঘ1 গিপ্াছেন অনেকদিন 
আগেই_-কিন্ত আবেষ্টনের মধ্য দিছা তাহার প্রদেআন স্পষ্ট হই! উঠিতেছে 
আজ । বিশ্বের এতদিনকার সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্টনীতির সব-83003-ই 
আজ আত্মন্তরি ইন্জিগ্রের প্রভাবে প্রান্ত হই পড়িঘ্বাচে__ আছ হাণের শ্লিগ্ধ 
শান্তি মানু চায়। 

_ এই প্রাণের চঙ্যর পথের ধারাও নিতাগোপালের জীবনের মধ্যে পাওয়া 
যাইবে । ঘাহা কিছু প্রাণের ধশ্ম তাহার জীবনে লে সকলেরই দৃষ্টান্ত মূর্ত হহয়। 
উঠিষাছে । প্রাণ সর্ববান্র, প্রাণে উচ্চশীচ শ্রেণীবিভাগ নাঃ, প্রাণ পরস্পর 
বিরোধী বা বিপরীত ধন্ধবিশিষ্ট বুদ্তিকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, প্রাণ 
প্রত্যেককে স্ব়ংমূল)বান ও স্বতন্ত্র মধ্াাদা দিছ! অপরের সঙ্গে মিলিত হুদ, 
প্রাণ পরকী দ্র । প্রাণের এই প্রত্যেকটী খন্দ জীনিত্যগোপালে পাণ যাহবে । 
আশ্বভাঃ আ শকুনিভাঃ ভক্তির দৃষ্টান্ত তাহার জীবনে রহিয়াছে। 


কাদা, 
বেলপাতা বা দুর্বার রস তাহার আহাহা ছিল অনেকদিনই । 


কুকুতের সক্ষে 


১২৬ উজ্দ্রলভারত [ এম বর্ষ, ৩্ব সংখ্যা 


একপাতে আহার করিতেও তাঠার কোন অঙহ্থবিধ! হয় নাই । শুণকর্ণ্ম রস বা 
যে কোন ক্ষেত্রে সিড়িতস্ত্র প্রাণ মানে না । নিঙ্যগোপালও ইভাদের প্রতোক্টীর 
বিভাগ স্বীকার করেন, কিন্তু দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ কাহারও উচ্চনীচ ক্ৌলীক্ত 
স্বীকার করেন না । বুক্ছির দর্শন পরস্পর বিপরীতের একই সময্রে একট স্থানে 
অবস্থান স্বীকার করিতে পারে না) লে বলে হুয় এটা. নয় ওটা; Law of 
Excluded Middle ( নিশদ্ধামনীতি )-এর ভাষায় ছাড়া সে কথ! বলিতে 
পারে ন! । হয় আলে! নয় অন্ধকার, হয় ভালো নয় মন্দ, হয় লাদ। নম্র কালে! - 
বিশ্বটাকে এমন স্থূলভাগে বিভক্ত করা ঘায়ইনা। পরস্পর বিপরীত মিলিয়াই 
জগতের স্থাষ্ট_ কেবল কাহার মধ্যে কোন্টা কত মাত্রায় আছে, তাহা দ্বারাই 
তাহার পরিচর্ন । আজিকার বিজ্ঞানের কথাও ভাহাঁই-_-'4৯ second differ- 
ence....... arises out of the philosophical practice of depicting 
the world entirely in black and white, and so ignoring all the 
halftones, gradualness and vagueness which figure so pro- 
minantly in our experience of the actual world. The obivious 
example of this is provided by the law of excluded midJle, 
which has dominated formal logic with devastating result, 
from the time of Aristotle on. The law asserts that everything 
must be either A or not-A, whatever A may be. The 
scientist. on the otherhand, knowing that everything will 
‘generally possess some A-ness and some not-A‘.ness, is very 
little concerned as to whether an object is classed as A or 
not-A ; what he wantsto knowis how much A-ness it 
possesses.'— Physics & Philosophy by James Jeans. কোনে! 
জিনিষ সাদা কিংবা কালে! বিজ্ঞানের মত প্রাণের কাছেও প্রশ্ন সেট! নয়, গুশ্ব 
জিনিষটা কতটা অর্থাৎ কি মাত্রায় সাদা কিংবা কালো। এই 
মাত্রাস্পর্শের কথাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিম্বাছেন। এই প্রাণের তত্ব 
লইয়াই শ্রীনিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন। 
সেই সেদিনই বাংলাদেশের একজন মাত্র পুরুষ নিত্যগোপালকে চিনি 
ছিলেন । [তিনি শ্রামকক। নিত্)গোপাল যতদিন প্রকট ছিলেন ততদিন 
অত্যন্ত সঘতনে পশ্ডিতকুলীনধনী এড়াইয়৷ চলিতেন। কাহারও কাছে তিনি 
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নিজের স্বন্ূপ প্রকাশ করেন নাই, এপ্মা রামু সেদিন তাহাকে 
বআনিতেন। তাহারা ঘে মিলিত হুইয়াই আলিয়াছিলেন একই সমন্বয়ের ছুই 
অৰ্দ্ধেক দুইদ্রনে বলিতে । শ্ররামকষ্ণ নিতাপোপপলেকে বপিয়াছিলেন, ‘তুই 
এসেছিস. আমিও এসেছি ৷" সহজ সবল জীবনের সমন্বঘের কথ! লিঙ্গে বলিয়া 
জটিল কুটীপ জীবনের, পরস্পর বিপরাতের সমস্থছের কথা বলিবার ভার 
এরামক্ফ্চ রাখিঘা গেলেন শ্রীনিতাগোপাপের উপর! তাই তিনি 
নিতাগোপালের সব্ন্ধে বপিয়াছিলেন, ‘ট'যাকে টাক। আর লমাধি একমাত্র 
নিত৷গোপালেই লম্তব।' সমন্ত বিশরীতের সমস্বঘমৃত্তি, প্রাপ প্রস্তানথন 
নিত্যগোপাল বিশ্বজ্বীবনে জয়যুক্ত হউন । 

এই চৈত্রমালের বাসন্তী অষ্টমী শরীনিত্যগোশালের জন্মের শতবর্ষ আরম্ভ 
তিথি । স্বামী বিবেকানন্দকে নিতাগোপাল একলময়ে বলিঘ্াছিলেন, 'বিলে, 
আমি কাথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাথা মুড়ি দিয়েই যাব ।' সত্যিই কাথা 
মুড়ি দিাই তিনি চপিয়! গিল্ান্ছেন। দেহধস্সের মধ্যে অতি পরিচিত প্রাণ 
ঘেমন নিজের অস্তিত্বকে সর্বদেতে লুকাইডা! রাখে, অতি পরিচিত প্রাণ-পুরুষ 
নিত।গোপালও নিজের অস্তিত্বকে তেমনি করি! লুকাছিত রাখিয়া 
চলি! শিপ্াছেন । কিন্তু স্বপ্রকাশ তিনি ও তাহার তত্ব কালের প্রয়োজনেই 
মানবের পরিচছ্রের মধ্যে, ধরাচছে।ঘ্রার মধ্যে আসিয়া পড়িবেন) একদেশিকতার 
শ্রমশ্রান্ত বিশ্বের পক্ষে আজ তাচার সামগ্রিক জীবনবাদ বড় প্রয়োজনীয় হুই দ্র 
পড়িগানে ॥ তাঁহার পরিচয় ছড়াইআ] দিবার এই শতবাধিক উৎ্পব অয়ঘূক্ত 
হউক । তাহার ভাীবন ও দর্শন আমাদের জীবনকে সুস্থ ও স্বস্থ করুক, 
আমরা জ্ঞানে প্রেমে কর্টে ত্যাগে পর্ব বৃত্তিতে বৃত্তিমান হুইয়া সামগ্রিক 
জীবনধন্মী হইয়া) উঠি_তাহার এই জন্মবাদরে তাহার ভ্রচরপতলে ইহাই 
আমাদের প্রার্থনা) আজ তিনি আমাদের সকল লত্তার প্রণাম গ্রহণ করুন। 





যাত্রাগান 


(পুর্বাহবুতি ) 
জয়দেব রায় 


যাত্রার আলোচন! প্রুসঙ্গে আমাদের একট! কথা মলে বাথতে তবে-ঘায্রা 
লোকে ঠিক €দপতত লা, আসলে হাত্ঞ গান শুনত ; দর্শল-ই জিয়কে গাধাচ্ত 
দেওয়া হ’ত লা, আসলে শ্রবণ-ঈন্ডিচকে তৃপ্ত বরা হত । সেঙনে যাতাপালা- 
স্তলোকে সাতিতোর আক্ষে ধরা চয় না, সম্গীতের ইতিহাসেই তাদের সটান 
হ্বলিন্দিষ্ট করা হয়েছে । ক্রমে পরিবেষণ এুপাল্ীতে আধুনিকতা এলো ॥ 
লঙ্গীতকে তো যাদ দিলে ঘাত্রার বৈশিষ্টাই নষ্ট হয়ে যায__কাভেই সে চেষ্টা না 
করেও অভিনয়কলারও প্রাধান্ত দেওয়ার একট। চেষ্টা হয়। রলেরও বাতিক্রম 
হতে লাগল, ক্রুণরসের স্বান নিল ক্রমে বীররস। দেশের সাম্প্রতিক 
আন্দোলন ও ইতিছাসের ছায়া পডল৷ যাত্াডেও : প্বাধীনত! সংগ্রাম, গণ- 
ক্আন্দোলল, সমাজ-সংস্কার, আইন অযমাম্ক পতৃতির প্রভাব জন মনের পরিচায়ক 
এই আনন্দ বিতরণী আসর এড়াতে পারে নি। সরাসরি অবস্ত সেটার প্রকাশ 
সে সময়ের দেশের অবস্থার ফলে নাটাভিনয়ে প্রকাশ পেতে পারেনি, তবে 
ফরুণরসের পালার স্থান বীররলের যুস্তধবন্তল পৌরাণিক এবং এতিচালিক পাল! 
খুব স্বর দখল করে নিয়েডিল। কর্ণবধ, মেঘনাদ বধ, হদুবংশধ্বংস, শ্রসংত, 
খর্মপরীক্ষা, বনবীর, প্রতাপণলংহ, কালাপাহাড়, ক্দোর রাগ প্রভৃতি যাত্রার 
সমাদর হু'ল। উত্তর বঙ্গের: মুকুন্দ দাসেএ রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে লেখ! 
পালা তো ইংবেজ সৱকারঃকে আইনের সাহাঘো রোধট করতে ছয়েচিল। 

অভিনেতাদের বাক্তিগত বলাকুশলতারও আদর দেওয়া হ'ল । আগে 
বাতায় যে ভীম সাঙ্জত, (লেট আবার পরের দিন সীতা লেঙে নেমে পড়ত; 
ক্রমে তাদের কলা চাতুধ্যের দিকে নজর পড়ল । দেখা গেল যে, এক একম্তন 
বআভিলেত1 এক একটি বিশেষ অঙ্গের ভূমিকাই চমৎকার ফুটাতে পারেন। 

আপে স্রীফমিকা কিন্তু কোনদিনই মেয়েরা অভিনয় করত না। ছোট 
ছেলেরাই সাধারণতঃ সে অংশের রূপ দিত । কেবলমাত্র সে কারণেই যাত্রায় 
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কোনোদিন স্বীভূমিকা সাফল্য অৰ্জ্জন করেলি। মেঘের অংশ গ্রহণ করলে 
কুচিবাতিক জনগণ ঘাত্রা হয়ত জোর করে উঠিয়ে দিত) 

একট। কথা এখানে অপ্রালগ্গিক হবে ন) | তের সময়ে কিন্তু যে লব 
যাত্র৷ হোত, তাতে অনেক সযঘ্রে মেয়েরাই স্বরীন্ূমিক। অভিন্ন করত। 
রাঘ্র রামানন্দ লিটিকার চিত্রে স্্ভনেত্রীদের তালিম দিতেন বলে জঠৈতল্ত 
চরিতামূতে তার প্রশংসা করা হয়েছে । 

যাত্রার জমজ্ঞমা্টের শেহ যুগে কণ্কেঙ্ন স্বীলোক নিজেরাও যাত্রার দল 
পরিচালন! করে গিয়েছেন। তাঁদের মধে। চন্দন নগরের মদন মাস্টারের 
পুন্রপধূ একটি দল চালাতেন-সে দলের লামহ ছিল ‘বৌমান্তারের দল" । 
নবন্ধীপের নীলমণি কুতুব যাত্রার দলও তার বউই আদলে চালাতেন, সে দলের 
নাম ছিল ‘কুঞ্ডুবউমের দল’ । থিছেটাতের প্রথম যুগে যেমন অন্তত মেয়েরাই 
অংশ গ্রহণ কর্ত, অনেক থাত্রার দলেও সে সময়ে তাদের আমন্ত্রণ করা, 
হয়েছিল বলে জানা যায়। 

ক্রমে আর একটা দিকে লোকের দৃষ্টি আরুই হ'ল) দেখ! গেল একই: 
গল্পের অভিনয় করছে বিভিন্ন দল, কিন্ত বিশেষ একটি দলই সাফল্য অর্জন 
করছে । অভিনদ্ত, সঙ্গীত সব কিছুই ভালে! হওয়া! সত্বেও কোনে! কোনলে। 
পাল! সম্পূর্ণ ব্যর্থ তচ্ছে। এর কারণ কবিত্মঘ্ রচনা ও সংগাপের অস্মষঠুঁ তাই. 
বে; -তা’ অধিকাযীর) বুঝলেন। তখন ডাক এলো) কঠিদের, সুন্দর সুন্দর 
পালা রচনার আমন্ত্রণ গেল। যাত্রার জন্যে এক “বিশ্যাহম্দর' পালাই রচিত 
হয়েছিল শতাখিক, কিন্তু আদর পেল গোপাল উড়ের পালা সে রকম এক 
একজন কবির এক একটি পাল! বিশেষ খতি অন্রন করেছিল। 

তারপর স্থরের বৈশিষ্টে।র দিকে লক্ষা করা হ'ল। উচ্চাঙ্গের কৌশলের, 
গান-__নিধুখাবুর টগ্ন। প্রভৃতি রীতেমতে। আলর জমাচ্ছে দেখে সে লব, 
গানেরই আয়োজন করা হ’ল, কীর্তনগানকে যাত্রার আসর থেকে একরকম. 
বাদই দেওয়াহ'ল। অভিনেতাদের গান ভাড়া নেপথো-গানের বাবস্থা হাল।, 
অর্কেষ্টার বিশেষ উন্নতি কর। হ'ল, নূতন বিলিতি বাজনা হাবমে'লিথাম এবং 
ক্লারিওনেটকে ছলে আলা গেল। 

পান ছাড়া লোক মলোরগ্রনের জন্যে হাত্রার স্দারে| ছুটি অথবঙ্গ হিল ॥ 
তার মধ্যে একটি নাচ, আর একটি রঙ্গ-রসিকতা। যাজ্ঞাদলের সবাইকেই 
নাচতে হয়, কেউ ন! নাচলে ভার ভূমিক! হছ্ছে যেত নাকি আধুনিক 


2৬৫ উচ্জ্লভাৱত [ পম বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


লমালোচনার ভাবায় প্রাণগীন ! পানজপাত্তী তো অভিনচের সময়ে নাচ ত, 
তা ছাড়াও একদল ছোট ছেপেমেয়েকে মাঝে মাঝে আসনে এসে নেচে যেতে 
হ'ত। পাছে তাদের মলের ঝুনূর কুঘুর আগগ্ছাত্র হ'ত বলেই সে সব নাচের 
গানের নাম হয় 'কুমূব’। পরবর্তী সমছে ঝুগুরের অস্ভে পৃথক দলই তৈরী 
হয়ে ঘান । 

তার সঙ্গে ছিল রঙ্গরসিকতার ছড়াছন্ডি! যাত্রার ভাড়ামির তে! এক 
রকম প্রসিন্ধই আছে। সার্কাশের ০1০%০-এর মতো একদল সমত পেলেই 
আসরে এসে চুড়ান্ত ভাড়ামি করে যেত । বলা বাছুল/। এসব রঙ্গবণসকতা 
অধিকাংশ সময়েই স্থরুচির সীমা লঙ্ঘন করত। যাত্রার সঙ-এর নাম ছিল 
মটর, কেলুম্ব। ভলুঘ, মালী কিংবা ভাড়। পাত্রপাত্রী ॥akeUuP না করলেও 
এ সব সঙরা রউ্চড মেখে কাতৃকুতু দিয়ে হাসাধার চেষ্টা্ঘ কর করত 
না। এ ছাড়া মুখোস প্রভৃতি লাগিয়ে ঘাআবর আসরে নাচার জগ্তে একটা! 
পৃথক দল থাকৃত। এ ধরণের মুখোল নাচ তবে পৃথিবীর সবই প্রচলিত 
কআআছে। 

যাঙ্ার আর একটা দল থাকে তাদের নাম 'ছুড়ী' : এরা পাশ থেকে পাত্র- 
পাত্রীর গানের সঙ্গে ধৃথ দিত, আর দরকার হলে অবসর সমরে যাত্রার মূল 
গল্পটাকে গান গেয়ে শ্রোতাদের শুনিয়ে দিত। চন্দন নগরের মদন মাষ্টার 
এই জুড়ী গানের প্রবর্তক । প্রথম প্রথম কবি গানের স্থর ভেগ্জেই এই জুড়ী 
গান গাতয়। হ’ত ৷ 

আমাদের দেশের যাত্র'র একটা এঁতিহালিক back ৪7০॥un৭ 3 আছে। 
আসলে যাত্রা কথাটার অর্থ হচ্ছে ‘উৎস’; মহাভারতের ঘোবযাত্র। কিংবা 
হরিধংশের বনযাত্র। প্রকৃতিতে এ অথই প্রঘ্োগ করা হয়েছে। ক্রমে 
উতৎ্স্‌ার প্রধান অঙ্গই দাড়ালো অনয় ; ভবভূতির ‘মালতী মাধব নাটকে 
সেই অর্থই প্রথম ব্যহহার করা হয়েছে | এতহালিক যুগে প্রথম যাআর. দেখা 
মেলে গ্রীক পর্যটক “মেগাক্কিনিসের ভারত ভ্রমণে । তারপর থেকে প্রাচীন 
সাহিতা এবং ইতিহাসে প্রচলিত অর্থে ঘাত্তার প্রয়োগ বহুবার হুয়েছে। 

ভ্রঠৈতক্কদেব তে! ছিলেন ঘাত্রার বিশেষ অহ্রারী, চন্দ্রশেখর এবং শ্রীবাসের 
আঙিলান্র তিনি নিজে ঘাত্রায় অংশ গ্রহণ করতেন ।__ 

বিজয় দশমী লঙ্কা বিজ্ঞঘের দিলে? 
বানর সৈক্য হয় প্রভু লৈঘা ভক্তগণে ॥ 


চৈত্র, ১৩৬০ ] যাআগান ১৩১ 


হুুমান বেশে প্রভূ বৃক্ষপাবা লৈয়া ৷ 
লক্কার গড়ে চড়, ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া ॥ 
‘কাহারে রাস্বণ।' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে । 
জগন্মাতা হরে পাপী মারনূ সবংশে ॥ 
গোলাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার ৷ 
সর্বলোক জয় জয় বলে বার বার ॥ 
এই মত রাম্ঘাত্রা আর দীপাবলী । 
উত্থান দ্বাদশ) বাত্রা দোখল সঞ্লি॥ -_শ্চৈতন্তভরিভাম্বত 
আগেই বলা হছ্ছেছে তিন রকম যাত্রা সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল-_ক্রুঞ্চযাআ, 
স্বামঘাত্র। এবং শিবধাত্র।। রুষ্ণঘাক্রার প্রচলিত নাম ছিল 'কালিছ দমন*। 
শ্রীরুষণ নামাক্ষিত ঘে কোনে! পালাই এ নামে পরিচিত হ'ত। 
কালিমদমন্ের পাল! অডিনঘ করে সবচেয়ে নাম করেন কেদিলী গ্রামের 
শিশুরাম অধিকারী । ঢাকার র্ুষ্চকমল গোস্বামী কুষ্ঘাত্রার পালা অপুর্বতার 
স্ছক্টি করেন; তার রাই উন্মাদিনী ছিল হৃপ্ুলিক্ক প্র-ত-অভিনঘ। তার রচিত 
অন্তান্ত প্রসিক্ক পালার মধো নাম করতে হয়__শ্রপ্রবলাল, নন্দহরণ, স্থরথ 
লংবাদ, ভরত মিলন, নিমাই সন্গাল প্রভৃতি । তার যাত্রার একটি বিখ্যাত 
গানের উল্লেখ কর্ছি,_্রীকষণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছেন চিরতরে, বৃন্দাধন 
আজ অন্ধকার । হশোদা জননী ঘরে ঘরে তার নীলমণিকে খু'জে বেড়াচ্ছেন, 
সখা হুবলকে ব্যাকুল হছে শুধাচ্ছেল _ 
“ও স্থৃবলরে | এ দুখিনী নয় কাঙ্গালিনী। 
এখন আমায় চিন্বিনে বাপ, 
তোদের রাখাল বাজার আমি হই জননী। 
সবে মাত্র জন, ছিল কষ্ণধল, 
হাগায়ে সে ধন, হইলেম কাঙ্গালিনী । 
আর কি আছে বল, জানিস্ল সুবল ; 
এ জীবনের বল কেবল নীলকান্ত মণি ৪” 
ক্রফ্ষযাত্রার অন্ত গ্রসিক্ক দল ছিল স্থবল অধিকারী, লোচন অধিকারী এবং 
গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি । গোহিন্দ অধিকারী ছিলেন হুগলী জেলার 
লোক, তার দলে তিনি দূতী সাঙ্জতেন। তাঁর শিস্যাদের অনেকে সে সময়ে 
খুব নাম করে গিয়েছেন! তাদের মধ্যে নীলব্ঠ মুখোপাধ্যাঘ, নারায়ণ দাস 


১৩২ উজ্দ্রলভারত [ বম বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


প্রভৃতির নাম শ্বপ্রসন্ত । রামলীলা নিঘ্রে ঘে সব পালার অভিনয় ছ’'ত সে 
গুলো ‘রাম ঘাত্র৷” নামে বিধাত । প্রেমটাদ অধিক।রী, বেণীযাধব, বর্ধমানের 
মিলা রায়, বিষ্ণুপ্ুরের রামেশ্বর শর্মা প্রভৃতি রামযাত্রায় নাম করেচিলেন। 
র'ম্যাত্রাল সাগারপতঃ সীতাহরণ, রাবণ বধ, ভরত মিলন, মাচামৃগ, লন্ম্রণের 
শক্রিশেল প্রভৃতি অভিনীত চ'ত । 

বিদ্যাহৃন্দব পালার যতো কিন্তু অন্ত কোনো পালাঈ এতে! জমতো ন1। 
এ পালা স্বগেয়ে নাম কিনেছেন গোপাল উড়ে এবং ঠাঝুরদাস দত্ত। 
পণ্ড অমূলাচৱণ বিগ্যাকিষণ এ প্রসঙ্গ কলেভেন__গগোপাল উড়ে এই দলে 
মালিনী সাজিঘাভিল। তার ভাবভাব বিলাসে ও স্থমধুর কঠে সকলেই মুগ্ধ 
ভইঘাচিল। গোপাল উড়ে ভিলেন জোডাসা!কোর মল্লিক মহাশচের যুগপৎ 
ভৃত।”ক্ষে ভৃডা, বহশ্যুকে যস্য । স্টীলোক সাজিলে কেচ তাহাকে পুরুষ 
বলি ধৰিতে পারিত না। ইহার দলের নামডাক ধুব রটিয়াছিল। 
গোপাল উডেব ছলে উমেশ ও তুলো গান করিত । প্তথমে ক্বূপো, তারপর 
কাণী মালিনী লাঞ্জিত, ভুলো সাজিত বিদ্যা এবং উমেশ সাতিত স্বন্দর |” 

দক্ষঘ্ড ছিল শিব যাত্রার সর্ববাপেক্ষ। সমাদৃত পাল! । চন্দন নগরের" 
মদন মাষ্টার, ভূষণ দাস, যাদব বন্দোপাধ্যাঘ প্রভৃতি এই শ্রেণীর পালায় নাম 
কবেন্চিলেন। ছরিশ্চন্্র: প্রহলাদ চরিত্র এবং অভিমন্্য বধ ছিল সেকালের" 
আদরে! তিনটি জনব্রিথ খাত্রাডিনয়্ । পটল ভাঙ্গার নীল কমল লিং-এর এহলাদ 
চরিত্র, বঞ্ধমালের লাউসেন বড়ালের হরিশ্চঙ্্র এবং কাটোয়ার শীতাম্বর ' 
অধিকান্ীর অভিমন্থায বধের পালা শুন্তে দূর দূরাস্ত থেকে লোক ভিড় করে 
আল্ত । 

বাজার সঙ্গে কথকতা এবং পীচালীর বেশ সনগ্বন্ধ আছে। অনেক 
পাচাঙ্গীকার আবার নিঞ্ছের দল ছেড়ে যাত্র'দলে ঘোগ দিতেন, তাদের মধ্যে 
নাম করতে হয় ব্রজযোহন রায়ের। ক্রঞ্মোহন রাছের যাত্রার পালাগুলির 
অধে স্বপ্রপিক্ষ-_তারকান্তর বধ, সাবিদ্রী সতাবান, লক্ষ্মণ বর্জন, রামাভিযেক 
পুড়তি ৷ ব্রক্মমোহলের পরে যাত্রার দল তার ছোট ভাই গোপীমোহুন রাদ্ব 
চালাতেন । মতিলাল রায়ের যাদ্জাদলের নামটি বেশ গুরুগন্ভীর দেওয়া 
হদ্েছিল-_'নবন্ধীপ বঙ্গগীতাভিলঘ সম্প্রদাছ' । তার প্রসিন্ধ পালার মধ্যে নাম 
করতে হন্ব__ভীগ্মের শরশষা, ব্রব্থলীল। প্রভৃতির । মতিলাক্রর যাত্রার একটু 
লিল (দওঘ্র। যাচ্ছে _ 


চৈত্র, ১৩৬৯ ] আমার অলংকার ১৩৩ 


আমরের সনে তোরা হলি ঘে সমরে জয়, 
তা’ওত অমরের বলে বুঝ লাকি হুরাশছ । 
আর না সয়, শত্রু নাশ লা চয়, ন সংশঘ ন সংশঘ + 
আজ বর্ম চর্ম দরা দেচ করিবে ধরা! স্পর্শন ॥ 
যাত্রার কোনো! কোনে। অংশ গান লা করে বক্তৃতার হার] বুঝয়ে 
দেওয়া হয় এবং ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় করানো) হয়; এ অনেকট। 
বগলের আপনের মতে। হৃবাশ্রিত বাজনা 9 বটে । হাতার ভাবাঘ এ রকম 
অঙ্গের লাম করণ করা হয়েছে ‘ঘট কালী" ) 
শের সঙ্গে পরের অংশ গ্রপিত হ'ত। 
থিয়েটারের উদ্তির সঙ্গে সঙ্গে দরে ধীরে যাত্ডার আদর কমে গেল, 
এভাবেউ বাঙ্গালীর এক কালের অন্তিপরিচিত আসরের অবসান ঘটুল। 


এই ঘটকান্ীর ছারা যাঙ্জার এক 


আমার অলংকার 
শাস্তশীল দাশ 
দুঃখ সে যে আমার অলংকার । 
তোমার দেওয়া বাথার বোঝা, 
নন /(ক। সেতো ভার। 
হুঃখ হত পাট জীবনে, 
তোমায় প্ররি ততই মনে ; 
দুঃখ বিনে প্রেমের পরশ 


পেতাম না তোমার । 
আঘাত তোমার ভীবলে মোর 
সে-যে পরম লাভ; 
দুঃখের সাথে হুয় ঘে তোমার 
নিত্য আবির্ভাব । 
দিও আমায় দুখের বোঝা, 
শব হবে মোর তোমায় খোজা, 
হুঃখ নিয়ে তোমাঘ্ আমি 
করবে! ধে আমার । 


প্রাণপুরুব শ্রীনিত্যগোপাল 


প্রতিভা রায় 


নানা ইষ্ট এবং নানা মতব:দের পরস্পর কাড়াকাড়িতে খেদিন ভারতবর্ধ 
গভীর তমলাচ্ছন্র, তাহার সকল ইবশিই। হ্ারাইগ্রা হেদিন ডুবিতে বনিঘা ছিল, 
সেইদিন প্রক্কতির সেই দুর্তেস্ত অন্ধকার রাশি ভেদ করিঘা, ভারতের টবশিষ্ট।কে 
বুকে করিঘ্রা নামিয়া আলিঘাছিলেন রাঞ্জা রামমোহন রাঘ, কেশবচন্র সেন, 
বিজগররু্ গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুক্রধগণ। তাহারা ত্রান্ম ধর্শ্দের ভিতর দিয়া, 
সম্জণ নিরাকার ব্রদ্ধের ভিতর দিগ, শতথ। বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক করিবার জন্য 
শুনাইন্আা ছিলেন সমন্বপণ্রের বাণী। কিন্তু কালী, কুষ্ণ, শিব, রাম, প্রস্ততি 
ন্পের নিজস্ব মূলঃ তাহার! স্বীকার করিলেন না। তাহারা দিলেন অক্রপের 
গৌরব । 

কলিকাত! দক্ষিপেশ্বর কালী বাড়ী হইতে আবার এই সমন্বয়ের বাসটি 
ধ্বনিত হইঘাছিল। শৱামকুফ্ণ পরমহংসদেব ব্রক্ষের একত্ব স্বীকার করিচাও 
কালী, কঞ্চ, শিব, রাম প্রভৃতি র্রপের স্বয়ং মূলা প্রদান করিলেন। এই 
স্থানে ব্রাহ্ম সমাজের লমন্বদ্ হইতে পরম হংলদেব লমস্বকে একন্ডর আগাইছা 
দিলেন। পরমহংস রামকু্চ দেবের সমস্থঘ্ই আজ সর্বত্র প্রচারিত । এখন 
প্রশ্ন উঠিাছে সমন্বন্প তে! বামরুষ্ঃদেব দিয়! গিণ্াছেন, তাহা হলে কলিকাতা! 
মহানির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা শুনিতাগোপালদেব কোন্‌ সম দিলেন? 
দুইজনই অবতার পুক্রব, দুইজনই সম সামছিক, অথচ দুইজনই দিপা গেলেন 
সমন্থত্ধ । নিশ্চন্তই হার ভিতরে কোন গৃঢ় রন্তু, কিছু পাকা আছেই । 

সমন্বয়ের প্রথম অধ্যাঞ্স দিঘ্া। গেলেন উরামকৃষ্ণ পরমহংলদেব । ছ্িতীছ 
অধ্যায় দিয়া গেলেন সমন্বয় মতি শথলিতাগোপাল। যখন শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, 
ইন, খৃষ্টান, মুসলমান যে যার মতকে বলবৎ মনে করিয়া অগ্ত মতাবলম্বীকে 
স্বমতে আকধপ করিতেছিলেল, লেই সমঘ শুরামরুহ্ু পরমহংলদেব এক ব্রক্ষমনত্রী 
মাছেরই হে সর্বরূপ, সর্বক্ষলেহ ঘনীভূত মুক্তিই এক ব্রহ্ম্প! মা, এই বানী 
বিশ্ববাসীকে শুনাইলেন। কালী, কর্ণ, শিব, রাম, আল্লা, যীশু সবাই এক 
অক্ষম মারের বিভিন্ন ছুর্তির বিকাশ, অতএব বিশ্ববাসী তোমঃ। মত লইয়া 
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মারামারি কাটাকাটি করিও না। যত মত তত পথ, কিন্ধু গস্তবাস্থান একই । 
এই কথা বলিয়া তিনি ্রহ্মজপের মাঝে সমম্থ্ধ বিধান করিলেন বটে কিন্ত 
পথের কোন লিজন্ব মূল্য বা গৌরব তিনি দিলেন লা। এইস্থালে সমন্বয়যুত্তি 
আনিত্যশোপালের প্রয়োজন রহিছ৷) গগেল। পরমহংলসদেব পথের কোন 
সম্ম্ব্ দিলেন না, দিলেন গয। স্থানের, তাই তাহার সমন্বদ্ব সমন্বয়ের প্রথম 
অধ্যাঘের দিক দর্শন করিল। সকল পথের সমন্বয় করিয়া, সমন্বয়ের 
দ্বিতীয় অধ্যায় দান করিলেন শ্রীনিত]গোপাল । তিনি লিখিস্বাছেন-__“লমহ্থছ । 
লিত্যানিতা সমম্বঘ্র বা আত্মানাত্ম সমন্বয় । জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয় । সাকার 
আকার নিরাকার সমন্বদ্র। জড়াজড় লমন্থ। চৈতন্ত-অচৈতন্ত সমন্বয় ৷ 
দ্ৈতাদ্বৈত সমন্বয় । সৰ্ব্ব সমস্বত্ৰ ।' শ্র'নত)গোপাল সমগ্র দিলেন সর্বব- 
পথের, সর্ব্ব গম্য স্থানের, সর্ব রূপের, সর্বব নামের, পর্ব সম্প্রদায়ের । তিনি 
ছিলেন অধ গু মাহুধ, সমগ্রের যুত্তিমান বিগ্রহ | হিন্দু, মূললমান, খষ্টান, শাক্ত, 
শৈব, বৈ্চব, আস্তিক, নাস্তিক, ণৌক্ধ জৈনের সকল পথের সমমূল্য স্বীকার 
করিয়া যে সমন্ব__সেই সর্ব সমন্বয় স্থাপন করিবার দর্শন এবং জীবন রাখিয়া 
গিয়াছেন তিনি বিশ্ববাসীর সামনে । 
পম্য এক, গমন পন্থা বহু, কালীঘাটের কালীবাড়ী এক, পথ তো বহু 
আছে, যে কোন পথ দিয়াই গেলেই মাকে দেখা যাইবে । মাকে দেখাই আমার 
গ্রদ্থোজন, উহাই আমার মুখ্য, পথ আমার গোৌঁণ। তাই পথের খবর দিয়া 
আমার কোন প্রয়োজন নাই ; তাড়াতাড়ি যেমন করিয়। হউক গন্তব্য শ্বানে 
পৌছাইতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত । এই যে পথকে, ঘটনাকে বাদ দিবার 
মনোবৃত্তি নিয়। রওনা হইলাম, উহার ভিতরেই বহিয্া গেল জীবনের মস্ত ফাক 
এবং ফাকি | যেমন গমা স্বানের নেশাছ পথকে অস্বীকার করিয়া তাড়াতাড়ি 
গন্তব্য স্বানে যাইয়! পৌছিলাম. তেমনি এই অস্বীকারের ফলে পথের টানে 
মস্ত আবার গন্তব্য স্বান ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়! রহিল । 
শ্রনিতাগোপালের সমন্ব্জ সর্ববপথের সমস্থ, শুধু গমাস্থানের সমন্বয় নহে, 
পথ ও গম্াস্থান হুই মিলিঘা মিশা এক হইয়া গিয়াছে যেখানে সেই সমশ্বয় 
তিনি দিয়া গিয়াছেন। সকল জড়ের বুকে, লকল অচৈতন্কের বুকে অঙ্জড় ও 
চৈত্বস্থের মিলনবার্া শুনাইয়া ধরার গৌরব দান করিছ! গিঘাছেন শনিত্য- 
গোপাল | তাহার সমন্বয়ে জগৎ সত্য, অ্রক্ষের মতই সত্য । পথের সমহ্থ 
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ষায়াবাদ আসিঘা দাড়ায় । পথের ঝগ্জাট এড়াইয়। পথকে মিথ) বলিঘ্া পথের 
ওপারে গস্থব্য স্বান_-এঈ কথাই এতদিনের দর্শন শাস্ বলিয়া আসিঘ্াছে। 
শ্রনিতাগোপাল দেবই পথ ও গস্তবঃ স্থানের সমস্বপ্জের এই অভিনব শান্ত * 
বর্তমান জগতের সামনে রাধিয়! গিঘাছেল। জ্ঞাল-কম্্র-ডক্কির লড়াইন্ে 
পখের মাঝে যালুষ শ্রাস্থক্রাস্ত দিশেহারা, দিশারী ভ্রীনিত্যগোপাল এই মৃত 
বিশ্বের সন্ীবনী মন্ত্র দিঘা গিশাছেন তাহার পথ ও গমাস্থানের সমন্বয়ের ভিতর 
দিদ়া। সর্ববপথের সমন্থঘের ভিতরেই জ্ঞান-কর্শ্-ভক্তির লড়াই মিটিয! গিয়া, 
তাহাদের £তত্যকের নিজন্ব গৌরব লইঘ্রাই এক মিলনমঞ্চ গড়িয়া উঠিতে 
পারে। সর্ববপথের সমন্বয়ে বাস্তবের শ্মেত্র এই জ্রগত:ব্রক্ষমূল স্বীকৃত হুঘ । 
প্রাণঘন প্রনিতাগোপালের জড়াজড় সমন্বয়ই খণ্ডিত বিশ্বের সকল সমস্যার 
সমাধান দান করিতে সক্ষম ৷ | 

যখন আমাদের দেশে রেলগাড়ী ছিলনা, পুরীতে জগবন্ধু. দেখিতে হলে 
কিঙা বৃন্দাবনে রাধাগোবিন্দ দেখিতে হইলে মামুয হাটা পথে রওনা দিত, 
মাপের পর মাল তাহার পথ চলার ভিতর দিয়। তাহার গন্তব্য স্থান তাহার 
জীবনে নিতা নিতা নৃতন নুতন রসের সঞ্চার করিত । প্রতি পদক্ষেপে 
প্রিয়তমকে পাইবার লালস। তাহার জীবনের উদ্দাম গতিকে আকুলিত 
বপায়িত করিয়া তুলিত । বর্তনানের আরামে রেলগাড়ীতে খুমাইয়া ঘে 
জগবধু দর্শন করিতে গেল, তাহার ঘাওঘা আর পথ হাটিঘ্! যে গেল তাহার 
যাওয়া কি এক? পথ গস্তব্য স্থানকে গড়িয়া তোলে । পথ চলার সকল 
ঝঞ্জাটের ভিতর দিদ্বা পথ চলার সকল আবেষ্টনের ভিতর পথিক যখন পলে 
পলে গশ্থব্য স্থানের প্রিয়তমের নিকট আত্মলমর্পণ করিতে করিতে চলে, তখনই 
পথের ফাকে ফাকে গন্তব্য আসিয়া ধরা দেগ্র, পথ আর গন্তবা স্থান তখন এক 
তইয়া যায়। পথিক তথন অনস্ত পথে অনস্থ কাল চলিতে থাকে, তাহার 
পথের মোহ, গন্তব্য স্থানের মোহ আর থাকে না, তাহার জীবনে পথই 
গন্ভবা স্থান, গস্তবা স্থানই পথ হইয়া যাস্। তখনই মাহ পথ ও গন্তব্য স্থানের 
হুড়াছুড়ি হইতে মুক্ত হয়। 

“পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ-কবেছে চঞ্চলা, 
আনন্দে তাই এক হলে! তার পৌছানো আর চল! ।* 

দার্শনিক ভাষাম্ব ইহাই ট্বতা্বৈত সমহুতন। এই সমন্বঘ্থের ভিতর 

রহিয়াছে সকল সম্প্রদায়ের গুক্কি, এই মুক্তির মজ্তরই লইগ্লা আসিগ্াছিলেল 
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সমদ্বদ্বন অনিত্যগোপাল । তাহার সমহ্থদ্ু জড়-অব্জড়ের সমন্থঘ, তাহার 
সমন চৈতন্য-জচৈতশস্যের সমন্বত্ত ॥ পথের সমন্বয় না দিলে, পথের গৌরব 
না দিলে, পথের মাঝে জড়-জ্চৈতম্ত তাহার আড় অটৈত্ন্চত্বের যে চাপ 
দিবে তাহার হাত এড়াইম্বা অন শ্বকালেও তাহার অন্গড়-চৈতঙ্টেন | 
সন্গিধানে পৌছাইবার সম্ভাবনা থাকিবে লা। পুরুষোত্তম শুকহ। তাই 
বলিলেন ‘নিত্যধুক্তা উপাসতে’ ; তাহার লহত নিতা যুক্ত থাক্যাই অনন্ত 
উপাসনার পথে চলিতে হইবে । উপাস্য এক, উপাসনা বন্ধ, গম্য স্থান এক, 
গমা স্থানে পৌছিবার পথ বহু, এই এক ও বনহুর ঝগড়া মিটাইরা দিবার ৬ুশুই 
শ্রদিতাগোপাল বলিম্বাছেন_-'একই বহু এবং বহুই এফ-_-এই প্রকার বোধ 
হইলে অভেদ বোধ ও প্রভেদ বোধ দুই খাকে। আমি অচেদবাদী ও বটে, 
প্রভেদবাদীও বটে" । আবার লিখিতেছেন__'আমাদের বিবেচনাত উভগবান্‌ 
এক ও বহুর অতীতও বটেন”। বহর অতীত এক ইহাই আমরা এতদিন 
শুনিঘ্বা আপিগ্াছি, কিন্তু আব নিত) গোপালের ভ্রমুখের বাণী শুনিতেছি 
ভগবান প্রচলিত একবাদেরও অতীত । এক অ্রন্ধ এত বহু প্রকৃতির সমস্বয 
‘যে শ্তরে.'যে বস্বটীর ভিতর হইয়াছে সেই গুরই পুরুষোত্তম শুরুফের শুর, দেই 
বস্তুই পুক্ুঘে।ত্তম শ্ররু্ণ, তিনিই বলিতে পারেন ‘সমগ্রং মাং বিজ্ঞানত" । 
শ্রীনিত।গোপাল আর একস্থানে লিখিয়াছেন--‘এক ব্যক্তি কখন হালে, 
কখন কাদে । হাস্য ক্রন্দন পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত । দুই যদি একাধারে 
থাকিতে পারে তবে ধৈতান্বৈতবাদই বা একাধারে থাকিতে পারিবে লা 
কেন 7? _পর্ববধশ্থনিণগুসার ৮2 পৃষ্ঠা) শীনিত।গোপালই “সর্ব, তাই সর্বব- 
পথের সমন্বঘে যে গম্য স্থানের আস্বাদন, সেই আন্মাদন-কৌশলই তিনি 
শ্রিধাইতে আলিয়াছেন। তাহার সমদ্বয়ে এক ব্রক্ষ বহু গুকত্িন্ ঝুকে অবতরণ 
করিয়া খণ্ড প্রকৃতির খণ্ড আমির কাঠিল্ত তাহার প্রেমের পরশে গলাইম। দিয়া 
অনস্থ ঝঞ্ধাটময়ী খণ্ড প্রকৃতির প্রতি আবেধনে পরা প্রকৃতিতে গড়িয়া তুলিছ্ 
তাহাদের পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া, সমন্বিত কত্রিয়া এক মধুর রসমস 
লীলায় গড়িঘা। তুলিয়াছেন। ইহাই তাহার জড়ান্জড় সমম্ব্ধ। সর্বংপথের 
সমন্বয়ের ভিতরেই থাকে পথই ইষ্টক্লপে, পথিকের গম্য স্থানকে জ্বপথের 
সমন্বয়ের ডিতরে পথই গড়িছ্থা তুলিতেছে ইষ্টর্ূপেন্ তখনই হয় পথ চলার 
সাক ত, অফুরস্ত আনন্দ লইয়া অনন্ত পথ চলা ॥ পুক্ুযোত্তম ্রনিত্যগো পাল 
তাহ * জীবনের প্রত্যেক ঘটনার ভিতর দিন! এবং তাহার লিখিত দর্শনের 


টি উজ্জল ভারত [ দম বৰ্ষ, ওয় সংখ্যা 
ভিতর দির! বর্তমান যুগের সর্ব পথহারা আমাদের সামনে সর্ব্বপথ সমন্বয়ের 


এক নূতন আলো! রাখি গিগ্াভেন, তিনিই আমাদের জীবনের প্রাণপুরুষ । 
তিনি আমাদের জীবনে জয়ঘুক্ত হউল। 





নারী 


শদ্তুনাথ মুখোপাধ্যায় 
অনন্ত স্থির মূলে গরবিনী নারী, 
হে বিশ্ব-নারিকা, তুম আনন্দ সঞ্চারি 
অপুর্ব কল্পানাজাল ক্রয়! বিস্তার 
খেলিছ ভাবের খেলা রচিয়া সংসার 
বিশ্ব-নাঘকের সনে । বিলাসের লাগি, 
আপন আনন্দে তৃত্ধ হিপি& বিবাগী 
উদাসী পুক্তধে স্থথে রাখিলে বাধিয়া 
সোছাগে আদরে প্রেমে । যাচিয়া সাধিয়া 
যতনে বলাছে তারে হৃদয়-আ সনে, 
চুম্বনে চুম্বনে স্বেহে প্রণদ্রশলাসনে 
আলিঙ্িছ। সৰ্ব্ব অঙ্গ, লীলারসভারে 
অলিপ্তে করিয়া লিপ্ত প্রেমের সংসারে 
প্রসবিলে চরাচর প্রাপম্পন্দে ভরা - 
লীলা-অভিনয়মঞ্চ_-মূর্ত্ত বহ্ন্ধর।। 
আপন মহিমা তুলি, বিলাস-বিভোর 
পুরুষ বরিল তব বন্ধনের ডোর 
স্বেচ্ছায় সাদরে স্থখে ৷ যুগলে মিলিয়া ৰি 
এ তিন তুবন ভরি বেড়াও খেলিয়া 
অনন্ত বিচিত্র বেশে__অগ্জ-নারীনর 
পুকুষ-প্রকুতিকূপে, যুগ-ধুগাস্তর চা 


চৈত্র, ১৩৬০] 


নারী 


সৃষ্টির অদ্থরে গুপ্ত পাকি ॥ লে অবপি 
পুক্ঘ বন্ধন বর ভ্রমে নিরবধি 
মুগ্ধ দ্বীবন্কপে নিজ আনন্দ খুজিয়া 
প্রক্কতির দ্বারে দীন ভিখারী সাজিয়া 
প্রেমের পরশ মাগি । তাই ভরাট সুখে 
তোমারে তুষিতে চায় পরম কৌতুকে 
সাজাই! তব অঙ্গ কত-না যতনে 
নিজ মনোমত ভাবে ভূষণে রতনে 
তোমারি প্রেমের লাগি । তুমিও তাহারে 
বাধিবারে বাঙপাশে ফির অভিসারে 
নিত্য নব বেশ ধরি । 

মিটিলে তিয়াঘ, 
শিথিল হইয়া যবে খলে মায়াপাশ 
মোহনিত্রা ত্যঞ্জি সুপ্ত জীব দেখে জাগি__ 
বিভিন্ন মূর্তি মাত্র বিলাসের লাগি 
শ্বী-পুরুষ ভাব ডেদে মাগির মিলন 
জিসংলসাবে পরস্পরে করে আকর্ষণ 
খেলিতে প্রেমের খেলা--লীলা-অভিনন্্ ৮ 
মুলে উভয়েই এক, দৌোহে ভিগ্র নয় । 
টুটিলে বন্ধনডোর ঘুচিলে সংশন্ 
তখনি লে জানিবারে পারে স্থনিশ্চয,_ ' 
পুরুষেরি শক্তি তুমি, প্রকৃতি তাহারি_ 
আনন্দ-রূপিনী দৃপ্যা বিজয়িনী নারী । 





১৩৯ 


হাস্ুবান্ু’ 
গোরীশক্কর রারচৌধুরী 


হাস্থবাহতে প্রবোধবাবুর প্রধান চরিত্র তিনটি সার্থক স্থঙি। মীরার 
চরিত্রে আমরা পাই সনাতনী বাঙ্দলা তথা ভারতব্ধ। এর! একট! সরল 
পরিবেশ ধারণা করে নিয়ে উপর থেকে সমাজকে সংস্কার করতে চায় । পরিবেশ 
গঠনে এর! অসমর্থ এবং সেই জন্কু তার প্রগ্ছোজনীমতাও স্বীকার করে লা। 
এদের চিন্তাধারায় বাস্তবের কম্প্রেক্‌সিটির প্রবেশ নিধিচ্ধ। বাশুবফ্ে যখন 
এরা ছকৃকাট। পরিকল্পনার মধ্যে বাগ মানাতে পারে ন! তখন দো দেয় হু 
যাদের নিয়ে কাজ করছে তাদের, আর নচেৎ ধরে-নেওয়া পরিবেশের 
অন্থপস্থিতিকে । মীরার জীবনে হিরণ ছিল এমনি এক ধরে নেওয়া পরিবেশ । 
হাজিপুরের পরিবেশে তৈরী তার জীবন ঘাআর পরিকল্পনার ঘে ব্যতিক্রম 
কলকাতাদ্দ ঘটে, তার অঙ্ক সে দোধ দেয় ছিরণকেই ‘......আমাকে বেঁধে 
রাখোনি কেন তুমি? রিফমিষ্টের দল এই রকম বন্ধনের মধ্যেই কাজ করতে 
পারে। 

হিরণের অভাবে মীরা শেষ পর্ধ্যন্তও দাড়াতে পারে নি! প্রবোধবাবু 
হিরণকে অর্থাৎ মীরার ম্বপ্রমঘ্ রাজত্বে মীরাকে ফিরিয়ে এনে তবে বাচিয়ে 
তুলেছেন। কিন্তু ভারতের বর্তমান সঘস্তায় ছিরণের ফিরে আলার নিশ্চয়তা 
কোথায়! গতিশীল ঘটনাবলীর সঙ্গে স্থিতিলীল চিন্তাধারার বিরোধ আজ 
প্রায় সর্বত্রই প্রকট হয়ে উঠছে ।" 

হাসহুর মধো. আমরা ফিরে পাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের বাঙ্গালী 
বৈপ্রবিকদের । এরা ভাঙ্গার নেশাতেই মত্ত । এদের চিস্তাধারাতেও বাস্তবতার 
অভাব। ভাঙ্গ। আর গড়া এ’ দুটোকে এরা সম্পূর্ণ দু'ভাগে বিভক্ত করে 
ফেলে ভাঙ্গার কাজটা শেষ করে গড়ার পথ পরিক্ষার করতে চাম্ব। এদের 
উদ্দেশ্য মহান, কিন্ত চিন্তার অবাত্তবতাঁ। কেননা ভাঙ্গা আর গড়া 
কাজ দুটোকে চুলচের। ভাগ করতে যাওয়া নিছক্‌ পাগলামি ছাড়া আর কি! 
এরা ঘেমন দপ, করে আলে ওঠে, তেমনি খপ, করে নিভে যান । 


চৈত্র, ১৩৬০ ] “হাম্থুবাহ’ ১৪১ 


কিন্ত হাসহু ছিল এদেরও কিছু উপতরে। সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল 
পুর্ববঙ্গের লমস্তাকে । হিন্দু বিতাড়ন ও করাচী-সভ্যতার আগননকে লাভ 
“ক্ষতির ছকে ফেলে হিলের মেলাতে গিয়ে বাঙ্গালী মুসলমানকে আদ্র হে 
সমস্তয় পড়তে হুছেছে, বুড়ো হাক মিঞা আর হালমর মুখ দিয়ে প্রবোধ 
বাবু ত!’ ঘখার্থভাবেই ব্যক্ত করেছেন। নিছক ভাঙ্গার মনোবৃত্তি খারাপ ; 
কিন্তু সেই মনে ষ্খন গভীরতর অনুভূতির সঞ্চারণ হুয় তখনই সম্ভব নতুন 
করে চঢেলে-সাজ্র। । 

পুধ্ববন্দে এই সমস্তার অত্ডিত্ব খুবই খাটি ; কিন্তু এর ব্যাপকতা 5 গভারতার 
পরিমাপ এখন সম্ভব নয্ন । কেননা সেখানে সবার উপরে ছড়িদ্ে আছে ঘাদুময় 
“পাকিস্তান” শব্দটি। কয়েক শতাব্দীর লালিত বিয্বৃক্ষের উৎপাটন কি এত 
চট, করে সম্ভব হয়! তাই ঘে 'ছোড়দিকে' দেধামাত্ম লোকে পাগল হয়ে 
যায়, তাকে খাবারের লঙ্গে বিষ দেওয়া হচ্ছে নেও কোনও দাঙ্গা বেধে 
ওঠে না। সমস্যার এই দিকট! উপন্তাপে চমৎকার ফুটে উঠেছে । 

এরপর হচ্ছে হিরণ-চরিত্র । আমার নিজের ধারণা এই চরিত্রটী অন্ধনেই 
পুপন্তালিকের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী । হাসঙ্গর কমরেড, আবার মীরার সন্তীবনী 
--১৯*--১*-এ বাংলাঘ গুপ্ত বিপ্লব আবার ১৯২*--’২১-এ লিন্করিয় প্রতি-' 
রোধ ও লবণ তৈরী-_বাঙ্গালী মধ্যবিত সর্বত্রই তুমুল আলোড়ন তুলেছে । 
বৃটিশ সিংহের টনক লড়াতে পেরেছে এই আত্মপ্রসাদের রলে আত্মহারা! 
হয়েছে । হাসহুর খাপছাড়ামিতে ক্লান্ত হয়নি আবার ডুবে যাওয়! মীরার দিকে 
লিঃসক্ষোচে বাড়িয়ে দিথেছে বলিষ্ঠ হাত ( অবশ্ত প্রবোধবাবুকে নানাছলে 
হিরণের কাছে মীরার দৈহিক শুদ্কতার প্রমাণ দিতে হযেছে )। অরবিন্দ ও 
গান্ধী, গান্ধী ও দেশবন্ধু, গান্ধী ও স্থভাষ এবং শেষকালে কংগ্রেস ও 
কম্মনিষ্ট ও আরও সহশ্ররকমের মতবাদ বাংলার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে 
ঘে লোফালুফি করেছেন এবং করছেন, হিরপের চরিত্র তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
বাহাহ ইঞ্চি ফুলপেড়ে ধুতি আর হাটুভত্তি ধুলো ছু'টোই বাঙ্গালীতে 
সম্ভব ৷ রি 

বাঙ্গালী হিন্দুর দুর্দশা, বাঙ্গালী মুসলমানের সমন্টা, ঘটনার গতিশীলতা 
কুটীলত। আর তার মধ্যে নিছক গঠনবাদী, নিছক ধ্বংসবাদা ও দিশাহার? 
কর্মীর কিংকর্তব্যবিমূড়তা__সমস্তই প্রবোধ বাবু অত্যন্ত দক্ষতার লঙ্গে 
পরিবেশন করেছেন । 


১৪২ উজ্জলভারত [ এম বর্ধ, ওয় সংখ্যা 


কিন্ত আমার প্রস্থ হচ্চে উপগ্াসের পরিসমাপ্তি নিঘ্ে। ভাসচছর নিছক 
ধবংসবংদ বাচতে পারে না কাজেই তাকে মারতে “হাল । কিক সুক্ভাবে 
দেখলে, হালহুর মধ্যে অনুভূতির ঘে বিরাট বেদল। ছিল-__চামিদের মধ্যে 
যার ক্রমঃপ্রকাশ দেখা দিঘেছিল-__তার মৃত্য কি করে সম্ভব। বাঙ্গালী 
মুসলমানের মধ্যে পাকিস্তানী শব্দের মোহ আর সতাকার লাভক্ষতির ছি সাবের 
যে বিরোধ অর্থাৎ টয়ালিন ও হামিদের বিরোধে হামিদের মৃত্যু সম্বন্ধে 
প্রবোধবাবু কি করে নিশ্চিত হলেন! 
দ্বিতীয় প্রশ্নটি আমি আগেই তুলেছি__হিরণের প্রত্যাবর্ত্তন। হালম্থ 
একা বাচতে না পেরে মরে গেল কিন্তু সে হামিদকে বদলাতে পেরেছিল। 
মীরা তার একক জাঁবনে চুপ করে ত’ রটলই ন! বরঞ্চ ভেকে “আনলো! 
আঘ্মনাশ | ছুই বিভিন্ন প্তকৃতিতে ও মতবাদে ছার এইই সবচেয়ে বড় 
তুলনা ৷ যে না পারলো বিমলাক্ষকে বদলাতে ব! নিজ্জকে দৃঢ় রাখতে তাকে 
কেন প্রবোধবাবু বাঁচিয়ে তুললেন ত!’ বোঝা গেল না। আর সেই বাচিয়ে 
তুলতে পিয়ে ছিরণকে ফিরিয়ে এনে তিনি এই মতবাদের দুর্ববলতাকে 
অধিকতর পরিস্ডুট করে দিয়েছেন। তারপর ছিরণের ফিরে আসার বাত্ডবতা ৷ 
মীরাপন্থী লোকদের কাজ করাতে হিরণকে ফিরিয়ে আনার এই বে সর্ত তার 
দায় আজ্জ কে গ্রহণ করবে? আর গ্রহণ করলেও তার সম্ভাব্য কতটুকু ? 
ভিরণ ও মীরার চোখের সামনে ভামিদাবান্থর তিল তিল মৃত্যু দিশাহারা 
অধারিত সম্প্রদায় ও রিফমিষ্টদের সন্মুখে বিপ্রবের হগুবীজের পরিকল্পিত হুত্যা 
সত্যই একটা আদর্শ । কিন্ত আমার প্রশ্ন হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে প্রবোধবাবুর 
হাসম্থ মীরার মিলন ঘটাবার প্রচেষ্টা নিদ্নে। প্রথমতঃ হাসমর মধো মীরা 
হদিও বেঁচে থাকতে পারে, মীরার মধ্যে হালহুর বাঁচা অসম্ভব । কারণ, বে 
বুঝতে পারছে যে সমাজেদ্র কাঠামোর আমূল পরিবর্তনই প্রধান ও প্রথম কাজ, 
আর যার ধারণা উদ্ধাম্তদের সেবা করলেই জনগণের মধ্যে মিশে যাওয়া যায়_ 
তাদের মিলন কি প্রকারে সম্ভব | দ্বিতীয়তঃ, হিরণ হয়েছে এদের মিলনসেতু । 
বড়ই নড়বড়ে । কারণ, শ্রমিক ও ধনিক সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি সব দলগুলোর 
ক্রমে ভুইদলের যে কোন একদলে মিশে হাওঘার ঘে মাব্দায ফর্মুলা, তার সভাতা 
সৰ্বত্ধে এযুগের অনেকে ঘে সন্দেহ প্রকাশ করছেন, তা একেবারে মিথ লয়। 
কেউ কেউ একথাও বলেন যে শ্রমিকদের সত]ফার মনোভাব হচ্ছে ক্রমে 
বুর্জোক্কা হয়ে ওঠা । প্রথম মহাঘুদ্দের পর জার্মানীর ধবংসপ্রার অর্থনৈতিক 
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কাঠামো সেপানকার মণ্যবিব্তশ্রেণীকে শ্রমিকে পরিবর্ধন করতে পারে নি। 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অলস্যোষের ধেোদার তেতর খেকে বেরিছে এসেছে আরব্যো- 
পন্যালের নাজী দানব । 
শ্রবোপবাবু বাঙ্গালী নপ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে নিপুণভাবে অঙ্কিত করেছেন 
নিছক্‌ গঠনবাদীদের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তার বর্তমান গতিপপ দেশিঘ়েছেন ॥ 
কিন্ত হামিদাবাহ্র শেষ ইচ্ছার অভি করে ভার গতিশ্ীলতাদ্ এনে দিয়েভেন 
এক প্রচ্ছন্ন অবাস্ডবতণ ॥ যে বিপ্লবের অঙুপ্রেরণা ভামিদের মধ্যে ধীরে ধীরে 
অস্কুরিত হচ্ছিল, ভার ধারক হতে গেলে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আরও 
বহু অগ্নি রক্ত পরীক্ষান্থ নিজেকে শুদ্ধ করে নিতে তবে । এটা! খুব সতা যে 
বাস্তব পরিবেশের পরিবর্তনের বহু পরে মানলিক স্তরে পরিবর্তন ঘটে । উভয় 
বাঙ্গলার উদগত সমস্যাকে তাদের খাটি পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ঝরে সমাধানের 
অন্য এগিয়ে ধাওয়া লমঘ্ ও পুজ্থাহ পুজ্ধ: প্রস্তুতি সাপেক্ষ । কিন্ধ এখানে অতি 
চট করেই হিরণ ও মীর! হামিদাবান্থকে হজম করে নিয়ে তাদের পূর্ব্বের পথেই 
এগিয়ে চললে] । 
ইতিহাসকে শুধু গতিশীল বললে সবট! বলা হুর ন!--ইতিহাস প্রগতিশীল ॥ 
তার গতিতে অনেক বাধা আলে, অনেকলম্ উণ্টোমুখে চলতে স্বরু করে। 
হাসঙ্গর মৃতু।ই তার প্রমাণ_ পাকিস্তানের চোরাবালিতে হারিয়ে গেল বিপ্লবের 
খারা । কিন্তু ধার] হারিয়েই যায়, মরে যায় না--তা লা হলে গতি আবার 
প্রগতিমুখী হঘ কি করে। উপন্যাস ঘখন বাস্তবের ভিত্তিতে তৈরী হঘু তখন 
তাতে পাওয়া বাধ হুর ঘটনার পরিষ্কার ফটোগ্রাঞ্চ। আর না হয় ঘটনার 
+ গতিষ্টঈলতার মধ্যে প্রগতির লুক্কায়িত ধারার জঅহ্সন্ভান। প্রবোধবাবুর 
উপন্তাসের ভিত্তি অত্যন্ত কঠোর বাস্তব__কিন্ত প্রগতির হুপ্বী -_ফল্তখারা__ 
হামিদের মৃতু৷ ঘটিয়ে তিনি কিসের ইঙ্গিত করতে চান? 





রাজনৈতিক দল ও ভূদান 
আচার্য বিনোব! ভাবে 
[ পাটনায় কংগ্রেস কর্মণদের সন্দেলনে প্রদত্ত ভাষণ 1 

আমার নিকট বিভিন্ন দলের লোক আসিয়া মন খুলিবা কথা বলেন, ইছা 
আমার সৌভাগা । আমি তাহাদের বলি বে, তাহাদের আত্মশুদ্ধিরও কারধক্রম 
থাকা উচিত) এইরূপ কোন সংস্থা হইতে পারে না ঘেখানে লোভী, স্বার্থপর, 
দ্বেবপরায়ণ লোক আসিবে না। এই জন্য, বৃহৎ দলগুলির পক্ষে ত্যাগ 
করিবার কার্যক্রম থাকা উচিত । 

শক্ষি সঞ্চয়ের পথ 

লোকেরা নিজ নিজ দলকে শক্তিশালী করিবার কথা বলেন। কিন্ত 
শক্তিশালীর অর্থ কি, ইহা কেহ চিন্ত করেন না) গুদ্ধিকরণ করিলেই শক্তি 
বাড়িবে। কিন্তু আত্রকাল শক্তির এই অর্থই হইতেছে বে, নিজের দলে 
ঘদি খারাপ লোক থাকে তবে তাহাদের রক্ষা করা আর অন্ত দলে ভাল লোক 
খাকিলেও তাহাকে বিনাশ করিবার ঘনোবৃত্তি থাকে । এমন কি বিরোধী 
সংস্থায় ছুর্জন থাকিলে আনন্দ হয়, কিন্ত সজ্জন বাক্তি থাকিলে দুঃখ হয়। 
ইহাতে হিংসার ভাব আছে । যে সকল সংস্থা আছে, তাহারা যদি গণতান্ত্রিক 
পথে নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করে, তবে উহাতে আনন্দিত হওয়া উচিত । 
আমাদের এইক্প বিশ্বাস থাকা প্রত্বোজ্জন যে, বিরোধী সংস্থা শক্তিশালী 
ও পরিশুদ্ধ হইলে আমরা কিছুই হারাইব না, বরং উহা] শুদ্ধ হইলে 
আমাদেরও শুক হবার প্রেরণা মিলিবে। কিন্তু ইহাই হইঘ্রা থাকে ঘে, 
ক্অন্ত সংস্থায় শক্তি বৃদ্ধি হইলে নিজেদের শক্তি ক্ষণ হইবে বলিয়া মনে হয়॥ 
এইরূপ তো হওয়া চা” যে, অপরকে শুদ্ধ দেখিব এবং নিজের সংস্থাকেও 
শুদ্ধ করিব। গণতন্ত্রে সংখ্যার প্রতি লোভ আছে । ইহাকে আমি লংখ্যাক্গপী 
অসুর বলিদ্নাছি। উহা? এরূপ তম্ম বলিক্া আমরা অবাৰনীয় লোকেদেরও 
গ্রহণ করি। যাহাই হউক, জানিয়! শুনিঘ! যিনি এইন্তপ করিবেন তিনি 
প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করিবেন । কিন্ত ন! জ্রানিয়। এক্সপ করা হইলেও যদি 
সুদ্িকরণের খেয়াল না থাকে তবে দল শক্তিশালী হইবে লা। 
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ভুদানের সমান ভুমিকা 

কংগ্রেসের পক্ষে শুদ্ঠির অত্যন্ত প্রয়োজন । প্রজ1 সমাজবাদীগের পক্ষেও 
তাহ! প্রয়োজন । আর গঠনকর্মা বলিঘা যাহারা কথিত হুন তাহাদেরও 
খুব প্রদোজজন। যদি কেহ এক্সপ মনে করেন ঘে, তিনি চরখা কাটেন, মসলা 
খাওছা তাগ করিয়াছেন, পদব্রঞ্জ ভ্রমণ করেন তবে এল্ন্ তিনি শ্রেষ্ঠ, 
আর অন্ঠে স্থতা কাটেন না বলিয়া তাহ! অপেক্ষা হীন, তবে বুঝিতে হুইবে 
ঘে, তাহার পতন হইছ্বাছে। সকল দলেই এক্সপ ভল্প আছে, কিন্তু গঠন- 
কমীদের মধ্যে এন্সপ ভয় বেণী। কারণ তাহারা গান্ধী জীর”বিশিষ্ট অল্পগামী । 
গাস্ধীজীকে বিশেষভাবে অন্থসরণ করেন, এরূপ দাবি তাঁহারা করিতে পারেন, 
কিন্তু অহংকার প্রবেশ করিতে পারে। এজস্ক শুদ্ধিকরপের আবশ্বকত! 
আছে ॥ একূপ বলার অর্থ ভূদানধজ্ঞের ভ্বারাই উহু! হইবে এবং লকলের 
শক্তি বাড়িবে। সকলের শক্তি বৃদ্ধি হইলে দেশেরও শক্তি বৃদ্ধি হইবে। 
মনেঞ্করন আমার একটি দল আছে, উহার ১৫ সের শক্তি এবং আপনার 
দলের শক্তি হইল ৫ সের। তাহা হইলে দুইজনের মিলিম্রা ২- সের শক্তি 
হইল। কিস্ধ নিজেদের মধ্যে যদি দোষ ও পরশীকাতরতার স্বষ্টি হয় এবং 
কোন সার্বজনীন ক্ষেত্র (কমন গ্রাউণ্ড ) না পাওয়া যায় তবে, পরিণাম ইহাই 
হইবে যে, আমাদের মধো সকল সময়ে সংঘর্ষ হুইবে । কিছু লোক সংঘর্ষের 
তত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু সংঘর্ষ হইলে ২০ সেরের স্থানে ৫ সের শক্তিই 
মিলিবে। অধিক শক্তিশালী দলের সম্মান হুইবে কিন্ত মোট ছিলাব করিলে 
দেশের ক্ষতিই হইবে । দেশের জ্রদ্ত উভয়েরই মিলন হইলেই হইবে । ইছ1 
তখনই হইতে পারে যখন এরূপ কোন কার্ধক্রম থাকিবে যাহাতে সকল 
দলের লোক এক হুইয়। কাজ করিতে পারিবেন । আমার মনে হয় ভুদান 
সম্পর্কে সকল দোবারোপ হইয়া গিয়াছে, ভাবধারার পরীক্ষাও হইয়াছে, 
এবং সকলেই বুঝিগ্রাছেন যে, ইহা একটি প্রস্নো জনী বিযয়। এমন কি 
কমুনিষ্ট পাটির নেতা শ্রীগোপাল্নও বলিগ্রাছেন যে, যদিও ভূদানযন্জরের দ্বারা 
ভূমিসমস্তার লমাধান হুইবে বলিয়া তাহারা মনে করেন না, তথাপি তাহার) 
ইহার বিরোধিতা করিবেন না । যখন আমি তেলেঙ্গানা ভ্রমণ করিতেছিলাম 
তখন তাহারা এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিঘাছিলেন। উহাতে লেখা ছিল যে, 
এই ব্যক্তি কংগ্রেপ অপেক্ষাও বেশী বিপজ্জনক । ইহাকে সত্য পুরুষের দ্যায়, 
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দেখাম বটে কিন্ত ইহা আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে । অতএব ইহার নিকট 
ছইতে দুরে থাক: আমি তেলেও ভাঘা কিছু কিছু জানি। এই ভজন্ত এ 
বিজ্ঞণ্যি আমি পড়িতে পারিঘাছিলাম। আমি এক সভায় বলিমাছিলায় যে, 
আমি তাহাদেরও বন্ধু। তাহারা আমাকে শত্রু মনে করিতে পারেন কিন্ত 
একদিন আলিবে যযন তাহাদের স্পটদরশন হইবে এবং তাহাদেরও হৃদস্র 
পরিবর্তন করিতে পারিব, এবং তাহ! আমার চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই হইবে । দুই 
বৎসর পরে শ্রগোপালন অগ্ত কথা বলিতেছেন। ইহ! হৃদঘ পরিবর্তনের 
উদ্াহরণ। আমি কমু।নিষ্টদের বলিমাছিলাম, আপনারা বুদ্ধি বদলাইতে 
চান না, মাথাই কাটিতে চান। আপনারা হৃদয় পরিবর্তন স্বীকার করেন 
না। আমি প্রশ্ন করি, মার্কস কি আপনার্দগকে মারিয়া কম্নিষ্ট 
করিয়াছেন? আপনারা তাহার পুশুক পড়িয়াছেন এবং আপনাদের 
ভাবধারার পরিবর্তন হইয়াছে । আপনারা নিজেরাই তো হ্ৃদম্ন পরিবর্তনের 
উদাহরণ । ভাবধারার প্রতে আমার বিশ্বাস খুব আছে । ঈশ্বর কিছু এমন 
লোক স্ষ্টি করিয়াছেন যাছার। সাধুপুরুষকেও পরীক্ষা করেন) কিছু গন্ধ 
হৃদয়ের লোক আছেন। তাহাদের আমি ঈশ্বরের উপর সমর্পন করিয়া 
দিই । কিন্ত সাধারণ মাহুবের হ্বদঘ পরিবর্তন হুইতে পারে। এই কথা 
আমি কদ্যুনিষ্টদের বলিয়াছিলাম । তাহার দর্শন শ্রীগোপালনের বলিবার পর 
আমার হইয়াছে । 

কংগ্রেসেও কিছু লোক রহিঘ্রাছেন, যাহার! মনে করেন যে. আমি 
কম্যুনিইদের জন্ত ক্ষেত্র তৈয়ারী করিতেছি । ‘হিন্দু' ( মাত্রাজ হইতে প্রকাশিত 
দৈনিক পঞ্জিক1) লিখিয়াছে ঘে, বড় বড় লোকেরা আমার গুণে মুদ্ধ হইন্া 
আমাকে লাহাঘ্য করিতেছেল। কিন্ত আমি সংবিধানের বিরোধী কাছ 
কন্িতেছ্ধি। সংবিধানে ব্যক্তিগত মালিকানার মান্ততা দেওয়া হইয়াছে । 
কিন্তু আমি মালিকানার বিনাশ চাহিতেছি। অতএব আমি সংবিধানের 
বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি । এইক্প চিত্তা করেন এমন লোকও কিছু আছেল। 
প্লযানিৎ কমিশনের সদন্তদের সহিত আমার কথা হইছাছিল। তাহাদের 
ইহার উপর বিশ্বাল ছিল না। কিন্ত এখন তাহাদের মনোষোগ এইদিকে 
আকুষ্ট হইয়াছে এবং নৃতন বিবরণে তাহার! এইক্প লিখি! দিয়াছেন বে» 
সুমি বন্টনের অস্ত ভূমিদান যজ্ঞ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত কার্যক্রম । কিছু লোকের 
চিন্তাধারার পরিবর্তন হয ৷ ভ্ৃদর পরিবর্তনের উদাহরণ হইলেন শগোপালন 
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আর চিন্তাধারার পরিবর্তনের উদাহরণ হলেন প্রযানিং কমিশনের সরস্থগণ । 
কংগ্রেস ও লমাজবাদিগণের মধ্যে এক্সপ কিছু লোক আছেন। জন্থ 
প্রকাশজীর মত কেউ কেউ আছেন যাহারা বপেন যে, ভূপানের কান্দে তে 
পুরাপুরি যোগ দেওঘা! উচিত । কেহ কেহ এমন আছেন যাহারা বলেন যে, 
কাজ তো ভাল তবে ইহা এক নিছন্ব পশ্ছাত আছে। তাহারা সংঘর্ষ 
করিতে চান॥। তৃতীনম্ প্রকারের লোক আছেন, যাহাবা মনে করেন যে 
এই কাজের দ্বারা কিছু হইবে না, তবে ইহার বিরোদিতা করিতে তাহারা 
চান না। এই ধরণের লোক খুব কম। যাহাদের হৃদয় পরিবঙনের প্ররোদ্ন 
তাহাদের উহ) হইতেছে আর যাহাদের ভাবধারা পরিবর্তনের প্রয়োজন 
তাহাদেরও হইতেছে । 


পাক-আমেরিকা সম্পর্ক 


আমেরিকার সহিত পাকিস্তানের যে সম্পর্ক গড়িয়। উঠিতেছে, তাহাতে 
সাবধান হওয়া প্রয়োজন, এই বিষয়ে নিশ্চয় আপনাদের মনোযোগ আকুষ্ট 
হইয়াছে । আমরা যদি কেবল সৈন্ত বাড়াইতে থাকি তবে আমেরিকার 
তুপনাঞ্থ ভাহা। কিছুই হুইবে না। কিন্তু আমাদের 'উনিনিযেটিভ* 
€ আরগুশক্তি ) থাকিবে লা। ইহার অর্থ হইল এই যে, আমরা আমাদের 
দেশকে পাকিস্তানের হস্তে সমর্পন করিতেছি । পাকিস্তান ইচ্ছা করিলে 
আমাদের দুর্জল করিতে পারে আবার ইচ্ছা করিলে লজ্দনও করিতে পারে। 
পাকিস্তান ইচ্ছা করিলে দেশকে সবল অথবা দুর্বল করিতে পারে। 
সাবধানতার অর্থ হইল বে, সেনাশক্তি সম্পর্কে সরকারের যাহা করিবার উছা। 
তাহারা করিবেন। উহাতে বেলী জোর দিবার নাই। আসল কথ! হইল, 
বেশের মধ্যে সৌহার্দয স্যক্টি হ ওয়! চাই । বিদ্বেষও থাকিবে আর সঙ্কটের সময় 
এক হইতে চাছিবেন। আমি বলি, সঙ্কট আলিবার পুর্বেই সৌহাদ্য রাখুন, 
এক থাকিলে ভগ্র কিসের? ভারতবর্ষের শক্তিবুদ্ধির কথ আমরা চিন্তা করি । 
কিন্ত ইহা তখনই হইবে, যখন আমরা আসাম) দূর করিব। আমাদের মধ্যে 
হরিজন প্রভৃতির যে বিভেদ তাহা দূর করিতে হইবে। ভূমিহীলছের নিজের 
করিগ)। লইতে হইবে । এরূপ ন! করিয়। কেবল সৈন্ত সামন্ত বাড়াইলেই 
ভারতবর্ষ বাচিবে বলিঘা যিনি মনে করেন, আমি বলি, তিনি ঝাজনী তির 
এ, বি, নিও জানেন না। আমাছের জাগ্রত হইতে হইবে । দলগুলির 


১৪৮ উজ্দ্রলভারত [ গম বর্ধ। ওয় সংখ্যা 


মতভেদ কম করিতে হইবে । বদি আমরা কেবল সংকট দেখিয়! নিজেদের 
যতভেদ লুক্তাইঘা রাখি, তবে আমার মনে হয় এই ভুগে এইভাবে আমাদের 
জয় হইবে ল1। আগেকার যুগে ছোট ছোট দলে ঘুন্ধ হইত। কিন্ধ এখন 
সম্পূর্ণ রাষ্্রই অপর রাষ্ট্রের সন্মুখীন হয়। কুষককেও দেশের জন্য মন্সিতে 
হইবে। ইালিনগ্রাভের অন্ত এ স্থানের বহু কৃষক প্রাণ ত্যাগ করিঘাছে) 
আমাদের দেশে কি সেরূপ হুইবে ? বে দেশের রুষক শক্তিশালী সেই দেশও 
শঞ্জিশালী । এপ্রন্ত আমাদের দোঘগুপি লা লুকাইয়। তাহাদের সংশোধন 
করা উচিত। একজন আমাকে বলিয়াছিলেনল খে, পাক আমেরিকার 
ঘটনায় লোকের মন অন্যদিকে যাইবে এবং তৃদানের কার কিছু কম হুইবে। 
আমি বলিম্াছিলাম যে আমার মনে হন, ভূদানকে শীত্র সফল করিতে লোকেরা 
চেষ্টা করিবে । আমি বলিতে পারি যে, ভূদানের দ্বারা এমন সমস্যার 
সমাধান হইতে পারে। আমি গণিত হইতে এইকাজ শুরু করি নাই। 
তখন আমার কাছে গলিত ছিল না, যদিও আমি বলিদ্বাছিলাম যে, ঈশ্বরের 
প্রতি শ্রদ্ধার পর আমার শ্রদ্ধা গণিতের উপর অপিত আছে । আজ পর্যন্ত 
ইহার ঘতটা কাঞ্জ হইঘ্াছে তাহ! কেবল অবসর সময়ে। এমন পরিস্থিতি 
দৃষ্ হইয়াছে, লোকে দিবার অন্ত প্রস্তুত । আমর! ইচ্ছা করিলে চারি মাসেই 
এই কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারি । এই বিরাট নির্বাচনপর্বও চারি মাসে সম্পূর্ণ 
হইয়াছে । বিশ্ববাসী আশ্চর্যাস্থিত হুইয়! বায় যে, এই বিরাট দেশে ঘেখানে 
অশিক্ষিত জনলংখা ও বিরাট, সেখানে এক্জপ শান্তিপুর্ণ ভাবে নির্বাচন কি ভাতে 
সম্পন্ন হইল। সকল লোক মিলিয়া €েভাবে চারি মালেই এ কাজ শেষ 
করিঘাছেন, আমার বিশ্বাস, এ ভাবে আমরাও অন্ততঃ ভাবধারা প্রচারের 
কাজ চারি মাসে সম্পূর্ণ করিতে পারি । (ভ্রীভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
কতৃক “ভূদানযজ্ঞ বিহার” হতে অনূদিত ) ।* 





= খালো। ‘তুদানঘজ্ঞ'_২রা ফান্তস, ১০৬- সংখ্যা হইতে গৃহীত । 


শ্রীমন্ডগবদগীত। 
(পুর্ববাহ্থবুদ্ধি ১ 
দশমোতহতধ্যায়ঃ 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ 


ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচ: । 
যত্তেহহং গ্রীয়মালায় বক্ষ)ামি হিতকামায়া॥ ১০৷১ 
(সপ্তম ও নবমাধ্যায়ে ভগবানের তব ও বিভূতি প্রকাশিত হইঘ্রাছে ; 
এখন €ঘ যে পদার্থে তাহা! ধরা যাইতে এবং জ্ঞীবনের ক্ষেত্রে উহার তপোহণমন্থ 
জীবন্ত প্রয়োগ করা ঘাইতে পারে, তাহাই বলিবার জন্ত পূর্ব্বে উক্ত হইলেও 
দুল্ঞেয়ত্ব নিবন্ধন পুনর্ববার বিস্তারিত ভাবে বলিতেছেন ) ভূদঃ এব [ পুনরান্ ] 
ছে মহাবাহো শৃণু শোন ] মে [ আমার ) পরমং [ উত্কুষ্ট ] বচঃ [ নিরতিশদ্ 
বন্তর প্রকাশক বাক্য ] ষং [ ঘে পরম বাকা] তে [তোমাকে] অহম্‌ 
গ্রীঘমাণায় [ আমার বাক্য সেইক্ূপ গ্রীতিযুক্ত, যেমন অমৃত পান করিঘা লোক 
অতীব গ্রীভিলাভ করে] (অতএব) বক্ষ্যামি [বলিব] হিতকাযায়া 
[ হিতের ইচ্ছাম্র ] ৷ 
শ্রীতগবান কহিলেন, হে মহাবাহো, মদ্বাক্যে প্রীতিধুক্ত তোমার কাছে 
হিতেচ্ছায় থে বাক্য আমি বলিব, সেই পরম বাক্য পুরা শ্রবণ কর। ১০1১ 
ন মে বিদুঃ স্বরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ধযঃ । 
অহমাদিহি দেবানাং মহৰ্যীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ১০৷২ 
(অন্ত কেছও এই পরম বাক্য আমাকে বলিতে পারেন এবং তাহাতেই আমার 
জ্ঞান হইতে পারে, ভগবদ্ধাক্যের প্রতি এইকপ সংশয় জাগ্রত হইতে পারে মলে 
করিয়াই শ্রীভগবান বলিতেছেন) মে [আমায় ] ন বিছুঃ [ জানেন না] 
স্থরগণা: [ স্থরগণ ] প্রভবং [ প্রভুশক্তির আতিশয্য অথব! উৎপত্তি ] ন মহর্ধয় 
[ মহধিগপও জানেন না ] হি [যেহেতু ] অহম্‌ আদিঃ [ আদি কারণ ] দেবাণাং 
[ দেবগশের ] মহ্ষীপাং চ [ এবং মহধিগণের ] সর্ব্বশঃ [ সর্বধ প্রকারে ]। 
স্থরগণ ও মহযিগণ আমার প্রভাব ও উৎপত্তি অবগত নন, যেহেতু আমি 
দেব ও মহবিগপের সর্ব প্রকারে আদি কারণ ।১০৷২ 


১৭ উচ্জলভারত [ এম বর্ষ, ৩ সংখা। 


যে! মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক মহেশ্বরম্‌ ৷ 
অসংমূঢ়ঃ স মর্ক্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্ৰমুচযতে ॥ ১-৩ 
(আরও ) যঃ [খিনি] যাম্‌ [পুরুষোত্তম আমাকে ] অঙ্গম্‌ [বহু দিবা 
জন্মবান্‌, রাগ দ্বেষ স্তরের জন্মহীন, অজ্ঞ ] (যেহেতু ] অনাদিং চ [ এবং 
অনাদি; যাহার আদি কেহ নাই, যিনি সকলের আদি, তিনিই অনাদি] 
বেত্তি [জানেন ] লোকমহেশ্বরন্‌ [লোক সমূহের মাধুর্য্যঘন পরম ঈশ্বর ) 
অসংমুঢঃ [ সম্মোহ বৰ্জ্জিত ] সঃ [তিনি ] মর্তোষু [ মন্ত্যগণের মধ্য ] সর্বব- 
পাপৈঃ [জ্ঞানরুত বা অজ্ঞনকুত সকল প্রকার পাপ হইতে] প্রমূচাতে 
[মুক্ত হন ] ৷ 
যে ব্যক্তি মোহপরবশ না হইদ্া] অজ, অনাদি, সর্ব্বলোকমহেশ্বর আমাকে 
জানেন, ম্্যগণের মধ্যে তিনি সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন। ১০৩ 
বুদ্ধিআান্মসম্মোহঃ ক্ষম। সত্যং দম: শমঃ । 
সুখং ছুংখং ভবোইভাবো ভঘঞ্চাডয়মেব চ ॥ 
" অহিংস! সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশে!হঘশঃ। 
ভবস্তি ভাব! ভূতানাং মত্ত এব প্রথশ্বিধাঃ ॥ ১০1৪৫ 
€ নিজের, লোকমহেশ্বরত! পরিশ্ডুট করিতেছেন) বুদ্ধি: [ হ্বস্মাভর্থাববোধন- . 
সামর্থ্য ) জ্ঞানং [আত্মানাত্ম সমন্বন্ন বিষয়ক গুহ তম জ্ঞান] অলম্মোহঃ [ বোধের 
ঘোগ্য বিবয় উপস্থিত হইলে তাহাকে তত্বত: উপলব্ধি করিয়াও জীবনে 
হজম করিয়া তাহাকে কাথ্যা্মক ক্কূপে ফুটাইয়া তুলিবার অখ্যাকুল প্রেবৃত্তিই 
অসন্মোহ ] ক্ষমা [ কেহ আক্রোশ বা তাড়না করিলে তাহাকে লেই কার্ধা 
হইতে বিরত হইবার উপঘুক্ত ক্ষমতা বা শক্তিদানের কৌশল-গ্রকাশক যে 
অবিক্ুতচিত্বত।, তাহাই ক্ষম1] সত)ং [ সত্যদর্শন ; আত্মদৃষ্টি ও সর্ববভূত- 
দৃষ্টিতে যাহা সত্য, তাহাই পুক্রবোত্তম দর্শনে বাস্তব সত্য ] দম: [ ইন্ত্রিয় 
সংযম ] শম£ [বুদ্ধির মিষ্ট ত1_-"শমো মন্লিষ্ঠত! বুন্ধেঃ ] হু [ মনস্তরের 
শৃখহখাতায় ] হঃখম্‌ [ বাধলা লক্ষণ কামহ্ধাপেক্ষা ] ভবঃ [উদ্ভব ] অভাবঃ 
[ তষিপর্ধ্যপ ] ভগ্কং [ ব্বিতীয়াভিনিহেশ বশতঃ আস ] অভমুংৎ এব চ.[ এবং 
অভয় ] অহিংস! [ গ্রাপিগণের অপীড়া ] সমত! [ রাগন্বেযাদি রাহছিত্য, 
মিত্রামিত্রতুল্যতা, পরস্পর সমচিত্তত। ] তুষ্টি: [লোভে স্বয়ংপূর্ণত! বুদ্ধি, সন্তোষ ] 
তপঃ [কাম ত্যাগ. ক্রচ্ছাদি লগ ] দানম্‌ [ ‘দণ্ডন্তাস: পর: দানম্‌' ] বশঃ [ ধর্শ্ 
নিমিত্ত কীতি ] অধশ: [ হুষ্ট কীত্তি } ভবন্তি [ উদিত হুহু ] ভাবাঃ [বৃদ্ধি 


চৈত্র, ১৩৬০ ] 


শ্রমন্তগব্দগী তা ১৫১ 


জ্ঞানাদি এবং তন্ধিপরীত অবুদ্ধি অস্ঞানাদি ভাব সমূহ ] ভূতালাৎ [ প্রাণিগণের ] 
মত্তঃ এব [ আত্মানাত্য সমস্থিত পরমেশ্বর পুরুঘোত্তম আমা হইতেই সম ও 
সাক্ষাৎ ডাবে ] পৃথগ বিধা: [পৃথক পৃথক্‌, গুণ কর্ম্মান্সসারে লানাহিখ ] 
(বুক্ধি--অবুচ্ষি, জান__অজ্ঞান, হুখ__গুঃধ, ভয়_ অভয় ইতাদি স্ব ভাবই 
সম দাক্ষাৎ, সন্বন্ধে পুরুষোত্তম হইতে উদ্ভূত । যাহারা ছুঃখাদিকে মাযার ভাগে 
ফেলিয়া স্থধাল্গিকে ভগবানের গুণ বলিয়া প্রমাণ করিতে চান, তাহার! 
গোড়াতেই ঘম্ব মোহে পড়িয়াছেন। মায়! যেন ক্রহ্গকে আড়াল করিবার 
জন্ক, ভগবানের সর্ব্বকার্থ্যে বাধা দিয়) পণ্ড করিবার আন্গপই অশুচি দুঃখ 
প্রভৃতি স্বষ্টি করিতেছেন । আর ভগবান যেন সেই মায়াকে পন্রান্ত করিয়া 
নিত্য নির্মল বৈকুণ্ঠে বাস করিবার অন্ত প্রাণপণ করিতেছেন । কিন্ত মায়ার 
হাত হইতে তো তাহার নিত্য নিশ্দল বৈকুঠও রেহাই পাইল লা। সেখানেও 
সনকাদি গ্চবিগণ উপস্থিত হুইঘ্তা এক ‘ঝগড়ার স্থঅপাত করিলেন। ব্রহ্ষকে 
একান্ড নিশ্লক্রপে স্থাপন করিয়া, অশুচি-দুঃখ প্রততিকে কোনও দুষ্টবৃদ্ধিযুক্ত 
শক্তির খেলা মনে করিদ্বা স্ুষ্টির কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হয় নাই । 
অথচ বিনাশস্টপল বলিয়া মায়াকে শুধু চাপা দেওঘা যায় মাত্র । ব্রহ্ষ-মাদ্ার 
এই আত্মহত্যাকর লড়াইরের মধ্যে মূত্তিমান দ্বন্বসমাল পুক্ষযোত্তম বুদ্ধিকে 
এই দৈন্য ও পরাজয়ের হাত হইতে বাচাইবার অঙ্ক একই অখণ্ড জীবনের 
দ্বিবিধ আশ্বাদনরূপে, প্রাণ রূপে ও প্রজ্ঞা কূপে যোগের দিক ও মায়ার দিকের 
সমান মুল্য দিঘ্ নিজ সম দর্শন প্রচার করিলেন। অনিত্য. অবুদ্ধি, অজ্ঞান, 
দুঃখ, ভয় প্রভৃতির ভিতরে রহিস্থাছে ভগবানের প্রাণ বা রস, আর বুদ্ধি, জ্ঞান, 
স্থখ প্রভৃতির রহিয়াছে প্রজ্ঞা বা ভাব ; পরস্পর বিপরীত হন্ব সমন্বিত হুইয়াই 


দিব্য অথণ্ড পুরুযোত্তম ভাব। ্রনিত্যগোপাল লিখিতেছেন, 'নিতা জ্ঞানও 
ভাল, নিত্য অজ্ঞানও ভাল’ )1 


অনাদি 


বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, স্থথ, হুঃখ, ভাব, অভাব, ভদ্র, 
অভয়, অহিংসা, সমতা, তৃষ্টি, তপঃ, দান, যশ ও অঘশ প্রাণিগণের এই সকল 
পৃথক পৃথক ভাব আমা হইতেই সাক্ষাৎভাবে উৎপন্ন হুইয়া থাকে। ১৯1৪-৫ 
মহর্ষঘ: সপ্ত পুর্বে চত্থারো মূনবস্তথা । 
মস্তাব! মানসা জাত] ঘেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ১1৬ 
(আরও ) মহর্যয়ঃ সপ্ত [ মরীচি, অঙ্গিরস, অত্মি, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু এবং 
বশিষ্ট এই সাত যহবি ] পুর্বে [ পুর্বববর্ভা ] চত্বারঃ [ বাসুদেব, সন্ধর্যণ, প্রন্যুয্ন ও 


১৫২ উজ্ছলভারত [ ৭ম বর্ধ, ৩য় সংখ্যা 


অনিরুদ্ধ এই চতুবুগহ চারি পুরুষ ] মনবঃ তথ! [ লেইরূপ সায়সুব, স্বাবোরিধ, 
উত্তম, বৈরত চাক্ষর পূর্ববর্তী এই ছন্ মন্র । সপ্তম বৈবশ্বত মসুর ঘুগ 
বর্তমানে চলিতেছে } ( তাহারা ) মন্তাবাঃ [ মন্তাবনাপর ] মনসাঃ [ মলের 
দ্বারাই ] জ্ঞাতা: [ উৎপহ্গ হইতাছে ] যেধাং [ মন্থ ও যহধিগণের ] লোকে 
[ এই স্থগ্রি লোকে ] ইমাঃ [স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সব ] প্রজাঃ [ প্রজা ]। 

আমার প্রতি ভাববিশিষ্ট পূর্ববর্তী সঞ্চধি, বাস্থদেব সন্ধর্ধণ প্রদান অনিরুদ্ধ 
এই চারি পুরুষ, লেইরূপ মহুগণ আমারই মন হইতে উৎপদ্ল। এই লোকে এই 
প্রজা তাহাদেরই জাত। ১৯৬ 

এতাং বিভূতিৎ ঘোগঞ্চ ময় যো বেত্তি তত্বতঃ ॥ 
সোহংবিকল্রেন ধোগেন যুজ্যতে নাজ সংশদ্রঃ $ ১০৯ 

এতাং [ বথোত্ক এই ] বিভূতিং ( মায়াবিস্তৃতি, বিস্তার ও শক্তি কেন্দ্র] 
যোগং চ [ এবং যোগ: ; যায়াবিভূভির সঙ্গে মৃত্তিমান ‘পোষণ’ আমার যোগ । 
এই মায়। ও যোগের মিলিত শক্তিই যোগমায়!, যাহ! দ্বারা পুরুষোত্তম যোগ- 
মায়! সমাবৃত ] মম [আমার ] যঃ [থে জন ] বেত্তি [জানেন] তত্বতঃ 
[পুরুষোতম তত্বপৃষ্টিতে ] সঃ [তিনি] অবিকলেন [ নিব্বিকল্প; একান্ত 
মায়া বা একান্ত যোগ দুইই জীবে বিকল্লের মাঝে নিক্ষেপ করে; যোগমায়ার 
সমশ্বয়ই অবিকল ]। যোগেন (যোগথারা ) ঘুজ্যতে (যুক্ত হন) ন অত্র 
সংশয়ঃ [ এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই 11 

যে ব্যক্তি আমার এই বিভূতি ও যোগ তত্ব দৃষ্টিতে জানেন, তিনি অবিকল 
ঘোগ খারা যুক্ত হন, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই । ১০" 

অহং সৰ্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে । 
ইতি মত্বা ভজন্তে মাম্‌ বুধ! ভাবসমস্থিতাঃ ॥ ১৮1৮ 

(কীদৃশ শ্দবিকল৷ ঘোগ দার! যুক্ত হত্স, তাহাই বলা হইতেছে ) অহম্‌ 
[ পুরুবোত্তম আমি ] সর্বা্ত [সর্ব জগতের ] প্রচবঃ [আদর্শগত উৎপত্তি 
স্বান ] মত্তঃ [ আমা হইতেই ] সৰ্ব্বং [ স্থিতিনাশ ক্রিদ্াকলাপ ভোগ লক্ষণ 
বিবিধ রূপ সর্ব জগৎ ] প্রবর্ততে [ লহজ ভাবেই কর্্মকর্তৃবাচেয স্বাধীন 
ভাবে প্রবৃত্ত হুদ] ইতি [ এইরূপ ] মত্বা [ মনে করিম ] ভজন্তে [ ভজনা 
করেন ] মাং পুরুধোত্তম আমাকে ] বুধা [ অবগততত্বার্থ ] ভাব সমন্বিতাঃ 
[ পুরুবোত্তম তদ্বে অভিনিবেশমদ ভাব-প্রেঘ দ্বারা সমস্থিত, সমাকরূপে অন্থিত 
অনুগত ]1 


ইচত্র, ১৩৬৯ ] শ্রসন্তণবদসী তা ১৪৩ 


আমি-পুরুহোত্তম সর্বজগতের আদর্শগত উৎপত্তি স্থল; আমা হইতেই 
সব-কিছু সহজ ভাবে প্রবন্তিত হ-_ইহ1 মনে করিয়া বুধ্গপ প্রেম সমন্বিত 
হুইয়া আমাকে ভজন! করেন। ১০৮ 
মচ্চিন্তা মদ্‌গত প্রাপা বোধয়ন্তঃ পরল্পরম্‌ । 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুস্তন্তি চ রমস্তি চ ॥ ১০৯ 
(আরও ) (প্রীতিপুর্বক ভজনের কথ! বলিতেছেন) মচ্চিত্তাঃ [ আমাতেই 
চিত্ত ধাহাদের ] মদ্গতপ্রাপাঃ [ যদ্গতজীবন, আমাকেই গত (প্রান্ত) 
হুইঘাছে প্রাণ, ইনঞ্জিয়সমূহ ও স্পদ্দনাত্মক দশ প্রাণ হাহাদের |] €বাধজস্তঃ 
[পরস্পরের বোধ জন্মাইয়৷।; এই ঘোগ্যতাই ভক্কজীবনের বিশেষ ভাবে 
অন্ুস্টললের যোগ ; সংঘ রচনা করি, বিশ্বনাগরিক জীবন হাপন করাই 
ভক্তজীবনের লক্ষ্য ] কথদন্তঃ চ [ এবং পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান 
মূলক কথাবার্তা বলিয়! ] মাং [জান বলবীপ্যাদি ধৰ্ম্ম বিশিষ্ট, লীলাবিগ্রহ, ‘মণ্ডল 
মণ্ডপ, ‘গো-গোপ সংঘাবৃত’ আমাকে ] নিতাং [ স্ব্কালে | তু্তস্তি 
[ পরিতোষ প্রাপ্ত হন ] রমন্তি চ [ এবং প্রিয় সংগম দার! রতি প্রাপ্ত হল ] 
মচ্চিত্ত, মদ্গতজীবন ( সেই বুধগণ ) পরস্পরের বোধ জাগ্রত করিয়। এবং 


আমারই গুশ কীর্ততনাদি করি৷! সর্ববকালে পারতোষয লাভ করেন এবং শরিক 
সংগম দ্বারা রতি অঙ্তুভব করেন। ১৭৯ 


তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূৰ্ববকম্‌ ৷ 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং ফেল মামুপযান্তি তে ॥ ১০১৯ 

( প্রাণের টানে ভঞ্জন! করিলেও ঘে তাহাদের পক্ষে প্রস্ঞালাভ লহঞ্জেই 
হন, তাহাই বলিতেছেন ) তেষাং [ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ভজনা করেন থাছারা, 
তাহাদের ] লততমূক্তানাং [ প্রাণের টানে সতত যুক্ত, নিত্যাভিযুক্ত ] ভজ্তাং 
[ ভঞ্জনাকারীদের ] প্রীতিপুর্ধ্বকম্‌ [ যেমন করিদ্া অহৈতুকী প্রীতি অথাৎ 
শ্বেত-মান-প্রণন্ন-র্যগ-অঙ্ুরাগ-ভাব-মহাভাবকে পূর্বে রাখিয়। ভজন করা হুল, 
তেমন ভাবে ] (প্রাণ শ্রজ্ঞাঘন আমি ) দদামি [প্রদান করি ] বুক্ধিযোগং 
[ লমপ্রদর্শনমদী বৃদ্ধির সঙ্গে যোগ ] তং [দেই ] ঘেন [ সমপ্রদর্শনলক্মণ বে 
বুক্ষিঘোগ হারা] মাম্‌ [ প্রাণপ্রস্ঞাঘন আমাকে ] উপযাস্তি আমাকে অস্তরতম 
প্রদেশে অন্তরুতম রূপে প্রাপ্ত হন, “আমি''মন্ত্র হন] তে [ তাহার।-] ( বাস্থদেবে 
ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিত: । জনত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ-যদিহৈতুম-_ 


১৫৪ উজ্জলভারত [ ৭ম বর্ষ, ৩ঘ সংপ্রা1 


“ভগবান বাহ্থদেবে ডক্তিঘোগ প্রদুক্ত হইলে তাশুঈ বৈরাগা ও অহৈতুক জ্ঞান 
উত্পাদ্দল করে)। 

ব্রীতিপুর্বজ 'ভজনাকারী সেই সতত যুক্ত ভক্তগণকে আমি সেই বুন্ধিঘোগ 
প্রদান করি, যাহা দ্বারা আমাকে অন্তরতম রূপে প্রান্থ ছন। ১০১ 

ভেবামেবাস্থকম্পাথমহযজ্ঞানজং তথঃ | 
নাশয়ামাব্মভাবন্ছে। জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥ ১০1১১ 

(তোমাতে পাউবার প্রতিবদ্ধ হেতু কিরূপ বস্তর নাশক সেই বুদ্ধিযোগ 
তোমার ভক্তগণের মধ্যে কাহাকে কিসের আগ্তুই বা দান করিয়। থাক, এই 
আকাজ্ফার সমাধান করিয়া বলিতেছেন ) তেষাং এব [ তাহাদের ; তাহাদের 
কি প্রকারে মত্প্রাথ্ধি সহজও সম্ভব হইবে, এইক্চপ ভাবনারই ] অহুকল্পার্থং 
[ অসুগ্রহ করিবার জন্ত ] অহম্‌ [আমি] অজ্ঞানক্গং [ আমি-পুরুহোত্তম, 
আমার শক্তি ও শক্তিকাধ্য এই জগৎ সন্বন্কে মিথ্যা জ্ঞানজনিত ] তম: [দন্ব 
মোহাদ্ধকার ] নাশয়ামি [নাশ করি) আত্মভাবস্থঃ [ আত্মার যে ভাবসমূহ, 
তাহাতে স্থিত হুইয়|, দেহ হইতে আত্মা পৰ্য্যন্ত সব-কিছুতে আত্মার যে 
সত্তা__্বভাব__অভিপ্রাম্ঘ রহিয়াছে, তাহাদের বুকে স্থিত হয়! ] (কিলের 
মারা আধার নাশ কর?) জ্ঞানদীপেন [ আত্মানাত্মলমন্বয়-দর্শনর্ূপ 
জ্ঞানদীপ দ্বারা, যে জআঞানদীপের শ্বেহ হইতেছে আনজনিত প্রসাদ; 
পুরুষোত্তমাভিনিবেশময় বায়ুগ্বারা সেই প্রদীপ চালিত হষ্টয়াও অচঞ্চল 
রহিতেছে $ পুক্বোত্রমাচারের অশ্গবর্ত্তন-সংস্কার জনিত প্রজ্ঞাই সেই প্রদীপের 
সলিত1 $ রাগদ্বেঘ-শ্ুর হইতে বিরক্ত এবং পুরুযোত্তম স্বরে অনুরক্ত 
অস্তঃকরণই সেই দীপের আধার; রাগধ্েধ দ্বার! অকলুষিত চিত্তর্ূপই যে 
আবৃত গৃহ, সেই দ্বানে সেই দীপ নিদ্ধমস্প ভাবে জ্ঞলিতে থাকে ] ভাশ্বত! 
[ নিত্াপ্ৰবৃত্ত একাগ্ৰতারূপ ধ্যান খারা জলিত যে সমপ্রদর্শনরূপ ভাঃ, দীপ্তি 
ব্সাছে বাহার, এমন ভাস্বান্‌ জ্ঞানদীপপ্বারা ] 1 

তাহাদের উপর অহুগ্রহার্থ আমি তাহাদের আজীবনের সবটুকু আত্মায় ন্কিত 
খাকিরা তাহাদের মিথ্যাজ্জনিত আপার দীপ্তিময় তত্বজ্ঞানগ্রপ প্রদীপ দ্বার 
নাশ করি। ১০১১ 

ক্রমশঃ 


দায়ী কে? 
ভাঃ জে, সি. মুখাজা 


মালিক দাস, বছুস ২৯ কি ২৮ হবে, বেলগাছিয়! সরকার বাগালে একখানি 
পাকা ভিটের ৰস্তিবাড়ীতে খাকে। ভাড়া ৮২ টাকা। ইনস্থ্যরেন্ল 
কোম্পানীর অপিসে ৪৫২ টাকা মাইনেতে তার কাজ। মাটি.কুলেশন পাশ 
করার পর পঞ্চনাকড়ির অভাবে আর তার পড়ার সুযোগ হত্ুনি। একজন 
উকীলের বাড়ী আহার ও বালদ্বালের বিনিময়ে ছোট ছোট ছেলেকে পড়িয়ে 
অনেক চেষ্টা করেও আই. এ পাশ কর! সম্ভব হুপ্রনি। ছেলে ছুটি একটু বড় 
হয়ে গেলে মাপিকের আর কাজ রইল না। তখন থেকেই জীবিকার 
অন্থেণে তাকে ভাগা পরীক্ষা করতে বের হুতে হল। কিছুদিন পর 
ইনস্থারেন্দস কোম্পানীতে ৩১২ টাকা বেতনের একটী কাজ তার ভাগো 
জুটেভিল। আত্মীয় স্বজন পরিবার থেকে বিচ্ছি্ছ জীবন অসহনীয় হয়ে 
ওঠার ফলেই বোধ হয় মানিক বাধ্য হয়ে একটী বিবাহের প্রস্তাবে 
সশ্মতে দিয়েছিল । কিন্ত কিছুদিনের মধ্যেই তার এ অল্প বেতন নিস্তে 
জীবনের সাধারণ গতিকে চালু রাখা অসন্ডব হছে উঠল। স্ত্রী কমলা স্বামীর 
ক্লান্ত অবসম্গ জীবনকে শাস্তিময় করে তোলবার চেষ্টা করেও তেমন কিছু করে 
উঠতে পারে নি। কমলার নিজের কিছু করবার যোগ্যতা ছিল লা, মাণিকের 
আছে বাড়ী ভাড়া দিযে কোন রকম ভাবে জীবনযাপন করেও একটী মাত্র 
শিশুর জামাকাপড় ও দুধ সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। 
আপিলের আগে পরে ছোটখাট ঘখন ঘা পায়, তেমন কিছু কাজ করেও 
অন্থচ্ছুলতা দূর করা স্ব ছিল না। তার উপর এমনই ছুর্তাগ্য ঘে মাণিক 
পীড়িত হয়ে পড়ল । একে ক্লান্তি অবসাদ তার উপর এই অল্প জরে অঙ্গ 
দিনের মধ্যেই মাণিককে শয্যাগত হতে হল। 

এমনই সময়ে আমাকে একদিন এ বস্তির পাশের বাড়ীতে একটী রোগী 
দেখতে যেতে হচ্ছেছিল । তখন এ বস্তিবাড়ী থেকে তিনচারজ্জন ভদ্রলোক 

ও 
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মানিকের চিকিৎসা বিষম্ছে আমার সাহাঘা চাইলেন। আমিও পরিবারটীর 
সমূহ বিশদের কথা শুনে মাণিককে দেখতে গেলাম । পরীক্ষা করে দেখলাম 
তার প্ুরেপী হয়েছে, মাণিকেরও সন্দেহ এরকমই ছিল। মাণিক আমাকে 
অহরোধ করলে হাসপাতালে ভন্তি করে নেওয়ার জন্য । হাসপাতালে 
আজকালকার দিনে একটা স্থান সংগাহ করা খুবই কষ্ট। আবার স্বান 
পেলেও অনিগিষ্ট কালের জন্ত পাওয়া খুবই খরচ সাপেক্ষ । পারিবারিক 
ব্যবস্থা না করছে মালিক হাসপাতালে গিয়েও শান্তিতে চিকিৎল! করাতে 
পারবে না। ভেবে আমি দেশে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে জিল্রেস করতেই 
মাণিক কোন স্পষ্ট জবাব দিতে অলমর্থ হচ্ছিল। তা আমি জোর 
করে বলার পর কমলা এগিম্ে এসে বললে, আমি বলছি, শুহ্ধন। যত 
যা হবার তা তো হয্েইছে, এখন আর লুংকাচুরী করে কি হৰে। বলেই 
মাপিকের আশৈশব কাহিনী বিবৃত করলে । 

মালিকের পিতা ঘাটালের একটী বন্ধিষ্ট অঞ্চলে নাপিতের কাজ করতো 
তার নাম ছিল ভরত । ভরত লেখাপড়া খুব কমই জানতো কিন্ত তার চাল 
চলন ব্যবহার খুব ভাল ছিল বলে স্থানীর জমিদার বাড়ীর বারুরা ভরতকে খুব 
ভাল চোখেই দেখতেন । মাশিকের যখন বয়স পাচছদু, তখন সে ঘেত বাবার 
সঙ্গে বাবুদের বাড়ীতে ৷ বারুরা এবং বাড়ীর মেদের সবাই মাণিককে খুব 
শ্ষেহে করতেন- খাওয়া, দাওয়া, আমা, কাপড় পুজা যষ্টী বিয়ে প্রভৃতিতে 
মালিকের অনেক সমছ্ছে বাবুদের ছেলেমেয়েদের মতই জুটতে|। মালিকের 
চেহারা ভাল ছিল এবং লে বুদ্ধিমান ছিল। বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে খেল 
ধুলো করতো এবং ছেলেদের পড়াশুনার সময় মাপিকও মাষ্টারের পাশেই বলে 
থাকত । কিছুদিন পর মাষ্টার মশাই দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন যে তিনি 
তার ছাত্রদের ঘা পড়াতেন, ত! বাবুদের ছেলেদের আগেই মালিকের শেখা ও 
আুখন্ড হয়ে যেত । বাবুদের বড় কর্তা মাষ্টার মশায়ের কাছ থেকে এ খবর শুনে 
করতকে বললেন থে? তোর ছেলেটা তো বেশ চালাক আছে । বইটই ছাড়াই 
স্তনে শুনে অনেক পড়া শিখছে । তা ওকে তুই স্কুলে ভণ্তি করে দে। ভরত 
কিন্ত আপত্তি করে ছিল। সে বলেছিল যে, লেখাপড়া শিখে বড়লোকের 
ছেলেদের সঙ্গে থেকে মাণিকের চালচলন বদলে গেলে তার মত গ্ৃহস্থর পক্ষে 
মুস্কিল হবে । হুলোও তাই । অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে মাণিক 
প্রথম হুদ্ধে উঠেই তার চালচলন বদলে গেল। ভাল আমা ভাল কাপড় 
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ভাইই। বাড়ীতে একরকম থাকতই ন! বন্ধুদের বাড়ীতে বন্ধুদের সঙ্গে 
খেকে পড়াশুনা করে তার বাপের সঙ্গে তার ২৷৩ তিন মাসেও দেখা হত না 
ক্রমে বাপ ও ছেলের মধ দুর'ুট! বাড়তে লাগল দেখে তার মা খুবই চেষ্টা 
করতো যাতে লেটা দূর হুয়। একদিন মা খুব পীড়াপীড়ি করাতে মাণিকের 
মনের কথ! বেরিয়ে পড়ল । সে বলে ফেলল, ‘একটা নাপিতকে বাণ বলতে 
জমার প্রবৃত্তি হছ্ধ ন। একথা শুনে মা খুবই আহত হন এবং ঘরকতার 
কাজকশ্দ্ব ছেড়ে কেঁদে কেঁদে অস্থির হছে পড়েন । এমন সমদ্র ভরত বাড়ী 
ফিরে স্ত্রীকে লাস্বনা দিয়ে সব বিতরণ শুনলেন । সে দিল রাত্রিতে মাশিককে 
বেদম প্রহার দেল। মালিক লেই রাতেই বাড়ী ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে এবং এই 
দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত তার বাড়ীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ হয় নি। সন্তানকে নিয়ে 
ভাগাবিপর্ধান্ের ফলে ভরত স্তর পুর্বে তার জান্গাজমি বাড়ীঘর ধা কিছু 
ছিল, তা তার ভাইপোদের দিয়ে বান । 

এদিকে মাণিক ভাগ্যের অন্বেষণে ঘুরে ফিরে বর্তমান 'মবস্থায় এসে 
পৌছেছে । মানিকের এই মনস্তাত্বিক বিকৃতি বিবাহের পর কমলার 
পিতার লক্ষেও বিভেদ স্থ্টি করেছিল । আজ মাশিক বাপ মা বাড়ীঘর হান্সিয়ে 
এমন কি শ্বশুরালয়ের সঙ্গেও বিভেদ স্ুষ্টি করে বে বিপর্ধ্যস্ড হয়েছে, এর জঙ্তে 
দাদী কে? 

মাপিকের জীবনের এই ছুর্ধোগের জন্য দাদী মাণিক, তার পিতা, তার 
শিক্ষা, তার সামাজিক ব/বস্বা--দায়ী সকলেই । পিতাকে ত্যাগ করার 
অধিকার মাপিকের ছিল ন।। কিন্ত নৃতন শিক্ষ! তাকে বে মনস্তাত্বিক হুন্বের 
অখ্ো ফেলে দিয়েছে, তার সমাধান লে নিজেও করতে পারেনা, তার পিতাও 
পানে না। নাপিভ বলে সমাজ তাকে যে সামাজিক সম্মান দিম্বেছে, নৃতন 
শিক্ষায় তাকে বরদাস্ত করে নেওয়া চলে না সেখানে মাছের মানব হিসাবে 
সম্মান পাওরাক প্রাথমিক প্রাপাটুকুর অন্ত মানুষ সচেতন ছুদ্বে ওঠে ॥ কিন্তু 
লে শিক্ষা এ শিক্ষা দে না যে, সমাজ যেখানে মাহধকে মান্থঘ হিসাবে সম্দান 
দেয় লি, সমাজকে সেখানে প্রতিবাদ আনিছেও কি করে সেই সমাজকে 
সন্মান না দেওদার নৈষ্য থেকে মুক্ত করা বাঘ । পিতাকে পরিত্যাগ করে 
এলে তা কেবল অথনৈতিক দুর্গতিই এনে দেন না, তা যে মনস্তাত্বিক 
বিপর্ধ্যয় ঘটায়, মাণিক তা আনবে কি করে? তার পিতাই ব! পুত্রের 
কাছ থেকে এতবড় অপমান আর দুঃখ সহ) করবে কোন্‌ শিক্ষা? প্রহার 
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করা উচিত ছিল না, কিন্তু যা উচিত ছিল দেই ব্যবহার চালানর শিক্ষা তে? 
ভর্তের ছিল না । 

তাই মাণিকের অনেক কিছু করার ছিল, ভরতেরও ছিল, গ্রামের আন- 
সাধারণের ছিল আর ছিল সমাজের। আজ প্রতেযককেই তার যা করার 
ছিল, তা শিক্ষা দিতে হবে । এর খানিকট] দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ব্যাপাত্- 
অর্থাৎ সমাজকে বদলে মাহুযকে মাহুব হিসাবে সম্মান দেবার যে বাবস্থা 
করতেই হুবে, সেটা সময়সাপেক্ষ । মাণিককে তার পিতা ত্যাগ না করবার 
শিক্ষাদেওয়াট! খানিকটা সহজ । দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যধন বেশ একটা দলকে 
এইভাবে তার এতঙ্দিনকার চিন্তাধার। থেকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে, তখন 
শিক্ষাব্যবস্থার ভিতরে মনস্তাত্বিক শিক্ষার ধারা এনে এই উপড়ে-পড়া 
ছাত্রদিগকে পিতা ও পিতার ভিটে ত্যাগ না করে পিতার কোলে থেকেই 
কি করে নিজেকে বদলান অবস্থার সঙ্গে খাপ খান্য়ে নেওয়া যাম, সে শিক্ষ? 
দিতে হবে। 


শব্দের কথা 
শঙ্করপ্রপাদ বসু 
পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যা আমাদের কাছে প্রথমে উদ্ভট, 
অসম্ভব বলে বোধ হয়। কিন্ত বিচার-বিশ্রেষণ করলে দেখ! বাবে__লব কিছুর 
না হোক, অনেক কিছু আপাতঃ অসম্ভব ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করা 
করা যেতে পারে । 
আমার এক বন্ধুর পিলীমা! একবার বলেছিলেন__”"ওরে, তোরা 
হারমনিদ্বাম বন্ধ কর, আমার গরম হচ্ছে ।” সে কথায় হাসির ধূম পড়েছিল__ 
আমিও ছিলুম এবং হেলেওছি। কিন্তু আজকে বুঝেছি পিসীদার উক্ত 
কথায় হাসির প্ররুত কারণ কিছু নেই ? অর্থাৎ কথাটা খুবই সত্য ! 
বছকাল আগে, আকবরের সভাঘ্ব বিখ্যাত গাছ্ক তানসেন নাকি দীপক 
রাগে আগুন ধরিয়ে দিতেন, আবার মেঘমল্লারের স্বরে চতুদিকে বারিপাত 
ঘটিয়ে সে আগুন নির্বাপিত করতেন । 
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প্রান্র দু-বছর আগে সংবাদপত্রে অনেকে দেখে পাকে অহ্ক্ধপ আর একটি 
খবর | খবরটি হলে!__শুজরাট অকলে অনাবুষ্টি হেতু স্থানীয় আন্লাধারণ 
পণ্ডিত ওক্কারনাণ ঠাকুরকে গুজরাটে আনস্তরণ করেন--সঙ্গীতের সাহায্যে 
বারিপাত ঘটানোর 'আশাঘ ! ওক্ষারনাথক্চী শিশ্যসমভিব্যাহারে দিন তিনেক 
বিরামবিহীন রাগরাগিনী আলাপ করে চতুর্থ দিনে বারিপাত ঘটাতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । 

এ থেকে আমর) সহজেই অসুমান করে নিতে পারি, গান বাজনার মধ্য 
দিয়ে তান, লয়, মান প্রভৃতির সঠিক সমন্বত্ব ঘটলে আবহাওয়! উষ্ণতর হয়ে 
ওঠা সম্ভব । কিন্ত স্থরের সঙ্গে উত্তাপের কি সম্বদ্ধ!. কি ভাবেই বা গানের 
স্থরে প্রচণ্ড উত্তাপের স্থষ্টি করা ঘাছ? 

এই প্রশ্বের উত্তর দেবার আগে আমাদের ছোট্ট একটুখানি আলোচনা 
করতে হবে--শব্দ কি ও শব্দ কি ভাবে সৃষ্ট হন্ত ! 

প্রথমেই বলে রাখি শব্ম একটা শক্তি! তাপশক্তি, আলোকশক্তির মত 
শৰ্মও শক্তির কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন । আলোক রশ্মির মন্ত শব্বও 
বাতাসের মধ্য দিয়ে ঢেউরের মারফৎ সঞ্চারিত হয়। তবে পার্থক্য একটু 
আছে। আলোক-তরলের জন্তে বাতাসের উপস্থিতি বাধারই সমষ্টি করে-__ 
কিন্ত শব্দ-তরঙঞ্জের অভিন্ন বন্ধু বাতাস) বাতাল না থাকলে শব্দ-তরঙ্গ নিম্তন্ধ 
হছে পড়ে_অর্থাৎ বায়ুশপ্ত স্থানে আমর! কোন শব্দই শুনতে পাই না--তা 
চিৎ্কারই করি__আর আাটম বোমাই ফেলি। 

শব্দের গুণাগুণ অধিকাংশই ব্দালোক আর তাপ শক্তির মত। অন্যান্য 
শক্তির মত শব্দও সঞ্চারিত হয় তরঙ্গ সৃষ্টি করে__একথা আগেই বলেছি । 
প্রতিফলন, প্রতিপরণ আলোকরুশ্মির এই দুইটি সাধারণ গুণের সঙ্গে আমরা 
সবাই পরিচিত। শব্দ-তরঙ্গও এই নিয়মের অধীন ॥ প্রতিধ্বনির যে লব 
কৌতুককর কাহিনী আমরা শুনি এবং বা ক্ুসংক্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির মনে 
অশরীনীর উপস্থিতি সম্বন্ধে বিশ্বাস ধরিঘে দেয়, লে সবই শব্দ-তরঙ্গের প্রতি- 
ফলনের ফলে ঘটে থাকে । ইটাজির একটি গুহার সামনে দাড়িয়ে নাতিপীর্থ 
একটি কবিতা আবৃত্তি করে দেখা গেছে__ আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে গুহ! থেকে 
গম্ভীর স্বরে কেউ যেন সেই কবিতাটি আবৃত্তি করছে এবং ভয় না পেয়ে দাড়িছে 
শুনলে সম্পূর্ণ কবিতাটি শোনা যাবে! লগ্ডনের “ছইস্পারিং গ্যালারী”*তে 
বলে দর্শকদের পশ্কে অনুচ্চ স্বরে কথা বলায় বিপদ আছে। কারণ বক্তার 
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অন্দছুট কঠন্বর প্রতিফলনের সাহায্যে বহুগুণে শব্দায়মঘান হয়ে সকলেরই 
কর্ণগোচর হওয়ার সম্ভাবনা । 

এখন শক্তিমাত্রেরই ৩কট! বিশেষ বর্ম এই যে, তার বিনাশ নেই ! শক্তি 
স্থাষ্ট করাও অসম্ভব । বিশ্ববহ্মাও স্ষ্টির সময়ে মোট যে পরিমাণ শক্তি সষ্ট 
হয়েছিল-_-আজ্জও বলা যেতে পারে, চিরকালই সমুদয় শক্তির পরিমাণ সেই 
একই আছে এবং থাকবে ! কথাটা এখন বুঝতে একটু দেরী হলেও বড় হয়ে 
বিজ্ঞান আলোচনা করলে পরিস্কার বুঝতে পারবে । তোমরা শুধু জেনে রাখ 
শক্তির বিনাশ নেই ॥ 

আমি জানি তোমরা প্রশ্ন তুলবে_একি কথা! তাপ-শক্তিকে তো 
হদমেশাট দেখি বিনষ্ট হতে। জল গরম করে কিছুক্ষণ রেখে দিলেই আবার 
ঠাণ্ডা হয়ে যায়, অর্থাৎ তাপ নষ্ট হয়ে যায়। প্রতি মাসে লাইট, ক্যান, রেডিও 
বাবদ আমর! বিদ্যুৎ ব্যবহার করি ও তার দাম দিই__সেই বিদ্যুৎ কি 
আর ফিরে পাওয়া যাদ্ ? ধতটা কারেণ্ট খরচ হয় সে সবই তে! নষ্ট হালে 
স্কুরিযে গেল। 

তোমাদের এ প্রশ্নের উত্তরে বলব_নষ্ট হও! কথাট! আপেক্ষিক । 
সাধারণ হিসাবে জলের তাপ, বিদ্যাৎ-তরঙ্গ নষ্ট হলেও দ্কুরিয়ে যায়নি মোটেই! 
একটু লক্ষ্য করলে দেখবে__এ তাপ বা বিদ্যাৎ-শক্তি কেবল স্থান, আধার বা 
ক্ূপ পরিবর্তন করেছে। কেটলির জল যখন ঠাণ্ডা হয়ে গেল-_ঘরের 
আবহাওয়ার মধ্যে সেই জলের তাপ সঞ্চারিত হলো। আবার ওদিকে বিদ্যাৎ- 
শক্তি নষ্ট হলো বটে--তবে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তির বিকাশ ঘটলো অন্ত- 
ভাবে-_বিজ্রলী বাতির আলোর, ফ্যানের যাস্তরিক শক্তি আর রেডিওর তাপ 
ও শব্দ শক্তির মধা দিয়ে । অর্থাৎ এক শক্তি অন্ত শক্তিতে রূপায়িত হল মাত্র, 
ফুরিয়ে গেল না। তোমার হাতের হাতুড়ি দিয়ে একটা লোহ! পিট লে দেখবে, 
লোহাট। গরম হয়ে উঠেছে । এই উত্তাপ কোথা হতে এল? 

ফুটবলের ব্লাডারের সিরিক্রের মারফত হাওয়া ভতি করতে করতে অস্তমনন্ক 
ভাবে তুমি সিরিখের মুখট1 ধরেই মুখ বিকৃত করেছ কয়েকবার, নয় কি? 
তোমার অন্তমনস্কতার ফলে হাতে ছে'কা লেগেছে_কেমন? কিন্তু তুমি কি 
ভেবেছ কখনো-__কি করে এই উত্তাপ এলো? 

লোহা পিটুতে ও ফুটবলে হছা ভি করতে তোমার হাতের পরিশ্রম 
হগ্জেছে । সেই পরিশ্রম হলো যাস্তিক শক্তি) এ ঘাস্ত্রিক শক্তি উপযুক্ত ক্ষেত্রে 
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আত্মপ্রকাশ করল তাপ-শক্তিতে। এক কথাঘ্র তুমিই এ তাপের 
স্থষ্টিকর্তা ! 

শব্দের বেলাতেও ঠিক এই কথাই খাটে । প্রকৃতির অলজ্যনীঘ নিয়মে_ 
প্রথমে তাপ-শক্তিতে ক্বপান্তরেত হয়। এই তাপ-শক্তিকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে 
আবার যাস্তরিক ও রাসায়নিক শক্তিতেও ক্লপান্তরেত করা যেতে পারে। 
এখানে একট! কথা বলে রাখি-_-সব শক্তিই পরিণামে তাপ-শক্তিতে 
রূপান্তরিত হয়ে যাঘ। শব্দের ক্ষেত্রেও এর ব/তিক্রম নেই । 

আমরা শব্দের বিশিষ্ট গুণ নিয়ে আলোচন! করেছি । এখন শব্দ কি ভাবে 
স্ষ্ট হয় সে কথা জানতে পারলে-_-শব্দ-শক্কি থেকে তাপের স্রষ্টি কেমন করে 
ঘটে তা ননায়াসেই বুঝতে পারবো । 

আমর। জানি শব্দ বিভিন্ন প্রকার । কোনও শব্দ শ্রুতিমধূর, কোনটি 
বা নিতান্তই বেস্থরে। কর্কপ। উচু, নীচু, একটানা, বিলস্থিত, ভ্রুত, 
মোলায়েম, মধুর, কম্পিত, এসব শব্দ প্রায়ই শুনি। সাইরেনের প্রাণঘাতী 
শব্দ আর রেভিও শিল্পীর মনোদুগ্তকর কঠম্বর-_ দুই-ই শব্দ, কিন্তু পার্থক্য 
কি ভয়ানক ! তবে পার্থক্য যতই থাক, শব্দ সৃষ্টির গোড়ার কথা এক ও 
অস্থিতীপ্প! কোনও দ্ৰবোর ভ্রুত স্পন্দনের ফলে বাতাসে যে তরঙ্গ সৃষ্ট হয়, 
সেই তরঙ্গসমষ্টি আমাদের কানের পর্দা্ধ অনুরূপ স্পন্দন জাগিয়ে তোলে; 
ফলে শব্দ শ্রুত হয়। 

কিন্তু কথা হচ্ছে, বস্তুর ভ্রুত স্পন্দন ছাড়াও শব্দ-তরপ্রের উৎপত্তি ঘটতে 
পারে এমন স্থিতিস্থাপক বস্তুরও প্রয়োজন । বাতাস এমনি এক স্থিতিস্থাপক 
পদার্থ । তাই আমর! আগেই বলেছি--আলোকের পক্ষে বাতাস কিছুট! 
বাধারই স্বট্টি করে; পক্ষান্তরে শব্ম-তরগ্রের অভিন্ন বন্ধু এই বাতাস । 

আমরা জানি সেতার কিংবা এশ্রাঞ্জের তারে আঘাত করলেই একটা 
বিশেষ ক্র ধ্বনিত হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে--অঙ্গুলীর আঘাতের সঙ্গে 
সঙ্গে তারের ক্রুত স্পন্দন ঘটে । অতি দ্রুত এই স্পন্দন বাতাসের মধ্যে 
একবার ঘন পরের বার হাল্ক?, এই রকম অনেকগুলি ঢেউ তোলে? 
বাতাসের সেই ঢেউ স্থানচ্যুত না হদ্দেই ঘে আলোড়ন তোলে তার অক্ঘাতে 
আমাদের কাদের পর্দায় লেতারের তারের সেই স্পন্দলের অঙমুর্ূপ কম্পন 
জাগে। এই স্পন্দন কালের অভ্যন্তরস্থ জলীঘ পদার্থের মধ্যেও অহন্গপ 
আলোডন জাগার । ফলে, মন্তিক্ষের মধ্যে শব্ব-সক্ষেত উপলব্ধি হয় । শব্দের 
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গতি অত্যন্ত দ্রত-সাধারণতঃ সেকেন্ডে ১১২* ফুট হওয়ায় এই ব্যাপার 
ঘটতে এক সেকেণ্ডের একশ’ ভাগেরও কম সময় লাগে। ফলে, সেতারে 
টঙ্কার দিলেই আমরা তার মধুর স্থরে মুগ্ধ হুই । 

মানুষ যখন কথা বলে, গান গাছ তখন তার গলাঘ, বুকে অথবা পিঠে হাত 
দিলে বা একটু লক্ষ্য করলে বেশ বোবা ঘাদ-__অ)স্তরে কোথাও দ্রুত কম্পন 
সংঘটিত হচ্ছে । ব্যাঙের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে তার গলার 
দিকে লক্ষা করে দেখবে__-গলার কাছট। শ্রুততালে কাপছে! মশার ডাক 
আমরা রোজ রাতেই শুনি: কিন্ত আমরা ঘা শুনি তা মশার ডাক পদ 
মোটেই-_দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনের ফলে এ শব্দ সৃষ্ট হয় । 

আমরা দেখেছি, আলো ও শব্দের একটা বিশেষ পার্থক্য । মহাশুন্তে 
আলোকের গতি স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু বাছবীয়, জলীয় বা কঠিন পদার্থের 
সংস্পর্শে আলোর গতি ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হ্ছ। খোল! মাঠে রাঝে ঘে টর্চের 
আলে! ছু'শো হাত দূরের বস্তুকে দৃষ্টির গোচরে আনে__পরিক্কার পুকুরের জলে 
সেই আলোতে জলের মধ্যে মাত্র কয়েক হাত অবধি দেখা যাবে। আবার 
কঠিন পদার্থ হিসাবে একথান। খুব পাতল! খাতার কাগঞ্জ সেই আলোর 
সামলে ধরলে অপরদিকে মোটেই আলোর রশ্মি দেখা যাবে না 
কাগজ্ধানাই শুধু আলোকিত হবে 

শব্দ ঠিক এর বিপরীতধমর্ধ। বাতাসের মধ্যে শব্দের গতিবেগ, তরল 
পদার্থের মধ্যকার গতিবেগের প্রায় অধেক ও কঠিন পদার্থের ভিতরের এর 
গতির চেয়ে প্রায় একচতুর্থাংশ মাত্র ; অর্থাৎ বস্তু যত ঘন হুবে--তার মধ্য 
দিয়ে শব্দের গতিও বেড়ে ঘাবে । আবার একেবারে শৃঙ্স্থানে__মহাব্যোমে 
শব্দের গতি কিছু নেই; অর্থাৎ লেখানে শব্দের অচলাবস্থা! 

আমরা দেখেছি, শব্দ স্ুক্টির জন্যে চাই জ্রুত স্পন্দনশীল উৎস ( বস্তু ) ও 
স্থিতিস্কাপক মাধ্যম (বাতাস, জল প্রভূতি )। এখন উৎসটি যত জ্রুত স্পন্দিত 
হুবে--বাতাসের মধ্যে ততই দ্রুত পর পর ঘন ও পাতল! চাপের তরঙ্গ সৃষ্ট 
হুবে। এই শলব্দ-তরগ্দের গতিবেগের ফলে যে শক্তি ব্স্ছিত হম্ব, সেই শক্তি 
ক্রমশঞতাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে । ফলে শব্দের সমান্তিতে 
তাপের আবির্ভাব ঘট? বিচিত্র নয়। অবশ্ত বাতাসে আগুন জলে ওঠবার 
মত তাপের স্থষ্টি ঘে ঘটবেই, এমন কথা বলা যায় না; কিন্ত একথা স্বীকার 
করতেই হবে ঘে, সঠিকভাবে রাগ-রাগিণীর আলাপজনিত স্বর সংঘাতে 


চৈত্র, ১৩৬৯ ] শব্দের কথা ১৬৩ 


গায়কের নিজদেহ উত্তপ্ত হবেই এবং দর্শকবুন্দেইও বেশ উত্তাপ অসুতভূত 
হওয়া খুবই সম্ভধ। 
আরও একটি মঙ্জার কথা এই যে. উপঘুক্ত ক্ষেত্রে সম্যবিশেষে বিভিন্ন 
শব্দের সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ স্তব্ধতা সংঘটিত হতে পারে। ‘আবোল তাবোল" 
বইটিতে »হুকুষার রাঘব বলেছেন__ 
“আলোয় ঢাকা অন্ধকার 
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।” 
কথাগুলি সত্যই আজগুবি নয়। ছুটি অনোকরশ্মিকে বিশেষ অবস্থা 
একআীভূত করে জোরালে। আলোর বদলে একেবারে অন্ধকার শ্য্টি করা 
সম্ভব । অনুরূপভাবে, ছুটি শব্দের ঢেউকে বিশেব অবস্থায় এক করে 
শ্তন্ধতার স্বষ্টি করা যাস্ব_এটি বৈজ্ঞানিক সত্য । তাছাড়া! এমন শব্ব আছে 
যাতে মোটেই আওঘাজ হু লা; অর্থাৎ যে শব্বের কোনও শব্দ নেই ! কথাটা 
হঠাৎ, শুনতে অদভুত নদ কি? কিন্তু তোমরা এতক্ষণে দেখেছ-_বিজ্ঞানের 
সাহাবো আমরা অনেক কিছু রহুস্তময়, তথাকথিত খপনুডব, অদ্ভূত ব্যাপারের 
সহজ ব্যাখ্যা করতে পারি! ধ্বনির এবস্বিধ আরও অনেক বৈচিত্রা আছে 
যা খুবই বিস্মন্কর ; কিন্ত শিক্ষাঞ্খদ ! 


‘শব্মের কথা” প্রবন্ধটী জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৬ষ্ঠ বর্ষ, হাদ্রশ সংখ্যা-_ডিলেখর 
৯০৫৩ হইতে উদ্ধত হইছাছে । 


সাময়িকী 


পাকিস্ছান ও পুর্ব্ববজের সাধারণ নির্বাচন £ পাকিস্থান মুসলীম 
লীগের স্থ্টি। ইহ। গড়িয়া উঠিয়াছিল হিন্দু-সুসলিম এই দ্বি্জাতিতত্বের উপর । 
মুসলিম লীগ স্বষ্ট এই পাকিস্কানকে পাক!-পোক্ত করিবার উদ্দেস্তে প্রয়োজন 
হইয়া পড়িদ্বাছিল পাশপোর্ট ও ভিলা, প্রয়োজন হুইয়া পড়িল ভারত-ইউনিছুন 
হটতে মুদ্রাহার বিধয়ে ব্যতিক্রম, আরও প্রত্বোল্রন হুইয়া পড়িয়াছিল 
বাঙ্গল! ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাবার মর্যাদা হইতে বঞ্চিত করার। যদি ছিন্দু- 
মুসলমানকে যাতায়াতের মধা দিঘা পৃথক্‌ করিম না ফেলা যায়, অর্থাৎ 
সুগোলকে হদি স্বীকার কর! না যায়, তবে পাকি স্বান-গঠন সম্পূর্ণ হয় না। 
যদি একই ভাষার পুর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু-সুললমান কথা নন, তবে 
যোগন্থ্জ থাকিয়া যায়, অর্থের বিনিমদ্ব যি সহজ সফল হয় তবে তাহাতেও 
হিন্দু-মুসঙমানের যোগস্থত্র থাকিল্বা যায়_-মূসলিম লীগের এই ব্যবস্থা মূলে 
তাছাদিগের দিক হইতে খুক্তিঘুক সন্দেহ নাই। বস্তত: হিন্দু-মুললমানকে 
ঘদি দুই জাতিতে পরিবর্তন করিবার কাহারও প্রহথোজন হয়, তবে উল্লিখিত 
বাবস্থাগুলির বিরুদ্ধে বলিবার কিছু থাকে না। যদিও এই ব্যবস্থাগুলি 
বাঙলার ইতিহাস ও ভূগোল আদৌ অনুমোদন করে না| ইহ! আমরা 
বহুবার বলিম্বাছি। ইতিহাস ও ভূগোলের বিরুদ্ধে চলিবার ক্ষমতা যে 
পাকিস্থানের নাই, তাহা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইক্জা উঠিতভেছে । আজ পুর্ব 
পাকিস্থানের মধ্যেই পাকিস্বানভ্রষ্ট। সুললিম লীগের বিরুদ্ধে একদল 
প্রতিক্রিয়াল্টল মুসলমান স্বষ্ট হইয়াছে । আজ পুর্ব বঙ্গে মুসলিম জনসাধারণ 
মুসলিম লীগওখালাদের বিরুদ্ধে । বর্তমান নির্ববাচনে মুসলিম লীগ প্রাধিগণ 
এমন ভাবে যুক্তফ্রণ্টের কাছে মার খাইরাছে যে, ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত 
দ্বিতীঘটী নাই । ২৩শে মার্চ রাত্রি পর্ধ্যন্ত ২৩৭টী মুসলমান আলনের মধ্যে 
যুক্ত ফণ্ট ২০৬টী ও মুসলিম লীগ মাত্র আটটী আসন দখল করিয়াছে । 
যুক্ত ফণ্টের নেতৃবর্গ__মৌলভী ফজলুল হক, জনাব স্রাবন্দি ও মৌলানা 
ভালানী নির্ববাচনের ক্ষেত্র প্রন্থতির জন্য ঘোঘণা করিল্াছিলেন যে, তাহাদের 
দল নির্বাচিত হইলে প?শপোর্ট-ভিলা তুলিছা দিবেন, বালা ভাষাকে 
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পূর্বববজের অন্ততম রাষ্ট্রভাধা করিবেন, পুর্বব-পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে বাণিজ্যিক 
স্থযোগ-হ্থবিধা প্রতিষ্ঠী করিবেন ॥ অর্থাৎ পাকিস্থানকে কায়েম করিবার 
পথে মুসলিম লীগের বাবতীম্ম ব্যবস্থা তুলিন্পা দিষেন) কিন্ত 'পাকিস্থান"- 
রক্ষা সম্বন্ধে তাহারা দুই দলই একমত ৷ 

দ্বিজাতিতত্বই ছিল মুসলিম লীগের আখথট । এই জিদকে কপাদ্িত 
করিবার জন্ত তাহার পক্ষে আনিবাধ ছিল ‘direct-acti0n’। যুক্তিযুক্ত যাহা, 
তাহ! পাইবার জন্য পারস্পরিক আলোচনা ও অহিংস পন্থা বথেষ। 
মান্ধবের অন্যায় জিদ পুরণের জন্তই প্রয়োজন হুয় হিংসার । হিংসার পথে 
পাওয়া গিয়াছিল. যে পাকিস্বান, তাহাকে রক্ষ/ করিবার জন্ঠও মুসলিম লীগ 
প্রবর্তন করিয়াছিল এমন লব ভিংসাত্মুক পস্থা, যাহার ফলে জনসাধারণ 
এমনই উতাক্ত হুইয়া উঠিয়াছিল যে, হিজাভিতত্বের সঙ্গে সামন্তহ্য রক্ষা 
করিয়। চলিতে হইলে পাশপোর্ট ও ভিসা করিতে হয়. বাঙ্গালা ভাষাকে 
বাদ দিতে হয়, ছুই রাজ্যের অর্থের 'মাল' ভিন্ন করিতেই হয়, পারতপক্ষে 
ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে বানিজ্যের যোগ না রাখাই কর্তব্য হ। কিন্ত 
তাহা সম্ভব হইল লা। পূর্বববচ্দে যাতায়াত সীমাবন্ধ হওয়ার, ব্যণিজ্োোর 
ক্ষেত্রে যোগ ছি হওয়ায় পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান চরম দুর্দ্দশায় উপনীত 
হইন্সাছে। জিদের পথ ধরিয়। চলিলে এই ছুর্দিশাই হয়। দ্বিজাতিতত্ব 
লইঘ জিদ, পাশপোর্ট লইঘা জিদ, উদ্দু লইয়া! জিদ, ভারত-ইউনিসন 
হইতে কয়লা প্রভৃতি লা নেওয়ার জিদ প্রভৃতি জ্ি্ষ্ট পাকিস্থানকে 
ডুবাতে বলিয়াছে। রক্ষা পাওয়ার শেষ পন্থা হিসাবে মুসলিম লীগ আজ 
আমেরিকার শরণাপন্ন । আমেরিকাকে লইয়া এই খেলা ছাড়। পাকিস্বানের 
লামনে আর কোনও পথ নাই । এমন ভাঙ্গাই পাকিস্থান নিজেকে ভাজিহাছে, 
আমেরিকাকে দিয়া তাহ! জোড়া লাগাইবার আশা অচিরাৎ নিরাশায় 
পরিণত হুইবে । আমেরিকার কাছে পাকিস্থান আত্মবিক্রদ্দ করিল। যুক্ত 
ফ্রন্ট আজ ত্বিত্তাতিতত্ব ছাড়া আর সব জিদ ছাড়িতে প্রস্তুত । কিন্ত 
পাশপোর্ঠ প্রভৃতি জিদের মূল কারণ যে খ্বিজাতিতত্বের জিদ, তাহা যে 
পর্ধ্যন্ত না মুসলমান সাধারণ ছাড়িতেছে, লে পর্ধাস্ত পাকিস্থান রক্ষা পাওয়া ও 
দুক্ষর হইবে । হিন্দু-সুসলমানের মধ্যে শাসক-শালিতের ভেদ বুদ্ধি বদি 
পাকিস্থানের মুসলমান ত্যাগ করে এবং গৃণতস্রে সত্যই বিশ্বাসী হয়, তবেই শুধু 
পাকিস্থান টিকিবে। পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল হিন্দু হইতে পারিবে 


১৬৬ উজ্জল ভারত [ পম বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


না, পাকিস্থান শরিয়াতী শাসনে চলিবে--এইরূপ মধাযুগীঘ্ঘ বাবস্থা আজ 
অচল । আজ ‘মানবের মহিমা” প্রতি্টিত” হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও 
নয়, খ্রীষ্টানেরও নয়। আজ মানুষের বিধি বিধান চলিবে--সাম্প্রদাঙ্ছিক 
শান্ত আজ ঝড়ের মাঝে উড়িঘা যাইবে । অথচ সুললিম লীগ তাহাই 
করিতে চাহিয়াছিল। “মাঙ্থষের+ চেছ্ে বড় ধশ্ নয়, সমাজ নয়, রাষ্ট্র লয়। 
অবিভক্ত বাঙ্লাদও বিভক্ত বাঞ্লায় অনেক নর-হতা! মুসলিম লীগ 
করিয়াছে । আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে । "ম্বকশ্্ফলভুক্‌ পুমান্‌' ৷ 
অন্ত সব জিদ ছাড়িছা দিয়। দি ইহার পর যুক্ত ফ্রন্ট শালনযস্ত্র হাতে পাইয়া 
স্বিজাতিতত্বকে ত্বাকড়াইঘা ধরিগ্া শাসন চালাইতে প্রয়ানী হয়, তবে 
সেও লঁড্র মহাকালের বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে । হিন্দু-মুসলমান 
এক মাহ জাতি। মাহুব জাতি ছাড়া অন্ত কোনও জাতি বর্তমান যুগ 
সহ করিবে না। মাহুযের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হইলে, সে রাষ্ট্রের গোড়ায় হিন্দু 
প্রাধান্তই থাকুক বা মুসলমান প্রাধান্তই থাকুক, মাঙ্ুধ হিসাবে সকলেই 

" সমান মধ্যাদা, অধিকার পাইবে । ভারত ইউনিয়নে এই সম-অধিকারই 
স্বীকভ হইঘ্বাছে। সম-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে পাকিস্থান টিকিত। 
মুসলমান সংখা! গরিষ্ঠ বলিয়া অনেক স্থবোগ স্থবিধা স্বাভাবিক ভাবেই 
পাইত। কিন্তু অতি-লোভের সঙ্কটে আজ পাকিস্থান পড়িয়াছে। ভগবান 
যদি অতি লোভের সঙ্কট হইতে পাকিম্বানী নেতাদের বীচান, তবেই 
পাকিস্থান রক্ষা পাইবে । সব জিদ ছাড়িঘা, সব জিদ হইতে পিছলে সরিয়॥ 
দ্বিজাতিতত্বের জিদের মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে চাহিলে যুক্ত ফ্রণ্টের রক্ষা 
নাই। মানুষকে মানবের মর্যাদায় দেখিলে পাকিস্থান রক্ষা পাইবে__ 
ইহাই গত সাধারণ নির্বাচনের শিক্ষা । 
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সব্র্ব ধশ্দকে যিনি লিজ ধর্শ্ম বলি! আস্বাদন করিছাছেল, নিজেকে খিনি 
সৰ্ব্ব সম্প্রদায়ী বলিদ্পা ঘোষণা! করিম! লিখিয়া! গিয়াছেন, আমি শাক্ত শৈব বৈষাব 
গাপপতা, আমি মুসলমান খ্রীষ্টান I am a 59525910156918, হিনি আপাতঃ 
পরস্পরবিপরীত জড়বাদ ও অজড়বাদকে সমন্বয় কনিঘা একটী সামগ্রিক 
জীবনবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয্া গিঘ্বাছেন, ঘখন যে দেবদেবী বিষন্নক গান হইত, 
সমাধি অবস্থায় ধাহার সেই সেই দেবদেবীর সুস্তি অনুযায়ী দেহের ক্ুপান্তর 
হইত, সেই নিত)গোপালের ( ইহার সন্গ্যাসাশ্রমের নাম যোগাচাধ্য উশ্রীমদ্‌ 
অবধৃত জ্ঞানানন্দ দেব ) শুভ শতবাধিকী জন্মোৎসব আগামী চৈআমাসের 
বাসস্তী অষ্টমী তিথিতে আরস্ভ হইবে । পারস্পরিক ন্বকে মিটাইয়া1 যিনি 
একটী মহামিলনত্কমি রচনা করিয়া! পিয়াছেন, তীহার শুভ আভির্তাবকে সফল 
করি৷! তুলিতে লর্ব মতাবলম্বী জনসাধারণ অকৃ সহযোগ্সিত করিবেন, ইহ! 
আমরা বিশ্বাস করি । হিৎসাজর্জরিত পৃথিবীর আজ একটি কষ্টিগত সাধারণ 
মিলনক্ষেঅ দরকার, যাহা রাজনীতির বিভেদকে অতিক্রম করিয়। মাস্থযকে 
এক করিতে পারে। এই এক করিবার কথাই শরীনিতাগোপাল দিয় 
গি্ধাছেনল । আমরা জনসাধারণকে যিনি যাহ! পারেন দান করিয়! এই পবিত্র 
অনুষ্ঠানকে সফল করিম তুলিতে অসুরোধ করি) 

শ্রনিতাগোপাল শতবাধিকী কমিটী যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, 
সে সকলের মধ্যে তাহার জড়াজড় সমন্বদ্নের জীবন ও দর্শন সভা সমিতি 
আলোচনা ও লেখার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করা, তিনি খে 
সকল স্থানে গিয়াছিলেন সে সকল স্থানের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ ও সে সকল স্থানে 
স্বতি ফলক কাখিবার ব্যবস্থা করা, তাহার রচিত এযাবৎ, অমুদ্রিত ও 
অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণ ও প্রকাশের বন্দোবস্ত করা, সর্বসাধারণের 
বাবহারের জন্য একটী লাইব্রেরী ও ব্রিডিং রুম স্থাপন করা, একটি দাতব্য 
চিকিৎসালয় স্থাপন করা এবং ভক্তমণ্ডলী ও বহিরাগত অতিথিদের বাসস্থানের 
জন্ত একটি ভক্তাবাস নির্শ্বাণ করা প্রভৃতি পরিকল্পনা রহিয়াছে। এই সকল 
পরিকল্পনাকে সম্ভব করিঘ্া৷ তুলিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । জনসাধারণ 
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যথোপধূক্ত দান করিঘা এই পরিকল্পনাকে সাক করিছা তুলুন এবং 
শ্রনিতাগোপালের মহামিলনভত্ব সর্বত্র ছড়াইয়। দিতে সহঘোগিতা করুন, 
আমরা ইচাই আবেদন জানাইতেছি । অনুগ্রহ কপি! টাকাকড়ি সম্পাদক, 
শ্রশুনিত্াযাগোপালল্রশ্মশতবাধিকী কমিটী, মহানির্ববাণ মঠ, ১১৩ রাসবিহারী 
এভিনিউ, কলিকাত। ২৯ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। ইতি ১ল! পৌষ, ১৩৬৯ 


ডাঃ: কালিদাস নাগ এম. পি, এস এন ব্যালাজশী 
সনীতিকুমার চাটাজশ ভাইস চ্যান্সেলার, কলিঃ বিশ্বঃ 
অতুলচচ্ু গুপ্ত, উকীল, হাইকোর্ট জি শি রাদ্র চৌধুরী এম. এ+, যি.এল., 
লতোশ্রনাথ মোদক পি এইচ ভি (লণ্ডন), 
( অবসরপ্রাপ্ত ) জাই. সি. এস, প্রাচীন ভারতী কপি বিভাগ, 
বিয়লাল চট্টোপধ্যায় কলিঃ বিশ্ব: 
এম. এল. এ, নেহীনা) ক্ষীলকুমার মৈত্র 
ভি ভট্টাচার্য এম. এ, পি এইচ ভি 
উপেন্জনাধ দত্ত অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ ,, 
ত্রিপখনাথ স্বতিতীর্খ অধ্যক্ষ, লি, সি, গুপ্ত 
নবন্ধীপ গতণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ এম, এ, পি, এইচ ভি (লণ্ডন) 
সদানন্দ ভাতড়ী ইতিহাস বিভাগ কলিঃ বিশ্ব: 
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা প্রকাশচন্দর ব্যানাজ্জী 
যোগে জ্বনাথ তর্কসাব্ধ্যবেদাস্ততীর্থ সহকারী রেজিষ্টার , », 
অধ্যাপক, কলিকাতা! সংস্কৃত কলেজ প্রিদ্বরঞ্জন সেন 
( গবেবণা। বিভাগ ) 
স্কামনুন্্রানম্দ অবধৃত 
হুবিস্মরপানন্দ অবধৃত 


নিত্যপদানন্দ অবধৃত 
পুরুযোগ্তমানন্দ অবধূত 





$ নমে! ভগবতে নিতাগোপালাঘ 


শ্রীনিভ্যগোপাল শতবাধিক জন্ম মহোৎসবের কর্ম্মসূচী 


২৬শে চৈত্র ৯ই এপ্রিল শুক্রবার অধিবাস রাত্রে জয়নগর মজিলপুরের দল 


২৭শে চৈত্র ১*ই এপ্রিল শনিবার 


২৮শে চৈত্র ১১ই এপ্রিল রবিবার 


২নশে চৈত্র ১২ই এপ্ৰিল সোমবার 


৩০শে চৈত্র ১৩ই এপ্রিল মঙ্গলবার 


কর্তৃক দাশরধি রায়ের পাচালী 

মঙ্গল আরতি, উষা কীর্তন, আচমন, 
বেদীম্ান, বাল)ভোগ, পুজা, বেদপাঠ, 
চত্তী-পাঠ, গীতা-পাঠ, হোম, মধ্যাত্ ভোগ, 
প্রসাদ বিতরণ, কীর্তন 

«ট-_৭টা £ সাধারণ সভা প্রধান অতিথি £ 
মহামান্য পশ্চিমবজের রাজ্যপাল ডক্টর 
হরেন্দকুমার মুখোপাধ্যান্, সভাপতি £ 
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ্রপান্রালাল বস্থ 
৭৪*__ আরতি ভ্টাদ্ছ_ছাক্ছা-চিতে 
শ্প্রিগৌরলীলা : শীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য 
বাল/)ভোগ, কীৰ্ত্তন, পুজা জন্মেজঘ উৎসব 
9॥* টাঘ__'হাওড়া সমাজ” কর্তৃক 
শ্রগৌরাঙ্গের নীলাচল লীল! অভিনয় 
কীর্তন পুজা পাঠ ৷ ৬ট1--৭টায় সাধারণ 
সভা 2 ইজনধণ্ম : অপুরণচাদ শামন্থথা 
রাত্রে কীর্তন 

কীর্তন পুঙ্গা পাঠ ৪॥*টায্ন সভা £ ভাগবত 
ও কোরাণ £ গ্রপুর্ণেন্ুমাহন ঘোষ ঠাকুর 
রাত্রি ৭৪” টায় মহাভারত পাঠ £ 
গুঅিপুরারি চক্রবর্তী 


১৭০ উজ্দ্রল স্তারত এম বধ, ওয় সংখ্যা 

১লা বৈশাখ (১৩৬১) ১৪ই এপ্রিল বুধবার কীর্তন পুজা পাঠ ৪॥ টাঘ_-সভা 
গুরুগ্রন্থ কীর্তন ; নিও”ণ বালিক সত্সঙ্গ 
মণ্ডল কর্তৃক রাত্ম ৭॥ টায় মহাভারত 
পাঠ £ জরত্রিপুরারি চক্রবর্তী 


হরা বৈশাখ ১৫ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার কীর্তন পুজা পাঠ ৪॥ টায় সভা ও 
বক্তৃতা রাত্রে কীর্তন 


৩*শে ফাস্মন ১৩৬* সাল 
মহানির্ব্বাণ মঠ, 
১১৩ রাসবিহারী এভিনিউ শ্রনিত্যগোপালজন্মশতবাধিকী কমিটি 


কলিকাতা ২৯ 
প্রয়োজনবোধে উপরোক্ত কর্ণ্মস্ূচী পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাইতে 
পারিবে এবং উহা সামহ্বিক পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে । 





পজন্পদিশ প্লেল_*১ গড়িছাহাট রোড. কলিকাতা হইতে ক্রীমৎ খ্বাসী পুরোষোত্তমানন্দ 
কঅবদূত ( বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ } কর্তৃক সুক্জিত ও প্রকাশিত । 


এম বর্ষ শর্থ সংখ্যা 





আবার একটা বৎসর ঘুরে এল। এত দুঃখ, এত মানি তবু আবার 
নৃতন করে আরম্ভ করবার, নৃতন করে আগত ও জীবনকে দেখবার এ প্রবৃত্তি 
মানবের মধ্যে আসল কোথা থেকে ? এই নৃতন বছরের নূতন দিনে কোন্‌ 
জায়গায় দাড়িয়ে মাছ্য বলে, 
চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন, 
হেরিব না দিক্‌, 
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার-__ 
উদ্দাম পথিক ৷ 
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা 
উপকণ্ঠ ভরি-_ 
খিল্প শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা 
উৎসর্জন করি ॥ 
জীবন ও জগৎ এমন করে ঘে নূতন থেকে আসছে তার কারণ বিশ্বটা প্রাণময়। 
সেই জন্যেই কিছুতেই সে পুরণে। হয় না। বছরে বছরে খতুতে খতুতে 
নৃতন চোখে তার নৃতন রূপ এই জন্ভেই চোখে পড়ে । এই প্রাণ যার মধ্যে 
সহজ ও স্বাভাবিক, রোজ সকালে শিশুর চোখের নৃতন বিশ্মদ্র নিয়ে প্রাত:- 
স্ুর্ধকে লে প্রণাম করতে পারে। নৃত্তন বছরের পদ্থলা বৈশাখে এই প্রাপমন্ন 
বিশ্বকে আমরা ধ্যান করি__০লই প্রাণ আমাদেরকে সন্তীবিত করুক ৷ 
এই ইবশাখেই এই গতি-ধর্মাত্মক প্রাণের বার্তাই নিয়ে এসেছিলেন 
প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে ভগবান বৃদ্ধ, আর বিশ্বকবি রবীজ্ঞনাথও 


১৭২ টি উচ্ছল ভারত [এম বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


এই প্রাণের কখাই বলে পেছেন। তাই বৈশাখী পুণিম। আর পঁচিশে 
বৈশাখ আমাদের বড় আদরের 1 প্রজ্ঞা সনাতন ভারতকে এই ইতিহাসের 
যুগে প্রাণের মহিমা ভগবান বৃক্ধই প্রথম শুনিয়েছিলেন আর আজতেকার 
সভাতার মধ্য সাহিত্যের বিজদ্র শঙ্ছে সেই প্রাণকেই উদ্‌ঘোঘিত করে গেলেন 
রবীজ্ঞনাথ । ভগবান বুদ্ধক আমর! আজ আমাদের প্রপতি জানাই-__তার 
ধৰ্ম শরণৎ গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি বাদী আমাদের জীবনে সত্য 
(চোক । আর প্রণাম জানাই যিশ্বকবিকে ঘিনি গাইলেন, 
তালোবালিয়াছি এই ধরণীর আলো 
ভ্রীবনেরে তাই বাসি ভালে । 


বৌদ্ধদর্শনের তাৎপর্ধ্য* 


এঘে আবেষ্টনে বৌঞ্ধদর্শন ছুটিঘ্বা উঠিয়াছে, সেই আবেষ্টন যোগাইম্বাছে 
বৌন্ধদর্শনের এক অংশ, এবং বৌদ্ধগণ যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতেছে 
পুর্ণ সত্যের অপর অংশ । এই ছুই অংশের সমন্বই পরিপূর্ণ বৌদ্ধ দর্শন । 
বৌদ্ধদর্শন দীক্ষিত হইয়াছে ‘স্থিরতা’র অত্যাচারের হাত হইতে বিশ্বকে 
রক্ষা করিয়া চঞ্চলতার গৌরবে তাহাকে অক্ষুণ্ন রাখিতে, “অথণ্ডে'র নির্ধ্যাতন 
হইতে খণ্ডকে উদ্ধার করিতে, 'একে'র হাত হইতে বহুকে ঝাচাইতে, 'চেতলে"র 
শোষণ হইতে জড়কে মুক্তি দিতে, “ভোক্তার বলাৎকার হইতে ভোগ্যের 
মধ্যাদা রক্ষা করিতে, স্থির চেতন “ঈশ্বর'-শাসকের শাদন ও শোহণ হইতে 
শাসিত-শোবিত জীবকে মুক্তিদান করিতে, ‘সনাতন' বেদের সনাতনত্তরের 
নিষ্ঠুর পীড়ন হইতে সনাতনেরই একটী বিচিত্র আস্বাদন ক্কপে বর্তমানের 
মধ্যাদা! দান করিঘা নৃতন বেদ স্ুষ্টি করিতে, ব্যক্তিগত বিচ্ছিঙ্গত। মুছিয়া 
ফেলিয়া এই মাটীর বুকে সঙ্ঘ সাধনা প্রতিষ্টিত করিয়া ব্যক্তিকে মুক্তি দান 
করিতে, উৎপাদ-নিরোধের কাধ্যকারণ শৃৰ্খলার শক্ত বাবধান ভাঙ্গিয়! দিদা 
উৎপাদকে উৎপাঙ্গের মূল্যে এবং নিরোধকে নিরোধের মূল্যে ব্দাস্বাদন 
করিতে, ‘সনাতনে’র চাপ হইতে মুক্ত করিঘ্া নিতুই নব ক্ষণকে স্ব 





= গুছৎ পুক্বোত্তদাদন্দ অবধূত প্ৰদীত অন্ত্রের অবধূত ভাগ্য হইতে উদ্ধত । 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] যৌন্ধদর্শনের ভাৎলধ্য ১৭৩ 


মধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে, “‘পুর্বে’র লর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত হুইতে শুন্ভকে রক্ষা 
করিতে, 'জ্রগা'ব আলা হুইতে জুড়াইবার জন্ত চিরনির্ববাণের মহিমা কায়েম 
করিতে। যে স্থির চেতনের বিরুদ্ধেই ছিল তাহাদের অভিহান, তাহা 
তাহাদের সিন্ধান্তে না খাকাট! একান্ত দোষের নদ্দ। কিন্ত তাহারা তখনই 
খঅলমদর্শ হইলেন, যখন উচ্বাদিগতে একান্তভাবে অস্বীকার করিলেন এবং 
ভাবিলেন উহাঙ্গিগকে বাদ দিন্বাই সিন্ধান্ত স্থাপন করা সম্ভব হইবে । উহ্বা- 
ছ্দিগকে খোলা প্রাণে নিজেরই অপরা্্ধন্ধপে অঞ্ধীভূত না করিলে নিজেরাই 
পরিণামে উজাড় হইবেন, একখা তখন তাহাদের বুবিবার এ্ষোগ ছিল লা, 
থাকিতেও পারে না। কেননা, ঘখন কোনও নূতন কথা ধরার বুকে আসে, 
তাহাকে “একান্ত” করিয়া প্রচার ন! করিলে মাছয উহাকে ধরিতেই পারে লা) 
সমস্বঘ্বের কথা উঠে পরবর্তী কালে । তাহারা অতি মাত্রাত্র চঞ্চলের দিকে, 
বন্ধন দিকে, জড়ের দিকে, নবীলের দিকে, ক্ষণের দিকে, শুস্কের দিকে, 
নির্ববাপের দিকে ঝুঁকিছ্বা পড়িলেন, সেদিকে মাস্থহকে আকর্ষণ করিলেন, এবং 
ইছাদিগকেই ‘একান্ত’ করি তুলিলেন । 
ক . . 

ভগবান বুদ্ধ ‘Golden ঢৌean'-এর তত্বই জীবনে আস্বাদন ও প্রচার 
করিদ্রাছেন ; কিন্ত তাচা পড়িয়া উঠে নাই । ‘If we accept the 
momentariness view, we bave to admit causation and 
continuity with their correlates of permanence and identity 
or resolve the world inta a devil's dance of wild forms and 
Hive up all attempts at comprehending it.'—Indian Philo- 
sophy—Part I, p, 377, Radhakrishnan.—ক্ষণিকবাদের জ্ঞগৎ 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহারই অপরাঞ্ধ এ কাধ্যকারণ সম্বন্ধ, সাততা- 
খারা, স্থিরতা ও তাদান্ম্যকেও তাহার সাথে সমস্থিত করিছ! এক অখণ্ড 
পুজযোতম দর্শন আস্বাদন করিতে হইবে । = * * = 

Matter is less material, mind is less mental—ইহ! বর্তমাল 
যুগদর্শনে বিশেষভাবে প্রপিধানঘোগ্য । এক প্রান্তে রহিদ্বাছে ভূতভৌতিক 
বিরাট বিশ্ব (525০5০০০৪৪০ ), অপর প্রাস্তে চিত্তচৈত্রিক স্বরাট্‌ চেতন জগৎ । 
এই দুইকে সমস্থিত করিয়। ধোগস্ত্র ্কপে সন্ভিতে রহিয়াছে জীবন্ত atomic 
চ050069৩চ5 এ পুকুযোত্তম-লীলাতরক্গ । এই পুক্রঘোস্ধম জীবনেরই একটি 
ক্ষণ" বৌদ্ধদর্শন । ইহ। ক্ষশিকবাদ, উৎসববাদ। পুরুষোত্তম জীবনের পরম 


১৭৪ উজ্জলভারত [ পম বর্ধ, ৪র্থ সংখা? 


প্রয়োজন হইতেছে শ্বরাট, চৈতম্থ ও বিরাট জগৎকে সমষ্টি দর্শন দ্বার) 
পুক্ষবোভ্ধম বিশ্বে গড়িঘা তোলা । 
“অঞ্চলের অমৃত বরিষে চঞ্চলভার নাচে 
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলই ঘে নেই নেই করে আছে, 
ভিৎ ফেদে যারা তুল্ছে দেত্বাল 
তারা বিধাতার মানে না খেয়াল 
তার! বুঝিল না,__অনস্তকাল অচির কালেরই মেলা। 
. . = 
বনের প্রবাহ তব তীরে তীরে 
সবুজ পাতার বস্তার নীরে__ 
কতু ঝড়ে কু শান্ত সমীরে তোমারি ছন্দ ঘাচে। 
তোমারি ছন্দে পাপীর ওড়া সে 
তোমারি ছন্দে ফুল ফোটে ঘাসে 
অনিত্য তারা তব ইতিহাসে 
নিত্য নাচন নাচে ॥ 
ক . 
যুগ যুগ ধরি জেনো মহাকাল 
চলার নেশায় হয়েছে মাতাল 
ডুবিছে ভালিছে আকাশ পাতাল 
আলোক আধার বছি। 
দাড়াবে না কিছু তব আহ্বানে 
ফিনিস্আা কিছু না চাবে তোমা পালে 
ভেসে যদি যাও ঘাবে এক সাথে 
সকলের সাথে বহি । --পলাতকা, রবীন্দ্রনাথ 
অচঞ্চল যখন সর্বদূতের “চঞ্চলতা'র মাঝে নিজকে ও চঞ্চল সর্ববভূতকে 
নিজের মাঝে হোম করেন, নিজকে মৃছিদা ফেলেন, তখনই অচঞ্চলতার 
“অমৃত বরিধে তঞ্চলতার নাচ’ স্বরু হয়, তখন বিশ্বলীলা কেবলই 'নেই নেই 
করেই’ থাকে, তখনই সব অনিত্য ‘নিত্য নাচন নাচে,’ তখনই অনস্ভকাল 
ধরিয়া এই '"অচির কালেরই মেলা” চলে । 
ক্ষণিকের মধ্যে নিরপেক্ষ ‘প্রবৃত্তির কোনও স্থান আচার্য্য শঙ্কর দেখিতে 


ইবশাখ, ১৩৬১] বৌক্ষদশ্শনের তাৎপর্য ১৭৫ 


পান নাই । কেননা, একবার প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে তাহার আব উপরম 
শম্তব হয় না। উপরম সম্ভব না হইলে তো ক্ষণিকবাদই আর ল্াড়া্থ না। 
অথচ একটী ব্যাপার স্ষ্টি করিতে হউলে ‘সমদায়’ চাই-ই। তবেই দেখিতেছি 
যে, ক্ষণকে প্রকৃত হইতে ভইলে চাই ‘সমুদায়’ ; আনার সমূদায়কে দাড়াইতে 
হইলে চাই ‘ক্ষণ’ । ক্ষণ ও সমুদায়ের মধো এই অicious circle 
আলিয়া পড়ে । ক্ষণ ছাড়া সমুদায় হর না, সমুদায় ছাড়াও ক্ষণ হয় 
না। ইহাই রবীন্দ্রনাথের ‘ভেসে যদি যাও যাবে এক সাথে সকলের 
সাথে রছি'। 

বর্তমানে চলিতেছে বৃন্ধযুগ ; প্রাণসাহিতাক রবীন্দ্রনাথ ও শরত্চ্জ এই 
ক্ষপিকবাদের ভিতর দিছা! সমাজকে মূক্তিক্ষেত্রক্বপে, প্ুরুযোতমক্ষেতরক্ষপে গড়িছা 
তুলিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রতিভার পরাকাষ্ঠ! প্রদর্শন করিছাছেন। পুরু- 
যোত্তমন্ীবন-প্রচান্নে ভাগবত ক্ষণিকবাদেরই মূর্ত দৃষ্টান্ত । ইহাকে ভারতী 
দার্শনিকগণ এককূপ বৰ্্ধনই করিঘাছেন, এবং বৌদ্ধযুগের পরবর্তী শান্ত্জ্ঞানে 
ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশও করিয়াছেন। ক্ষণিকবাদের যুগে 
আমর! কোন কিছুর প্রাচীনত্ব নবীনত্ব লইয়া খুব বুদ্ধির কসরত করিব না। 
কেননা প্রাচীনের আবেষ্টনে তে সত্য প্রাচীন, সেই সত্যই নবীনের আবেষ্টনে 
নবীন । ‘সত্য’ এই ভাবে প্রাচীনকে প্রাচীনের মত সত্য করিয্না নিজেও - 
প্রাচীন সত্য হুই, নবীনকে নবীনের মত সত্য করিয়! এবং নিজেও নবীন 
সত্য হুইয়া ক্ষণিকবাদের মহিমাই ঘোহণা করিতেছে। এই ভাবেই অনস্ত 
ক্কপ ধরিদ্রা অনন্ত এক নবীন সত্য ক্ষণে ক্ষণে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে । সত্যকে 
প্রাভীন-নবীনে টানাটানি করিয়া লঙ্বা করিয়াও আমর! এক, সনাতন লত্যকে 
আস্বাদন করিতে পারি নাই | “যুগ ঘূগ ধরি জেনে! মহাকাল চলার নেশায় 
হয়েছে মাতাল ॥ “চলার নেশা মাতাল হছে" চলাই ক্ষণিকবাদের গৃড় অর্থ । 
এইখানেই জীবনের রস-আখ্যাদন। প্রতিক্ষণের স্বহ্ংমূল্য ও স্বযম্পূর্ণত্ব স্বীকার 
করাই ক্ষণিকবাদের প্রাপ। 

*শেবপ্রশ্থে সমাজকে বেদান্ত ও বৌন্ধদর্শনের সমন্ঘ-খ্খাদর্শে বাত্ডবন্ধপে 
গড়িয়া তুলিবার গভীর প্রেরণা উপলব্ধি করিঘাই শরৎচজ্জ একটী কাল্পনিক চিত্র 
স্বাকিঘ়া রাখিঘা। গিহ্বাছেল । শেবপ্রস্থের আগা গোড়া বৃদ্ধের ক্ষদিকবাদে পুর্ণ। 
ইহা লনাতনীদের দৃষ্টিতে এক বিভ্রমের স্থক্টি করিয়াছে । সেখানে আমরা যে 
“্ৰচভ্ঞো মনের’ কথা শুনিয়ছি. যাহ! ক্ষপিকবাদতে অন্বীকারই করে, লেই বুড়ো 


১৭৬ উঞ্দ্লভারত [ এম বৰ্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


মনকে ভগবানে অর্পণ করিবার কথাই ভগবান গীতার বলিয়াছেন, 'মন্মনা ভব” 
-মিষগিত-মনোবুদ্ধিঃ,__“ঘয্যেব মন আধণৎ্শ্ব’ ইত্যাদি ! 

শরৎচন্দ্রের কমলের মুখে আমর! বুদ্ধের ক্ষণিকবাদের মোটামুটি সব কথাউ 
শুনিতে পাইব-__ 

“তখন আশুবাবু মুছুকঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কমল, বুড়ো যন তুমি কাকে 
বল? ... কমল বলিল, মলের বাদ্ধকা আমি তাকেই বলি, থে মন স্মমুখের 
দিকে চাইতে পারে না, বার অবলঙ্র জরাগ্রন্ত মন ভবিস্ততের সমন্ত আশা 
জলাঞুলি দিয়ে কেবল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায় । আর ঘেন তার 
কিছু করবার, কিছু পাবার দাবী নেই,--বর্মান তার কাছে লুণ্ধ, অনাবন্তক ; 
অনাগত অর্থহীন। অতীতই তার সর্ধশ্থ। তার আনন্দ, তার বেদনা 
সেই তার মূলধন । তাকেই ভাঙ্গিয়ে থেছে জীবনের বাকি দিন কয়টা টিকে 
থাকতে চান ।' ‘কোন দেশেই মান্থুষের পূর্ববগামীর1 শেষ প্রশ্নের জবাব 
দিয়ে গেছেন এমন হতেই পারে ৮11) তাহলে স্থষ্টি থেমে বেতে]। এর 
চলার কোন অর্থ থাকত না।' 'কোন্‌ আদিমকালে কুহেলিক। স্ষ্টি হয়েছিল 
আজও সে তেমনি বিস্তমান আছে ৷ শ্্ধ্াকে সে বার বার আবৃত করেছে এবং 
বার বার আবৃত করবে ৷ সুর্য খুব কি লা আনিনে, কিন্ত কুহেলিকাও মিথ্যে 
বলে প্রমাণিত হু নি। ও দুটোই নশ্বর, হয়তে। ও দুটোই নিত্য কালের । 
তেমনি হোক মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও তে! মিথ্যে নয় । ক্ষণকালের সতা 
নিয়েই সে বার বার ফিরে আসে । মালতী ফুলের আযু সুর্ধোমুখীর মত দীর্ঘ 
নম্ম বলে তাকে মিথ্যে বলে কে উড়িতে দেবে? “কোন আদর্শই বহুকাল 
স্বামী হছ্ধেছে বলেই তা লিত্যকাল স্থায়ী হয় না, এবং তার পরিবর্ততনেও জজ্ছা 
নেই, এই কথাটাই আমি বলতে চেঘ্েছিলাম | ‘... এ জীবনে স্থখ দুঃখের 
কোনটাই সত্যি নয় অজিতবাবু, সত্যি শুধু তার চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু 
তার চলে যাওয়ার ছম্টুকু। বুদ্ধি এবং হৃদ দিয়ে একে পাওয়াই তে 
সত্যিকার পাওযা! |” 

০... ০ বৌদ্ছদর্শনের যে জপ বর্তমান যুগে পুরুযোতমদর্শন কূপে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে, শরৎচল্রের তুলিকায় শ্বন্দর হুইয়া তাহাই জমিদ্া উঠয়াছে। 
ইচ্গাই বর্তমান যুগে দর্শনশাস্ত্রের চরম পরিণতির ইঞ্জিত। শরৎচজ্দ্রের কমল 
ব্রলধামের রাধাচরিত্রেরই আভাস মাত্র। সীতা চরিত্রের ‘মহিমা'ময় এ 
এআনিমাক অর্থ জদয়জম হওয়ার পরই ফ্ুটিযা উঠিবে কোথায় লীতাচরিআ নারী 


বৈশাখ, ১৩৬১ বৌন্ধদর্শনের তাৎপর্ধ্য ১৭৭ 


জীবনের পরিপূর্ণ মীমাংসা দিতে পারে নাউ, কেমন করিছ। সীতা পাতাল 
প্রবেশের ছলেই রাধ! মূত্তিতে আবিদ্ুত হইলেন ৷ নিষ্ঠার ভিতর জুটি উঠে 
continuity-র মনোবৃত্তি। একনিষ্টার মৃত্তি সীতাও একদিন বামচন্জ্রের বার 
বার পরীক্ষার ক্লান্ত হইঘা প্রতিবাদ ্বক্প পাতাল প্রবেশ করিগ্রাভিলেন। সীতা 
যেখানে পাতাল প্রবেশ করিলেন, রাধ! সেখান হইতেট ফুটিঘ্া। উঠিলেন। অপণ্ড 
জীবনে সীতার জীবন একটি ক্ষণ, রাধার জীবনও অপর একটি ক্ষণ । সীতার 
সংযম ঘন হইলেই হুর রাধার সংযম, যাহ! বাহ্ধতঃ নিগ্ম্তরের নারীদের উচ্চ দ্খলার 
মতই দৃষ্ট হস্ত । সীতাচরিঅই যে নারীন্রীবনের শেষ চরিত্র নব্ত, রাধাচরিত্রের 
প্রযোজনীয়তাও হে সমাজকে, বিশেবভাবে নারীজ্জীবনকে স্বীকার করিতে 
হইবে, শরৎচন্দ্র ‘শেষ প্রশ্ন' তাহারই পথ দেখাইয়া দিম্মাছে | ‘পেষপ্রশ্ন' বৌদ্ধ 
দর্শনঘন, ক্ষণিকবাদাব্মক পুরুযোত্তমদর্শনেরই একটি সাহিত্যিক সুস্পষ্ট চিত্রয়াত্র । 


Ld ক. Lo) জজ 
‘Uncompromising devotion to the moral law is the secret 
of the strength of Buddhism, and its neglect of the mystical 
side of man's nature the cause of failure.’—lIndian philosophy. 
P. 608. জীবনের বাহিরে থে বেদ ও ঈশ্বর ছিলেন, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা 


সম্বন্ধে উদালীন থাকিয়া বৃক্ষ চাহিয়াছিলেন মাছযকে ঘরে ফিরাইয়! 
আনিতে, ঘরের মধ্যে peace, holiness ও enlighténment খুজিতে ; 
তাহাতে তিনি সক্ষমও হষ্টদ্াছিলেন । কিন্তু ঘর বাহিরের হন্দের ভিতর 
একান্ত ঘরের লাধনায় ঘর উদ্জার চইল, জীবনের বাহিরেই আবার তীাছাকে 
নিৰ্ব্বাণ খুঁজতে হইল। = * = যে প্রাণ লইয়া! বৃদ্ধ আসিলেন, তাহার 
শক্ত 250হ21305-র কঠিন পেযণে লে প্রাণ অস্তহিত হুইল । কন্দাভাবের দিকটাই 
কর্শের 2253০ দিক । বুদ্ধ এই দ্বিকটীকে বাদ দিদা ব্যর্থই হুইয়াছেন। 
পুরুযোতম দর্শনে ৷০৮৭li£7 হইতেছে বিশ্বন্জপের ক্ষেত্রে ভাগবত জী বনেরই 
‘প্রকাশ’ মাত্র । ভিতর হুইতে শ্বচ্ছন্দে বাহিরের ক্ষেত্রে ছড়াইখা পড়া জীবনের 
পক্ষেই 050151185 সহজ, অবাধ ; তখন সংঘম আর নিগ্রহ নহে । হে-সংযযম 
নিগ্রহেরই নামান্তর মাত্র, ‘শেঘ প্রশ্ন’ তাহারই উপর কটাক্ষ করিয়াছে । নৃত্য 
বাস্তব জীবনন্বরূপ ‘সংযম’ সকলেই মানিতে বাধা । 
রি রড a = 

কিন্ত এই পুকবোত্তমভ্রীবনকে, পুরুযোত্রমভীবনের ঘটনাপুঞ্জকে বরণ ন! 

করিলে ধৌদ্ধদর্শনের ক্ষণিকবাদ পূর্ববক্ষণের নিরোধের ভিতর দিদা পরক্ষণের 


১৭৬৮ উজ্জ্বলভারত [ 1ম বৰ্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা 


উৎপত্তি মাত্ৰও প্রমাণ করিতে পারে না। বিচ্ছিন্ন ক্ষণপুত্ত কোন্‌ যোগে 
যুক্ত হইয়া বিশ্বসংহতিজপে গড়িয়া উঠিল বলিয়া অস্থভৃত হইবে? সেইজন্তই 
বলিতে হয় যে, ক্ষণিকবাদ ও সম্ভতধারা যখন একান্ত ভিম্র, তখন বিশ্বের 
উৎপত্তিমাত্রও অসম্ভব হয় । €বীন্ধদর্শন যখন পুরুবোত্তম দর্শনের একটী বিচিত্র 
ক্ষণ, তখনই তাহার বাস্তবের উপব্যাধ্যান সত] বাস্তব; অন্তথা সে নিজের 
মখ্যেই নিজে ফাকি, শৃশ্ত । উৎপাদ-ক্ষণ ও নিরোধ-ক্ষপের তরঙ্গে তরঙ্গে দোল 
খাইতে খাইতে অনস্ত কাল চলিয়াছে। পুরষোত্তমন্বভাব কোন একটি 
আন্মাদনেই আটকাই্ঘা যাইবে না। সে একান্ত উৎপাদও নয়, লে একাস্ত 
নিরোধও লক্প ; সে একান্ত সৎও নগ্স, একান্ত অসংও নয় । সে দুইয়ের অতীত, 
অথচ দুইয়ের সমন্বিত সচ্চিদানন্দঘন রস বন্ত ও ৷’ 


নতুন দিন 
সন্তোষ কুমার অধিকারী 


সামনে আধার, আকাশধুসরে দৃষ্টি নেই, 

কোথা আলে দিন? নতুন দিনের পদধ্বনি কি শুন্তে পাও? 
তিমিরোত্তর আকাশে রক্তসুর্খ্যের বাণী 
জ্যোতিলেধায় । হাওয়ার সেনালী 

করে কানাকানি মেখে মেঘে । আর ধূদর নীলের 
ছায়ালোকে কত গোতুলিশীর্ণ ভীরু হৃদয়ের 

শোণিত কাদে ; 

মেঘের ওপারে বী তরাত্রির 

অযুত শ্বপ্ু 1 তৰু পৃথিবীর 

হৃদয়ে আধার, - - * সে আঁধারে মন কি নীড় বাধে? 
তবু আকাশের পথে হৃদয়ের আশা উধাও? 


বৈশাখ, ১৩৬৯] 


নতুন দিন ১৭৯ 


সামনে আধারে পৃথিবী রক্রসমুদ্রে রাখে 

আকাশ প্রদীপ । শাস্তির ছবি আঞ্জকে কে আকে ? 
এই বিশী বাচার আশাকে 

নিত্য কে আর টান্বে বলো? 

অন্ধকারের প্রাকার গুড়িয়ে কে চিরনবীন 

নতুন আলোর পথে পথে দিন আনবে বলে? 


দেখেছি থে হায় আজও জীবনের দারিত্রা ম্লান লজ্জার ভারে 
চুপি চুপি কাদে, দেখেছি সমগ্র পৃথিবীর পাতে 

অলহায়, আর 

তিমিরোত্তর ধূসর আকাশে রড. ঝর! মেঘে নামলে! আধার, 
দিন নিভে যাদব, নিভে ষায় আলে! ; অযূত '্বপ্র মরে যায় 
হায়! 


তবু আশাজাল বুন্তে চাও? 

সব গোধূলির রঙ, ঝরে যদি আকাশের পা 
তবু এ আধারে নতুন দিনের 

পদধ্বনি কি শুন্তে পাও? 


শ্রীশ্রীনিতাগোপাল দেবের 
শততম জন্মোৎসব 


ও আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি বাকৃপ্রাণশ্চক্ষত্রোত্রমথে! বলমিন্রিয়াণি চ সর্ববীনি 
সৰ্বং ব্রন্ষোপনিবদং মাহম্‌ ব্রক্ষ নিরাকুধ্যাৎ মা মা ব্রক্ষ নিরাকরোৎ অনিরাকরণ- 
মন্ত অনিরাকরপমন্্র। তদাসত্মনি নিরতে য উপনিহৎ্ম্থ ধণ্মান্তে ময়ি সন্ত 
তে ময়ি সন্ত । ও শান্তিঃ শাস্তি: শাস্তি: ॥ 

ও নমঃ তত্বমূর্তায়ে শ্রনিতাগোপালাঘ জাগ্রৎ-স্বপ্র-স্থযুণ্তি-তুরীয়-তুরীয়।- 
তীতায় বরক্মপরমাত্মভগবৎপুরুবোত্তমাক়্ ॥ 

মহামান্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল, মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত 
সঙ্জনবৃন্দ এবং মায়েরা, l 

আজ যাহার শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা এইখানে সমবেত 
হইয়াছি, সেই পুরুষোত্তম শীশরনিত।গোপালদেবের পবিত্র দেহ সন্মুখস্থিত ও 
মন্দিরের নীচে সমাহিত রহিপ্রাছে। নিজেকে তিনি ‘বিশ্বনাগরিক’ বলিয়া 
অতিছিত করিয়া গিয়াছেন। তাই বিশ্বনাগরিক শীনিতযগোপালের এই শত- 
বর্ধারস্ত জন্মোৎসব বিশ্বের সকলেরই আনন্দ উংসব। আপনাদের সফলকে 
আন্ত এই আনন্দ উৎসবে সাদর সম্ভাষণ জানাই । 

শ্রনিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন। শতবর্ধ পূর্বের ১২৬১ সনের এমনই এক 
চৈত্মালের বাসন্তী অষ্টমী তিথির প্রকৃতির দুর্খোগময়ী রজনীর শেষ যামের পুণ্য 
লয়ে তিনি পচাগল! এই ধরার মাটীকে পরম মূলা দানের অভিপ্রায়ে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। শ্রনিতযগোপাল আপনাদের নিকট অপরিচিত। বাংলা- 
দেশে বিগত এক শত বৎসরের মধো যে সকল মনীবী ও মহাপুরুষ বর্তমান 
ছিলেন, নিত্যগোপাল বোধ হয় তাহাদের সকলের অপেক্ষাই কম পরিচিত । 
স্বামী বিবেকানদ্দকে নিতযগোপাল একসময়ে বলিঘ্াছিলেন, ‘বিলে, আমি 
কাথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কথ! মুড়ি দিয়েই ধাব।” অতি-পরিচিত প্রাণ যেমন 
আমাদের এই দেহযস্ত্রে বিশেষ কোথাও না থাকিয়া নিজের অস্তিত্বকে সারা 





= হলে ভিজে মহানিব্বাণ মঠে অন্নষ্িত জনসভার জুস্মোত্দব কমিটীর সহ-সভাপতি মহ 
পুরুষোত্তদানন্দ অবধূত মহারাজের বভ্তিভাৎশ | 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] উহ্রীনিত/ঃগোপাল দেবের জন্মোৎসব ১৯৮১ 


দেহে লুঙ্কাযিত করিঘা রাখে, প্রাণপুরুধ শীনিতাগোপালও নিজের অস্তিত্বকে 
লুকাইয়া রাখিয়াই চলিয়! গিয়াছেন । নিজেকে প্রকাশ করিবার বন্য নিজেকে 
তিনি গোপন করিয়াভিলেন, ধেমন করিয়া বীক্ষ নিজেকে ফুটাইমা তুলিবার আন্ত 
মাটীর নীচে আত্মগোপন করে। নিজেকে তিনি যতই গোপন করুন, সেই 
সে দিনই বাংলাদেশের একক্ষন তীভাঁর 'আসা'কে জ্ঞানিতেন। তিনি শীরামক্বফ্ণ 
পরমহংস । লিভাগোপালকে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘তুই এসেছিস? আমিও 
এলেডি ।'* তাহারা দুইজ্ঞনে মিলিত হগ্রাই আলিঘ্রাছিলেল, বিশেষ একটী 
উদ্দেশ্য লটয়াই আসিম্বাছিলেন । সমন্থছ তত্বের প্রথম অর্ধেক শ্রীরামরু্ণ দিয়া 
পরের ব্যাপকতর ও গভীরতর অঞ্ডেক দিবার ভাব শ্রনিতাগোপালের উপর 
রাখিয়া গিদ্বাছিলেন। যদিও শ্রীরামরু্ষ অনেক শমঘেউ শনিত)গোপালের 
স্বক্প উদঘাটন করিতে প্রাণী হউতেন, কিন্ত নিভাগোপালের আকুল নিবেধে 
তাত! পারিয়া উঠেন নাই । লিতাগোপাঙ্গ তাই অপরিচিতই রিয়া গেলেন! 
স্বপ্রকাশ সতাও কালের অন্ছকুলতাঁতেই বাহিরে আলোর মধো আসিতে 
পারে । অপরিচিত তিনি আক্ষ মানুষের কাছে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা 
করিয়াছেন বলিত্ব'ই তাহার শতবর্ধারস্ত উৎসবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের 
এইব্ডপ এক সাধারণ সভায় মিলিত হষ্টবার অবসর মিলিয্পাভে | সর্ব লোকের 
নিকট উপস্থিত করিবার মত তাহার যে বিশ্বজনীন জীবন ও বৈপ্রবিক দর্শন 
ঝহ্থিয়্াছিল, আঞ্জ তাহাই অতান্ত সংক্ষেপে আপনাদের নিকট বলিতে চাই । 

প্রত্যেক অভিবাক্কির একটা পিছনের দিকের ইতিহাস আছে,হুআর একটা 
আছে তাঠার সামনের দিকের । যে ধশ্দ ইতিহালকে স্বীকার লা করিয়া 
মাছ্ছবের কাছে আসে, তাহা মানুষের বাস্তব জীবনকে তৃপ্ধ করিতে পারে না) 
Religion without history is a misnomer.  নিভাগোপাল কোন্‌ 
ইতিহাসের অভিবাযক্রির ধারা অবলম্বন করিয়া কি কথা বলিতে আসিম্াছিলেন, 
তাহ! বুঝিতে পারিলে তাহার শতবর্ষ পর্য্যস্ত নিজেকে গোপন রাখার অর্থও 
বুঝিতে পারা যাইবে । 

সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে আর একদিন এক ফাস্তনী পুণিমায় রাধাভাব 
অর্থাৎ পরাপ্রক্কৃতিভাবত্যুতিস্থবলিত হইয়া যে পুরুধপ্রবর এই বাঙ্গাল! দেশেরই 
মাটীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান শীকৃুষ্ণচৈতস্কের আরন্ধ ব্রতকেই 
শতবৰ্ষ পর এই মাহ্ধটী আগাইয়া দ্বিতে আসিয়াছিলেন । শীরুফ্ণচৈতন্ত 


হলদে আশ ১৭শ পঞ ২ পাঝিলার ॥ 











ইৰ উজ্জল ভারত [ এম বর্ষ, নর্থ সংখ্যা 


একাধারে রাধা-কফণ ত্রহ্ম-মায়। সমন্রয়মূততি বলিঘাই তিনি ‘ভুবি বৃদ্দাবন' স্বাপন 
করিবার জন্ত উন্মাদ ছিলেন। গোৌরহ্নন্দর মায়াবাদের বিক্ুক্ষে অভিধান 
করিয়া! বলিয়াছেন, ‘মায়াবাদী ক্রফ-অপরাধী । ক্রক্ষ-আত্মা-চৈতল্ত বলে 
নিরবধি ।' মায়ার সঙ্গে ব্রহ্মকে, অনাত্মার সঙ্গে আত্মাকে, অচৈতন্কের সঙ্গে 
ইচতন্তকে সমন্বিত করিতে না পারিয়। তাহাদের পারস্পরিক বিবাদ ঘাছারা 
রাখিয়া দেন, তাহারাই মাঘ্রাবাদী । কিন্তু নৃতন কথ বলিতে আলিয়াও কাল 
ও আবেষ্টনকে গোৌরস্থন্দরকে খানিকটা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল । 
সামনের দিকে লম্ফ প্রদান করিতে হইলে যেমন খানিকটা পিছনের দিকে 
সরিম্া লইতে হয়, তেমনই নৃতন কথা বলিতে আসিছাও পুরাত্তনকে 
এইজস্তই তাহাকে থানিকট! মানিতে হইছ়াছিল। তাই ঘিলি আসিঘ্বাছিলেন 
“রসরাজ মহাভাব হুই একরূপ’ হইয়া, তিনিই যাছাবাদীর লন্ন্যাল গ্রহণ 
করিঘাছিলেন। তিনি বলিতেছেন, ‘অতএব মুঞি করিমু সপ্রযাস'। তাৎকালিক 
পারিপাস্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়াই তাহাকে নৈষ্টিক সঙ্গযালী হইতে হইখাছিল 
_ নহিলে তাহারই তাবার__ 
একি কাজ সন্গ্যালে মোর প্রেম নিজধন । 
ঘবে সন্ন্যাস কৈল ছন্স হৈল মন” ॥ 

মাদ্বের জন্ত এত বেদনা একজন নৈষ্টিক সন্রযাসীর পক্ষে কিসঙ্গতনা 
শোভন? তিনি কাহাদের জন্ত জগন্নাথের প্রসাদ লাল শাড়ী ও সাদ! কাপড় 
পাঠাইতেন? আসল কথা শ্রকষচৈতস্ক আসিয়াছিলেন সহজ জীবন লই 
বাহার মধ্যে গার্হস্বা-সন্্যাসের কোন প্রশ্থেরই স্বান ছিল না। প্রেম বাহার 
নিজ-ধন, তাহার পক্ষে প্ররুতির ভিতরে থাক! বা প্ররুতির ওপারে থাকা দুই-ই 
লমান। প্রেমে পরম পুরুষ ও পরা প্রকৃতির গলিয়া গিয়া এক হওয়ার মৃত্তিই 
তো তিনি। 

পরাপ্রকুতিকে আলিঙ্গন করিয়া আসিলেও তাহাকে মহাপ্রস্থ দার্শনিক 
ভাবে স্বত্ত দুল্যে স্বীকার করিদ্া। যাইতে পারেন নাই। সেই কাজ সম্পন্ন 
করিয়াছেন এ্রনিত্যগোপাল । মায়াকে তিনি ব্রক্ষের মত সমান লত্যে 
স্বীকার করিনা লিখিতেছেন, ‘মায়! সত্য” । আগত্টাকে মিখ্য। বলিতে অভ্যন্ত 
ভারতবর্ষের একজন সন্ত্রাসী ছইয়াও তাহার সিন্ধাস্তদর্শন গ্রন্থে তিনি 
লিবিতেছেন, ‘আমরা স্পষ্টই এই বিশ্বে অবস্থান করিতেছি, অতএব আমর! 
কি প্রকারেই বা আমাদের অবস্থিতির স্থান এই বিশ্বকে কজিত বা মিথ্যা 
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বলি? আমাদের এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে সতাই বলিতে হুইতেছে, 
এই বিশ্ব দর্শন স্পর্শন এবং বোধনধারা অবধারিত হইতেছে !' উারই প্রমাণ 
সাপক্ষে অন্তত্র বলিঘ্বাছেন, পপ্রতাক্ষাপেক্ষা আহুমালিক বুক্তি বিশ্বাসঘোগা 
নহে । তবে প্রত্াক্ষের সহিত ঘে যুক্তির সম্বদ্ধ আছে আমরা সেই যুক্তিকেই 
বিশ্বাস করি ।” এই জন্দেউ ব্রহ্ষেরট মত পরাপ্রক্রতিকেও একই সঙ্গে অনাছছি 
এবং অনন্ত স্বীকার করিয়া নিতাযগোপাল দর্শনের জগতে যে বিপ্লবের পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করিয়াছেন, অধ্যাত্মজগতে তাহার গুরুত বুঝিতে এখনও অনেক সময 
লাগিবে । প্রর্লতিকে, বাত্তবকে, জড়কে এই শ্বাতস্তা ও স্বয়ংমুল্য দিয়া তাহাকে 
ত্রন্ধের সঙ্গে মিলিত করিঘ্রা দেখার এতবড় দ্রঃসাহসকে বস্তু বা জড় সম্মন্ধে 
আজিকার বিজ্ঞানের পটভূমিকাতেই আমরা বুঝিতে পারিব। হেগেল mind 
হইতে 009606:-এর স্থষ্টি ব্যাখ্যা! করিছ্বাছেল, মার্কস্‌ দলা হইতে যind- 
এর স্ট্ি ব্যাখা করিয়াছেন । প্রাচোর দার্শনিকগণের মধোও আচাধ্য শক্ষরের 
দৃষ্টির সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের দৃষ্টি মেলে না, রামাস্থজের মেলে না, নৈয়ায়িকের 
মেলে না, বৈশেবিকের মেলে না, সাংখ্যের মেলে না--কাহারে! সাথেই 
কাহারো মেলে না। প্রকৃতিকে কেহই পরমার্থহূল্যে স্বীকার করেল 
নাই । ভ্রীলিতাগোপাল এইখানে যুগাস্তরকারী মীমাংসা! দিয়! সিয়াছেন। 
তিনি আড় সম্বন্ধে এতদিনের প্রচলিত ধারণ! বদ্দলাইঘ্াছেন, অজড় 
সম্বন্ধেও এতদিনের ধারণা রক্ষা করেন নাই। দুইকেই নৃতন দৃষ্টি. 
কোণ হইতে দেখিম্বা তির্নি জড়-অজড়ের খআত্মা-আনাত্মার চৈতম্য- 
অচৈতগ্ভের সমস্থ করিয়া লিখিতেছেন, 'নিত্যান্তা সমন্বন্ব বা আত্মানাত্ম 
সমন | ভ্ঞানান্ভান সমশ্বয় । সাকার-নিরাকার সমস্বম্স) আকার নিরাকার 
সমস্থছ । লাকার-আকার-নিরাকার সমন্প্র । জড়াজড় সমন্বয় । চৈতন্ত-অট5তস্ট 
সমন্বয় । সর্বব সমন্বয় ।॥ পরস্পর বিপরীত যে জীবনের 
ক্ষেত্রে মিলিতে পারে--দর্শপনের জগতে এত বড় মিলনের 
ক্কাহিনী অভিনব, অপূর্ব । এই জন্কই শ্ররামকুষ্কজ নিতাগোপাল সম্মক্ষে 
বলিঘাছিলেল, "ট্যাকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত)গোপালেই 
সম্ভব । নিতাশোপাপের ভাব মহাভাব হয়, কিন্তু তাতে তার কোমরের 
কাপড় খসে ন1” সমাজের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যদি মিলন চাই, ঘদি একটা 
অখণ্ড ভারতবর্থ রচনা করিতে চাই, তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দর্শনের জগতে 
মিলন । দর্শনের ক্ষেঅে পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সিলনক্ষেঅ বাবিক্ষার 


সল দশন লনপ্বয় 
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করিতে না পারিলে অখণ্ড ভারতবর্ষের আশ। কলুনাযাত্র । শঙ্করকে বাদ দিলে 
ভারতবর্ষ চলে না, বুহ্ধকে বাদ দিলেও ভারতবর্ষের অনেকথানিই বাদ পড়ি 
যাম । কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে ইহাদের তে! মিল নাই । বৌদ্ধ দশন ও জৈন 
দর্শনকে তো অপর সকল দার্শনিকগণ অবৈর্দিক বলিয়! বাদ দিয়া রাখিয়া্ছেন। 
এঁনিত্যগগোপাল এই সকল পরস্পরবিরোধী-ডাবসম্পন্র দার্শনিকগপের 
মহা মিলনের বাবস্থা করিঘ! এক অক্ভুতপুর্ব বৈপ্লবিক চিস্তাধার! স্বাপন 
করিয়া পিয়াছেল। জড় দর্শনের শেষ পরিণতি মাক্স বাদকে আড় দর্শনের 
চরম পরিণতি ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মধ্যে পরিপাক করিতে হইলে 
শীলিতঃগোপালের এই অগ্রিম সমন্বপদর্শন ব্যতীত আর পথ নাই । 
দর্শনের জ্রগতে এই মিলন সম্ভব করিয়াই তিনি সর্ব ধর্ের মিলনও সম্ভব 
করিদ্বাছেল। তাই বলিতে পারেন, ‘আমি কোনও নিদিষ্ট লম্প্রাহতুক্ত 
নহি, আমার ইষ্ট যখন শিব হুন, আমি তখন টৈব; তিনি ঘখন বিষ্ণু হল, 
আমি তখন বৈষ্ণব, তিনি ঘধন অস্ত কোন সাম্প্রদায়িক 
হন, আমিও তখন লই সাম্প্রদারিক হুই। :-- আমি 
হিন্দু, মুসলমান, আষ্টান । +-- [ am ও cosmopolitan. প্রত জ্ঞানীর 
কোন সম্প্রদায় নাই, অথচ তাহার সকল সম্প্রদায় ।' পর্ব ধর্মকে রক্ষা) করা 
সম্বন্ধে তিনি ধে কতখানি সচেতন তাহা বুঝি যখন তিনি লেখেন, 'র্বব ধৰ্ম্ম 
রক্ষা করে যার ব্ৰহ্মজ্ঞান তয়, তারই প্ররুত ব্রক্ষজ্ঞান ! প্ররুত ত্রন্ধজ্জানী কোন 
ধর্শ্ম নষ্ট করেন না)" সর্ব ধর্শ্ম বলিতে অন্ৈতধশ্ঘ, ঘৈতধৰ্শ্ম, শাক্ধৰ্শ্ম, বৈষ্ণবধ্শ্ম, 
ই সলামধর্খ, আীষ্টধৰ্শ্ম, বৌঞ্ধর্শ, গৈনধৰ্শ ; সর্ব ধৰ্ম্ম বলিতে বাল্যের ধর্ম, কৈশোরের 
ধৰ্ম্ম, ঘৌবনের ধশ্র, গার্হস্বা ধ্খ, সন্ল্যাস ধর্ম প্রভৃতি মাঙনযের ব্যক্তি ও সমষ্টি 
জীবনের যত রকমের ধর্শ্ম রহিয়াছে, সেই সর্ব ধশ্থকে রক্ষা করি৷! ব্ৰহ্মজ্ঞানী 
হইতে হইবে। কোন না কোন ধর্শকে তখা সত)কে নষ্ট করিম ঘে ব্রহ্মজ্ঞান, 
তাহা পরিপুর্ণ নহে, প্রকৃত নহে, তাহ! শ্রনিতাগোপালের অভিপ্রেত নহে। 
জাতি বর্ণ কৰ্ম্ম বা রস কোন কিছুরই উচ্চনীচ ডেদবাদের সর্য্ব 
দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ একান্ত কৌলীন্ত নিত্যগোপাল স্বীকার করেন লা। 
জাজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর আগে যখন অস্পৃশ্ততা আন্দোলন সুরু হ 
নাই, তখনই তিনি অস্পৃস্যত! এবং বর্ণকৌলিন্ত বে 
সৰ্বম জাতি সময াস্বিরোধী, ইহা দার্শনিকভাবে প্রমাণ করিঘ! তাহার 
“ঞজাতিদর্পণ বা নিত্যদৰ্শন' নামক পুন্তকে লিখিয়া গেলেন, ‘ভবিষ্কতে 


স্ব্মধৰ্ব্ব লমন্থর 
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সকল জাতি এক জাতি হইবে, সকল জাতি এক ধশ্ম মানিবে। তখন 
ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে কাহারে! প্রতি কাহারো কোন বিদ্ধ থাকিবে ন1।” প্রত্যেক 
জাতি, ধৰ্ম্ম, বর্ণ, কন্দম সবই প্রতোকের নিঞ্জশ্ব বৈশিষ্য রক্ষা করিয়াও 
কি করিদ্র। অপরেরও বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিছা তাহার সহিত মিলিত 
হইতে পারে, সেই সংবাদ লশীীনিত্যগোপাল বাপিঘ্বা গিল্াছেন। 
নিত্যগোপাল ধনীর সন্তান হইয়াও কখনও পিতার বিযঘ্র ভোগ 
করেন নাই । পরবর্তী কালেও কখন ভোগ তাহার নিকট আপনি আলিয়া 
উপস্থিত হইলেও তিনি তাহা বিশ্বসেযায় ছড়াইছ1] দিয্াছেন, কখনও নিজ্জের 
ভোগে লাগান নাই। জড় জগৎকে স্বীকার করিঘাও বিবয়কে থে বিশ্ব- 
পেবায় লাগাইম্বা ‘তেন তাক্তেন তুরীথা' এই অস্ত্রকে সার্থক করিদ্ছা 
ভোগ করা চলে--তাহা হইলেই বে শুধু ধন কেন্্রীন্কৃত 
হইগসা অত্যাচারের বঙ্গ হইয়া উঠে না, ইহাই নিত্যগোপাল 
প্রদর্শন করিগ্ন। গিঘ্যাছেন। জীবনযাত্রার মান বাড়ানর দ্বারা সভ্যতার 
পরিমাপ করা হয়) কিন্তু মান বাড়ান মানেই বস্তুকে জনজ্ঞাছিত করাই 
যদি শুধু হয়, তবে তাহা শেষপধ্ন্ত সম্ভব হয় না। বস্জঞ্ষে বাড়ান 
একট! সীমা আছে-__কারপ সীমাবন্ধতাই জড় বস্তুর ধর্শ্ব। জমি সসীম, 
গরু সলীম, গরুর দুধ ললীম-_-যতবড় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই কাজে লাগান 
বাক না কেন. সর্ব্বলাধারণের জন্য রসগোল্লার ব্যবস্থা কোনমতেই কোনদিনই 
সম্ভব করি! তোলা যাইবে না । দুধকে মানদণ্ড রাখিয়া যদি বাক্তিকে 
কেন্দ্র না করিয়া বিশ্বসেবার ব্যাপক মনোযৃত্তি বা সমষ্টিবোধ সমাজের 
মধো আনিয়। দেওয়া যায়, তবেই শুধু সত্যিকারের মান উদ্রয়ন সম্ভব । 
মান উন্লগ্নন ব্যাপারটাকে ঘদি শুধু দৈহিক বা জড়গত করা বাদ্ব। তবে 
তাহা যেমন শেষ পধ্য্ত সম্ভব হয় লা, তেমনই তাহাতে কালচারও 
নষ্ট হইগা ঘায়। বিকেন্দ্রীকরপকে সমাজের ক্ষেতে আনিতে হইলে হে 
বৈরাগ্য ও সহজ সৱল জীবনধাপনক্ে গ্রহণ করিতেই হইবে_নিতাগোপাল 
নিঞ্জ জীবন দিয়া তাহাই প্রমাণ করিম্বাছেল। জগতকে যাহারা মি) 
বলে, ভারতবর্ষের এমন অনেক সঙ্গ্যাসীর মঠে টাকার অঙ্ক কেমন ভাবে 
স্ফীত হইয়া উঠিয়া এক একজন মোহস্তকে কোটীপতি করিয়া তুলিতেছে, 
আমর! তাহ! আনি। লিত্যগোপাল ইহার প্রতিবাদ। আবার জগৎকে 
বাতা লতা বলে. খনকে নিজের ভোগে লাগাইবার প্রচেষ্টা ভাতা? 


বিকেন্রী করণ 
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বিশ্বটাকে লইন্থা কি ছিনিমিনি খেলিতেছে, আমরা তাহাও দেখিতেছি।_ 
নিত্যগোপাল ইহারও প্রতিবাদ । লমণ্ত জগংমঘ্ বিভিন্ন শবে রাজায় 
প্রজায়। নরে নারীতে, ধনিতে শ্রমিকে, গোলোকে ইললোকে. অধ্যাত্মবাদে 
জড়বাদে স্তর ঘে পারম্পরিক শোষণ চলিতেছে, 
৮০৫ নিত্যগোপাল সে লকলেরই মৃণ্ডিমান প্রতিবাদ । তিনি 
জীবনের সকল দিককে পোবণের রসে সম্বীহিভ 

করিবার মন্ত্র লইয়াই আলিঘ্বাছিলেন। 
পোণমৃত্তি এই প্রনিত্যগোপাল তাহার যাতুলালর ২৪ পরগণার অস্তর্গত 
পানিছাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ কৰিয়াছিলেল। তাহার পিতা জস্মেজয় বনু 
কলিকাতার আহছিরীটোলার ধনী অথচ পরম ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন 
পুণ্যশীলা জননী গৌরীমণি ও দিদিমাতা আনন্দময়ীর কোলে পানিহাটীতে 
নিত্যগোপালের শৈশব অতি আনদ্দেই কাটিঘাছিল। রামচন্দ্র, শীর্ণ, 
বুদ্ধদেব, যীশুগ্রী্ট প্রভৃতি মহাপুরুষগণের মতই শীনিত্যগোপালের অন্ম-_-শুধু 
জন্ম কেন সারা্গীবনই_- লৌকিক ঘটনা দ্বারা আবৃত । লৌকিক ও 
আলোকিক, বান্ডব ও বাস্ডবাতীত এই দুইটী জগৎকে তিনি মিলাইতে 
আসিয়াছিলেন; তাই তাহার বাস্তব জীবন যেমন ছিল একটি সর্বাঙ্গীণ জীবন, 
তেমনই নির্বিবকজ সমাধি হইত তাহার শিশুকাল হইতেই । পরস্পর- 
বিপরীতের সমন্বপ্প ঘেমন তাহার প্রচারিত দর্শনে ছিল, তেমনই তাহার 
জীবনের ঘটনার মধ্যেও সেই শিশুকাল হইতেই ছিল। শৈশবের পাঠলালার 
শ্রেণীতে যেমন তিনি প্রথম হুইতেন, তেমনি আবার চঞ্চলভাতেও ছিলেন 
প্রথম । তাহার আটবৎলর বয়সে তাহার মাতা একদিন অকম্থাৎ কলের? 
রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহরক্ষ। করেন। ইহার পরই নিত্যগোপাল পানিহাটী 
ছাড়িগ্া কলিকাতায় আসেন এবং জেনারেল এটাসেম্ক্রী ইনস্টিটাউললে পড়িতে 
থাকেন । এই সময় হইতে তাহার শ্বভাবেও কিছু পরিবর্তন হম্ব। আগে 
তিনি সাধারণতঃ সদাপ্রদুল্ল ছিলেন, এখন একটা আত্মভাল। অবস্থা সর্বধ 
ক্ষণের আন্ত তাহাকে পাহ! বসিদ্রাছিল। জেনারেল এটাসেম্ত্রীতে পাঠ কালে 
একদিন টিফিনের সময় একটি নিরালা স্থানে বসিদ্বা নিতাগোপাল এক্সপভাবে 
ধ্যানস্থ হইয়া পড়িয়া ছিলেন ঘে, কখন ক্লাশে যাইবার ঘণ্ট? পড়িয়াছে তাহ? 
তিনি জানিতে পারেন নাই । . সকলে ঠিকমত ক্লাশে গাছে কিনা ইট) . 
দেখিবার অন্ত অধ্যক্ষ মহাশদ্ বিশ্তালর ঘুরিঘা ফিরিবার কালে এ অপরূপদর্শন 
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কিশোর বালককে এর ভাবে ধ্যানস্ব থাকিতে দেখিঘ বিশ্মিত হইলেন । কিছুই 
না বলিয় তিনি চুপ করিস দাড়াইয়া রহিলে কিছুক্ষণ পর নিত্যগোপাল ধীরে 
ধীরে চোখ মেলিয়া তাকাইলেন। নিত্যগোপালের নিকট সকল শুনিয়া 
অধ্যক্ষ মহাশঘ্র বলিয়াভিলেন, ঘে দেশে একটী বালকের পক্ষে এক্কপ হও) 
সম্ভব, সেদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসা নিতাস্ট সুর্খতা॥ 

১২৭৭ সালে ১৬ বৎসর বয়লে বেলুচিন্বানের অন্তর্গত ছিজুলার আশ্রম- 
অধাক্ষ বাঙ্গালী পরমহুংলাচাধ্ ব্রদ্ধানম্দ মহারাজ নিতযগোপালকে লল্গযাসমন্ত্রে 
দীক্ষিত করেন। তাহার সন্যাসাশ্রমের নাম যোগাচাধ্য শ্ত্রীমদৰধৃত জ্ঞানানদ্দ 
দেব। নিতাগোপাল ভারতের প্রাচীনতম ঞ্বভপন্থী অব্ধৃত সম্প্রদায়ের 
অস্থতুক্ত। তিনি এ সম্প্রদাঘ্ের একনবতিতম পুরুষ । দীক্ষাগ্রতণ কালে 
প্ুক্ছদেবকে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘আপনি অচ্ুমতি করুন, আমার যখন 
যে বেশ পরিবার প্রচ্থোজন হউবে, আমি তখন সেই বেশ পরিব।” গুরুদেব 
বলিয়াছিলেন, ‘তোমার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই রহিল ।' নিত্যগোপাল দীর্ঘদিন 
পর্ধ্যন্ত সাদা কাপড়েই ছিলেন, পরবস্তী কালেও বহুবারের মত একদিন হুগলী- 
মিউনিপিপ্যালিটার ভোট দিতে ঘাইবার সময় সাদা ধুতিচাদর পরিয়াই 
গিঘ্বাছিলেন। 

দীক্ষা গ্রহপের পর নিতাগোপাল ছয় বৎসর কাল সমস্ত ভারতবর্ষ ও 
হিমালয়ের গভীর প্রদেশ পধ্যস্থ পধ্যটন করিয়া ছিলেন। সেই সমন্র এবং 
তাহার পরবত্ত] কালেও তিনি ঘে কঠোর কুচ্ছ_তা সাধন করিয়াছিলেন, 
কোন সাধারণ মাচ্ছষের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। 

তাহার জীবনের ছাগ্নান্র বৎসরের বেশির ভাগ সময়ই বোধহয় কাটিছাছে 
সমাধি অবস্থায় । পধ্যটনাস্তে সমাধি অবস্থায় বৃন্দাবনে দশবারো দিন পধ্যস্ত' 
মৃতের মত পড়িছা থাকিলে সেই দেহের উপর শিশুদের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া 
নেপালের রাজলেনাপতি নিতাগোপালের বুখান পর্যাস্ত সৈশ্তন্ধারা লে দেহ রক্ষা 
করিয়াছিলেন। এমনি কতদিন কতরকম ভাবেই গিয়াছে ৷ মুহ্ধমূহূঃ তিনি 
সমাধিস্থ হইয়৷ পড়িতেন, নিব্বিকল্প সমাধি, দেহ অঙ্গার স্পৃষ্ট করিলেও চেতনা” 
ফিরিঘা আলিত লা) ভগবানের নাম বা গান শোনামাত্রই সমাধিস্থ হুইয়া 
পড়িতেন। পর্যাটন শেষে তিনি কিছুদিন কাশীতে ও কিছুদিন কলিকাতান্স_ 
এইভাবে কাটাইয়াছেন। কাশীতে থাকা কালে সেইসময় তিনি »১খানা তক্তা 
পড়িছাছিলেন। এই সমগ্ন এবং পরবর্তী সমছ মিলাইয়া তিনি বহু প্রস্থ লিখি 
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গিয়াছেন। তন্মধ্যে জিশখান। মত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, কিছু 
অস্রনিতাধন্ঘ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, বাকি বহু লেখা এখনও অমুদ্রিত 
ববস্থাঘ্ঘ রচিয্া গিঘ্বাছে । সি্চান্তদর্শন, ভক্তিধোগদশন, সর্ববধরশ্ধনির্ণয়সার, 
আতিদর্পন প্রভৃতি দার্শনিক মীমাংসাগ্রন্থ | ইহ। ছাড়াও নিত)কঈতি, পদ্ভাবলী, 
প্রার্থনাগ্টীতা, প্রভাবতী ( দৃষ্তকাব্য ), দিব্যদর্শন প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রহিয়াছে । 

এই সমদ্ব+£জলিকাতা থাক! কালীন ই্ররামকুঞ্চ পরম্হংলদেবের সঙ্গে 
লিভাপোপালের প্রথম দেখ হয়| কিন্তু দেখ! গেল তাহাদের পরিচয় এবং 
সম্পর্ক আকার লহে__তাহা অনস্ত কালের। সকলে বিস্মিত হুইল । 

ক্রমে বিভিন্ন স্থান হইতে নান। স্তরের লোকের। নিত্যগোপালের নিকট 
আলিতে লাগিল। তিনি সর্বদাই পণ্ডিতকুলীনধনীকে যতদুর সম্ভব 
এড়াইয্সা একেবারে জলপাধারণকে কাছে টানিছ্া লইঈঘাছিলেন। তিনি 
ছিলেন গণতন্ত্রের মূর্ত বিগ্রহ-_-আহ্যরে বিহারে স্বভাবে ব্যবহারে সকল 
বিহ্য়ে তিনি সাধারণ মানবের পাশে আসিছ! দাড়াইতে পারেন; দেহের 
মনের বা সাধনার কোন কৌলীন্ত তাহাকে জনসাধারণের নিকট হইতে 
দূরে লইয়। বাইতে পারে নাই । ঘাহাদের কোথাও স্বান ছিল না, তাহাদেরই 
তিনি আত্রন্থ দিয়াছেন। জেলে মুচী কিংবা জারজ তারাপদ বা চরিত্রহীন - 
গোলাপ গযলানী প্রস্ততি তথাকথিত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার যাহার! পতিত, 
তাহারা তাহার আশীর্বাদ পাইযা ধন্য হইঘ্বাছিল। এইজন্ুই শ্রীরামরুষঃ 
বলিঘ্ধাছিলেন যে, তিনি তাজা গোবরে ঘুটে দিবেন, আর নিত্যগোপাল 
আ'লিয়াছেন পচা গোবরে ঘুটে দিতে । নিত্যগোপাল, চিন্তায় বাঁকো 
পুরাপুরি পণতান্জিক ছিপেশ বপিছ্াহ এত ছোট মাছুধকেও তিনি এত 
ভাল বালিতে পারেন । তাঁহার দর্শনেই ইহার দার্শনিক কারণ তিনি 
রাখিয়াছেন, ‘অল্প অগ্রিও পুর্ণ, অধিক অল্লিও পুর্ণ; পরিমিত সচ্চিদানন্দও 
পুর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদ্রানন্দও পূর্ণ” ছোট মাহুঘ, ছোট ঘটনা, ছোট বস্ত__ 
সব ছোটই তাহার কাছে পুর্ণ মূল্য ও সম্মান পাইয়াছে। গণতান্ত্রিক 
নিতাগোপাল অত্যন্ত বাব্হাব্রকুশল ছিলেন ৷ প্রত্যেক মানবের স্বাতস্ত্রকে 
মানিক লইঘ্া, তাহার মধ্যাদাকে পুর্ণ মূল্য দিয়া তিনি মান্ধের সঙ্গে 
বাবহার করিতেন। এন্ড গুরু হুইঝ়াও তিনি কখন গুরুগিরি করেন 
লাই ॥ লিঙ্গ শিক্পষদের প্রতিও তিনি কখনও অনজ্ঞান্চক বাকা প্রয্নোগ করেন 
নাই । তাহার কথা বলার ভাবাই ছিল, “ইহা করা ভাল' কিংবা ‘ইহা না 
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করাট ভাল ।' তিনি ছিলেন মাহুঘের বন্ধ, Divine Companion ) 
এইভাবেই তিনি জীবনের সকল দিকে একদিকে যেমন আধুনিকতম, আর 
একদিকে তেমনই তিনি চিরকালের | তিনি ভাই নবীন, তিনি চির পুৱাতন । 
আজ্িকাত মানব নিত।গোপালের মন্রে তাহাদের সকল ভাবধারার শেষ 
সমাপান পাইবে, আবার পাইবে ভবিষ্যত মাহুধের পারের চিহ্নু। 

কিছুকাল কলিকাতায় থাকিস নিতাগোপাল নবদ্বীপ যাইয়া আশ্রম 
করিতাছিলেন। সেখানে বছলোক তাহার চরপপ্রান্তে আশ্রদ্ধ লইছাছিল। 
নবন্থীপে থাকাকালীনই «ই আবাঢ় ১৩০১ সালে তিনি বর্তু“ান নহানির্ববাশ 
মঠের এই স্থানউুকু কিনিয়া এইখানে মহানির্ববাণ মঠ শ্বাপন করিয়াছিলেন। 
ইহার পর নবন্বীপের তোক-সংঘট্র এড়াইবার জগ্ত নিতাগোপাল হুগলীর 
চকবাজারে ভূদেববাবূর পুরাণ হালপাতাল বাড়ীটি কিনিয়া দেহরক্ষা পর্যান্ত 
সেইখালেই ছিলেন। তাহার দেহরক্ষার পরে সে দেহ এই মহানির্ববাণ মঠে 
সমাহিত করিবার নিদ্দেশও তিনিই দিপা গিযাছিলেন। 

কখনও কোন দলের বা বিশেষের উপাধি সর্ব্বোপাধিবিলিদুক্ত ও 
সর্বাবাদবিধন্ঘপ্রতিজ্ঞপশ্টীল নিত্যগোপালের উপর প্রয়োগ করা হায় লা। 
তিনি পিখিতেছেন, ‘আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাহাতে তিলক কেটে ডেক 
নিতে হয়, আমি বৈষ্চবের দলের বজিলে তাহার! আমাকে নিবে লা। দাড়ী 
আছে বটে কিন্ত কাত মৌলির নিকট কলমা পরে মুসলমান হুই নাই, 
সুসলমানেএ দলের মুূলপমান কেবগ মুখে বলিলে তাহারা) আমাকে নিবে না। 
বাহিক জ্পতপ পুজা স্রচ্চনাও নাট, কুলগুরুর কান্ডে কানে ফোক! মস্ত্রও 
বইতে চাহি ল!_ ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্ত্রিক বলিবেন। বাক্তিক 
পূঞ্প। অর্চনা জপই আন্তিকের কাধা তীহারা বলেন। এখন কোন দলে 
তে; আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই লা। দল গেড়ে ডোবাতেই, 
পক্ধিল পক্ষ পরিপূর্ণ পুতিগন্ধবুক্ত পল্ললেই হইস্থা থাকে, স্বচ্ছ লরোবরে 
প্রবাহিনী শ্রোতম্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কি?__আমি সকল 
দলে ভিধারী। ভিখারীর জগ্ত সকল দ্বারই উন্মুক্ত । আমাকে পেমভক্তি 
ভিক্ষা সকল দলের সাধুরঃই দিপা খাকফেন। আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই, 
সেইজন্য আমার এক সকল দল লব্ডে অখণ্ড দল। শান্ত শৈব গাণপত 
বৈষ্ণব গ্রীষ্টান মুললযান সকল জাতি সকল সংশ্রদায়ই আমাকে ভিক্ষা দিল 
খাৰেন। হর বাড়ী সুসলমালেও ভিক্ষা করেন । হুসলমানের বাড়ীতে 
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হিতে ভিক্ষা করেন না।-দল লইয়া আজ চারিদিকে ঘে কুৎসিৎ 
হানাহানি চলে, সেই পটভূমিকফাণ্র দল না করার এই ঘে উদার মলোবুত্তি, 
ইহ! আজ আমাদের বড় প্রঘোজ্রন। বিশ্বে একের সঙ্গে অপরের মিলিত 
হইতে হইলে, একটী এক-বিশ্ব রচনা করিতে হইলে এই সর্ব দল লষ্টগ্রা এক 
অথণ্ড দল গঠন করিবার মন্ত্র আমাদিগকে লইতে হইবে। 
নিত্যগোপালের সমস্ত জীবনখানাই ছিল বিপ্রবাত্মক, সংগঠলাত্মক-_ 
তাহার সামগ্রিক সমন্বয় দর্শনের সামগ্রিক জীবনখানা দিয়া তিনি জীবনের 
সমস্ত দিককে নৃতন করিয়া স্থষ্টি করিতে আসিয়াছিলেন। আমরা এতদিন 
মায়াবাদের ভাষায় কথ! কহিঘ্ান্ি, গান গাছিয়াচি, মিথ্যা এই জীবনের 
দুর্ভোগ কবে কাটিবে, কি করিয়া কাটিবে সারা জীবন ভাহারই প্রচেষ্টা 
কনিঘাছি_-জাধার তাহারই প্রতিক্রিয়া আজিকার দিনে আমর! জীবনের 
সকল দিকে শ্রন্ধাহীন উচ্ছ ব্খল হুইয়া জীবনের সৌন্দর্য্য হারাইনাছি। এই 
আবেষ্টনের মধ্যে নিত্যগোপাল থে কথ! লগা আসিয়া ছিলেন মনীষী 
হোয়াইটহেডের ভাষায় তাহা ‘-----.Itis astrue to say that the 
World is immanent in God, as that God is immanent in the 
world. It is 93 true to say that God transcends the world, 
as that the World transcends God. It is as true to say 
that God creates the World, as thatthe World creates 
0০৭. আর মনীধী জেমস জিনস্ও সেই আশার বাণী শুনাইতেছেন, ‘The 
old physics showed us a universe which looked more like 
a prison than a dwelling place. The new physics shows 
us a universe which looks as though it might conceivably 
form a suitable dwelling-place for free men, and not a 
mere shelter for brutes—a homein which it may at least 
be possible for us to mould events to our desires and live 
lives of endeavour and achievement.’ এই নূতন চিন্তাধারাদ 
বিশ্ব সংগঠন করিতে শ্যনিত্যগোপাল আলিঘাছিলেল। এজন্য চাই নৃতন 
ক্ররিচ। দর্শনকে মাস্ষের কাছে উপস্থিত কর, নৃতন করিয়া স্বতিশাত্র রচনা 
করা, নৃতন সাহিত! রচনা করা, নৃতন করিয়া পান বাধা । ১৯৪২ এর আগষ্ট 
' আন্দোলনে আলীপুর জেলে থাকাকালীন দশখানা উপনিধৎ, ভ্রক্মসূত্র ও সীতা-_ 
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এই প্রস্থানত্রঘ্ের ভাস্য গ্রনিতাগোপালের সমস্থ দর্শনের আলোকে রচন৷ 
করিয়াছিলাম । এই আলোকে নৃতন স্থতি, নৃতন সাহিত্য, নূতন গান 
রচনার কাজে আপন।দিগকে আহ্বান করিতেছি ! 

শ্রনিতাগোপাল বলিদ্ধাছেন, *এক বাক্তি হীরক পাইছ্ছাছে, অথচ সে 
হীরক চেনে ন।; স্থৃতব্বাং সে হীরকের মশ্মও বোঝে লা। ছদ্মবেশী ভগবান 
পাইনা, অগ্রে তাহাকে চেন, তবে তাহার মাহাত্ম্য বুঝিবে।” আমর! 
হীরক পাইয়। ছিলাম, ছদ্মবেশী ভগবান পাইগ্াছিলাম। পাইলেই পাওয়া 
হয় না। তাহার অনন্ত স্মেহের ভিতর আমর! ডুবিয়া ছিলাম, চিনিবার 
স্থযোগ আমাদের হয় লাই । একদিন বন্থদেবও শইকষ্চকে পুত্ররূপে পাইয়াও 
না পাওয়ার বেদনায় নারদের নিকট বলিছাছিলেন, কৃষ্ণকে তে! পাইঘাছি, 
কিন্ত মুক্তি তো আলে নাই, প্রাণ তো! জুড়ায় নাই। কি কিছ ক্লুষকে পাই 
তাহা বলুন॥ পাইয়াও লা পাওয়ার বেদনা যে অপরিসীম, আজ তাহা 
বুঝিতেছি । বেদনা আমাদের প্রচুর, অযোগ্য আমরা, দীন আমরা) 
তাহার স্মেছের তাহার অনন্ত করুণার সম্মান দান আমরা করিতে পারি 
নাই, ইহা স্মরণ করিলে আমর! বেদনা অভিত্ৃত হই। আজ বুঝিতেছি 
আপনাদের না পাইলে, বাঙ্গলাকে না পাইপে, বিশ্বকে না পাইলে তাহাকে 
পাওঘা হইবে না। তাহাকে আরও নিবিড় করিয়া পাইবার অস্তই আজ 
আপনাদের সঙ্গে স্বর্ণ হইবার স্থযোগ তিনি এই শতবাধিকীর মধ) দিয়া 
অ(মাদের কাছে উপস্থিত করিঘাছেন। তাহার জীবন ও দর্শন আমাদের 
দাপ্নবন্ধ করিয়া বাখিয়াছে। আজ আমাদের শ্রনিত্যগোপাল দায়, আপনারা 
আমাদের এই দাঘ্বমুক্ত করুন। আবার আমি মহানির্ববাণ মঠের পক্ষ হইতে 
ও ত্রীনিত্যগোপালজস্মশ্তবাধিকী কমিটীর পক্ষ হইতে আমাদের প্রাণের 
সকল বেদনা ও আনন্দ লইয়া আপনাদের সকলকে সাদর অভ্যর্থনা 
জানাইতেছি। শ্রনিত্যপোপালের আবির্তাব সার্থক হউক, তাহার 
শ্চরপম্পর্শে ধরার ধূলি হউক ব্রহ্ধ-ধূুলি, ধরার মানুষ হউক ব্রহ্ম-মামুধ । 
বন্দেমাতরম্‌ 

ৰাসন্ধী অষ্টমী তিখি, ২৭শে চৈআ, ১৩৬-। 

মহানির্ধ্বাণ দঠ, ১১৩ রাশবিহারী এভিনিউ, কলিকাতি। ২৯ 


জয়া কস্মোডেমিনস্কয়া 
ধীরেক্প চৌধুরী 


পেটি স্টসেভো একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, মস্কৌ থেকে যে পথ শিছেছে 
মাঝোইসক লহরের দিকে তার ধারে। এই গ্রামের নামও বড় একট। কেউ 
শুনে লাই ১৯৪১ সনের আগে, কিন্ত এ অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামখানাই আজ 
পরিণত হয়েছে এক মহাতীর্থে ছার জন্মস্থান বলে। এখন কতশত 
নৱনারী আলে প্রতিদিন এ গ্রামে, দূরদূরাস্তর হতে, জয়ার প্রতি তাদের 
শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ৷ 

গত মচাযুদ্ধকে সহস্র সহশ্র রুশ যুবক ও যুবতীকে হুত!! করেছে জামাণরা 
ফাসি কান্ঠে ঝুলিয়ে : কিন্ত মাত্র অষ্টাদশ ব্যায়! জয়ার আত্মত্যাগ যে আলোড়ন 
স্বষ্টি করেছে রাশিত্রার প্রাণকেন্দ্রে তেমনটি আর দেখ! ঘাদ় নাই কোন ক্ষেত্রে । 
এর কারণ, করুলীয় আদর্শের যঃ কিছু ক্বন্দর, যা কিছু মহৎ, জদ্পা ছিল 
তারই প্রতীক । তাই দেখতে পাই কতই না চলছে আদ্দোজন রাশিয়ার 
দিকে দিকে, ছলগণকে স্টদ্ঞ করে তোলবার জন্য জদ্মার জীবনাদর্শে। 
জয়ার জীবন অবলম্বন করে রচ্িতি হয়েছে নাটক ও গীতিনাট্য. স্থষ্টি হয়েছে 
উপস্কাল, কাব্য আর ছায়াচিত্র। তার ব্যবহৃত জিনিবগুলিও রাখা হক্সেছে 
রাশিঘার নান! ম্যজিয়মে, আর কত র্বাস্তা, কত কারখানার নাম করণ 
হয়েছে নূতন করে জয়ার নামে । 

এখন ঘে শক্তিপ্রভাবে গোটা রাশিয়ার মনপ্রাপ হরণ করে বলেভে জগ 
এমনি করে, তা ঘদি বুঝতে হয় জানতে হর, তবে প্রন্বোজন একটু আলোচনা 
করে দেখ] তার জীবনধারা! নিয়ে । 

১৯২৩ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে জয়! জন্মগ্রহণ করে এক দরিজ্র 
কহক পরিবারে! তার শৈশব ও বাল্য কেটে গেছে প্রকৃতির কোলে-__ 
গ্রামের শাস্ত পরিবেশে, কখনও মুক্ত আকাশ বা বার্চবীথির ছায়া তলে, 
খআথবা কবিক্ষেতঅে বা নদীনৈকতে ? আবার কখনও চিরতুযারাবৃত দুর্গম 
সাইবেরীঘার নানা হিংশ অন্ধ অধ্যুধিত পাহাড় পর্বতে বা অরপ্ো। 
শ্রন্কাতি এই বৈচিআমঘ্ব প্রভাব বে রয়েছে অনেকখানি জয়ার মানলিক 


বৈশাখ, ১৩৬১] জয়া কস্মোডেমিনস্কয। ৯৯৬ 
গঠন মূলে, তাতে আর সন্দেহ নেই; তাউ দেখি জয়া কালী ও কমগ) 
একাধারে । 

আট বছর যখন বয়স তখন ভন্তি হল আরা স্থলে এবং ঘোগ দিল 
যথানিয়মে শিশু-সংঘ পাই ওলিঘাপে। যুব সংঘ কম্সৌমলের আদশের স্কায় 
এই সমিতিরও আদর্শ হল লতোর সাদনা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, 
মাদক ভ্রবা বৰ্জ্জন, পরিবার ও সমাজের সেবা’ ইত্যাদি । এই আদর্শ যে 
শুধু একটা কথা মাত্র ছিল জয়ার কাছে তা নয়, সে তার দৈনন্দিন জীবনের 
প্রতিটি কাঞ্জ করে যেত এ আদর্শ লিছে। 

জয়ার মা বলেন__*ন্তা চাই এই ছিল ওর কাছে পূর্ণতার বিকাশ । 
অতি অল্প বয়স থেকেই ওর স্বভাব ছিল যেমন স্পষ্ট তেমনই অকপট। 
মিথাবাদী ও.ভণ্ডকে লে স্বণাকরত। লেখা পড়াতেও সে ছিল খুব ভাল। 
রাশিয়ার স্থলের সর্বেবোচ্চ সন্মানঞঙ্ডনক শব্দ চমতকার” এই মন্তব্য লিয়ে লে 
পাশ করত পরীক্ষায়” কেবল লেখা পড়া, খেলাধূল! আর পাই ওনিদাসে'র 
কান্ত নিয়েই ধেব্যস্ত থাকত জুড! তানঘ, গৃহ কৰ্শ্মের প্রতিও ভার দাচীত্ব 
বোধ ছিল তুলা রকমে । তার মা বলেন “এক সময়ে আমাকে ২1৩টি 
কারখানাঘ কাজ করতে ভত। ঘরে ফিরে দেখতাম জয়! সব কাজ সেরে 
রেখেছে, বাছ্ছার করা, বান্না করা, ঘর সাফ করা, সব কিছু।** 

জয়ার ঘখন বয়স হল মাত্র দশ বছর তখন মারা গেলেন তার বাবা । 
তদবধি আয়! যেন আরও অস্ুরক্ত হয়ে পরল তার মার। মাকে সাহাযা কর! 
সকল কাজে, মায়ের মনোবেদনার ভার লাঘব করা নান! প্রবোধ বাক্যে এবং 
তারই সঙ্গে ছোট ভাই স্থরাকে দেখাশুন। করা_-এই হয়ে দাড়াল তার কাঞ্জ 
সংলারে । 

পনর বছর বয়সে জর ভর্তি হয় কম্‌লোমলে ৷ বলা বাহুল্য এই সমিতির 
কাজও সে করে যেতে লাগল প্রশংসা নিয়ে । এবার স্থরু হল অপার সমাজ 
সেবার কান্জ বৃহত্তর ক্ষেত্রে নানা দিক দিয়ে । এই বয়সেই সে বুঝতে পেরেছিল 
নারীজাতি স্থশিক্ষিতা না হলে উন্নতি হবে না দেশের কোন কালে । তাই জয়। 
লেগে গেল তার সাধ্যমত স্ত্ীশিক্ষার কাজে, আর তার পরিচিত! মেয়েদের 
দিয়ে এই প্রতিজ্ঞ! করিছ্রে নিল যে প্রত্যেককে শিক্ষা দিতে হবে অস্ততঃ 
দশটি মেয়েকে । এই ভাবে নিজের প্রতি, সংসার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব 
বোধ জেগে উঠতেহলাগল জয়ার মনে নানা গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে 


১৯৪ উজ্ভ্রলভারত [ গম বৰ্ষ, ৪র্থ দংখ৷! 


এবং তার এ বোধ বেড়ে যেতে লাগল দিনের পর দিন বয়ল ও অভিজ্ঞতা 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে । 

কাজের ন্তাছ পড়াশুনার দিকেও বেশ ঝোক ছিল জয়ার, তাই বলে তথা- 
কথিত প্রগতিপস্থীদের মত কতশ্ুল! বাজে বই নিয়ে সে পরে থাকত না 
আধুনিকতার ভান করে । 

ব্রন! বুঝেছিল, দেশের অতীতের প্রতি শ্রন্ধাহীন যে, সে কখনও বড় হতে 
পারে না জীবনে । তাই সে পড়ত বেশীর ভাগ রাশিয়ার প্রাচীন ইাতহাল, 
সাহিত্য, লোকসাহিত্য, উচুদরের সব উপন্তাস ও সমালোচনা । এর মধ্যে 
আবার রুলস ইতিহাস ও লোক সাহিত্যই ছিল তার বিশেষ প্রি এবং তা 
থেকেই প্রকৃত দেশাত্মবোধ দানা বেধে উঠতে লাগল তার মনে ধীরে ধীরে । 
মহৎ লোকের জীবনী পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন সত্যিকারের মানুষ হতে 
গেলে! তাই দেখি সাহিত্য আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে জয়! পড়ত রুশ মহাপুক্তঘ, 
সাহিতিযক ও বীর বুন্দের জীবনী এবং তা থেকে সে আহরণ করত নিজ 
জীবন গঠনের মাল মললা আর লেখত প্রসন্ধ তাই নিয়ে । হাই স্কুলের যখন 
ছাত্রী, তখনই সে যে-প্রবন্ধ লিখেছিল রুশ লোক্-লাহিত্যোর নাক্পক মুরে!মেজকে 
জাতীয় আদরের প্রতিমূর্তিকপে চিত্রিত করে, তা আজিও পড়ান হয় নিয়মিত 
ভাবে রাশিদ্রার সব স্কুলে স্থলে । কেবল ঘে রুশ সাছিত্যের প্রতিই নিবন্ধ 
ছিল প্রয়ার আকর্ষণ তা নয়। তার মন ছিল যেমন উদার তেমনই জ্ঞান- 
পিপাহ্থ 1 তাই দেখতে পাই অন্যান্ত দেশের প্রখ্যাত লেখকদিগের লেখা বই 
যখনই যা বেরিদ্বেছে রুশ ভাষায় অনৃদিত হয়ে, তখনই তা পড়ে ফেলেছে অয় 
আগ্রহ লিয়ে । খ্রি টলষ্টয় ও পুল্কিনের মত বাদরণ ভিকেন্নও ছিল তার 
শ্রদ্ধার পাত্র । 

বর্তমান জগৎ তে বহুদূর এগিছে গেছে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, তা সত্য কিন্ত এ 
কথাও তুল্যরূপে সভা ঘে, মনের দিক দিয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশ্দেযে 
বর্তমানের অধিকাংশ লোকই পিছিয়ে পরে আছে প্রায় আদিম যুগে । এখন এই 
নিয়ন্তর অতিক্রম করে উন্নত স্তরে উঠতে গেলে প্রযোক্ষন ভোগের উপকরণ 
বৃদ্ধি নদ্র সভাতার ছল্প নামে, চাই মানবতার উচ্চ আদর্শ চোখের সামলে ধরে 
চলা প্রতিপদক্ষেপে ৷ জল! যে উচ্চ আদর্শ নিদ্দে চলেছিল তার একটু 
আভাষ আমর! পেতে পারি তার ভাদ্দেরীর পাতা, ঘা পাওয়া গেছে তার 
স্বত্যুর পরে, তাই থেকে । তাতে লেখা আছে, “মুখ, পরিধের, চিন্তা ও 
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আত্মা মাহ্থধের সব কিছুই হুন্দর হওছা চাই |" অন্যত্র লেখা আছে 
“'সেম্পীঘ্রের ওখেলোর বিষ বস্ত নৈতিক পবিত্রতা ও স্ৃউচ্চ আদর্শের অন্ত 
মাহষের সংগ্রাম_-মান্থষের উচ্চ অহুস্থতির বিজদ্ব।'* কোথাও বা লেখা 
বযেছে_ নিজকে সম্মান কর। নিক্ষকে খুব ব্যড়িছে ভেবো না। কুপমত্তুক 
হয়ে থেকোনা, এক ঘেয়ে হয়ো না। লোকে আমাকে শ্রন্ধা করে লা, চিনল 
না বলে চেঁচিও না। নিজকে তৈরী করার চেষ্ট। কর, তা হলেই নিজের যধ্যে 
অধিকতর বিশ্বাস সঞ্ঘ করতে পারবে ।” এই থেকে বুঝ। যায় নাকি, 
কত উন্নত ছিল জম্বার জীবন আদর্শ আর তার নৈতিক বোধ? 

সমাজ সেবার কাজে আগ্রাকে আলতে হয়েছে অনেক যুবক কমরেড দের 
ঘনিষ্ট সংস্পর্শে ; কিন্তু তাই বলে লে প্রগতি আর বাক্তি স্বাধীনতার আঅছিলান্ 
তার আত্মলস্মান বোধ ও সংঘমকে এতটুকু ম্লান হতে দেয় নি। তারমা 
বলেন “পুরুষ বন্ধুদের কাছে চিঠি পাঠানোর পক্ষপাতি সে চিল ন৷। এই 
ধরণের বেহ্বাছাপনার সে বিরোধী ছিল। তবুও আমার মনে একটা উৎকণ্ঠা 
ছিল । শেঘে এক দিন ওর স্কুলে গিয়ে অন্তান্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওকে 
দেখি। সর্বপ্রথম আমি ওর চোখে আগুন দেখলাম । অনেকটা স্বস্তির ভাব 
মনে নিয়ে ফিতে এলাম । বুঝলাম ও মাছ নয়, স্ত্রীলোকের রক্তই ওর €দছে 
প্রবহমান 1” 

উচ্চ আদর্শ ও স্থবুদ্ধি সম্পন্রা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সমাঞ্জ ও গৃহুসেবাপরা ঘ্পা, 
ভক্তিমতি, বিদুত্ধী মেয়ে__এই ছিল পরিচয় জার বিগত রুশ জার্মাণ যুদ্ধের 
পূর্ববক্ষণে। কিন্তু যুদ্ধ বাধবার কিছু দিনের মধে।ই দেশের স্বাধীনত। যখন হয়ে 
পরল বিপন্ন আর জার্জাণ বর্ধবরতাও পৌছল গিয়ে চরমে, তখন ভাবাস্তর ঘটল 
জয়ার মনে । কমলা এবার কালীন্রপে অবতীর্ণ হল জীবন লাট্যে। জার্মাণ 
বর্বরতা ধ্বংস করে দেশ ও মানবতাকে রক্ষা করার মহান ত্রত গ্রহণ করল 
জয়৷ । যদিও তখন পর্য্যন্ত কোন বাধ্য বাধকতাই ছিল না যুদ্ধে ধাবার, তবুও 
জয়! যোগ দিল গেরিলা বাহিনীতে, স্বেচ্ছায় মানবতার আহ্বানে ! মায়ের 
বপার ন্েহ, চোখের জল কোন কিছুতেই টলাতে পারল লা জয়াকে তার 
সক্বল্প থেকে । 

একদিন অতি প্রত্যুষে জয়! বেড়িছে পড়ল ঘর ছেড়ে, দুর্গম কর্তব্য পথে 
তার এত আপনার, এত শ্রন্তার “মা মণি'ব কাছে বিদায় নিয়ে । কে বুঝেছিল 
চপল এই জার শেষ বিদায় মাছের কাছে. দেশের কাভে। চারদিকে তবার 
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পাত ঝড়বৃষ্টি, তাতে আবার অনাহার, কাহার: নাই লিগ্রা, নাই কোন আশ্রয় । 
কখনও অরণ্যে কখনও গুহার গহ্বরে বাস, তাৱপর শত্রুর গুলিত্ু আঘাতে 
মৃত্যুর সন্ভাবন! পদে পদে; কিন্তু জয়! নিডিক্, অচল তার প্রতিজ্ঞায়। সে 
হাসিমুখে করে ঘেত লাগল তার কর্তা সকল বিপদ সকল দুঃখ উপেক্ষা করে। 

অবশেধে একদিন ধর! পড়ে গেল জয়া জাখাণদের ভাতে । প্রথমে তারা 
কতউ না ভয় দেখাল তাকে নান! রকমে গোপন তথা জ্ঞানবার জন্য; 
কিন্ত কোন ফল চল ন! দেখে জার্নাণরা স্থুরু কবে দিল নৃশংস অত্যাচার 
জয়ার উপরে দু’ তিন দিন পরে। উলঙ্গপ্রাঘ করে জয়ার আপাদ-মন্ডক 
ক্ষতবিক্ষত করে দিল তার! বেআঘাতে । জয়া তবুও রইল নির্বধাক, অটল 
প্রতিজ্ঞায়__অগন্তায়ের কানে লে মাথা নত করবে না কিছুতে । নিরুপার 
হল তখন জার্মান বর্বরতা । স্থির হল এট নৈতিক আদর্শবাদকে দূর করে 
দিতে হবে জয়াকে হত্যা করে। 

১৯৪১ সন, «ট ডিসেম্বর । ফাসির মঞ্চ তৈরী হণ্েছে গ্রামের লাধারণ 
পার্কে। এ দিকে গ্রামের সবাইকে বাধা করা হয়েছে ভগ দেখিয়ে এ 
নারকীয় দৃশ্য দেখবার অন্ঠ। তা সবাই এসেছে গ্রামের । কেউবা আবার 
সরে পড়েছে অলক্ষো, কেউবা কাদভে প্রাড্ডিয়ে দাড়িয়ে রুমাল চোখে দিযে। 
ছিন্পবসনা, রক্তাক্তকলেবরা জয়! সাস্ত্রী প্রচরায় এলে দীড়াল মঞ্চের উপরে 
অতি কষ্টে ধীর পদক্ষেপে । মুখমণ্ডল দেই দৃঢ়তা ব/রক, নেই এক ফোট! 
আল তার চোখের কোণে__ফেন মুস্তিমতি নৈতিক প্রতিবাদ পশুবলের বিরুদ্ধে। 

এবার বিজয়-মালা ( ফাসির রজ্ছু ) পরান হল জয়ার কঠে। এখন ফটো 
তোল! বে তার। ঠিক এট মুকর্তে ঘা বলে উঠল দৃঢ়ত্ষরে ফালির দড়িটি 
একট্র সরিয়ে হ1ত দিয়ে ‘এত বিবণ্ন ভয়ে আছ কেন বন্ধুগণ! চিরবিদাহগ ।' 

তারপর সব শেষ হন্তে গেল চোখের পলকে। 

জয়ার পাখিব দেহ নিঃশব্দ, নিম্পন্দ ঝুলতে লাগল কালির মঞ্চে, জনহীন 
এ তুষার প্রান্তরে অনেক দ্বিন ধরে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে বাত্তা প্রবাহে । 
স্দার তার মুক্ত আত্মা যেন বলে থেতে লাগল দিকে দিকে বিশ্বমানবেরে ডেকে 
‘পরাজিত হল পণ্ডবল নৈতিক বলের কাছে।' 





পুস্তক পরিচয় 


ভাঃ শশিভুবণ দাশগুপ্ত 

কৌটিলীঘ্ব অর্থশাস্্র :_-১ম ও ২দ্ খণ্ড । স্থদীর্ঘ ভূমিকাসত বঙ্গাহীবাদ 
ডক্টর শ্রীরাধাগোষিন্দ বসাক, এম্‌. এ, পি. এইচডি । প্রকাশক-_-জেনারল 
প্রিন্টার্স এণ্ড পাব্ৰিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতপা দ্বীট, কলিকাতা । ইল্পির্রিঘ্াল 
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ভারতবর্ধ সম্বদ্ধে দেশে এবং বিদেশে বনুদিন একটা কথা শিখিলভাবে 
মুখে মুখে প্রচারিত হইতে হঈতে এখন গায় সতোর মর্ধাদাই লাভ ফ্রিতে 
বসিয়্াছে,__তাহা হইল এই, ভারতবর্ষ যায়াবাদের দেশ _বেদাজ্তের দেশ-__. 
সাধু সঙ্াসীর দেশ। কণাটায় আপত্তি করিবার তেমন বিশেষ কিছু 
থাকিত না যদি ন। ইহার পিছনে একট। প্রচ্ছগ্জ বিদ্রপাত্মক বাঞ্জন| না 
থাকিত। সে বাঞ্জনাটি হঈল এই ঘে, ধর্মের নামে চিরদিন পাগল থাকাতে 
জাতীয় জীবনে, রাষ্ট্রীয় এবং সামাঞ্জিক স্কথীবনে আমরা যেন কোন দিনই 
কোনও দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রত্তিষ্টিত ছিলাম ন! । কোনও কোনও টংরেজ 
পণ্ডিত মন্তবা করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতীয় গ্রস্থে ক্ষীর-সমুদ্র এবং দধি-সমুদ্র 
ছাড়! আগ কিছুই নাই। আমরাও একটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির 
অভিমান লইয়া! মোটামুটিভাবে এই সকল কছুক্তির সঙ্গেই প্রায় মাথা 
নাড়িঘ্া সাম্ম দিল্লা আসিতেছি। কিন্তু এই সকঙগ শিথিল ভাবণ এবং অপ- 
ভাষণের একটি বলিষ্ট প্রতিবাদ হইল কোৌটিলীয়ের অর্থশাস্ব। ডক্টর আরু, 
স্যামশাস্ত্রী মহাশয় এই কোৌটিলীয় অর্থশান্সের ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণ 
প্রকাশিত করিয়া প্রাচীন ভারতেবর্ধের ইতিহালের উপরে অপ্রত্যাশিত 
আলোকপাত করিলেন। কৌটিলীয়ের অর্থশান্মধানি নামে “অর্থশাহ্্' মাত্র 
বটে; কিন্তু একটি জাতির তৎকালীন জীবন সম্বন্ধে এমন সর্বাঙ্গপুর্ণ গ্রন্থ আর 
দ্বিতীয় নাই বলিলেও চলে। 

এই কোৌটিলীঘ অর্থশান্্র হইল মৌ বংশের সংশ্থাপক এবং নন্দবংশের 
ধ্বংসকারী কুটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কুটিল্যের রচিত গ্রন্থ । এই কুটিলোরই অপর 
লাম বিষ্ণুপ্তণ্ত বা প্রসিদ্ধ চাপকা পণ্ডিত। কুটিল বা বক্রবুদ্ধির জন্টই চাণক্য 
আটিলাজাপে খাত ছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস । তবে কৌটিলীয় অর্থশান্ত 


১৯৮ উচ্ছল ভারত [ এম বর্দ। ৪র্থ সংখ্যা 


বলিঘা আমরা বে গ্রস্থধানি পাতেছি তাহা মৌধঘুগের স্বদ্ব চাণক্য পণ্ডিত 
কতৃক লিখিত না পরবর্তী যুগে কৌটিলোর সিদ্ধাস্তসমূহকে অবলম্বন করিনা 
কোনও নীতিজ্ঞ সমাব্ুতত্ববিদ্‌ বা তজ্ছতীঘ ব)ক্তি সংঘ কর্তৃক লিখিত-__ 
পণ্ডিত মহলে এ-দদন্ধে পরস্পর বিরোণী ছুইটি মতবাদ রহিয়াছে। এ্রাস্মবের 
বর্তমান অন্থবাদক এবং স্থযোগ্য সম্পাদক মহাশয় তাহার পাণ্ডিতাপূর্ণ দীর্ঘ 
ভূমিকাদ্ এসকল বিতর্ক সম্বন্ধে বিস্ডারিত আলোচন! করিয়াছেন। সাধারণ 
পাঠক হিসাবে এই বিতর্কে প্রবেশ না করিয়। আমরা যদি মৌর্ধঘুগের কিছু 
পরবর্তী কালের এক বা একাধিক বাক্তির রচন! বলিয়। গ্রস্থথানিকে গ্রহণ 
করি তবেও উহার মূলা বিশেধ হাস পাইবে ন! । 

পূর্বেই উল্লেখ করিঘ্রা ভি, কৌটিলীয় অর্থশান্্র শুধু অর্থশাস্রই নয়, উহার 
মধ্যে তৎকালীন রাষ্টনীতি, অর্থনীতি, সমাঞ্জনীতি--প্রতোোকটি জিনিযেরই 
প্রায় সমস্ত সমস্যার আলোচনা দেখিতে পাই এবং সেইসকল সমস্তার আলোচনা 
প্রসঙ্গে তৎকালীন বৃহ তর জাতীয় জীবনের একটি ব্যাপক চিত্র পাইতেছি। 
একদিকে যেমন রাজতস্রকে অবলম্বন করিয়া রাজার স্বরাষ্টনীতি এবং পররাষ্ট- 
নীতি__এবং বিশে করিং! উভঘক্ষেজেই গৃঢপুরুষ নিঘ্নোগাদি সম্বন্ধে পুঙ্ধা হপুজ্ধ 
আলোচন। পাইতেছি, অপর দিকে আবার পারিবারিক জীবনের কর্তব্যা- 
কর্তব্যের খুটিনাটি সম্পর্কেও আমরা বিস্তারিত আলোচন! পাইচতেছি। 
সৃধোগ। অনুবাদক মহাশঘের ভাবারই বলা যাইতে পারে,_তিনি যে এই 
অর্থশান্ত্রে আশ্বীক্ষিকী, তরী, বার্তা ও দণ্ডনীতি-_এই বিডভ্ডাচতুষ্টয়েই নিজের 
অধিকারের প্রমাণ দিয়াছেন তাহা নহে, ইছাতে তিনি শুষশাহা, 
বান্বিস্তা, ধাতৃবিস্তা, রসায়ন শাহর, উত্তিদ্বিগ্যা, ভূগোল ও ইতিহাস-বেদ 
প্রভৃতি নান! বিচ্যা ও নানা শাস্ত্রের প্রকুষ্ট জঞানেরও পরিচয় প্রদান করিয়াছেন |” 
মোটের উপরে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজতন্ত্রের অন্তর্গত একটি বিরাট আঞ্চলিক 
জীবনের বাস্তব টতিহাস লন্বদ্ধে গ্রস্থখানি একটি তথ্যের খনি ; তেমনই আবার 
অস্থদিক হইতে দেখিতে পাই, এইপ্রস্থে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতি 
সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হুইয়াছে তাহার ভিতরে এমন একটি লোক বাবহারের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞার পরিচয় আছে, যাহার ফলে এ সকল সম্বন্ধে যে সব 
আলোচনা ও সিন্ধান্ত দেখিতে পাই, তাহ। আজিকার দিলেও সর্বাংশে না 
হইলেও কিছদংশে প্রঘোজ্য | এই গ্রস্থ মধ্যে আরও একটি লক্ষন সত্যের 
সন্ধান পাই ; তাহা হুইল এই যে কৌটিল্য বা তাহার পরবর্তীকালের অন্থগামী 


বৈশাখ, ১৩৬১] পুল্ডক পরিচন্ত ১৯৯ 


ব্যক্তি বা সংঘই যে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের এই বাত্তবদিকটি লইঘা 
এমন ভাবে আলোচন! করিয়াছেন তাহ] নহে, উহার প্রাচীন অনবচ্ছিহ্ন ধারা 
বহুকাল হইতে আমাদের দেশে চলিত ছিল নিচ্ছের লিঙ্গান্ত স্থাপনের পুর্বে 
কোৌটিল্য ভারহ্ধাজ্, বিশালাক্ষ, পিশুন, কৌপপদস্ত, বাতব্যাধি, বাছদস্তিপুত্র, 
পরাশর, পারাশর প্রভৃতি পুবর্শচারপণের মতবাদ একাধিক বার উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই উল্লেখের ত্বারাই পুর্বধারার অনুমান কর! যাইতে পারে। 

কোৌটিপীম অর্থশাস্ত্ের ন্যায় একখানি গ্রন্থের বহুল প্রচারের লানাদিক 
হইতেই প্রয়োজন ; কিন্ত মূল গ্রশ্থগানি শুধু সংস্কৃত ভাষাঘ লিপিত তাহ! নহে, 
যেরূপ সংক্ষিপ্তাকারে দুরূত ভাষয় লিখিত, সংস্কৃতজ্ঞ বক্র পক্ষেও তাহার 
ভিতরে প্রবেশ লাভ বিশেষ কষ্টসাধ্য । আবাদের বাঙল! দেশে এই গ্রন্থের 
বঙ্গানুবাদের একাস্ক প্রত্থোজন ভিল। প্রবীণ পণ্ডিত ভক্টর রাধাগোহিন্দ 
বসাক মহাশগ (সেই দুরূহ কর্মের ভার নিজে গ্রহণ করিয়! সকেলরই শ্রন্ধা এবং 
কৃতজ্ঞতা ভাঙন হইগ্রাছেন। স্বচুূপে এই গ্রন্থের অম্থবাদের জন্য অনেক 
মানসিক এবং কাদ্থিক শ্রমেরও প্রয়োজন ছিল, অন্থবাদটিকে সবাঙ্গস্বন্দর 
করিয়া তুলিতে ডক্টর বলাক ইহার কোনটিরই কোনও ক্রটি করেন নাই। 
্রস্থখানি মূল সংস্কতে যেরূপ ভাবে লিখিত তাহার ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ 
করিয়া গেলে তাহা কাহারও নিকট ভাল করিয়া বোধগম] হইত বলিয়। মনে 
হয় না; লেই সতাটি সম্বন্ধে প্রথমাবধি সচেতন থাকার জঙ্ত গ্রন্থকার সর্বত্র 
আক্ষরিক অহ্বাদের প্রয়াস পান লাই ; তিনি মূলের কোনও কথাকে কোনও 
কূপে বিকৃত ন! করিয়! যথাসম্ভব ব্যাধ্যা মুলক অন্থবাদের সবার মূলের অর্থ 
পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । গ্রন্থের প্রথমে তিনি একটি পাণ্ডিতাপুণ 
ভূমিক! হারা গ্রন্থ এবং গ্রস্থকার সম্বন্ধে নান! কথার আলোচন! করিয়াছেন। 
গ্রন্থের সঙ্গে একটি পর্নিশিষ্ট সংযোজন! করিয়া তাহার ভিতররে লেখক প্রাচীন 
দণ্ডনীতি ও অর্থনীতি বিযয়ক কতকগুলি পারিভাষিক শব্তের একটি চমত্কার 
অভিধান দিয়াছেন। বর্তমানে এই সকল বিষয়ে বাঙল! ভাবাস্ু পারিভাবিক 
শব্দের বিশেষ প্রচোদ্ন, স্বতরাং এই পারিভাষিক শব্দের অভিধানও যথেষ্ট 
কাজে লাগিবে বলিস্া মনে হম্ব। গ্রস্থশেষে উভদ্ধ খণ্ডেই একটি শব্ধ নিখন্টও 
সংযোজিত হইয়া গ্রন্থের প্রয়োজন ও যধাদা বুদ্ধি করিয়াছে । প্রাচীন 
ভারতবর্ষ সন্ধে কৌতূহলী পাঠক মাঝ্রের নিকটেই গ্রন্থখানি পরম সমাদবের 
বন্ধ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । 


শ্রীম্ভগবদগীতা 
€পুর্বাহ্বৃতি ) 
দশযমোৱধ্যায়: 


অর্জ্জুন উবাচ-_পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজ্ঞং বিভুম্‌ ॥ ১০১২ 
আহস্বাধৃষঘ্: সর্বেব দেবধিনণরদস্তথা । 
অসিতো দেবলো! ব্যাস: স্বয়ঞ্চৈব ্ৰবীযি মে ॥ ১০৷১৩ 
(ভগবানের বিস্তৃতি ও ঘোগ শ্রবণ করিয়। অঞ্জুল বলিলেন ) পরং ত্রহ্ম 
[ পরত্রক্ম ] পরং ধাম [ পর জ্যোতি, পর দিব। ধাম ] পবিভ্রং [ পাবন ] পরম্‌ 
[ প্ররুষ্ট ] ভবান্‌ [ তুমি ] পুকুষং [পুরুষ] শাশ্বতং [ নিত্য ] দিব্যম্‌ [ স্বর্গে 
অবস্থিতঃ ক্রীড়াময়, জোতিশ্মন্ত ] আদি দেবম্‌ [ সৰ্্মদেবগণের আদিতে ভব ] 
অজ্ঞম্‌ [ অজ্ঞ ]বিতুং [ ব্যাপকদ্বভাব ] ( এইপ্রকারেই ) আহঃ [ বলিয়াছেন ] ' 
ত্বাম্‌ [তোমাকে ] কধঘঃ সৰ্ব্বে ( সর্বব খুবি ) দেবধিঃ নারদঃ [ দেববি নারদ ] 
তথা [ লেহক্ষপ ] অলিতঃ দেবলঃ ব্যালঃ স্বয়ং চ এব [তুমি নিজেও] অ্রবীষি 
[এই প্রক্কার বলিলে ] মে [ আমাকে ]। 
অৰ্জ্জুন ব'ললেন__তুমি পররদ্ধ, পরমধাম, পরম পবিত্র । জরযিগণ, দেহরি 
নারদ, অলিত, দেবত। ও বযালও তোমাকে শাশ্বত পুরুষ, দিবা, আদিদেব, অক্ত 
বলেন ; তুমিও আমাকে এইজপ বলিলে । ১০১২-১৩ 
সর্বমেতদৃতং মস্কে ধন্মাং বদসি কেশব। 
ন হি তে ভগবন্‌ ঝাক্তিং বিদুপ্দেবা ন দানবাঃ॥ ১)১৪ 
সর্বহ এতৎ [ক্ষবিগণ ও তোমান্বার) যখোক্ত এই সব] জ্ধতং [সত্য 
বলিয়াই ] ঘান্ত [ মনে করি] যৎ [যাহা] মাং আমার কাছে ] বদলি 
[ বলিতেছ ) হে কেশব. হি [ যেহেতু ] তে [ তোমার } হে ভগবান, ব্যত্তিং 
[ সর্ধবাক্কি সমস্থিত অব/ক্ত বাক্তিত্ব ] ন বিছু: [ জানেন ন! ] দেবাঃ [ দেবগণ ] 


ন দানবাঃ [ দানবগণও জানেন লা]। 


বৈশাখ, ১৩৯১] মন্তগবদগীতা ২০১ 


হে কেশব, তুমি যাহ! বলিতেছ, তাহ! সকলই আমি সত মনে করি, 
কেননা তে ভগবান, তোমার অব্যক্ত ব্যক্তি দেবগপও ক্ঞানলেল না, দানবগণ ও 
নন্। ২০১৪ 
স্বঘুমেবাত্মনাত্মানং বেখ ত্বৎ পুরুষোত্তম । 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগত্পতে ॥ ১০1১৫ 
(থেহেতু তুমি দেবগণের9 আদি, অতএব ) স্বয়ম্‌ এব [লিজেই ) 
আত্মন। [নিজকে দিঘা ] আত্মানং [ নিজকে ]) বেখ [ জ্ঞান ; পূরুষোত্তমন্ডরে 
কর্তা_-কশ্ম-_-করণ_-সম্প্রদান_-অপাদান-__সম্বদ্ব-_অধিকরণ সবই পুরুষোস্তম, 
“স্ব” ইহাই এই সুরের অপুর্বদ্ধ ] হে পুরুঘোত্তম [ক্ষর-অক্ষর অতীত ও 
ক্ষরাক্ষরাচ্ছগ, লোকে ও বেছে প্রথিত এতিহালিক ও পারমাবিক অ্রগ্ধ- 
পরমাত্ম/ভগবৎ সমন্থিত ] ভুতভাবন [ তে ভূতভাবস, ভূত ষাহার ভাবন 
এবং ভূতের যিনি ভাবন ( জ্রন্সদাত। ) ] ভুতেশ [ভূতই ঘাহার ঈশ, এবং ভূতের 
যিনি ঈপ ] হে দেব দেব [ সর্ধাদেব লমব্বপ্ন, দেবগপেরও দেব ] হে জঅগৎ্পতে 
[ জগতের ঘিনি পতি এবং জগতের মধ্য দিঘ) নন্দনক্ঞপে খিনি জন্সান, তিনিই 
সত্য বাস্তব জগতপতি ]। 
হে ভূতভাবন, সূতেশ, দেবদেব, জগং্পতি, পুরুষোত্তয, তুমি নিজকে 
দিয়াই নিজে নিজকে জান। ১০।১৫ 
বক্তমর্হশ্ুশেষেপ বিভ্াহা বিভূতয়ঃ । 
ফাভিবিস্ৃতিটিলেণকানিমাংত্বং ব্যাপ্য তিষ্টলি ॥ ১*।১৬ 
বক্ত.ম্‌ [ বলিতে ] অর্সি [ যোগ্য হও ] অশেষেশ [ শেষ লা রাখিয়া। সম্পূর্ণ 
ভাবে ] দিব্যাঃ [দিব্য ] হি আত্মবিভূতন্রঃ [ পুক্তবোত্তম-পরমাত্মর বিস্তৃতি 
সমূহ ] ঝাভিঃ (ঘে সব] বিভূতিডিঃ [ আত্ম মাহাত্মবিত্তার লমূতের দ্বার ] 
লোকান্‌ ইমান্‌ এই লোকলমূহ ] ত্বং [তুমি] ব্যাপ্য [ব্যাপথা] তিষউস 
[ অবস্থান করিতেছ ] । 
তুমি যে সকল বিস্ুতিঘারা এই লোক সমুহ ব্যাপিয়া রহিয়াছ, লেই সকল 
দিব্য বিভূতি শেষ না রাখিছা বলিবার তুমি ঘোগা বটে। ১০৷১৬ 
কথং বিস্ঞামহং যোগিং স্বাং সদ। পরিচিস্তয়ন্‌। 
কেষু কেযু চ ভাবেষু চিন্তেযাহসি ভগবন্মযা ॥ ১০১৭ 
কথং [কি কিছ) বিভাম্‌ [ জানিতে পারিব ? ] অহম্‌, হে ঘোগিন্‌ 
[ হে কুশল ] ত্বাং [ তোমাকে ] সদ! পরিচিন্তঘন্‌ [ চিন্তা করিলে ] কেছু ক্েযু চ 


২০২ উজ্জলভারত [ এয বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


[ এবং কোন্‌ কোন্‌ ] ভাবেষু [ বস্তুতে ] চিন্তাঃ অসি [ ধোয ভইতেছ) হে 
ভগবল্‌, মস! [ আমাদ্ধার! ]। 

হে যোগিন্‌, লর্ধদা ফি প্রকারে চিন্ত! করিলে তোমাকে জানিতে 
পারিব ? এবং হে ভগবান্‌ কোন্‌ কোন্‌ বস্ততে আমি তোমার ধ্যান 
করিব ?} ১৯১৭ 

বিশ্তুরেণাত্যনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন । 
ভূঘঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃত্তে। নাস্তি মেহযৃতম্‌ ॥ ১০১৮ 

বিজ্তরেণ [ বিস্তার পূর্বক ] আব্মনঃ [নিজের ) যোগং [ পোষণঘন যোগ, 
মায়ার বিদ্বৃতির সঙ্গে, শক্তি ক্ষেজের সঙ্গে যুক্ত হওয়]। বিভূতির ক্ষেত্রে 
শক্তিতে যেটী ছোট সেইটীর চেয়ে শক্তিতে যেটা মহান্‌ সেউটীর মুল্য 
দেওয়া হয়। এই বিডভূতিই যদি এট পুরুবোত্বম ক্ষেত্রে একাস্ক সতা হয়, তবে 
ছোটগুলি বডদের চাপে নিজ সত্বা পর্ধস্ত রক্ষা করিতে পারে না) তাই 
পুরুবোত্তম পোধপঘন ‘সম সাক্ষাৎ" সম্বন্ধধুক্ত *ঘোগের+ উপদেশ দিতেছেন। 
অতি ছোটও ঘে বিশ্ব সভ্যতায় কোনও না কোন দৃষ্টি কোণে শক্তিমানের চেশ্ছে 
বড়, সেও যে এক ও অদ্বিতীয়, ছোট হহুমান, ছোট পাবানী অহল], ছোট 
বিধমঙ্গল, ছোট কু, রবীশ্ুনাথের ছোট পোষ্ট মাষ্টার, ছোট লাবিকও যে 
কলাপুর্ণ সভ্যতার সামনে দীড়াইবার স্পদ্ধা রাখে, তাহাই পুরুষোত্তম-যোগ 
প্রচার করিয়াছে । ছোট ক্রহ্ধব্টকবর্ভকই জে নৌকালীল! করেন; ছোট 
গোপ গোপী ত্রজে ব্রহ্ম, ব্রক্ষময়ী । বড়র মহিমা বাড়ায় বিভূতি দর্শন, ছোট 
মাধুর্য বাড়ায় ঘোগ-দর্শন ] বিতৃতিংচ [ মাছাবিভূতি, শক্তিকেন্দ্র ] হে জনার্দন 
[ বিশ্বজ্পকে ছাটিয়! ফেলিবার জন্য যত্বপর জনসমূহকে অর্দ্ন করেন, অপব! 
ভক্জনসমূহত্ধারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জন) অদ্দিত বা পুজিত ₹ন ঘিনি, 
তিনিই জনাৰ্দ্দন ] ভূ: [ পুনরাঘ। যদিও পূর্ব্বে বল! হইঘ্রাছে ] কখয় [বল ] ছি 
(যেহেতু ] তৃপ্চি: [ পরিতোধ ] নাস্তি [ নাই ] শৃ্ততঃ [শ্রবপকারী আমার ] 
অমৃতম্‌ ( তোমার শ্রীদুখনি:স্থত বাক্যামৃত ] (এই মায়া-বিভূতির ক্ষেত্রে 
শক্তি ছড়ালে। রহিয়াছে ; এই শক্তি কোথায়ও কোথায়ও জমাট বাধিঘা কেন্দ্র 
সৃষ্টি করিয়াছে । যে রূপে পুরুষোত্তম হুন একান্ত ঈশ্বর, সেই র্ূপ-ভাবনান্ছ 
বিভিন্ন শক্কি-কপাগুলি পরস্পরকে দাবাইয়া চলিতেছে, কাজেই শক্তি কেন 
গুলি ছড়ানো! শক্তিনিচয়কে শোষপই করিতেছে, স্বয়ংমূলা কাড়িদা লংতেছে। 
কিন্তু যে রূপে তিনি পোহপের কৌশলে প্রতিটী শক্তি কপা ও শক্তি কেনের 


বৈশাখ, ১৩৬১ ] জ্রমন্ধগবদগী তা ২০৩ 


সহিত সমভাবে যুক্ত, সম-যোগে যুক্ত, সে ক্বপই ‘যোগ’ । হোগহীন একান্ত 
বিভূতি ঈশ্বরের শোষণমতর প্রশ্বর্খা, পুরুষোত্তমের মাধুধ্য নয় ]। 

হে জনাৰ্দ্দন, তুমি পুনরায় বিস্ভারপুর্বধক নিজের যোগ ও বিস্ৃতি বল, 
যে হেতু তোমার অস্বতবানী শুনিতে শুনিতে আমার তৃপ্তি হইতেছে 
না। ১০১৮ 

শ্রভগবান উবাচ-_ 
হুস্ত তে কথঘ্িত্যামি দিব্য হ্যাত্যবিস্ৃতয়ঃ । 
প্রাধান্ততঃ কুরুত্রেষ্ঠ নান্যুন্তো বিশ্তরহ্ত মে ৪ ১০1১৯ 

হস্ত [হৰ্ষ স্বচক অব্যঘ] (এইবার ) তে [তোমাকে] কথশ্রিস্তামী [ বলিব ] 
দিল্যাঃ [ দিবা ] আত্মবিভূতগঃ [ নিজের বিভৃতি সমূহ ] প্রাধাস্তঃ [ যেখানে 
যেখানে খে যে প্রধান বিভূতি. আছে, সেই সেই প্রধান বিভুতিরই প্রাধাস্ক 
দিয়া । আমার ধোগ-রূপ ভুলিঘ্া প্রধান শক্তিকেন্দ্রগুলির চতুদ্দিকে অপ্রধান 
ভাবে ছড়ানো, ভাবের দৃষ্টিতে অপ্রধান ( অথচ রপদৃষ্টিতে প্রধান ) শক্তিকণ? 
সমূহের শোষণপুর্ববক সংঘর্ষ আনয়ন করিও না। শক্তি কেন্রীভূত হইয়াছে, 
প্রাপান্ত লাভ করিয়াছে শুধু অপ্রধান ভাবে ছড়ানো শক্তিকণাণ্ডলিকে স্বঘম্পূর্ণ 
করিবার জন্য, সঙ্ঘনন্ধ করি! প্রধানের সমকক্ষ করিবার জন্য! পোষণের 
দেশে প্রধান কুলীন এবং অপ্রধান অস্পৃশ্য নয়? সেখানে প্রধান অপ্রধানেরই 
সেবক মাত্র। ‘আমি ভ্রজধামে শক্তিকেন্্র ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বরুণের দস্ত চুরপকুত 
করিছাছি, তাহাদের শক্তিকে বিকেশ্রীভৃত করিঘাছি তাহাদিগকে বিশ্ব সেবক 
ক্ূপে গড়িয়া তুলিবার জন্প' |] হে কুরুশ্রেষ্৯, ন অধ্ি অস্ত ( শেষ নাই ] 
বিস্তরশ্ত মে [ আমার বিশ্তীর্ণ বিভূতির; ইহা অনভ্তকাল রহিয়াছে এবং 
ছুরাইঘাও থাইবে ল1। "গুণাত্মনন্ডেহপি গুণাং বিমাতুম্, হিতাবতীর্পশ্ ক 
ঈশিরেহস্য । কালেন ধৈবা বিমিতাঃ স্থকলৈ:, ভূপাংশবঃ খে মিহিকাঃ দ্রাভাসঃ' ॥ 
ভাগবত ১*।১৪।৭ ]) 

শ্রীহগবান বলিলেন, কুরুশ্রেষ্ঠ আমার দিব্য আত্মবিভূতি সমূহের 
মধ্যে যে গুলি প্রধান, সেইগুলিই তোমাকে বলিব; কারণ আম্মার বিভতি 
বিস্তার অনস্ত ৷ ১০।১৯ 

ক্রমশঃ 


রবীন্দ্রনাথ 
রেণু মিত্র 


রবীশ্রনাথকে আমরা এত ভাল বাসি কেন? 

_এর উত্তর দেও! আজকের দিনের আমাদের পক্ষে কিছু মুস্কিপ। 
আজকের দিসে আমর) চারদিকে যে মনোভাব বা ধারণাকে দেখতে পাই, 
বুবীন্দ্রলাথ থে যুগে জন্মেছিলেন, লে যুগে সামাজিক চিত্ত এ থেকে একেবারেই 
অন্করফম ছিল। স্থিতিধস্মী অজড়ীয় সভ্যতার পীঠস্থল ভারতবর্ধ তথা 
বাংলাদেশ গতিচঞ্চল পাশ্চাতা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যখন হাবুডুবু 
খাচ্ছিল, সেই হুম্ঘসংঘাতে জর্জর বাংলাকে রামমোহন রায় দেবেম্দলাথের 
ধারা অস্থসরণ করে রবীজ্রনাথ এমন এক স্তরে এনে উত্তরণ করালেন 
সাছিতোর তরী বেয়ে, যেখানে দাড়িয়ে মস্্রদ্ধ বাঙ্গালী দেখতে পেয়েছিল 
ভারতীয়ত্বের সনাতন ধারা থেকে সে বিচ্যুত হছ নি, অথচ জীবন ও জগৎ 
সম্বন্ধে তার এতদিনের ধারপা গেছে বদলে, গতিচঞ্চল জড়বাদের লঙ্জে 
স্থিতিধর্মী অধ্যাত্মবাদকে রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যের মোহন তুলিম্পর্শে এমন 
ভাবে মিলিয়ে দিশে গেলেন যে, পরিবর্ভনটা যে কোথায় কেমন করে ঘটল, 
মানব যেন তা ঠিক বুঝতেই পারল না। 

বুবীঞ্রনাথের সাধনায় আগপন্রাথ আর জগত এমন ভাবে মিলেমিশে গেছে 
যে, লে কী ভারতব্ষীয় অধ্যাত্মবাদ ন! অভারতীয় জড়বাদ তা বোঝা যায় 
না। তুবনকে ববীভ্রনাথ মধুর করে পেয়েছেন, কিন্তু সেট? জড়সর্বশ্ব বিঘন্বীর 
ভূবন নদ্ন; আবার জগঙ্গাথকে যখন তিনি পেলেন তখনও লে অগন্গাথ 
জগত-নিরপেক্ষ হয়ে বিশেষতহীন নিবিশেষ হুয়ে দাড়ান নিঁ--তিনি সর্ব 
বিশেষ সমন্বিত নিধিশেধ জগরাবরূপে রবীশ্রনাথের কাছে ধর! দিলেন। 
তাই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার" 
সেইখানে ঘোশ তোমার সাথে আমারে । 
নয়কে! বনে নয় বিজ্মনে, 

- নয়কো আমার আপন মনে, 
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সবার যেখাছ আপন তুমি, হে প্রি, 
লেখায় আপন আমারে! 

লবার পানে যেথায় বাছ পসার’ 

লেইখানেতেহধুপ্রেম জাগিবে আমারো 
গোপনে প্রেম বলা ঘরে 
আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে, 

সবার তুমি আনম্দধন, হে প্রিয়, 
আনন্দ লেই আমারো । 


রবীজ্দনাথ ঘখন জগন্বাথকে ভালবাসেন তখন তিনি ভারতীয়; আর 
যখন তিনি জগতকে ভালবাসেন তখন তিনি অভারতীয়। জগতকে তে 
তথাকধিত অধ্যাত্মবার্গী ভারতবর্ষ ভালবাসে নি--ত্রগৎকে নিছেই ঘে তার 
সব বিবাদ। এইভ্রন্ডই তো গীতাঞ্ছলিয় লেখক 'রবীজ্্রনাথকেও ভারতবর্ষের 
খাযিকদের দলে ফেলান গেল না। ধর্মতত্ব অধিগত করেও রষীজ্রনাথ তথা- 
কথিত ভারতবর্ধের ধামিক হতে পারলেন না থে কারণে, সেই কারপেই 
তিনি অভারতীদ্দ । অথচ ভার স্থর মহাডারতীয় শুপনিবদিক প্রাপবাদের 
সঙ্গে মেলে। তাই রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে বুঝতে হবে কোথায় কেমন 
করে তিনি ভারতীয়, কেমন করে তিনি ভারতীয় নন; পাশ্চাত্য সভাতার 
লঙ্গে কোথায় তার জাতীয় রছেছে, আধার কেমন করে সেখানেও তিনি 
বিদ্গাতীদ্র; এরও পরে রয়েছে কেমন করে কোখায় তিনি দুটোকে 
মেলালেন। এমন করে না বুঝলে ওুপনিবদীয় প্রাণের মহামহিম! জীবনে 
জগতে ও দ্গতাতীত সত্তাম্ঘ কেমন করে তিনি কীর্তন করে গেলেন, তা-ও 
বোঝা। ঘাবে না। ছুটে! বিরুদ্ধ সভ্যতাকে তার সাহিত্যের রসাস্বাদনের 
মধা দিছে তিনি কেমন করে এক করলেন _এই পটতূমিকাতেই রবীজ্ঞনাথকে 
বুঝতে হবে। তা না বুঝলে রধীন্তর-রচনাবলী অতি মনোরম বাধাই হয়ে 
হুন্দর হুন্দর আলমারীতে স্থান পেতে পারবে, মাঙ্ছযের মুখেও তা নানাভাবে 
কথিত হতে পারবে, কিন্তু তা হুবে প্রাণহীন পুতুল রবীম্রনাখের পুজ!_ 
নিছক পৌত্তলিকতা সেইটেই। রবীজ্জনাথের সেটা মৃত্যু । ধর্মের অস্তনিহিত 
আত্মবন্মকে বিস্থত হয়ে আজকে যেমন অনেকেই আমরা শুধু মন্ত্র জপে 
যাই, ব্বীভ্র-তত্বকে বিশ্বত হচ্ছে শুধু বৰীন-বাৰ্য আমাদের মুখে তেমনি 
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ভাবে যদি উচ্চারিত হতে থাকে, তবে সে থে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কতবড় 
বেদনাদান্বক, তা বলে শেষ কর! ধাছ না। 

রবীআনাথ আমাদের জগৎকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন, ভালবাসতে 
শিখিয়েছেন জীবনকে, ভালবাসতে শিখিয়েছেন জরপল্রাথকেও, জীবনের 
নাথকেও। তাই তাকে আমরা এত ভালবাসি । 


কম্মকৈন্দ্রিক শিক্ষা নির্দেশিত কাজ 
(পুর্বাহবুতি ) 


স্থবোধকুষার সেনওপ্ত 

অনির্দেশিত কাজ যঞ্ন শিশুরা করিয়াছে, তখন দেগা গিয়াছে যে শিশুরা 
তাহাদের ব্ব স্ব কাজ নিন! ভয্মানক বাত, কিন্ত ব্যস্ততার ভিতরও দুইটি 
জিনিষ লক্ষ্য করাগিয়াছে। প্রথমতঃ একদল শিশু কান্ধ হইতে কাধ্যাব্তরে 
মনোনিবেশ করিঘাছে, আবার কিছুক্ষণ পরেট সেট কাজ হইতে নিজেকে 
ছিনাইম্সা আনিয়া হয়ত অস্ক কোনও কশ্দে আত্মনিয্নোগ করিয়াছে? 
দ্বিতীয়তঃ আব একদল শিশু কাজ করিয়াছে অন্ফভাবে। তাহারা কর্শ্ম 
. হইতে কৰ্শ্বান্তরে মনোনিবেশ করে নাই, বরং তাহার! একটি কাজের 
ষখ্যেই নিজেদের নিদ্বোত্রিত প্লাখিয়াছে ) এবং সেই কর্দকে যথাসম্ভব 
নান। ভ্রব্যাদির দ্বারা রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বলা বাহুল্য এই ছুইদল 
শিশু একই প্রয়োজনের তাগিদে দুইটি বিভিন্ন রূপ ধনিয়া নিজেদের চাহিদার 
আবেদন জানাইতেছে । আসল কথা হইতেছে শিশুদের কণ্দরাজ্য ও 
ভাবরাজা এই দুইয়ের গতি বিভিন্ন বেগসস্পন্র হউলেও ভুইই গতিপ্রধান। 
ভাব কখনও কর্্মকে ছাড়াইয়া যাদ্র আবার কশ্মও কখনও ভাবকে ছাড়াইয়া 
যায় । কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিপ্বা বলা গ্রুছোজন, কারণ অনেকেই 
হুরত দলে করিতে পারে গুহ শিশুহছত ভাবরাজেযে পক্ষীরাজ্র ঘোড়া 
চড়িলা সাতলঙুত্র তের নদী পার হইত! চলিা গেল, কিন্ত শিশু সেখানে 

ভাছার.কর্দশকে ক্ধপ দিতে মাছছের অসাধ্য কর্ণ্ম কি কারি সম্পস্থ করিবে 


চন 
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কাজ চদ্ৰত মাহুধের অসাধা. কিন্ত শিশুর পক্ষে অসাধ্য কি? শিশু ছয়ত 
একটি.ছোট;পাটখড়ির টুক্রার দুইদিকে দুই পা রাখিয়। পাটখড়িকে পক্ষীরাজ 
ঘোড়া বানাইয়া সাত সমুত্র তের মদী পার হইয়া গেল । অতএব শিশুদের 
ভাব ও কর্শ্মের্ গতি বিভিন্ন হইলেও শেষ পধ্যস্ত উহার! সমাস্তরাল ও 
সমব্যাপ্ত। কিন্তু ক্রমে শিশুদের ভাবরাজে] ভাঙ্গন ধরে, কর্মের যে কোনও 
ক্পকে কর্মের নামকরণ করিতে শিশুদের মন সায় দেয় ন।। তাই যখন 
তুইদল শিশুকে দুঃভাবে চলিতে দেখা বাঘ, তখনই মনে হয় শিশুরা আর 
নিজদের ধ্যানধারপা নিলা সন্তষ্ট খাকিতে পারিতেছে না, তাহারা নৃতন 
নূতন ভাবধারা প্বার! পুষ্ট হইতে চায়। বলা বাহুল্য তাহারা যখন বস্তুতে 
মনোনিবেশ করিতে পারে নাই, কিংবা একই বশ্কে বিভিন্ন দ্রবাসম্তারে 
সাবজ্জাইয়াছে, তখনই তাহাদের ভাবধারার দৈল্ত প্রকাশিত হুইম্াছে। 
শিক্ষকের নির্দেশের সাহাঘ্যে তখন তাহাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করিতে 
তাহারা চাহিয়াছে। অতএব শিশুর মঙ্গলই যখন অভি্রেত তখন শিক্ষকই 
শিশুর সমস্ত গুংস্থক্য নিরসন করিয়া তাহার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবার 
জন্গ নানাভাবে প্রদ্ধাল পাইবেন। বয়সের অনুপাতে শিশুর কশ্মের একটা 
নিদ্দিষ্ট সীমারেখা আছে, যাহার বাহিরে শিশুর পক্ষে যাওয়। সম্ভব নয়; শিশু 
ঘুরিয়| ফিরি! তাহার ধারণার অধীন কৃত কর্ণ্মের মধ্যেই সপশ্বিবেশিত 
থাকিতে চায় । তাহার চিন্ত! ধার! সেই সীমারেখা অতিক্রম করিতে পারে 
ন! তাহার কারণ প্রথমতঃ তাহার অভিজ্ঞতার অভাব, স্বিতীন্ততঃ কশ্দের 
ধারার ইঙ্গিত ন! পাওয়ার ফলে কর্মের পথ তাহার কাছে রুদ্ধ। এই 
অবস্থায় শিক্ষক যদি কর্দে শিশুকে সাহায্য না করেন, নূতন কশ্দের সন্ধান 
শিক্ষক শিশুকে না দেন, কিংবা নূতন কশ্দ হইতে উপলন্ধ জ্ঞানের পূর্ণ প্রয়োগ 
করিঘা শিশুমনূক সমৃদ্ধ না করেন, তাহ! হইলে শিশুকে কোনওভাবে 
অগ্রসর করান আর সম্ভবপর হুইবে না। এই কারণেই শিশুকে নির্দেশিত 
কাজ করিতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশিত কাজ করিতে দেওঘারও বন্দোবস্ত 
রাখিতে হইবে । তাহা হইলে শিশুর অনিপ্দেশিত কাজের ভাবধার! 
শিক্ষকের নির্দেশ দ্বারা পরিপুষ্ট হুইস্ছ। অভিজ্ঞতা আহরণে দান। বাখিবে । 
তাহা হইলে শিক্ষক নিদ্দেশিভ কর্শ্মের ব্যবস্থা কিজ্জপ ভাবে করিবেন, 
তাহাই এখন আলোচনার হিবদ্দ বন্ধ । ব্দমরা অনিপ্দেশিত কর্শ্মের 
আলোচনা কালে নির্দেশিত কর ও আদিষ্ট কর্দের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন 


5৫ উজ্ছল ভারত [ এম বর্ধ, ৪র্থ সংখা? 


করিয়া আপিয়াছি। আমরা দেখিঘাছি যে আদিষ্ট কর্শ্দের মধ্যে শিক্ষক 
কর্মের প্রতিক্ষেত্ে শিশুকে আদেশ দ্বারা কর্মের সরল গতিকে শুদ্ধ করিয়া 
ছিদ্বাছেন, শিলুমনে সেইক্প কর্শ্ম আর কোনওভাবে রেখাপাত করিতে পারে 
নাই, কিন্ত নির্দেশিত কশ্ছে শিশু শিক্ষকের নিকট হইতে ইঙ্জিত পাইয়া কশ্ম 
ল্ন্ধে আলোচনা করিয়াছে, কর্মের পরিকল্পনা করিগাছে, কর্ণ্মকে নৃতন 
খাতে বহাউতে শিক্ষা করিদাভে, পথ ঘেখানে রুদ্ধ হটয়া আসিম্বাছে, সেখানে 
লে শিক্ষকের সাহাবা লাভ করিগাছে। অতএব শিশুকে নির্দেশিত কশ্ছের 
মধ্য দিয়! পরিচালনা করিবার সময়ে শিক্ষক যদি শিশুমনকে উপযুক্ত খোরাক 
দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলেই শিক্ষকের উদ্দেশ্য সাফল্য 
মণ্ডিত হইবে। 

শিক্ষক কিভাবে অগ্রসর হইবেন ? তিনি প্রথম শ্রেণী হইতেই 
অনির্দেশিত কাজের সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশিত কাজের ব্যবস্থা করিবেন। এরূপ 
নির্গেশিত কর্শ্ম যে পুরাপুরি প্রত্মেক্টেরঞ আকার ধারণ করিবে, তাহার কোন 
অর্থ নাট । উহ1ঘে কোন কর্শ্মের কূপ ধারণ করিতে পারে, তবে এরূপ 
কর্ণ শিশুদের প্রস্রোক্সন হইতে উত্ভৃত হুইলে ভাল হয়। কিন্ত ‘প্রয়োজন 
হইতে উদ্ভৃত'_ইহাকে একান্ত নির্দেশ হিসাবে মামিয়া না নেওয়াই ভাল, 
কারণ শিশুদের শিক্ষনীত্ব এমন অনেক জিনিঘই হইতে পারে, যে সম্বন্ধে 
শিশুরা তখনও কোন আভ্যন্তরীণ তাগিদ অহ্ভব নাও করিতে পারে। সে 
যাহা চউক, যদি সম্ভব হয় তবেই প্রঘোজন হইতে উড্ভৃত কর্মকে কেন 
করিয়া কর্ণ সম্পাদন চলিতে পারে। ইহার সবচেয়ে বড় কারণ শিশুদের 
আগ্রহ ও খগুংস্বক্য বুদ্ধি। কিন্ত শিক্ষকের নির্দেশে যদি কোনও কর্দের 
ইউনিট আরম্ভ হয়, তাহ! হইলে শিশু মনকে আগ্রহান্বিত করা যাইবে না, 
এমন কথ! বলা চলে না। 

লে যাহা হউক, শিক্ষক প্রথমতঃ শিশুদের নিজেদের আগ্রহ বা প্রেরণা 
ভাল করিম? উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন । শিশুদের দ্বারা প্রস্তাবিত 
বিষয়কেই যে কর্দের ইউনিট ধরিয়া কার্ধে অঙ্ছলরপ করিয়া চলিতে হইবে 
এমন কোন কথা নাই। শিশুদের প্রস্তাবিত বিষয় হদি শিশুর নৃতন জ্ঞান 
স্দাহরণে সম্পূর্ণ সহাত্বক না হয, তাহা হইলে গ্রক্$প কর্শ্মের ইউনিট পরিহার 


= প্রজেক্ট সন্বক্ষে বিস্তারিত আলোচনা প্রবস্ধ/ত্তরে হুইবে । 
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করা একাস্ত কর্তব্য । এ অবস্থায় শিক্ষক নিজেই কর্শ্মের ইউনিট বাছিয়1 
দিবেন। 


এই প্রসঙ্গে Dewey তাহার The School and the Child লীমক 
পুন্ডকে বলেন যে শিশুদের কাজের ইউনিট শিশুরাই একাস্মভাবে দায়িত্ব 
লষ্টগ্না স্থির করিতে পারে না, এবং শিক্ষকের পক্ষে শিশুদের উপর নির্ভর 
করিঘা বলি! থাকাও সমীচিন নয়। শিক্ষক শ্রেণীতে কিছুকাল যাবৎ শিক্ষাদান 
করিয়া আস্িতেছেন এবং তাহার পক্ষে শিশুর মনের চাহিদাকে উপলব্ধি 
করিয়া তাহাদের জন্ক কর্শ্মের বিষয় স্থির করা শিশুদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির 
পক্ষে সহায়ক হওছ1 ছাড়া শিশুর পক্ষে অমঙ্গলজ্নক কিছুতেই হুইবে না॥ 

কিন্তু বিবদ্গ বা ইউনিট নিগ্ধারণ ব্যাপারে শিক্ষক যদি সতর্কতা 
অবলম্বন করিয়া স্বীয় ইঞ্জিতকে শিশুদের মুখ দিয়াই প্রকাশ করাইতে চান, 
তাত! হইলে ছুই কুলই রক্ষা পায়, শ্িক্ষকও শিশুর প্রয়োজন ও স্ুসন্ব্ধ 
জ্ঞান বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিযা কর্টের ইউনিট স্থির করিয়! দেন, পক্ষান্তরে 
শিশুর দলও তাহাদের পরিকল্পিত কর্দের বিস্তার ও সম্পাদন! দেখিয়া 
সন্ত হয়। তবে কর্শ্মের ইউনিট শ্বিরীকরণে লক্ষ্যনীয় বিষন্ন হইতেছে 
শিশু সেই ইউনিটকে সর্ধধান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছে কি না তাহ! লক্ষ্য কর! । 
শিশুরা যদি শিক্ষকের ইঞ্জিতকে নিক্ষেদের পরিকলিত কাজ বলিয়া গ্রহণ 
করিয়া! লম্বা বিস্তৃত ভাবে কর্দের পরিকল্পনা করে, কর্শ্মের বিভিত্র দিক 
সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে এবং স্বীদ্ঘ কশ্দের সমালোচনা করিয়া কর্মের 
হু, সম্পাদন করে, তবেই কর্ণ শিশুজীবনকে সমৃদ্ধ করিল বলিঘা ধরিয়া 
লওয়1 যায়। 

শিক্ষক ধেমন শিশুদের ইচ্ছা অনিচ্ছার হিসাব লইয়া! সেই ইচ্ছা 
অনিচ্ছাকে কেন্দ্র করিয়াই কর্শ্মের ইউনিট স্থির করিবেন, সেইক্কসপ শিক্ষক বা 
শিক্ষিকা অন্ত নানরূপ বিশেষ অবস্থারও স্থযোগটুকু গ্রহণ করিলে শিশুর পক্ষে 
উদ্ধ। বিশেষরত্পে মঙ্গলপ্রদ হুইবে । গ্রামের মেল!, কোনও ক্ধপ আনন্দ- 
উৎসব, কোনও বিশিষ্ট লোকের জন্ম বা মৃত্যু তিথি, ইত্যাদি শিশু জীবনকে 
যথেষ্ট ভাবে আলোড়িত করিতে পারে এবং শিশুর অভিজ্ঞতার প্রবাহ 
নৃতন থাতে চলিতে পারে। 

শিক্ষকদের আরও একটি প্রয়োজনীঘ কর্তব্য এখানে রহিয়াছে। শিক্ষক 
যদি কাজের পূর্ণ নির্দেশ ন! দিগ! কর্শ্ম সম্পাদনের উপযুক্ত ঘখাসন্ভব সমস্ত 
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ন্রব্যাদির ব্যবস্থা রাখিতে পারেন, তবে শিশু শিক্ষকের ইন্দিত দারাই 
প্রভাবাস্বিত হুইয়! হুষ্ট, ভাবে কর্মসম্পাদন করিতে প্রয্াল পাইবে । 

শ্রেণীতে কন্দ আরস্তের পূর্বে শিক্ষক কতকগুলি কাজ করিলে শিশুদের 
জ্ঞান ভাণ্ডার সম্বন্ধ হইবে বলিয়! মনে হত্স এবং শিশুরাও কর্ধ্যান্থলরণ করিতে 
যাইয়া! নৃতন নৃতন কর্দের পথের সন্ধান পায়। প্রথমতঃ শ্রেণীতে শিক্ষক 
শিশুদের সঙ্গে নানা বিষদ্দে আলোচনা করিবেন। আলোচনাগুলি 
শিশুদের বয়স এবং গ্রহণ করিবার পক্ষে উপযুক্ত মানসিক অবস্থা বলিছ! 
বিবেচিত হইলে উহা যে শিশুদের অগ্রগমলের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই লব আলোচন! কালে সত্যি কি হুয় 
তাহা একবার সংক্ষেপে বিল্লেষণ করিয়া! দেখ! যাইতে পারে। শিক্ষক 
যখন আলোচনা করেন, তখন তাহার সঙ্গে শ্রেণীর অন্াপ্ত শিশুরা আলোচনাদন 
যোগদান করে। অবশ্ত তাহাদের বক্তব্য খুবই অপর্যাপ্ত হয় একথাও অস্বীকার 
করা যায় না। কিন্তু শিক্ষকের আলোচনা এবং তাহার সঙ্গে কছেকটি 
শিশুর অংশ গ্রহণ আলোচ্য বিষয়টিকে প্রাণবস্ত করিয়া তোলে এবং শিশুর 
আগ্রহের ও উৎক্থকোর মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া তোলে । ফলে কশ্ধের পথ শিশুদের 
কাছে স্থগম হুইয়৷ উঠে, যাহারা কাজ করে বা বন্দ পরিচালন! করে, 
তাহারাও জ্ঞান আহরণের পথকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে । 

শিক্ষক আলোচনাকে নীরস জিনিষের মধ্যে কখনও সীমাবদ্ধ রাখিষেন 
না) শিশুর পরিবেশের রূপ রস মাধুর্য শিশুর নিকট আলোচনাচ্ছলে 
স্থন্দর করিয়া পরিবেশন করিলেই শিশুর আগ্রহকে আকর্ষণ করা সম্ভব 
হইবে । শিক্ষক প্রক্কতের সৌন্দর্য্য ও প্রকৃতির ইঙ্জজাল বা অনির্ব্বচ নীঘ্ত! 
সম্বন্ধে শিশুদের অবহিত করিবেনই, তাহ! ছাড়া, তিনি শিশুদের কাছে 
নানা চিত্তাকর্ষক গল্প বলিতে পারেন । গল্পের গাথুনি যেমন কক্রিছা শিশু- 
মনে রেখাপাত ঝর, সেইরূপ বন্ত বিষয়ক কথার জাল ততটা প্রভাব বিস্তার 
শিশু মনে করিতে পারে না। শিশুদের আগ্রহ ও ওৎহ্কাকে আদাছ করিল 
তাহাদের উপর দাবী জানাইতে পারে অধিক পরিমাণে গল্প । গল্পকে 
করছে ব্রপাদ্ধিত করাও শিশুদের পক্ষে হয সহজ। এই শ্রলঙ্গে একটি কথা 
বিশেষ ভাবে প্রপিধানষোগা । কথাটি হইতেছে শিশুর পক্ষে কোন বস্তুকে 
কর্মে ক্ষপারিত করা সম্পর্কে । ঘে জিনিষ শিশু প্রতি ধাপে ধাপে বৃঝিয়া 
অগ্রসর হইবে, সেই কর্দকে করপাছিত করা শিশুর পক্ষে কষ্টজনক । কিন্তু 
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যে বিষন্ের আগাগোড়া উপলদ্ধি শিশুর হুইয়াছে, তাহাকে কন্দে কপাদিত 
করা, দেখা গিয়াছে, অত্যন্ত সহজ । গতিপ্রধান গল্প কশ্দের ক্ষেত্রে 
আলিযাও ভ্রতগতি লাভ করে। €লইধানে শিক্ষকের সামান্য নির্দেশ 
শিশুর মনোজগতে বিশেষ ভাবে আলোড়ন করিয়া দেখ, কর্ণ সম্পাদন 
করিবার কুশলতা, শিশুর কর্শ্ম অগতের কাছে যেন ছার মানিতে চান, কৰ্ম্ম 
করিবার প্রেরণ! আর কম্মের দক্ষতা? এই দুইয়ের গতি তখন সমান তালে 
যেন চলিতে চায় লা, এমনই হয় শিশুদের কর্দের গতি । কিন্ত যে 
নির্দেশটুকর লাহাযো শিশুদের ক্ণ্মের বাধ ভাঙ্গিয়া গিছ্াছে, সেই লিদ্দেশটুকু 
শিক্ষকের নিন্ম দান, সেখানে শিশুর! মাথা খুাড়ছাও অনির্দ্দেশিত কাজের 
শ্বারা পরিপুষ্ট হইঘ1 পথ খু'জিহা পায় লা। অতএব শিশুকে সাহায্য 
দানের প্রয়োজনীফতাকে বিশেষ স্পষ্ট ভাবেই মানিয়া লইতে তয়, না হইলে 
শিশুর গতি রুদ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। 

শিশুর পরিবেশকে কর্শ্মে কূপাস্থিত করিয়া তুলিতেও সর্বদা দেখা গিছা 
থাকে । অনির্দেশিত কর্শ্মের ক্ষেত্রে পরিবেশ শিশুদের কর্শ্বের অধীন 
হইয়াছে সত্য, কিন্ত লমণ্ড কশ্মাধীন বিষঘগুলির মধ্যে যোগস্থগ্জ সংস্থাপিত হয় 
নাই । শিশুরা কণ্মের খাতিরেই কণ্থ কারয়। গিয়াছে। তাহারা মাটি, বালি, 
জল, রং তুলি ইত্যাদি লইয়া কাজ করিয়াছে এবং থেলিয়াছে। শিশুর দেহ 
মন কর্ধে নিয়ালিত হুইছাছে, মাংসপেশীগুলি কাঞ্জের মধ্য দিয়া একটা বিশেষ 
ছন্দ আঘন্ত করিয়াছে, ক্ষুদ্র ঘাংসপেশীগুলি দক্ষতা অঞ্জন করিয়াছে। শিশুর 
দেহ-মন কশ্মের প্রবণতা অঞ্জন কৰিছাছেল সত্য কিন্ত সমগ্র বন্ধুর ক্ষেত্রে 
তাহাদের অক্ছিত দক্ষতা কাজে লাগিথা উঠিতে হুথোগ পায় নাই । এইখানে 
প্রস্বোজন শিক্ষকের নির্দেশ / পরিবেশের অনেক জিনিধকে ভিন্ন ভিন্ন 
ইউনিটে ভাগ করিছ] শিশুদের ত্বারাই কশ্ছের ইউনিট গুলি গ্রহণ করাইয়া 
তাহাদের খারাই ইউনিটের কর্ণ্ব সম্পাদন করাইতে পারা বাছ। উদাহরণ 
স্বব্ূপ পরিবেশের "ঘরবাড়ী”, “স্থল বাড়ী”, গবাজার””*শ্রামপ “কৃষকের বাড়ী 
ও গোলা” ইত্যাদি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিট শিশুরা গ্রহণ করিনা কার্য করিছ! 
যাইতে পারে। বলা বাহুল্য এই সমস্ত কর্ধের ইউনিটশুলির সু সম্প।দন 
এবং তাহ! হইতে শিশুদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করাইতে পার! যায় নির্দেশিত 
কাজের মধ্য দিয়া । প্রতি ইউনিটের জন্ক নিৰ্দ্দেশ দান করিঘা, কশ্দেরও 
বিভিন্ন ভাগগুলির মধো ষধার্থ যোগাঘোগ স্থাপন করিছা বিষন্ববস্তর লমগ্রতা 


২১২. উজ্জলভারত [ ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ' 


সংস্থাপন করিতে পারিলেই শিশুদের অভিজ্ঞতা লাভ সহজ হইছা আসিবে। 
এই ছোট ছোট ইউনিটের দু-একটি সম্পাদন করাইতে পারিলেই শিশুদের 
ছারা বৃহত্তর ক্ষেত্র আলোড়ন করিয়া দেখা সম্তব তবে । ভি শক্ত হলে 
তাহার উপর যে কোন কাঠামো গড়িয়া তোল! যায়। গ্রামের পরিবেশ সম্থদ্দে 
আল লাভ করিতে পারলেই শিশুরা গ্রামের সংযোজক রাস্তা গুলি গ্রামের 
বাহিরের জগতের সঙ্গে কিভাবে ঘোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়! আসিয়াছে, 
তাত! আয়ত্ত করিতে অগ্রসর হইতে পারিবে, কিন্তু গ্রামই যদি শিশুর 
কাছে অপরিচিত থাকিয়া যান, তাহ! হইলে শিশু কোন্‌ ভিত্তির উপর দাড়াইয়। 
কর্ণ করিবে? শিশু-ছীবনকে কেন্দ্র করি! যদি শিশুর কর্শ্দের বিভিন্ন 
ব্যবস্থা করা যায়, শিশুকে যদি স্তরে স্তরে নির্দেশিত কাজের মারফত পরিচালনা 
করা যায়, তাছ! হটলে শিশুর কর্ণ্মদক্ষত। ও তাহার মানসিক কণ্ম রাজ্য 
উভদ্মের সীমাউ পরিবর্দ্ধিত ছুইছ! চলিতে বাধ্য । 

স্বদং কর্শ্মের উদ্দেস্যে শিশুদের আগ্রহ বৃদ্ধিকরণের অন্ত শিক্ষক শিশুদের 
সঙ্গে আলোচনা করিবেন, শিশুদের কাছে গল্প বলিবেন এবং পরিবেশের 
বাহিরে ঘাহ। কিছু নৃতন ও জালিবার উপযুক্ত বস্ত আছে, সেই সমস্ত বিষয়ের 
প্রতি শিশুদের শংস্থকা বুদ্ধি ইত্যাদি শিক্ষক করাইবেন। এইরূপ প্রচেষ্টার 
ফলেই শিক্ষক শিশুদের সমত্ত কর্ণ্মগ্ুক্ডকি উপযুক্ত খাতে প্রবাহিত করিয়া 
শিশুদিগতে নূতন নৃতন আরানের অধিকারী করিতে পারিবেন এবং শিশুজীবনকে 
সহজ ও সরল করিতে সক্ষম হইবেন । পুর্বে শিশুদের যে সমস্ত খেলাগুলি 
ছিল Make believe, সেইগুলিই এখন বাস্তবের ক্ষেত্রে কপ নিতে ধীরে 
ধীরে চেষ্টা করিবে) 

শিশুদের মনে আগ্রহ ও উৎস্থকা জন্মান সম্পর্কে শিক্ষকের প্রতি একটু 
সাবধান বাণী উচ্চারণ এই ক্ষেত্রে করা ঘাইতে পারে । শিক্ষক শিশুদের আগ্রহ 
বৃদ্ধি করিবার মত দক্ষতা অৰ্জ্জন করিয়াছেন একথা ধরিয়া! লওয়া হইল। 
কিন্ত এই দক্ষতা প্রম্োগ-ক্ষেআ বিশেষে হস বুদ্ধি পাইবে, ইহাও জানা 
শিক্ষক বর্গের আবম্কক ) যখনই দেখা বাইবে যে শিক্ষকের ইঙ্গিতে শিশু 
সঠিকভাবে কর্শ্দের ধারা অবলম্বন করিয়া যাইতেছে, তখনই শিক্ষক সক্রিয়- 
সাহাধা হইতে বিরত হইবেন! শিশুকে বেশী সাহাধ্য করিলে আপাততঃ 
দৃষ্টিতে কর্শ্ম অত্যন্ত হুটুভাবে সম্পাদিত হইলেও, শিশু তাহার নিন্ম সত্বা 
বিসৰ্জ্জন দেয় এবং শিশুর স্ব্জনী প্রবণতা নষ্ট হুইয়া যাইতে আরস্ত করে। 


- বৈশাখ, ১৩৬৯ ] কশ্মকৈশ্তিক শিক্ষা ২১৩ 


এই সম্পর্কে কর্শ্মের ইউনিট স্থির করিছা দেওয়া সম্পর্কে সামাঙ্ক আলোচনা 
পুলরাঘ করা যাইতেছে । আমরা পুর্কেই আলোচন! করিয়াডি যে কর্শ্দের 
ইউনিট শিশুরা অস্থন্থৃত প্রয়োজন লইতে স্কির করিতে চাতিলেও, সেই কশ্ছের 
ইউনিট শিশুদের দেহ বয়স ও সনের পক্ষে উপযুক্ত নাও হইতে পাবে, সেউদ্ছস্ত 
শিশুর হুসমকস ল্রানবৃদ্ধি ও সমগ্র বুদ্ধির জন্তু কশ্বের ইউনিট শিক্ষকই যদি 
স্থবির করি৷! দেন তবে ভাল হম । কথাটা ধুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন 
কশ্মের ইউনিট অস্সরণ করিতে ষাইঘ। ঘদি শিশুরা সেই ইউনিটের সমান্তরাল 
আরও একটি ইউনিটকে পছন্দ করিয়া উচ্চ করিতে আগ্রতাশ্িত বোধ করে, 
তাহা! হইলে শিক্ষক সেইস্থানে কি করিবেন? এখানে একটি উদাহরণ দিয়া 
জিনিধটি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। 

তৃতীপ্ঘ শ্রেণীর শিশুরা একটি ‘বাল’ প্রজেক্ট করিবে স্থির করিম্বাছে। 
বাসের রাস্তা শিশুদের বিদ্যালয়ের ঠিক সম্দুখভাগে। আর স্থলের পিছন 
দিকে রেলের লাইন । শিশুদের পরিবেশের ও তাহাদের চলাচলের 
সীমার খেই রেললাইন ও বালের রাস্তা উভয্নকে ভেদ করিয়া চলিয়া 
গিঘাছে। শিশু বাস দেপে এবং রেল লাইন ও রেল গাড়ীও প্রতিদিন 
দেখিয়। থাকে । এইক্ূপ অবস্থা ঘদি শিশুরা বাসের ঝাল্তা তৈয়ারী 
করিতে যাইয়া দুষ্টবাব রেলের লেভেল ক্রসিং তৈয়ারী করে এবং পরে 
‘রেল প্রজেক্ট” করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ করে, বাস প্রস্রে্ট করিতে মোটেই 
আর উৎসাহ বোধ ন! করে, তাহা হইলে কি করা ঘাইবে? শিক্ষক তাহার 
পুর্ব সিদ্ধান্ত স্থির রাখিবেন, না শিশুর আপাত আগ্রহের উপর নির্ভর করিছ! 
গ্রজেক্টটি পরিবর্তন করিয়া! দিবেন? বাস প্রজ্কটে পরিবর্তন করিলে শিক্ষক 
ঘে উদ্দেশ্য লইয়া জ্ঞানদানের পরিকজনা প্রস্তুত ককিঘ্াছিলেন, তাহ! 
বরবাদ হইয়া যায়, কিন্ত ইউনিটের পরিবর্তন করিলে পাইতেছেন শিশুদের 
লহয্যেগিতাঁ, মনোঘোগ, আগ্রহ ও পুংস্থক্া । এদিকে নৃতন ইউনিটে 
শিশুদিগকে উপনুক্তরূপ শিক্ষাদানের বাবস্থা রহিয়াছে এবং তাহার সন্তাব্যতা 
বাস প্রজেক্ট হইতে কোন অংশেই কষ নর । কিন্ত যদি শিশুরা বাস প্রজেক্ট 
আরস্ত করিয়া এমন একটি ইউনিটের দাবী আনাইভ, ঘাহার শিক্ষামূলক 
সম্ভাব্যতা একেবারেই নাই, সেই ক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুদের ইউনিট পরিত্যাগ 
করিতে নানাক্তপ পন্থা অবলম্বন করিতে নিশ্চই সচেষ্ট হইবেন । 

শালী ক্রমশঃ 


সাময়িকী 


ভীশ্রীনিভ্যগোপালজ্স্মশতবাখিকী £ বিগত চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী 
(বাসন্তী অষ্টমী ) তিথিতে (২৭শে চৈত্র) প্রুশ্বনিতাগোপালদেবের শুভ 
জন্মের শততম বর্ষ(রহ্ত উৎসব সাতদিন ধরিস্তা বিশেষ সমারোহ সহকারে 
তাহার সমাধিক্ষেত্ৰ ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউশ্থিত মহানির্ববাণ মঠে স্থসম্পন্ 
হইয়াছে । এই শতবাধিকণী উৎ্পব এক বৎসর ধরিয়া চলিবে । ২৬শে চৈত্র 
শুনিত্যাগোপালদেষের অধিবাল ছয় এবং রাত্রিতে জয়নগর মজিলপুরের দল 
কর্তৃক দাপরথী রায়ের পাচালী সীত হয়। ২৭শে চৈত্র ভোরে মঙ্গল আরতি, 
উধা কীর্তন, আচমন, বেপীঙ্সান, হোম, পুজা ভোগ প্রভৃতি লহ উনিত্য- 
গোপালের পুজ] সম্পন্ন হয । শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিক্কৃতি অতি হুন্দরভাবে সাজান 
হইম্রাছিল। সহশ্র লহম্্র নরনারী ই্রহ্ঠাকুরের চরণে পুষ্পাঝলি দিয়া তৃপ্ত 
হইদ্বাছেন। দুপুরে প্রায় ছয় হাজার নরনারী খিচুরী প্রসাদ পায়। বিকেল 
পাচটায় হ্সজ্জিত প্যাডেল এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। প্রধান 
অতিথিক্ষপে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল ডক্টর হরেক্দ্রকুমার মুখাক্জর্শ এবং সভাপতি 
হিলাবে পশ্চিমব্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রপান্লালাল বহ উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত 
প্রেল রিপোর্টারগণ সভান্দ উপস্থিত ছিলেন । শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য, ্রপ্রিএদ1- 
রঞ্জন রায়, ্রন্হ্ৃৎ চন্দ্র মিত্র, শীশশিতৃহণ দাশগুপ্ত, ভীশৈলেক্্নাথ লিংহ, 
এ জে, সি, মূখাজ্জা, শীমন্মধনাথ দাস, শ্রগোপালদাল অধিকারী, শ্রমণিলাল 
ব্যানাচ্জা, ্রতারকদাল চট্টোপাধ্যায়, শীবিমলচন্্র চটোপাধ্যাম, শীমনোরঞ্জন 
রায়, শ্রযোগেশচন্দ্র সিংহ, ভ্রীক্গগদীশচজ্জ মজুমদার, শ্রীনীরেন্্রনাথ মৈত্র, 
প্রিমল্লিনাথ বাস, শীনলিনাক্ষ দত্ত, শীহেরম্বচন্র মৈত্র, ভ্ঘোগেন্্র কুষণ বহু, 
ঞ্রধীরেন্দ্রনাথ মূখাজ্জা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যঞ্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
প্রধান অতিথি ও সভাপতিকে জশদ্মশতবাধিকী কমিটীর সহ-সভাপতি শ্রমৎ 
পুরুষোত্তমানন্দ অবধৃত অভ্যর্থনা করিলে তাহাদিগকে বরণ ও যাল্যদান করা 
হয়। তখন সহ-লভাপতির শুক্রিত অভিভাষণ জনশ্মশতবাবিকী কমিটীর 
সম্পাদক এজনরঞ্জন রায় খানিকটা পাঠ করেন। উহা সকলের মধ্যে 
বিতরিত হয়। ইহার পর উদ্বোধন সঙ্গীতে শরীনিত্যগোপাল-প্রশন্ডি গীত হয়। 
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২১৫ 
তাহার পর পবিত্র বাইবেল হইতে পাদরী টমাস লাহ্েব, পবিত্র কোরাণ 
হইতে জনায মঈনুদ্দিন সাহেব এবং পবিত্র গুরুণ্রস্থ হইতে উহ রজিৎ সিং 
অংশবিশেষ পাঠ করেন। নিভ্যগোপাল নিজেকে সর্ব সম্প্রদাদ্ধী ও 
বিশ্বনাগরিক বলিয়। অভিহিত করিয়া গিয়াছেন । যীশু খীষ্টের নাম করিস? 
তিনি সমাধিস্থ হইঘ্রাছেন, নিজের চুল চি'ড়িঘ্ন, দেওয়ালে মাথ। ঠকিয়! রক্তাক্ত 
হইঘাছেন, কোরাণ শুনিয়! সমাধিস্থ হইগ্রাছেন-_-তাই তাহার গ্রীত্যর্থে এই 
সর্ব ধর্শ্মের প্রার্থনার ব্যবস্থা হটয়াছিল । ইহার পর স্বিমলচন্দ্র চটোপাধ্যায় 
শ্রীনিতাগোপাল সম্বন্ধে একটী স্বরচিত কবিতা পাঠ ঝ্রেন। ইহার পর 
রাজ/পাল মহাশয় তাহার ভাষণে বলেন, ধর্শ্মের নামে পৃথিবীতে যত অধর্শ 
হইছে, অধশ্রের নামে তাহ! হয় নাই । তাই যে ধণ্মগুক সর্ব্ব ধর্ম সমন্বয়ের 
বাণী প্রচার করেন, তিনি আমাদের নমস্য। আ্রলিতাগোপাল সমাজের 
নিয়ন্ডরের লোকদের, পতিতদের আশ্রম দিঘ্াছিলেন-__রাজ্াপাল ইত! বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ করেন। 

উপস্থিত ভদত্ৰমণ্ডলীর যধ্যে শীহেমেন্দর প্রসাদ ঘোষ, অপুস্পিতারঞ্ডন মুখো- 
পাধ্যায়, অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী জনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন সমন্ধে 
কিছু বলেন এবং অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যাদ্ একটী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। ইহার পর লভাপতি মহাশয় বর্তমান সমছ্ছে উনিত্যগোপালের জীবন 
ও দর্শন মাস্থষের বিশেষভাবে অগ্সরণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিস? 
কিছ বলেন । শ্রলিতাগোপাল-প্রশত্তি গাছিয়। সভার কাধ্য শেষ কর! হয় । 

রাত্রিতে হাওড়ার শ্রীধৃত অনাথবন্ধু ভটাচাধ্য মহাশঘ ম্যাজিক লণ্ঠঁনের ছবির 
সাহাঘো গৌরলীলা কীর্তন আরস্ত করেন। কিন্ত অতিরিক্ত ভীড়ের চাপে 
বাতি নিভাইয়। ছবি প্রদর্শন সম্ভবপর হয় নাই । এ অন্য সকলে বড়ই বেদনা 
বোধ করিঘ্াছে। 

তৃতীয় দিনে সকালবেলায় পুজা কীর্তন ইত্যাদির পর জন্মেজয় উৎসব হ্ু। 
বিকেল ৪॥-টাদ হাওড়া সমাজ কতৃক শগৌরাজের নীলাচল লীলার চমৎকার 
বআভিনয় হনু । সহশ্র সহশ্র মু জললাধারণ উ্ররুষপ্রেমকাতর এই ভ্রুগৌরাজের 
লীল! দর্শন করিম! বড়ই আনন্দ পাইয়াছেন। সাড়ে চারিশতবর্ধ আগে যে 
তত্ব প্রচার করিতে পরাগ্রকাতকে ববলঙ্গন করিয়) ভগবান শ্ররুফ৮ৈতস্ত 
কবীর হইয়াছিলেল, সেই তত্বঘন জীবন লইয়া তাহার দার্শনিক ভিত্তি 
প্রস্থাপন করিতে জীনিত্যগোপাল আসিথাছেন। আমরা গরীগৌরা্নের 
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ক্রমবিবর্তৃত রূপে শ্রীনিত্যগোপালকে পাইদ্াছি । চতুর্থ দিনে বৈকালে এক 
সাধারণ সভায় শরপুরণচাদ শামন্থখ! মহাশথ উঞ্ছনধশ্থ সম্বন্ধে একটা নাতিদীর্ঘ 
তখাপুর্ণ ভাষণ দেন। জৈলধ্শ্ব ও অবধূত সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্জাতীয্ন ত বা তাহারা 
যে সমগোত্রীয়, ইহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া জীমৎ পুরুঘোত্তমানন্দ অবধূত বলেন 
যে, ভগবান ্রধভদেব জৈনদের আদি তীর্থস্কর এবং ভাগবতেও তিনি বিষ্ণুর 
অষ্টম অবতার বলিয়া কীত্তিত। প্রনিত্যপোপাল ঝজবভপন্থী অবধৃত সম্প্রদায়ের 
৯১তম পুৰুষ । খাহভদেব হইতে জৈন ও বেদান্ত এই যে পরল্পরবিরোধী দুই 
ধারা প্রবত্তিত হইয়াছে, শীনিত্যগোপালে তাহা মিলিত হুইয়াছে। তিনি 
জৈন-বেদাস্ত সমন্বক্ন মৃত্তি। রাত্রিতে কীর্তন হয়। 
৩*শে চৈত্র মঙ্গলবার বৈকাল ৪॥*টায় শরীপূর্পেন্ুমোহন ঘোষঠাকুর ভাগবত 
ও কোরাণের করপ্রেকটী শ্লোকের সাদৃস্ত বর্ণনা করিল্ল। এক মনোজ্ঞ আলোচনা 
কর্রেন। সেই সমন্থ সভায় করেকজন মৌলভী উপস্থিত ছিলেন। এই 
দিন এবং তাহার পরের দিন রাত্রি ৭॥*টাঘ্ন শ্রত্রিপুরারি চক্রবর্ভাঁ 
মহাশন্ন মহাভারতীয় ধর্শ্মের আলোচনা প্রলঙ্গে বণেন যে, ভূতকল্যাণই 
মহাভারতের ধর্ধ। মান্তবই গুহ ব্রঙ্জ। তাই মাহুবের সেবাই ভাগবতীয় 
ধর্শ্মের শেষ পরিপতি । দ্বিতীধ দিনে ভিপুরারিবাবুর ভাবণ শেষ হইলে শ্রীমৎ 
পুরুঘোত্তমানন্দ অবধৃত বলেন ঘে, আজ ধাহার শতবাধিক জন্মোৎসবে এই 
মহাভারতীয় অম্বতকথা আলোচিত'হইল, সেই শ্রীনিত্যগোপাল তাহার শেষ 
উপদেশে লিখিপ্রাছেন, “আমার শিল্যগপের প্রতি আমার এই শেষ উপদেশ 
' বে তাহারা পরস্পর শ্রাতৃভাবে থাকিবেন। তাহাদের মধো কেহ বিপদে 
পড়িলে অন্ত সকলে তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্ট। করিবেন । 
পৃথিবীস্থ ঘাবতীয় লোককে ভ্রাতৃভাবে দেখিবেন ও পরস্পর সাহায্য করিবেন। 
অনাথ আতুর দেখিলে সাহায্য করিবেন, পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন ন।। 
সকল ধশ্দের লকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমান ভাবে ক্তি ও বিশ্বাস রাখিষেন | 
_ব্রক্মঞ্জান ঘে ভূতক্ল্যাণের মধ্যে চরম পরিপতি লাভ করে, মাহ্থবের 
সেবাতেই যে তার শেষ পরিপতি-__ভ্রীনিতাগোপাল-জীবন ও দর্শন ইছাই 
বলিয়াছে। মহাভারতের নায়কের ছবি আমরা ্নিত)গোপালজীবনে 
দেখিতে পাইয়াছি । 
১লা বৈশাখে এজিপুরারিবাবুর দ্বিতীদ্ধ দিনের ভাষণের পুর্বে বিকাল 
ছদ্বটাতে নিপুন বালিক্‌ সৎলঙ্গ মণ্ডল কর্তৃক শীগুরুগ্রন্থ কীর্ভন হয । কর্বেকজন 
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বালিকা কীর্তনে অংশ গ্রহণ করিছাছিলেন এবং শ্রুঈশ্বরদল্জী কখিপ্তন 
পরিচালন! করেন । স্থরতাললঘ সহযোগে সকলের এই সমবেত কণ্ঠের 
ভঙ্জনগান সকলকে মুদ্ধ করিঘ্াছিল। ২ বৈশাখ বৃহল্পত্ডিব।ররের সভার সভাপতি 
শ্রসনিকাস্ত দাস অলিবাধ্যা কারণে উপস্থিত হইতে লা পারায় মহানিরকবাণ 
মঠের শ্রীদাশরথী মুখোপাধ্যায় স্মতিতীর্থ মহাশছের সভাপতিত্বে প্রুনিতা- 
গোপালের ্গীবন ও দর্শন আলোচন। করিছা শ্রম বিজ্ঞানানম্দ ও শু 
নিত্য প্রকাশানম্দ অবধৃত বক্তৃতা করেন । শ্রনিত্যগোপালের দর্শন যে ব্রহ্ম ও 
মাঘার সমস্বয়ের, সর্বব সমন্বয়ের ভিত্তির উপর স্বা পিত, নিত্য প্রকাশানন্দ ইহা! 
তাহার বক্তৃতায় বিশেরভাবে বুঝাই! দেন । 

২৬ শে চৈত্র শুক্রবারের বিভিন্ন পত্রিকায় উৎসবের সংবাদ প্রকাশিত হয়। 
২৭শে চৈত্র শনিবারের যুগাস্তর, আনম্দবাজ।র, বস্থমতী, হিন্দুস্থান ট্রাার্ড, 
'অম্বতবাজার প্রভৃতি পত্তিকাদ্দ উৎসবের সংবাদসহ শ্রনিতাগোপালের ছবি ও 
সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়। ২৮শে ও ২৯শের কথেকটা পরত্রিকাতে 
শনিবারের সভার বিবরণ ও শতবাধিকী কমিটার লহ-সভাপতির অভিভাষণের 
‘অংশ বিশেষ প্রকাশিত হয়। 

সাতদিন ধরিয়া এই উৎসবকে সাফল/মণ্ডিত করিগ্কা তুলিবার পশ্চাতে 
রহিয়াছে বহু দিনের বু জনের সহযোগিতা । মেদিনীপুরের দশগ্রাম সতীশ 
চজ। শিক্ষা সদনের অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর ১২টী ছেলে স্বেচ্ছাসেবক 
হিসাবে তাহাদের মাস্টার মহাশয় উইপুর্ণেন্দুমাহন ভৌমিকের নেতৃত্বে ৬ দিন 
ধরিয়া সমশ্ড মঠটীর সাফাইর কাজ করিয়া এই উতলবকে সাঞ্চলামণ্ডিত 
করিগাছে। সাফাইর কাজ করিবার ব্রত লইয়াই তাহারা আলিয়াছিলেন। 
অবস্ট সাফাইর কাজ ছাড়াও অন্তান্ত সকল কাজেই তাহারা সহখেগিত 
করিয়াছেন। তাহাদের সেবা! প্রত্যেককে মুগ্ধ করিম্বাছে । লময়মত আহার 
নিদ্রার অন্থবিধার মধ্যে এরূপ মুখ বুজিম] দিন-রাত্রি লেব। কর।র দৃষ্টান্ত বিরল । 
পূর্ণেন্দুখাবু তাহার ছুই মেছেকেও শ্বেচ্ছাসেবিক! হিসাবে আনিদ্নাছিলেন। 
উক্ত স্থলের হেডমাষ্টার শ্রঈশ্বরচন্দ্র প্রামাপিকও উৎসবে উপস্থিত ভিলেন । 
তাহার বড় ছেলেও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আসিগ্গাছিল। মেদিনীপুরের 
শগোপালদাল অধিকারী এম, এল, এ মহাশদ্বও উৎসবের প্রথম তিন দিন 
উপস্থিত থাকিদ্াা আমাদের করছে সহযোগিতা করিগ্রাছেন। মেদিনীপুরের 
ছেলেমেয়েদের এই সেবাবুদ্ধি তাতাদের জীবনকে কল্যাণময় করুক, প্রীনিত্য- 


২১৮ সি উজ্ছুলভারতভ [ পম বর্ষ, ৪খ সংখ) 


গোপালের নিকট উহা প্রার্থনা । শনিবার দিল সাধারশে প্রসাদ বিতরণের 
জন্য ভ্রমেবেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৫* জন শ্রেচ্ছাসেবক আসিয়া 
বন্দর ভাবে তাহাদের কাজ সমাধান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত শ্রবেণুদ্ূুষপ 
সোষঁ ও গ্রমুরলীধর বহর নেতৃত্বে পাড়ার ঘৃবকবৃদ্দ স্বেচ্ছাসেবকর্ূপে কথ্খদিন 
ধরিদ্রা এই কার্ধাকে স্থসম্পন্প করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাত। 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ পূর্বব পুর্ব বারের মত এবারেও পরিশ্রীত জলের ট্যাক্ষ 
প্রভৃতি সরবরাহ করিঘ! উৎসবকে সাক্ষল্যমঞ্ডিত করায় তাহার! ধক্তবাদার্হ। 

আীনিভাগোপাল বহু পুশুক লিখিয়া গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যে থান 
পঁচিশ বই মুত্রিত হইয়াছে সেই বইগুলি এবং তাহার জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে 
যে সকল বট প্রকাশিত হউঘ্াছে সেই বইগুলি লম! উৎসবের সাত দিন 
একটি বই-র স্টল খোলা হইয়াছিল । 

বরিশাল হরিজন পাড়ায় পনিত্যগোপাল জন্মশ্তবাখিকী অনুষ্ঠান :_ 
বরিশাল হইতে ভরিজনলেবক শস্থরেশ গু মহাশয় লিখিতেছেন__ 
শনিতাগোপাল দেবের শুভ জন্ম ও জন্ম শতবায্ূকী অনুষ্ঠানের সহিত 
শ্রন্ধাডক্তি জ্ঞাপনের জন্য বরিশাল হরিজন আশ্রমে ২৬৫শ চৈত্র সন্ধ্যায় ও ২৭শে 
চৈত্ৰ প্রভাতে স্মরণানুষ্ঠান হইয়াছে। 

রামধুন গান, স্তরোত্র ও সঙ্গীতাদি সহিত অনিল কুমার ছোব, শ্রীমিলতি 
৭1 উজ্দ্লভারত পত্রিকা হইতে নিত্যগোপাল বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
শহ্গরেশচন্দ্র গু মহাশয় তদীগ্র ভাষণে চল্লিশ বৎসর পুর্বে শ্শরৎকুমার 
ঘোষ ( স্বামী পুরুযোত্তমালন্দ ) মহাশয় তান গুরুদেব এই প্রনিতাগোপাল 
সম্পর্কে যে ভাব, আলোচনা, উৎসবাদির মাধ্যমে প্রচার করিঘ়াচেন এবং 
২* বৎসর পূর্বের হরিজন আশ্রমের পাঠশাল। এই জন্মতিখিতে যে ভাবে আরম্ভ 
হইউঘাছে তাচার বিবরণ ও বিশ্বগ্রাসী সর্ব সমন্বদ্ববাদের অব্যাহত অগ্রগতির 
উদ্গিত করিয়া ঠাকুর নিত্যগোপাল ও ভক্তববন্দের চরণে প্রণতি জানাইয়। 
প্রার্থনা করেন। 

হরিজন বিভ্যামব্দিরের ছাত্রছাত্রী ও কতিপয় কর্মী ও ভক্ত অনুষ্ঠানে যোগ 
দিম্বাছিলেন। ৬* আলের অধিক আগন্তককে প্রসাদ জলঘোগে আপ্যায়িত 


উট জগলশশ প্রেল”_*১ শাড়িগাকগাউ রোড. ক লিকাত! হইতে জীমছ স্বামী পুরুদোওিমালল্দ 
অবথুত ( বরিশালের শুরৎকুঘ!র.ঘোহ) কতক যুক্রিত ও প্রকীশিত। 


পল Veh 
৬২০৯. 
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জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ 
“মিথ্যার প্রাচীর’ 


পরিবর্তনশীল জগতে পট পরিবর্তন ক্রমাগতই হইঘ্া চলিম্াছে। পোষণ- 
ধর্মী বিশ্বকে ভাহার অস্তনিহিত প্ররুত্তিতে যে কেহ আঘাত করিবে, পোষণ- 
ধর্দকে যে কেহ বিশ্বত হইবে, তাহার মৃত্যু ঠেকাইধে এমন সাধ্য স্বয়ং 
বিধাতারও লাই । এই পোষণধর্শ্মকে বিশ্বত হয বলিয়াই আজকের প্রবল 
প্রভাপশালী কালকের ধূলায় মিশর! যায় ॥ যে মুসলীম লীগ একদিন সতা 
ধর্ম্ম স্তায়কে একেবারে শর্ধিসঞ্জন দি!্। মাহুষের হাদঘবুত্তিকে সমূলে পদাঘাত 
করিঘা যাহ্থযের আত্মার ভীতি-উৎ্পাদক হইয়া উঠিম্বাছিল, পূর্বববঙ্গে সেই 
মুসলীম লীগ আজ কোথাদ্দ? তাহার শোষণ প্রবৃত্তি পরকে শোষণ করিয়াই 
নিবৃ হন্ত নাই । এমনিই হম-_-ঘে কোন প্রবৃত্তির কাছে একবার নিজেকে 
ছাড়িয়া দিলে আর রাশ টানিয়। ধরিবার ক্ষমতা মাহষের থাকে লা। মুললীম 
লীগ হিন্দু-শোবণ দিয়! আরস্ভ করিয়াছিল কিন্ত তাহ! তো! হিন্দুতেই সীমাবদ্ধ 
রাখিতে পারে নাই- পূর্ববঙ্গের মূললীম লীগ পুর্বববঙ্গকে শোষণের দ্বারা এমন 
অবস্থায়ই আনিয়! ফেলিঘাছিল যেখানে দাড়াইছ! বর্তমান নির্ধাচণের ফল সম্ভব 
হইয়াছে। সেখানে শোষণের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক মানবধর্শ্ম প্রতিবাদ 
জ্ঞানাইয়াছে মাত্র । - 

এই প্রতিবাদকে, এই ধূমাছিত অসস্তোহকে যাহারা স্পষ্ট রূপ দিয়া 
তুলিয়াছেন, জনাব ফজলুল হুক তাহাদের প্রধান একজন । সম্প্রতি কলিকাঁতাদ্র 
আসিম়! তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধির মুখে এমন 
কথা ঘে আবার শুনিতে পাইব-_তেমন আশা ছাড়িছাই দিদ্রাছিলাম। কিন্তু 
প্রবল নিদাঘের পর এক পসলা বৃষ্টি মামুথকে যেমন তৃপ্তি ও শাস্তি দিয়া থাকে, 


২২৪ উচ্জলভারত [ এম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে দীর্ঘকালের দুঃখ ও বেদনার টাটানির পর ফজলুল হকের 
পারস্পরিক হৃত্যতাপূর্ণ যুক্তি ও বাস্ডববোধ-সম্পর কথাগুলি আমাদের তাপিত 
প্রাণকে তেমনি করিয়াই যেন সাস্ত করিভ্রাছে। দুই বঙ্গ একটা অখণ্ড সত্তা, 
একটা অথগও্ড জীবন্ত দেহ__ইতিহাসে ডূগোলে ব্যবসায়ে বাণিজ্যে এমন 
অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধে সম্বন্ধ দুইটী খণ্ডকে যে এমনভাবে বিজাতীঘ্ন কিম্বা রাখা যাম 
না--এই সহজ সত্যকে বিশ্বত হওয়ার কুফল যে পুর্বববজকে কোন্‌ মরণের মুখে 
লইয়া গিয়াছিল তাহ! ভাবিলে শিহুরিয়া! উঠিতে হুয়। তাই ফজলুল হকের 
উদার প্রাণ বলিতে পারিল ‘উভঘ্র বঙ্গের মধ্যে খে মিথ্যার প্রাচীর রচিত 
হইয়াছে, তাহ! দূর করার কাজ যঙ্গি তিনি তাহার জীবন-সায়াছে আরম্ভ 
করিয়! যাইতে পারেন, তবেই তিনি নিজেকে ধন্ত মনে করিবেন।' মুসলীম 
লীগ দীর্ঘ দিন ধরি) থে ব্যবধান স্বষ্টি করিম্বাছিল তাহার ফল স্বনদ্ধে ফজলুল 
হক বলিতেছেন থে ‘মূললমানদের এইক্সপ চিস্বা করিতে বাধ) কর! হইয়াছে 
ঘে, তাহার! আকাশ হইতে কিছু পাইয়া! গিছাছে, অতএব নিকট প্রতিবেশীদের 
ব্যাপারে তাহাদের কিছুই করিবার নাই ৷’ 

ফজলুল হুক মহাশয়ের বিগত কয়েকদিনের কথা গুলির মধ্যে এমন একটা 
বাস্তব বোধের পরিচয় আছে, যাহার মধ্যে আমর! বেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি । 
এমন একটা! মিথ্যার ও অবান্ডবতার জাল আমাদের চারিদিকে বুনিয়া তোল! 
হইয়াছিল যে, হাতীকে হাতী বলিতে ন! পারিয়। এবং তাহাকে খাম কুলা 
ইত্যাদি বলিতে শুনিয়া শুনিয়া আমরা জীবস্তে দন্ধ হইতেছিলাম। পাকিস্তান 
স্থষ্টির প্রথম হইতেই আমরা বলিয়া আসিথাছি ঘে, পাকিত্ডান একমাত্র তখনই 
বাচিতে পারে ষখন শাসক হিসাবে সে তাহার স্বধর্শ্ম এ্রক্ষা করিম চলিতে 
পারিবে এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে যখন সে আন্তরিক সম্ভাব স্ুষ্টি করিয়া তুলিতে 
পারিবে। শাসক হিসাবে পাকিস্তানের স্বধর্ম্ম হিন্দু-মুসলমান নিব্বিশেষে 
সমস্ত প্রজাকে সমান করিয়া দেখা) স্বধর্দতটাগী তেমনভাবে বিনষ্ট হুদ সে 
সম্বন্ধে একটা সুন্দর কাহিনী আছে। 

লঙ্কার রাজ! রাবণ মহাদেবের পুজা করিতেন। বারবার এজন্য মহাদেব 
তাহাকে নানা বিপদ হইতে বাচাইয়াছেন। যেবার রাবণ মার! যান, গৌরী 
দেবী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এতবারই রাবণতে বাচাইলে এবার 
আর বীচাইলে না কেন? মহাদেব বলিলেন, এবার রাবণ স্বধর্শ ত্যাগ 
করিদাছে, এবার আর তাহাকে বাচাইবার ক্ষমতা আমার নাই । রাবণ 
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বাক্ষস__লাবীহরণ করার অধিকার তাহার আছে । কিন্ক সে তো রাক্ষলবেশে 
নারীহরণ করে লাই, সে তপস্বী সাজিদ্বী ভগ্তামীর আশ্রয় লইদ্বাছে! যদি 
সে রাবণ বেশেই নারীহুরণ করিত--তবে তোর্স ভণ্ড হইত না, তবে তো 
তাহার স্বধর্শ্ ত্যাগ করা হইত না, তবে এবারেও তাহাকে বাচাল যাইত । 

পাকিত্তানও শাসক হিসেবে তাহার স্বধর্শ্ম রক্ষা করে লাই । রাজার 
কাছে সকল প্রজ1 লমান-_-মানবধর্টের আর গণতক্ত্রের এই স্বধর্শ্ম যখন সে রক্ষা 
করে নাই, তখন সে টিকিবে কোন, বিবেচনায়? শাসক হিলাবে তাহারা 
স্বধর্শ্ম রক্ষা করিয়া চলিবেন, রক্ষা করা তাহাদের অস্তিত্বের পক্ষেই অপরিহ্াধা__ 
এই ছুই সত্যকে স্বীকার কত্িঘ্া ফজলুল হক মহাশয় সতাদর্শ্মকে মালি! 
লইয়াছেন। বহুবারের মত এবারেও আমরা বলি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
শাসক-শালিতের ডেদ বুদ্ধি যদি পাকিস্তানের মুসলমান ত্যাগ করে এবং 
গণতন্ত্রে সত্যই বিশ্বাসী হঘ, তবে শুধু পাকিস্তান টিকিবে। পাকিস্তানের 
গভন'র জেনারেল হিন্দু হইতে পারিবে না, পাকিস্তান শরিয্বাতী শাসনে 
চলিবে__এইন্সপ মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা আজ অচল। আজ “মাস্যষের মহিমা" 
প্রতিষ্ঠিত--হিন্ুরও নয়, মুর্সলমানেরও নয়, শ্রীষ্টালেরও নয়। আজ মাহুধের 
বিধি বিধান চলিবে-_ সাম্প্রদায়িক শাস্ম আজ ঝড়ের মাঝে উড়িঘা যাইবে । 
“মাঙুবে'র চেয়ে বড় ধর্শ্ম নম্র, সমাজ লঘ্ব, রাষ্ট্র নয় । ফলুল হক মহাশয় 
পুর্ব পাকিস্তানে এই মাস্থষের ধৰ্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করুন-_-উহ! মাস্থষের সমাজ 
হউক, মানুষের রাষ্ট্র হউক--ইহাই দেখিবার জস্চ আমরা অপেক্ষা করিতে 
থাকিলাম । আর মাস্থবষের ধর্ম প্রতিষ্টিত হইলে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্তাব 
স্বভাবতঃই স্থাপিত হুইবে-_-সেইখানে পুর্ব পাকিস্তানও নিরাপদ, ভারত 
ইউনিম্সনও স্বস্থ । প্রতিবেশীর সহিত বিবাদ করিনা ছোট কেন বড়ও বাচিতে 
পারে না, ফজলুল হক সাহেব পাকিস্তানের মুসলমান জনসাধারণকে এই সতাটি 
মন্দে মশ্দে শিখাইতে পারিবেন, ইহা আমর! বিশ্বাস করি। তিনি ঠিকই 
বলিয়াছেন ঘে, সমস্ত ব্যাপার তাহাদের একটা ব্যাপক পটতূমিকায় দেখিবার 
চেষ্টা করিতে হইবে-ক্ষৃদ্র প্রাদেশিক মনোভাব লইয়া! দেখিলে চলিবে না। 
এই ব্যাপক পটভূমিকায় ব্যাপক মনোবৃত্তি ছাড়া বর্তমান বিশ্বে বাচিবার কোন 
সম্ভাবনা নাই | ব্যাপক মলোবুত্তি সম্পন্ত পাকিত্তানে যে কোন মাহুষ শান্তিতে 
ও সুখে বাস করিতে পারিবে--আমরা ইহা আশা করিব? 
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একটু উত্তাপ দাও দেহ ও মনের, 

হিরণ্যয় প্রাণ-তীর্থ্ে অবগাহনের 

যে-পথ রয়েছে আজে! হছতে! এখনে) অপাবৃত । 
সৌর কলক্কেরুলেখা আকাশে আত্তত 

থাক, তবু কোনো ক্ষতি নেই। 

আমাদের লিষ্ষলক্ষ প্রাণ-সতা যুক জীবনেই 
মুক্তির আদিম খক্‌-__অগ্রিময় বাজে যে শ্মরিতে 
ধমনীর শংথে শংখে ঢেউ-তোলা দেহের শোনিতে! 
এলে! আজ বলিঃ__ 

আকাশের প্রাণ-শব্দ, বাতাসের সৃত্যকৃখাকলি 
অরণ্যের ক্গিদ্বছাদা, এ মাটির অর ও আশ্রয় 
হোক মধুময় । 

সমুত্র প্রশান্তি আলো, নদী বরাভম্ম , 

আমাদের হৃদয়ে হৃদ 

রাখো, স্থর্য আলো দাও ; অগ্নি_-তাপমান ; 
তারারা বিস্ময় আনো, চাদ-_প্রেমগান । 
মৃত্তিকা জীবকোবে বলিষ্ঠ অংকুর y 
উগ্দত ভূমিষ্ঠ হোক । এ দেহ ভংগ্তর 

অস্তছীন বিচিত্রায় এসো তুলে ধরি__ 

জীবনের খক্‌ গেছে আলে! করি যৃত্যুর শর্বরী । 


স্‌ 





ওপনিবদিক রবীন্দ্রনাথ 
অচ্চিদানম্দ চক্রবর্তী 


ব্ববীন্্রকাব্যের কবিপুরুঘ বলেছেন £ 

“জীবনের দুঃখে শোকে তাপে, বির একটি বাণী 

চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্ছল_- 

‘আনন্দ অস্বতন্ধপে বিশ্বের প্রকাশ” 1” 

» . = + 
রবীঙ্জনাথের জীবন সাধলান্ধ যে আদর্শ ও ভাবকল্পনা অভিব্যক্তি লাভ 
করেছে, তাকে ভারতের অতিশঘ প্রাচীন সাধনসংস্কারের এক নবক্ষপায়ণ ভিঙ্গ 
আর কিছুই বলা যায় না। বস্তুত: সভ্যতার প্রত্যুবলগ্রে ভারতবর্ষের আধ্য 
ঝবিগণ জগৎ ও জীবনকে--তার অন্তনিহিত পরমার্থ সত্যকে সাক্ষাৎ্ভাবে 
উপলব্ধি করার উদ্দেস্তে যে সকল পস্থার অঙ্গুসপরণ করেছিলেন, সেই বৈদিক 
ফাগষজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ, তপশ্চর্য্য। এবং অন্তাস্ত অহ্ষ্ঠানাদির সঙ্গে নানাবিধ কল্পনার 
ধ্যানচিস্তা বহু শতাব্দীর ফকধারায় প্রবাহিত হুওছার পর উনবিংশ শতাব্দীতে 
যেন নতুন ভাবতরঙ্গ উচ্ছাসে পুনরায় প্রকাশিত ও উৎসারিত হয়েছে। 
কবি রবীন্দ্রনাথ যেন সেই তরঙ্গউচ্ছাসের মূর্ভবিগ্রহ । অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে রামমোহনের মধ্যে এই ভাবের প্রথম স্ফ্রণ হলেও তার 
জীবনের আধার ভিন্রর্ূপ হওয়ায় এই সংস্কার সফলতা লাভের স্বযোগ পায় নি। 
পরে রামমোহনেরই মন্ত্রশিষ্য দেবেন্দ্রনাথ এই সংস্কারকে জীবনে প্রথম গ্রহণ 
করেন এবং আপনার অভিজাত দৃষ্টিভঙ্গী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসাকে 
নিবারণ, করার অঙ্কে সাধনার পথে অগ্রসর হন। অতঃপর তারই স্থঘোগ্য 
পুত্র বুবীজ্রনাথ পিতার প্রদর্শিত ধারার অঙহুশীলন করে জগতসভায় কীত্তির 
উচ্চআলন প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্বের ছাপ অস্কিভ 
করে দেন। 
অধ্যাত্ম সাধনাদ দীক্ষাগ্রহণ করার আগে রবীন্দ্রনাথ ১১ বৎসর বয়সে 

(১২৭৯ চৈত্র ) পিতৃদেবের সঙ্গে ডালছোঁসী পাহাড়ে গমন করেন। সেখানে 
প্রত্যহ নিতূল উচ্চারণে উপনিহদের শ্লোক আবৃত্তি কর! ছিল তার প্রত্যুষের 
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প্রধান কশ্দ। গায়ত্রী মন্ত্র পাঠকরার সময় জ্যোতিষ্ক লোকের বিরাট হ্বরূপও 
তার ধ্যানের বিবদ্র ছিল। বলাবাহুল/ এ বিষয়ে তিনি ঠাকুর পরিবারের 
এতিহ সংস্কারেরই অনুবর্্তন করেছিলেন। নিজেদের পারিবারিক বৈশিষ্ট 
সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: “উপনিষদের ভিতর দিতে প্রাক্‌ পৌরাণিকমুগের 
ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । সাধারণতঃ বাংলাদেশে 
ধৰ্্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে, আমাদের বাড়ীতে তা প্রকাশ 
পাছনি। পিতৃদেব প্রবত্তিত উপাসনা ছিল শান্ত এবং সমাহিত ।” কৈশোর 
এবং যৌবনের বয়ঃসন্ধিকাল উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থদূরপ্রলারী কঙ্গনা 
ও স্থৃকধিত চিন্তাধারা অধ্যাত্ম সাধনার নিজ্জস্ব পথে বিকাশলাভ করেছে। 
অর্থাৎ কবি তখন কেবলমাত্র পারিবারিক এরতিহাফে অনুসরণ না করে 
বহিআর্গতের সঙ্গে তার ভাবজীবলকে মিলিয়ে দিতে সচেষ্ট হুয়েছেন। 
রবীন্দ্রনাথের কবি-পুরুষের হৃদগ্বারপ্য থেকে নিক্রমণের পালাও এই খানে স্মুরু 
হয়। অর্থাৎ "বনফুল" থেকে “শৈশব সঙ্গীত" পথ্যস্ত কাব্যধারা অতিক্রম করে টি 
কবি এখন “মানসী'র চলিফ্ণুতার, ‘সোনার শরীর” প্রাকতিক সৌন্দর্খোর, “ভিআর 
স্বৈতকল্পনা ও লিরিক উচ্ছতাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের সার্থক চিত্র অঙ্ষণের 
আনন্দ উপভোগ করছেন। এরপন্স 'চৈতালী' কাব্যে প্রথম রবীন্দ্রনাথ 
পূর্ণতার আত্বাদ লাভ করেন। মাস্থঘ-প্রকুতি, অগৎ্-জীবন এখানে পূর্ণতার 
স্বরে কাধা। সমস্তই ঘেন এক অখণ্ড স্থত্িকূপ) এই কাব্যে কল্পনার আবেগ 
ঘেমন শাস্ত, তেমনি কবির সতাও বাস্তব জগতের রঙহীন আবেশ শুন্ত ছবির 
প্রতি অধিক মুগ্ধ। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস ধীরে ধীরে কিন্ত 
নিশ্চিতক্ূপে বিবপ্তিত হয়ে ‘নৈবেষ্য” কাব্যে নিজের বাধিত পথ খুজে পায়। 
রবীঙ্রনাথের প্রাচীন ভারতের সাধন! সর্বপ্রথম ‘নৈবেষ্ড' কাধ্যে লক্ষিত হ্য। 
বালাকালে পিতৃদেবের কাঁছে শেখা উপনিষদের বাণী-ব্রক্ষের বিরাট স্বরূপ 
কজনার মাধামে ঈশ্বর, রাজেন্দ্র, বিশ্বভুবনরাজ, মহারাজ ইত্যাদি নামে- কাব্যে 
ন্বপাছিত হুয়। বে সংসারী ব্রক্ষজ্ঞানী জনকরাজার আদর্শ দেবেআলাথ তথা 
সমগ্র ত্রাক্ষলমাজ গ্রহণ করেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই জীবনের সত্য হিসেবে 
শিরোধার্য করেন॥ মাহুযের নিত্য ও শাশ্বত ধর্ম্মকে. সৌন্দধঁ্মযী ধরণীর 
ভালোবাসা ও অহ্ুরাগকে তিনি প্রাচীন ভারতের উচ্চ আদর্শের অহপন্থীকূপে 
বিশ্বাল করেন এবং বৈরাগয সাধনা কচ্ছ,সাধনা যে মোক্ষের পথ নয় বা জীবের 
কাম্য নয়, তাও তিনি অকপটে ঘোবপ। করেন । বস্তুতঃ তার জীবনের বাণী__ 


ইষ্ট, ১৩৬১] উপনিষদিক রবীন্দ্রনাথ ২২৫ 


“বৈত্বাগা সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত রচয়িতাও 
বলেছেন-_“জ্ঞান ও ভাব, কপ ও রস, লৌন্দর্ধ্যের বিচিত্র নিবিড় অস্তুতূতি, 
আগৎকে জীবনে নানা কল্পনায় চেতনাঘ শাশ্বতের পটে সত্য করিচা জানিবার 
জানাইবার প্রদ্বাসই তাহার জীবনের মূলগত সাধন।। এই সাধনার 
মধ্য দিয়াই বিশ্বস্থষ্টির পূর্ণন্তপ তাহার অধ্যাত্মজীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছে। 
অন্তরে বাছিরে, ধ্যানে কামনায় কর্শ্মকে সত্যের বিপুল মহিমা দান করিয়াছে 1” 

রযীন্্র-সাহিতোের যে কোনও দিকের বিচার কালে সর্বাগ্রে ভার কবি- 
প্রক্কতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে হুবে। কেননা রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকাশ 
স্বলতঃ কাব্যস্থষ্টিকেই কেন্দ্র করে অগ্রসর হুয়েছে এবং তার দীপ্তি কাব্যের 
আলোকেই দেদীপামান। কিন্ত তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে রবীন্্র- 
সত্তার অন্তর এ্ররুতি ছাড়া বাইরেরও একটা গ্রক্কতি আছে, যা থেকে তার কাবা 
ব্যতীত স্বষ্টি সম্ভব হয়েছে এবং ঘা তার সত্তাকে অথণ্ডত! ও অবিচ্ছিত্রতার 
শক্তি, প্রদান করেছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের খন্ত$র ও বাইরের সত্তার ঘন্থই 


তার স্থষ্টিকর্শ্মের মূল কথ! । এই কথা স্মরণ রেখেই আমর! বর্তমান আলোচনার 
প্রবৃত্ত হব। 


১২৯৮ লালে ( ১৮৯১ ) শাস্তিনিকেতনের মন্দির স্থাপিত হুম এবং মহুধ্ির 
দীক্ষাদিবসে ( ই পৌষ ) পৌষ উৎসব ও মেলার প্রবর্তন হয়। রবীন্দ্রনাথ 
তখন আদি ব্রাহ্মলমাজের অন্যতম সম্পাদক । ১৩*৭ সালের পৌধ মাসে যে 
ব্রদ্দোৎসব অহ্থষ্টিত হয় তাতে রবীজ্ছনাথ প্রথম ‘ত্রহ্মমস্র’ নামে একটি উপদেশ 
পাঠ করেন । শাস্তিনিকতন মন্দিরে রবীজ্বনাথের এইটিই প্রথম ব্যাখ্যান ) 
পরের বৎসর উৎসবে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের মানবকদের ব্রক্মচধ্যে 
দীক্ষিত করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় 
অন্ষচর্ধ্যাশ্রম স্থাপন করেন । বাইরের কর্ণ্ময় জীবন এবং অস্তরের আধ্যাত্মিক 
আকুতি কবিকে পথ নির্দেশ করে। অবশেষে *খেঘা' কাব্যের অখে) তিনি 
তার আরাধ্য ও প্রকে আবিষ্কার করলেন। অআগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন 
ঘনীভূত হয়ে 'খেছ্া+ঘ্ আত্মপ্রকাশ করেছে এবং কবি মুগ্ধ হয়ে সেই রূপ, 
লেই চিত্র দেখেছেন । এইভাবে রবীজ্রনাথের আধ্যাত্মিক এবশা জীবনদর্শন 
এবং জীবনাঙ্ভূতির মধ্যে স্বপ্রতিষ্ঠা লাভ করে উন্মার্গগামী মননশীলতার 
প্রমাণ দিঘেছে । ‘খেয়া’ কাব্যে যে কবি-মানলের পরিষ্টীর পাওয়া গিছেছে 
পরবর্তী দুগে 'নীতাত্রলি'তে তার স্বর আরও শ্বপ্রতিষ্ঠ এবং মধুর ঝঙ্কাণরে 


২২৬ উচ্জ্ল ভারত [ "ম বধ, ৫ম সংখ্যা 


" পূর্ণতা লাভ করেছে । কবি যেন ভার জীবনলন্ধ সত্যের অর্থ; সাজিতে জীবন 
দেবতার চরণে নিবেদন করছেন। ভক্তের হাদয়রস যেন উতলে উঠে 
ভগবানের দিকে ধাবিত হছেছে। গীত! ঘেমন ভগবানের বাম্মশীক্ষপ, 
গীতাঞ্জলি তেমনি ভক্তের হৃদ নিংস্থত রসরূপ। নিম্নের কয়েক পংক্তি উচ্চ তি 
থেকে উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থা যাচাই করা যাছ।_ 

"প্রেমেগানে গঞ্ধে গন্ধে আলোকে পুলকে 
প্রাবিত করিদ্া নিখিল হ্যলোক ভুলোকে 
তোমার সকল অমৃত পড়িছে ঝারিঘা। 
দিকে দিকে টুটিয়া সকল বদ্ধ 
মুরতি ধরিদা জাগিয়৷ উঠে আনন্দ 
জীবন উঠিল নিবিড় স্বধাঘ় ভরিয়া ৪" 
আত্মার জ্যোতিজ্ূপ এবং জগতের আনন্দক্ূপ উপনিষদের মূলকথা। 
রবীন্দরনাথের ‘গীতাঞ্জলি'তে সেই ব্রক্ষের অমৃতময় স্বক্প এবং আত্মার আনন্দক্ূপ 
নিরাধরণ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'বৃছদারণ্যক’ উপনিষদ বলেছেন 
‘এয তে আত্মা অস্তর্ধামী অমৃত’ । অর্থাৎ এই আত্মাই তোমার অস্তর্ধামী 
এবং অবিনাশী । বস্তুতঃ কবি করবীন্নাথ বাল্যকাল থেকেই বিশ্বের 
আননদ্দরূপকে দেখেছেন এবং এরই অবস্ুস্তাবী পরিণামে ‘আনন্দরূপমম্বৃতং 
যদ্বিভাতি' এই বাণী বারবার ভার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ 
“সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি 
এই জেনে এ ধূলায় রাখি প্রণতি ॥"* 
উপনিযদের খ্রধিগণের প্রার্থনা মন্ত্র ছিল : ‘অলতো মা সদ্‌ গময়ঃ ; 
তমসো মা জ্যোতি গময়: আবিবারিশ্দ এধিঃ |” একই মস্্রের অচুলরণে 
রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: 
“ছে সবিতা, তোমার কল্যানতম রূপ 
করে| অপাব্ৃত, 
সেই দিবা আবির্তাবে 
হেরি আমি আপন আত্মারে 
মৃত্যুর অতীত ৷” 
রবীঙ্জনাথের গুপনিষদিক চিন্তা কেবলমাত্র ছন্দবন্ধনেই সীমাবন্ধ থাকেনি, 
পগভ্ের সহজ বোধ্য ও সাবলীল ভাষায়ও তার স্্রশ হম্সেছে। ১৯*৯ সালে 


জৈ)ষ্ঠ, ১৩৮১] ইপলিধদিক রবীন্্নাপ ২২৭ 


ধিশ্বা নামে তীর থে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, তাতে থে কছেকটি প্রবন্ধ আছে তার : 
মধ্যে অধিকাংশই উপনিষদের ভাব সম্পদে সমৃদ্ধ । “ধর্টের সরল আদর্শ' নামক 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তাতে উপনিষদের যুগে আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও 
আদর্শের প্রচলন সঙ্গন্ধে একটা স্থম্পষ্ট ধারণ! লাভ করা যায়। কেননা-_"'এই 
বিচিত্র পংলারকে উপনিষদ তরঙ্গের অনন্ত সত্যে, ব্রঙ্ষের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন 
করিয়া দেখিঘ্রাছেন। উপনিষদ কোনও লোক কল্পনা! করেন নাই, কোনে 
বিশেষ মন্দির রচন। করেন নাই, কোনো! বিশেষ স্থানে তাহার বিশেষ যুত্তি 
স্বাপন করেন নাই-_-একমাত্র তাহাকেই পরিপুর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিত! 
সকল প্রকার জটিলতা, সকল প্রকার কল্পনার চাঞ্চলাকে দূরে নিরারুত 
করিদ্াছেন 1৮ এখানে স্মরণ রাখা প্রন্থোজন যে, ববীন্দ্রনাথের ‘ধম’ স্ীতাঞ্ুলিরও 
পুর্বে প্রকাশিত হয়েছে । এই গ্রস্থের অগ্ঠান্ত প্রবন্ধগুলি__'প্রাচীন ভারতের 
এক" ধর্ঘগ্রচার',৬ "শাস্তং শিবমন্বৈতং' ‘আনন্দরূপ' ইত্যাদিও তাহার 
উপনিবদিক তিস্তার পরিশাম। 


কিন্তু প্রাচীন ভারতের ধৰ্ম্ম ও অধ্যাত্ম সাধনা "শান্তিনিকেতন" নামক 
গ্রশ্থমালাপ যেভাবে বিঙ্গেষিত হযেছে, রবীত্সাহিতোর আর কোথা ও তেমন 
হয়নি । ১৩১৫ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ থেকে ১৩২১ সালের ৭ই পৌষ পধা্ত 
স্থদীর্ঘ ছয় বছরের রবীষ্দ্রনাথের নানা বিষদ্ধের ভাষণ এই “শাস্তভিনিকেতন! 
গ্রন্থে স্বান লাভ করেছে । কবি এখানে উপনিধদের বিলুধ্য ও বিশ্বত ভাব- 
সম্পদকে পুনরুদ্ধার করে তার উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। বস্ততঃ 
শ্রষ্টা রবীন্দনাথ খেন এখানে উপনিযদের ব্যাথ্যাতা হিলাবে আবিতূ“্ত 
হদেছেন। স্থুদীর্থ কালের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিছে তিনি ঘেন জাতির চিত্তকে 
তার স্বন্বানে 'ফরিয়ে লিয়ে গেছেন। *শাস্তিনিকেতনে'র আলোচনাগুলি 
এমন নিপুণ রচন! প্রলালীতে লিখিত যে, সেসন্ডলি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই 
পাঠকের অন্তর টি উন্মোচিত হয়ে যাহ । একটা বড় আশ্রয় এবং মহৎ ভাবের 
রাজা চোখের উপর ভেসে উঠে । যাদের অন্তরে বিশ্বাস আছে তার। এপিছ্ে 
চলবার একট! প্রেরণা অন্থভব করেন । এবং এগিয়ে যাওছার পথের পাথের 
স্বরূপ এই আলোচনাগুলি তাদের হাতে এসে পড়ে। ‘শাস্তিনিকেতন’-এর 
*উত্তিষ্টত জাগ্রত' প্রাচীন আধ্য ফধিগপের মতই আমাদের নিভ্রিত চিত্রকে 
জাগিছে তোলে এবং যে জীবনের জটিলতায় আজকের মানব বিপন্ন ও বিপধ্যন্ত, 
লেই-অীবনকে ‘অস্ভরতর শাস্তির’ সন্ধান বলে দেহ, ঘে-জীবলে প্রাপরপের 


০৪ উজ্ছলভারত [ ম বধ, ৫ম সংখ্যা 


* লেশমাত্র নেই তাকে প্রাচুধ্যে ভরিয়ে দে এবং ঘে-জীবনে নি:স্বতা ধীরে শীরে 
প্রবেশলাভ করে তাকে জীর্ণ শীর্ণ করে দিচ্ছে, সেই জীবনকে এমন সম্পদ 
পাইয়ে দের ‘যং লন্ধা চাপরং লাভং মন্যতে লাধিকং ততঃ’ । 

“শান্তিনিকেতন” থেকে কিছু কিছু উদ্ধ,তি দিছে উপরোক্ত মন্তব্যকে সত্য 
বলে প্রমাণিত করা যাক । মানুষের জীবনের প্রতিদিনের ঘে সমস্তা__অন্ভাব, 
দুঃখ, রোগ, শোক, দানিগ্রা, মূঢ়তা, শঙ্কা ইত্যাদি খেকে পরিত্রাণ না পেলে 
তার মুক্তি অসম্ভব । কিন্ত এগুলি জীবনের এমনই নিত্যলঙ্গী যে আমৃত্যু 
মাঙ্গবকে এই সকল বাধা এবং প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে চলতে 
হয়-কখনই সে এদের বজ্রন করতে পারে না। অর্থাৎ এগুলির 
অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন মানব এদের চিস্তাতেই বাস্ত 
থাকবে ; কিসে তার মুক্তি হবে, লে চিন্তার অবকাশ পাবে না। এখন প্রশ্ন 
উঠে এই ঘে, তবে কি এই সকল প্রতিকূল শক্কিতিকি বিদুরিত না 
করলে আমাদের মুক্তিলাভ হবে না? রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের জবাব 
দিঘেছেন-_“লমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ! স্থধকরকে নমস্কার, কল্যাণকরকে 
নমস্কার । কিন্ত আমরা স্থখকরকেই নমস্কার করি, কল্যাণকরুকে সব সময় 
নমস্কার করতে পারি না। কল্যাণকর যে শুধু স্থখকর নয়, তিনি যে দুঃখকর । 
আমর। স্থখকেই তার দান বলে জানি, আর ছুংখকে কোন দুর্দ্দৈবক্কৃত 
বিড়ম্বনা বলেই জ্ঞান করি। দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে 
ভয়ে কেবলই বাচিয়ে রাপবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের বসম্পূর্ণভাবে 
বাস করা হয়, স্থতরাং তাতে কখনোই আমাদের স্থাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির 
পরিণতি হয় না। পৃথিবীতে এসে ঘে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না, সে লোক 


ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওয়া পেলে না--তার পাথেয় কম পড়ে 
গেল ।” 


ইহজগতে থেকে মাসুধের স্থখলাভ হয় কিসে? এর উত্তরে উপনিধদের 
খ্হি বলেছেন--‘ভূমৈবস্থখং’। অর্থাৎ ভূমাকে ন! জানলে, বৃহৎকে না অনুভব 
করলে স্থথ পাওয়া যাঘ্ না। বঝবীহ্রনাথের কথায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হছেছে__ 
“মানবাত্মা বহু প্রাচীন যুগ হতে গৃহ বল, সমাজ বল, রাজ্য বল, য! কিছু স্থষ্টি 
করেছে, তার ভিতরকার একটি মাত্র মূল তাৎপর্য এই বে, মানুষ একাকিত্ব 
পরিহার করে বহর মধো, বিচিত্রের মধ্যে আপনার নানা শক্তিকে নানা লন্বক্ষে 
বিদ্ভৃত করে দিয়ে নিজেকে বৃহৎক্ষেত্রে উপলব্ধি করবে--এই তার যথার্থ স্থখ। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬১] উপনিবদিক রবীজ্নাথ ২২৯ 


এইজন্টেই বলা হয়েছে__ভূমৈব হুখং লাজে ুখমন্ডি'- ভূমাউ আখ, বলে সুখ 
নেই । তার কারণ অলে আব্মাও অত্র হয়।” 

রবীন্দ্রনাথ অস্ত্র বলেছেন__“'চলার দ্বারাই মান্য আপনাকে জানতে 
থাকে, কেন না চলাই সত্যের ধর্শ্ম। ঘখন আমাদের সীমারূপী অহংকেই 
আমরা চরম বলে জানি, তখন কিছুই আমরা ছাড়তে চাইলে; সমস্ত উপকরণকে 
তখন দুহাতে আকড়ে ধরি ; মনে করি বস্তপুত্রের ঘোগেই আমর! সত্য হব, 
বড়ো হব । আর ঘখনই কোন বৃহৎ প্রেম, বৃহৎ ভাবের আনন্দ আমাদের মধ্যে 
জেগে ওঠে, তখনই আমাদের রুপশতা কোথায় চলে যায়। তখন আমরা 
রিক্ত হয়ে পুর্ণ হযে উঠি, মৃত্যুর দ্বারা অমূতের আমন্মাদ পাই । এইজন্য 
মানবের প্রধান এ্রন্বধ্যের পরিচয় বৈরাগেয, আসক্তিতে নয়; আমাদের সমস্ত 
নিত্যবীষ্ঠি বৈরাগ্যের তিত্তিতে স্থাপিত 1” এই কারণেই ঝ্রধিদের অস্ত্র ছিল 
“ভুূমাত্বেব বিজিজ্ঞা সিতব্য'_-ভূমাকেট জানতে হবে । 

মাহ্ছব যদ্দি সবসময় কেবল অন্থবন্ত্ের প্রয়োজন নিয়েই ব/স্ত থাকে, তাহলে 
সে তার বড় প্রছ্োজন মেটাতে পারবে না। একদিন তপোবনে গুষি 
উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিশ্বস্থ্টিতে বিরোধ বা বিচ্ছিন্রতা সত্য নমঘ্ব_সত্য 
হ'ল এক অবিচ্ছিন্ন অবিরোধী আত্মা এবং বলেছিলেন “অন্বতশ্তৈষ সেতুঃ'_ 
ইহাই অস্বতের সেতু । এই আত্মাকে জানতে হলে তাকে মৃত্যুত্র শোকে 
ও ভছের মধ্য দিয়ে দেখলে হবে না--সংসারের মধ্যে, বিষয়ের মধ্যে, অহঙ্ষারের 
মধ্যে জড়িত করে দেখলেও হবে না--পরমাত্মার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ শ্ববূপ 
প্রকাশমান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: “আত্ম সত্যের পরিপুর্ণতার মধো 
নিজেকে জানবে, লেই পরম উপলব্ধি দ্বারা সে বিনাশকে একেবারে অতিক্রম 
করবে । লে জ্ঞান জ্যোতির নির্শলতার মধ্যেই নিজেকে জানবে । আত্মাকে 
পরমাত্মার মধ্যে লাভ করাই,যে জীবনের চরম লক্ষ্য, এই লক্ষ]টিকে একান্ত 
প্রতাছের সঙ্গে একাগ্রচিত্তে স্থির করে নিতে হবে ॥” 

উপনিষদ বলেছেন 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ আত্মাকে আনো । এই আত্মা 
ব্ৰন্দের থেকে আলাদা নয় ॥ অতএব যিনি আত্মাকে জেনেছেন তিনি লঙ্গে 
সঙ্গে ব্রহ্ষেরও স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন । এই ব্রহ্ম আাবার আনন্দমদ্র প্রেমময় । 
অর্থাৎ ত্রহ্মকে পেতে হলে আনন্দের মধ্য দিছে, প্রেমের মধা দিছে পেতে হুয়। 
ভ্রক্ষযাদী বলেছেন ‘আনন্দান্কযেব খহিমানি ভূতানি জাদ্রস্তে, আনন্দেন জাতানি 
জীবস্তি, আনন্দং প্রয়স্তাভিসংবিশস্তি’। রবীজ্বনাথের কথায় বলা যায়_“এন্ধ 
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আনন্দ স্বরূপ । সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্র, জীবিত, সচেষ্ট এবং 
রূপান্তরিত হুচ্ছে। আনন্দের স্ব চাবই হচ্ছে ক্রিঘাঃ আনন্দ স্বতঃই নিজেকে 
বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে । অবিগ্যদ্রা মৃতু/ুং তীত্ব? বিস্যয়া- 
মৃতমশ্,তে । কর্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যান্বারা জীবনে অস্ত লাভ করে। 
ব্রহ্মহীন কর অন্ধকার এবং কর্শ্মহীন ক্রক্ষ ততোধিক শুন্ততা। আনন্দের ধর্শ্ম 
যদি কশ্ম ছয়, তবে কর্শ্মের স্বারাই সেই আনন্দ স্ব্ধূপ ত্রন্ষের সঙ্গে আমাদের 
ধোগ হতে পায়ে। গীতায় একেই বলে কর্ম্মঘোগ ॥” উপনিধদ আরও 
বলেছেন--“নায়মাত্ম। বলহীনেন লভ্য’। আত্মাকে লাভ করতে হলে বলছীন 
হলে চলবে ন! । বত্মার স্বহ্কপ অর্থাৎ, ত্রন্্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি 
মহৎ্ভঘ অর্থ।ৎ মৃতুভমকেও অস্বীকার করবেন। কেননা ভদ্দের মধ্যে দিয়েই 
অভদ্ববানী উচ্চারিত হুয়, যেমন কশ্দের মধ্যে মাহুষ অপ্রতাক্ষকে প্রত্যক্ষ করে 
তুলছে-__যেমন অনিপ্দিষ্টতার কুহেলিক! থেকে নিজেকে মুক্ত করার জরস্যে আত্ম! 
নতুন নতুন কর্শ্ম সৃষ্টি করে চলেছে। রবীন্্রনাথও প্রলঙ্গতঃ স্মরণ কক্সিয়ে 
দিয়েছেন : *কুর্বঘেবেহ কম্দাণি জিজীবিধে শতং সমা-__কর্খ করতে করতেই 
শত বৎসর বেচে থাকতে ইচ্ছা করবে । ধার! আত্মার আনন্দকে প্রচুর পে 
উপলঞ্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাদেরই বাণী। ধারা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে 
জেনেছেন, তারা কোনো দিন দুর্বল সৃহ্মাল ভাবে বলেন না জীবন দ্রঃখময় 
এবং কণ্ কেবলই বন্ধন। কণ্মই মানুষের বহু দুঃখ বহন করছে, বহুভার লাঘব 
করছে! কর্শ্মের শ্োত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেলছে, 
অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ।” 

ভারতবর্ষের প্রাচীন কবিরা ধ্যানযোগে এই উপলদ্ধি করেছেন ঘে, ব্রহ্ম এক 
ও অন্থিতীঘ্ন। কিন্তু তিনি বহুকুপে আপনাকে প্রকাশ করেন। শাস্ত-শিব 
এবং সুন্দর এই তিন ক্ূপেই অদ্বৈত ব্রচ্ম বিরাজয়ান । আমাদের দেশের যে 
তিন আশুম- ব্রচ্মচধ্য, গাহ্দ্থ্য ও বানপ্রস্থ_ত ত্ৰন্মের তিন স্বক়্পের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি প্রপিধানযোগ্য £ 
“ত্রক্ষচর্ধ্যের দ্বারা জীবনে শাস্ত স্বক্পকে লাভ করলে তবে গৃহধর্দের মধ্যে 
শিবস্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়; নতুবা গারদ্্য অকল্যাপের আকর হয়ে 
ওঠে ।--‘হখন তা সম্পূর্ণ বুঝি তখনই হিনি অধ্ৈতম্‌, সেই একান্কলী পর্মাত্মার 
সঙ্গে সর্বপ্রকার বাধাহীন প্রেমের মিলন সম্ভবপর হয় । আরস্ডে সত্যের 
পরিচন্স, মধ্যে মঙ্গলের পরিচছ্ছ, পরিণামে আনন্দের পরিচদ্ন । প্রথমে জ্ঞান, 
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পরে কর্ম, পরে প্রেম । সত্য শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, অহৈতেই শেব। 
স্গতপ্রকূতিতে শেষ নয়, সমাজ্র প্রকতিতেও শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ, এই 
হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী ৷’ রবীন্দ্রনাথ ব্র্ষের এই অহৈত স্বরূপ 
বিশেষণ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন__"'কবি যেমন ভাষার স্বাতস্ত্রাকে নিষ্জের ইচ্ছার 
অধীন, নিজের শক্তির অন্থগত করে সুন্দর ছন্দ বিস্তাসের ভিতর দিয়ে একটি 
আশ্চর্য্য অর্থ উন্তা বিত করে তুলছে, তিনিও (ব্রহ্ম) তেমনি “বহুধাশক্কি যোগাৎ 
বর্ণান্‌ অনেকান্‌ নিছিতার্থোদধাতি", অর্থাৎ শক্তিকে বহুর মধ্যে চালিত করে, 
বহর সঙ্গে যুক্ত করে অনেক বর্ণের ভিতর থেকে একটি নিহিত অর্থ ফুটিছে 
তুলছেন-_নইলে লমস্তই অর্থহীন হত ৷" 

উপনিষদের ঝ্যির! ঘে আধ্যাত্মিক সাধনা নিমগ্ন থাকতেন তার মূল উদ্দেশ্য 
বা চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, “তে সর্ববগং সর্বতঃ প্রাপ্য খীরা যুক্তাব্যানং 
সর্বমেবাবিশস্তি’। রবীন্দ্রনাথ ‘আত্মার দৃষ্টি নামক প্রবন্ধে বলেছেন--"ধীর 
ব্যক্তিরা সর্ববব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রট প্রবেশ 
করেন। এই সর্ব্বত্র প্রবেশ করার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা । প্রবেশ করার 
মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়। 1-*-*.চেতন ভাবেই তে! চেতনার বিস্তার হতে 
থাকবে । প্রতিদিন তো আমাদের বুঝতে হবে একটু একটু করে৷ আমাদের 
প্রবেশ পথ খুলে যাচ্ছে, আমাদের অধিকার ব্যাপ্ত হচ্ছে । সকলের সঙ্গে 
বেশি করে মিলতে পাচ্ছি, অল্পে অল্পে সমন্ড বিরোধ কেটে আসছে-_ম।হুঘের 
সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্শ্মের মধ্যে ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত 
হম্বে আসছে ।” 

তপোবন একটি শাস্ত রসের আশ্রম্স। রবীজ্ঞনাথ এই রস সম্বন্ধে 
বলেছেন__“শাস্ত রস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস । যেমন সাত্তট! বর্ণ রশ্মি মিলে 
গেলে তবে সাদ! রঙ হয়, তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হুন্ধে যখন 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্রস্তকে একেবারে কানায় কানায় 
ভবে তোলে, তখনই শান্ত রসের উদ্ভব হয়।” 

“শান্তিনিকেতন” প্রকাশের পুর্বে রবীন্দ্রনাথ ‘ধৰ্ম্ম’ নামে ঘে গ্রন্থটি প্রকাশ 
করেন, তাকে যদি রবীন্দ্র-সাহিতযর অধ্যাত্ম দর্শনের প্রবেশিকা বল! যায, 
তবে 'শান্তিনিকে তন'কে রবীন্দ্রনাথের নবস্থক্তের ব্যাখ্যান বা লটীক অনুবাদ 
বললে ভুল বল! হবে না। কারণ পরবস্ত্ণকালে একমাত্র ‘মামুবের ধশ্দ' ব্যতীত 
আর কোনও গঞ্ গ্রন্থে তিনি সাক্ষাৎ ভাবে উপনিযদের অস্বতমধী বাণীর 
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রসবিলেষণ করেন নি। আর কোনও গ্রন্থে তার মৌলিক চিন্ত! ও প্রচ্তা 
দৃষ্টি জীবনের এমন গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ লাভ করে জাতির চিত্বকে 
আন্দোলিত করতে সমর্থ হয়নি। অপর পক্ষে কাব্যের ক্ষেত্রে ‘গীতাঞ্জলি’ 
যেমন রবীন্দ্রনাথের অন্ততম শ্রেষ্ঠ অবদান, তেমনি গদ্ভের ক্ষেত্রে *শাস্তিনিকেতন” 
তার অতুলনীয় স্থষ্টি। তবুও একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিৎ যে, 
রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন পর্ধ্যস্ত উপনিষদের আলোকে আগত ও জীবনকে 
প্রত্যক্ষ করেছেন । তাই উপনিবদের ঝ্রখিরা যেমন বলেছিলেন-_*'বেদাহমেতং 
পুক্বং মহাত্তং, আদিত্যবর্ণণ তমস: পরস্তাৎ”, তেমনি আধুনিক যুগের 
উপনিবদিক রধীজ্ঞনাথও উদাত্ত কে এই বাণী উচ্চারিত করেছেন__ 
“ধূলির আসনে বলি 
ভূমারে দেখেছি ধ্যান চোখে 
আলোকের অতীত আলোকে । 
অণু ছতে অনীয়ান্‌ 
মহৎ হইতে মহীয়ান, 
ইন্সিয়ের পারে তার 
পেয়েছি সন্ধান । 
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি 
দেহের ভেদি! যবনিকা, 
অনির্ধ্বাণ দীধ্তিময়ী শিখা ৷” 





ব্যর্থ সাধনা 
প্রতিভা! রায় 


হস্তিনানগরের বিরাট যঘদানে একদিন অন্বরবিস্ঠা বিশারদ রাজগুরু 
ভ্রোণাচাধ্য তাহার প্রিয় শিষ্য ধৃতরাষ্টর ও পাঞু পুত্রগণের সহিত সমবেত 
হইয়াছেন। গুরুর উদ্দেন্ত রাজপুত্রগণকে অশ্ব পরিচালনা করিবার শিক্ষা দান 
করা। সেইরূপ জআায়োজন চলিতেছে এমন সময় এক কিশোর বালক করজোড়ে 
গুরু দ্রোণাচার্খ্যের নিকট আলিয়! দাড়াইলেন । 

গুরু প্রশ্ন করিলেন বালক তুমি কে? কেনই বা আমার নিকট আসিয়া ছ, 
কি তোমার মনোগত অভিলাব আমাকে ব্যক্ত করিয়। বল । 

বালক অবনত মস্তকে প্রণাম করিয্ন! বলিলেন, গুরু আমি শৃদ্র পুত্র, লাম 
একলব্য, আমি আপনার সকাশে আলিছাছি আপনাকে গুরু পদে বরণ করিবার 
এক দুর্বার বাসন! লইয়া, আপনি আমাকে দয়। করিয়া অস্থাবিগ্যা শিক্ষাদান 
করুন, এই আমার কাতর নিবেদন । 

গুরু বলিলেন, বস তোমাপ্র মনোগত ভাব ও তোমার নর ব্যবহারে আমি 
পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম । কিন্তু তোযার মনের অভিলাধ পূর্ণ করিতে 
আমি অক্ষম । আমি বাজগুকু রাজার অঙ্গে পালিত, ঝাজপুত্রগপের সহিত 
তোমাকে অন্ত্রশিক্ষণ দেওঘা আমার পক্ষে তো সম্ভবপর নয়। আমি আশীর্বাদ 
করি একলব্য তুমি অস্ত্রবিস্যায় পারদশিতা লাভ কর। 

কিশোর বালক একলব্য দৃঢ়চেতা, তাহার লঙ্কা অটুট । তিনি ভ্রোণাচার্ধাকেই 
যনে মনে গুরুত্বে বরণ করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। 
“সক্ষম পুক্রষঃ--একলব্য সেই সক্ষজের মূর্ত বিগ্রহ । একলব্য নিজ গৃহে 
ফিরিন্বা গুরু ভ্রোপাচার্ধোর এক প্রতিমূর্তি তৈরী করিম তাহারই সম্মুখে বসিয়া 
অস্তশিক্ষ/ করিতে লাগিলেন এবং সঙ্ষল্পের দৃঢ়তা বলে অল্লদিন মধ্যেই 
অস্ত্রবিদ্ায় পারদশিতা লাভ করিলেন । 

বহুদিন গতে গুরু ভ্রোশাচার্ধা তাহার শিশ্তগণলহ বহু সৈন্ত সামস্ত ও হাতি 
ঘোড়া ইত্যাদি লইয়। বগা ভ্রমণে বাহির হুই! এক বন মধ্যে ঘাইদা শিবির 
স্থাপনা করিলেন । একদিন বৈকালে গুরু তাহার শিস্তগণকে লইয়! শিবির 
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সম্মুথে বসিঘা কথা বলিতেছেন, এমন সময় একটি কুকুর মুখে বাণ বিদ্ধ অবস্থান 
তাহাদের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল | গুরু এবং রাজপুত্রগণ তো কুকুরের 
অবস্থা দেখিয়া অবাক্‌ ! এমন কৌশলে এই কুকুরের মুখে বাণগুলি বিষ্ক করিয়াছে 
যে, কুকুরের একটু আওয়াজও করিবার সামর্থ্য নাই । 

প্রোপাচাধ্য বলিলেন-_-বৎসগণ চল, এই বনযধ্যে কে এমন অলাধারণ 
ধন্থর্ধর রহিয়াছেন, ভাতার অন্বেষণ করি। এই বলিয়া গুরু শিশ্যগণ সহ তাহার 
অন্বেষণে বাহির হইলেন । অনেকক্ষণ খু'জিবার পর দূরে একটী কুটীর দেখিতে 
পাইয়া সকলে সেইদিকে অগ্রসর হইলেন, কিছু দূর যাইতেই এক রাজপুত্র 
বলিলেন--গুক্ছদেব, কুটারে যে আপনার মৃত্তি দেখিতে পাইতেছি, এই বলিয়া 
সকলেই কুটীর সমীপে সমবেত হইলেন। bi 

শুরু দ্রোণাচার্য্যকে দেখিতে পাই সেই কুটীর হইতে একজন যুবক 
আসিঘা গুরুকে প্রণাম করিলেন। গুরু জিজ্ঞাসা কর্িলেন_-কে তুমি, 
তোমার পরিচন্ব জানিবার ইচ্ছা করি। যুবক করজোড়ে বিনী'তভাবে 
বলিলেন, আমি আপনার শিশ্য একলব্য, আপনার প্রত্যক্ষ সাহুচধ্য না পাইনা 
আপনার আশীর্বাদকে সম্বল করিয়া আপনার এই প্রতিমুত্তি তৈরী করিয়া 
আমি তাহার নিকটেই অস্্বিগ্যা শিক্ষা করিয়াছি । একলবোর কথা শুনিয়া 
গুরুর হৃদয় শ্েহরসে বিগলিভ হইয়া উঠিল, তিনি তাহাকে সাদরে কাছে টানিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন । 

রাজপুত্গণ ইহা দেখিছ! ঈর্যাপরবশ হইলেন এবং একজন শৃ্রপু তাহাদের 
অপেক্ষা অস্ত্রবিদ্তায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে ইহা! তাহারা সহ করিতে না পারিয়া 
দক্ষিণা স্বরূপ একলব্যের দক্ষিণ হস্ডের বৃদ্ধান্গলীটি চাহিবার় জন্গ গুরুকে 
প্ররোচিত করিলেন । গুরু একলবোর নিকট তাহার গুরু দক্ষিণা স্বরূপ 
তাহাই চাহিলেন। একলব্য দ্বিরুত্তি না করিয়া আঙ্গুলটী কাটিয়া গুরুকে 
দক্ষিণা দান করিলেন । এ অঙ্গুলী না থাকায় একলব্যের তীর ছুড়িবার আর 
উপায় রহিল লা, চিরতরে তাহার এত লাখনালন্ধ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ব্যর্থ হইল । 

এই ঘটনা অবলম্বনে গুরুশিত্যের কর্তব্যাকর্তব্য সন্ধে কোন আলোচনা 
আমরা করিব না। আগতে আদর্শ নর নারী এক একটা আদর্শ শ্বাপনা ক্রিয়া 
অমর হুইয়া রহিয়াছেন । সঙ্থল্প সাধনার ঘে দৃঢ়তা _একলব্য তাহারই আদর্শ 
ক্গগতে রাখিয়া পিক্সাছেন, কিন্ত সাধনায় তিনি বার্থ হইয়াছেন। কেন সাধনার 
তিনি ব্যর্থ হইলেন, ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় । 
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ভারতবর্ষে দুইটী সাধনার ধারা চলিয়া আলিতেছে, একটী আচ্ছমানিক 
সাধনা, অপরটী প্রতাক্ষ সাদনা। আহুমানিক ব্রহ্ম সাধনা তো শুধু ভাবের 
সাধলা-ুবাশুবের লহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই । ভাবের সাধন! কর্তৃতন্ত্ 
আমির সাধনা । সে সাধনা আরস্ত হয় মানুষের আব ছোট আমিকে কেহ্ছ 
করিয়া ; তাহার ইষ্ট, তাহার শ্রেয় তো তখন তাহারই মনগড়।। জৈব আমির 
সাধনায় অহ্ক্ষারই হয় প্রবল, তাই তাহার পরিণামে আলে ব্যর্থতা । এই 
আহুমানিক সাধনার ফলে বর্তমান ভারতবর্ষ সর্বঙ্গেত্রে ব্যর্থ, শৃন্তের আরাধনা 
করিয়া আজ সে সর্বক্ষেত্রে শৃগ্ত ভইয়া পড়িঘ্বাছে। আহ্মানিক সাধনায় থাকে 
ফাকি; যেমন রাধাগোবিন্দের বিছানার নীচে টাক! রাবখিয়! আমর] বলি ঠাকুর, 
আমার টাকা পয়সা তোমার, আমিও তোমার) কিন্তু যখন নিজের মনে বাছাই 
উঠিতেছে, তাহাই করিতেছি! রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ তো কিছু বলেন লা, 
তিনি যদি বলিতেন, টাকা আমাকে দিগাছ উহ! আমার ইচ্ছামত খরচ করিব, 
তুমি তোমাকে তো দিয়া দিছাছ আমাকে ; আমি যাহা বলিব তাহাই তোমার 
করিতে হইবে, তবে মানুষ কি বিপদেই না পড়িত। ঠাকুর ভোগের এত 
আয়োজন, ঠাকুর যদি খাইতেন, তবে তাহার ভাগ্যে ভোগ জুটিত কিনা সন্দেহ । 
আন্মমানিক সাধনাম্র জীবন শুদ্ধ নির্শ্বল হয় না, ফাকিতেই ভরিয়া উঠে, 
অহঙক্কারই পুষ্ট হয়। তাই অবতারবাদ আসিয়া দিয়া গেলেন প্রত্যক্ষের 
লাধনা। শীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন--'প্রতাক্ষাপেক্ষা আঙ্গমানিক যুক্তি 
বিশ্বাযোগ্য নহে । তবে প্রত্যক্ষের সহিত ঘে যুক্তির সম্বন্ধ আছে আমরা 
সেই[ুযুক্তিই বিশ্বাস করি ।' 
প্রথমেই লইতে হইবে প্রত্যক্ষের নিকট আমির লঙ্ সাধনা । কুরুক্ষেত্রের 
রণাদণে দাড়াইদ্বা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন-_প্রত্যক্ষ দেবতার 
নিকট আত্মলমর্পপের কথা, মন বুদ্ধি লয়ের কথা । প্রত্যক্ষ আীবনের সামনে 
মাঙ্ুধ যখন তাহার লাগ্রত ইন্সিমের ভাল মন্দ সব কিছু লইয়া পিয়া দাড়াদ 
এবং একে একে তাহার মনবুদ্ধি শহক্কারের ভালমন্দ সেই প্রতাক্ষ জীবনের 
মাঝে আহুতি দেয়, তখনই সে ব্রক্ম অনলে জ্বারিত হইয়া, বিশ্ুন্ধ হইয়া আগ্রত 
বিশ্বের বুকে ভাগবতী ইন্দ্ি্ন মনবুদ্ধি অহঙ্কার লইয়া গৌরবের সহিত 
প্রতিষ্ঠিত হয়, সে প্রতিষ্ঠা তাহানও বটে, লে প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ দেবতার 
বটে। বিরাট আমির ভিতর ছোট আমির লয় সাধনাই প্রত্যক্ষের সাধনা । 
এই অধ্তৈজ্তানই বাস্তব জগতের কষ্টিপাখরে ঘবিত হয়! পরীক্ষিত হয়, 
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আচ্ছমানিক সাধনার মত ব্যঘত। তাহার আলিবার অবসত্র আর থাকে লা। 
একলব্যের গুরুর প্রত্যক্ষ সাল্লিধ্য ব্যতীত আহুমানিক গুরুর নিকট অস্ত্র 
বিদ্যা শিক্ষা ভাই কোন বাস্তব জগতে কাধ্যকরী ভাবে রূপ লইতে প্যরিল না, 
তাহার শিক্ষা বিশ্ব সেবার কাজে লাগিল না। অঙ্জুনই জগতে বিজ্হী বীর 
কূপে প্রতিষ্ঠিত হইঘ্রাছিলেন। একলবোর গুরুভক্তি ও সক্ষল্পের একটা গৌরব 
রহিয়াছে, কিন্ত তাহার সাধনা বাস্তব জগতে ব্যর্থই হইয়াছে, কেন হইয়াছে 
তাহার তত্ব ইহাই । অস্মান্র ভিতর তো প্রত্যক্ষের কোন স্পর্শ থাকে না, তাই 
বাস্তবের ক্ষেত্রে আসে ব্যর্থভাই । প্রত্যক্ষের ভিতর থাকে অনুমান ও প্রতাক্ষের 
সম্মিলন । মানুষের সমগ্র জীবনের সার্থকতা আসে তাই প্রত্যক্ষ সাধনাদ্র । 
অনুমান সাধনায় এই জগত এবং নিজের ইন্সিঘ্ন মন বুদ্তি অহস্কার সমত্যই 
অঙ্গযালের ভিতর মুছিয়া ফেলিয়া যে লছ সাধনা করে, আপাততঃ তাহাতে 
মনে হয় সব ছাড়িয়া বুঝি ব্রদ্ধে লয় হইয়াছে ; কিন্তু দেখা যা যাহাদের 
ছাড়িয়াছি ভাবিয়। ছিলাম, তাহারা ছাড়ে নাই। কলমী লতা ঘেমন গ্রীন্মের 
প্রথর তাপে শুকাইয়! মাটীর ভিতর থাকে, একটু বৃষ্টি পাইলেই আবার গজাইয়া 
ওঠে; সেইরূপ অস্থমান সাধনার টবরাগ্যের তাপে ইন্দ্রিগ্গ মন বুদ্ধি অহঙ্কার 
লুকাইয়। থাকে বটে, সমন্ব পাইলে তাহারা আবার জাগিয়া ওঠে। ইহার 
দষ্টান্তের অভাব নাই । তাতারা ছাড়িবে কেন, তাহারা তোমাকে ঘে রূপ 
রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের ভিতর পুষ্ট করি তুলিয়াছিল, ভাহার ঝণ শোধ লা করিয়া 
তুমি কোথায় পলাইয়া যাইবে, তাহারা তাইডে! পথ রোধ করিয়া দীড়াইবে। 
প্রতাক্ষ সাধনাঘ্ এই খ্ধণ শো হম । প্রত্যক্ষ সাধনার ভিতর বাদ দিবার 
ভুল থাকে না, প্রত্যক্ষের সাধনায় আহ্ুমানিক অ্রক্মই আসেন এই জগতের 
মাঝে, মানুষের লকল ইঞ্জিয় মন বুদ্ধি অহক্কারের মাঝে, তখন ফাঁকি দিবার 
সস্তাবনা আর থাকে না। ন্ধপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের ভিতর অ্রক্ম বস্তুকে অবতরণ 
করাইয়া! সকলের খণ ব্রহ্ম স্পর্শে শোধ করিয়া সে তখন ক্রচ্ষলাগরে ডুবি! যায়, 
এ পথে বাধা দিবার কেহ আর তখন থাকে না, সবাই তাহাকে সাহাধ্যই 


করে। মাহুয তখনই জীবনের মাঝে বিশ্বের মাঝে অহুমানকে পায়। ইছাই 
সমগ্রের সাধনা । অকৃষ্ণের 'সমগ্রহ মাং” বাণীর ইহাই হঙ্গিত, এই সাখনায়ই 
মাত সার্থক হঘু। বর্তমান যুগন্ষ্টা সমগ্রের দেবতা পুর্লযোত্তম জীনিত্যগোপাল 
তাহার জড়াজড় সমন্থছের ভিতর এই সমগ্রের পথ আকিছা রাখিয়া গিয়াছেন। 
তিনি আমাদের জীবনে জয়ধুক্ত হউন । 





আদিবাসী গারোদের নৃত্য 
সুধীরচজ্ দে 

আসামের পশ্চিমাঞ্চলের অখ্যাত জিলা গারে! পাহাড়ের কথা মনে পড়লে 
চোখ দু'টো জলে ভরে ওঠে । অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে প্রকৃতির লীলান্ুমি 
গারোপাহাড় । লৌন্দর্ষযোর রাণী_গারোপাছাড়। কিন্ত ইতিহাল ঘাটলে 
দেখা যান্ত এক অনার্ধয ও অশিক্ষিত জাতির বাস এ বনানীর বুকে । আজ 
ভারত স্বাধীন হয়েছে__কিন্ত আজও ইতিহাসের বুক থেকে এ কথাগুলি মান 
হয়ে যায়নি 1 

যদিও ইতিহাস সাক্ষ্য দেন অনাধ্য অশিক্ষিতদের বাসভূমি এ গারোপাহাড় 
-~কিস্ক এ গারোপাহাড়ের বুকেই জন্ম লিম্বেছেন Capt. Williamson 
5an6দএ'র মতো রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি । M0. 5an৪দেএa-র চেষ্টাদই আজ 
গারোপাহাড়ের পূর্ববাকাশ উচ্ছল করে তপনদেব উদ্দিত হচ্ছেন ।--- 

গারোদের নৃত্যের আদি ইতিহাস বের কর! একেবারে অলাধ্য । 
গারোদের জাতীয় জীবনের কোন ইতিহাস ন! থাকায় প্রাচীন বৃচ্ধদের মুখে 
যা জানতে পেরেছি তা দিয়েই গারোদের নৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা করব । 

গারোদের নৃতাতে থে সকল বাগ্যঘম্ম বাবহৃত হয় সেঞ্চলির পরিচম্ব 
দিচ্ছি । এদের নৃত্য নিম্নলিখিত বাস্যযস্তরগুলিরই প্রচন্নন বেশী দেখা যায 
(গারো কথায় সেগুলির নাম) (১) দমা (২) আদল্‌ (৩) রাংরাং 
(৪) বাংশী (৫) চিত্রিং। এসব  বাপ্যযস্্রের হদিশ ইতিহাস ঘাটলে 
পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে অনার্ধাগণ যুদ্ধ যাত্রার সময় এসব বাস্যঘত্তরই 
ব্যবহার করতে! । বাগ্যঘস্্রগুলির বাংল! নামও পাঠকদের স্থবিধার্থে দিচ্ছি_ 
(১) দয়া মাদল, ইহা দৈৰ্খো প্রায় 9 ফুট, প্রস্থে ২ ফুট; ওজন প্রাদ্র ১৫ সের । 
(২) আদল = সিঙ্গা, দৈৰ্ঘ্য হাত দুয়েক । ইহার শব্দ বেশ গস্টীর শোনা যায় । 
(৩) রাংরাং হলো কাসি, তবে ঠিক কাসি নয় : এগুলি দেখতে প্রায় গামলার 
মতো । (৪) বাংল হলো বাশ্ী। বাশীর পরিচম্ম দেবার নিশ্চছ প্রয়োজল 
হবে ন।। (৫) চিত্রিং হলে! মোটা বাশ দিয়ে তৈছারী একপ্রকার হারমোনীয়ম । 
বড় স্থমিষ্ট স্বর আসে এ হস্্রট বাজালে। হারমোনীস্বকে হারমীনান্ব এ যস্ত্রটির 
চলার, তিনটি তাল আছে) (১) স্থক্কু দাদা (২) জাক 
বআরু ব্যান চিত্রিং (৩) জাচোক আদল্‌্। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক প্রথম তালটি 


২৩৮ উজ্দ্লভাবুত [ ৭ম বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 
জানে__সেটির বাংলা নাম দেওয়া যেতে পারে “যাদল বাজনার তালে মাথার 
স্ব!" । দ্বিতীয়টির বাংলা লাম_-"সমস্ত শরীরের ভাবভঙ্গি বালের 
হারমোনীয়মের তালে দেখান” এবং তৃতী চটির নাম করা যেতে পানে-_ 
এশিঙ্গার তালে পা নাচান” ॥ 

গারোদের তের তাল নিৰ্দ্দেশ করে দেয় দলের সগ্দীর_ নে সর্ব প্রথম 
নৃতোর উদ্বোধন করে এবং অন্তান্ত সব্বাই তাকে অন্থসরণ করে। সপ্দার 
এ সময় এক অদ্ভুদ পোষাক পরিধান করে-- ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে 
বা স্বানীঘ বৃদ্ধ বাক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করলে জানা যায় যে গারোরা 
যুদ্ধের সময় দলের সদ্দারকে বা সেনাপতিকে এ পোবাক পরাতে! । সঙ্দার 
মাথা পাগড়ী বেঁধে কুক্কুটের পালক দিয়ে প্রথম মাথাকে বেশভাবে সঙ্ষিত 
করে নেয়; তারপর হাতে ঢাল এবং তরোয়াল নেদ । এ দু'টি অন্তরকে এরা 
সেনী ও মোলাম্‌ বলে। তারপর কানে, পায়ে, হাতে ও গলায় যথা ক্রমে 
নিম্নলিখিত জিনিষ গুলি পরিধান করে (এ জিনিষ গুলির বাংলা নাম পাইনি 
তাই গারোরা যে নামে ডাকে তাই দিচ্ছি )নাদিরাং, সেংল্রাং, জাকছাপ্‌ ও 
খাখাম্‌। নৃত্যের আগে এরা দু’ সারিতে দণ্ডায়মান হয়-_একসারিতে থাকে 


স্ত্রীলোক, অন্য সারিতে থাকে পুরুষ। প্রত্যেকে মাথায় কুকুটের পালক 
পরিধান করে । 


মৃত্য আরস্ভ হলে এদের বাজনার তাল ওঠে “তুরে-তুরে ধা-ধিং_ 
ধা-থিং_ সরু র-রু"” | দূর থেকে শুনলে মনে হয় কোথাদ্রও তাণ্ডব বয়ে চলছে । 
কিন্তু কাছে এলে দেখ! যায় বাজনার সাধে নৃত্যের অপুর্ব সাদৃশ্য_বেশ লাগে। 
সুতার আগে এরা মদ ও বেশ পিয়াজ খেছে নের। নৃত্য করলে 
এরা প্রপ্য হয় বলে মনে করে। মদকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত কর চলে 
যথ! (১) চুবোক (২) চুরেংমা। চুরেংমা হলে] সাত বৎসরের পুরানো মদ । 
এয়া মদ তৈরীতে অদ্ভুদ পারদ্র্শ । সাত বৎসর যদ ঘরে রাখলেও নষ্ট হয় না, 
বরং ভাল পানীয় বলে গণ্য করা চলে। 

সহরবাসী আমরা; কাজেই গারোনৃত্য সম্বন্ধে বিশেব কিছু জানতে 
পারিনে। কোন বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া গারোন্ৃত্য দর্শন করবার লৌভাগ্যও 
হয় না। 'অয়ান গালা বলে এদের আশ্বিন বা কাত্তিক মাসে মূত্তি পুজে! হয়। 
এসময় নোতুন ধান গৃহে আসে; বাঙ্গালীর ‘নবাদ্র ভোজের' মতো উত্লব 
আদ্বোজন করে থাকে ॥। এসমছ্ গ্রামে গেলে দেখা বাক্স এদের নৃত্যের 
পারদশিতা। শশী 


শ্রীমদ্ভগবদসীতা 


€ পুর্ববানুবুত্তি ) 
দশমোহধ্যায়ঃ 


অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশযহ়স্থিতঃ | 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ ॥ ১০1২৭ 
(আমার প্রথম বিস্ৃতি শ্রবণ কর) অহম্‌ আত্মা [ পুরুষোৱ্রম আমি- 
আত্মা; আত্মাই পুরষোত্তমের সর্বপ্রথম সর্ববপ্রধান বিভূতি ] হে গুড়াকেশ, 
[ গুড়াক! অর্থাৎ নিত্বার ঈশ, জিতনিত্র ; অথবা ঘনকেশ ] সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ 
[ সৰ্ব্বহূতের আশদ্স অর্থাৎ অস্তহৃদয়ে স্থিত; "আমি আত্মা এইক্ূপেই এই 
মায়াবিতূতির দেশে পুরুষোত্রম খোয়] ( লীলারত পুরুষোত্রম আব্ম সর্য্ব- 
ভুতাশয় স্থিত হইয়া ঘে ভাবে 'শ্বঘমা ব্যানম্‌ অকুরুত', স্থুকৃত হউলেন, সেই ক্রম 
ও পরিপাটী বলিতেছেন ) অহম্‌ আদিং চ [ পুরুষোত্রম-আত্মাক্পে আমি 
আদিকারণ ] মধ্যং চ [ এবং মধ্য অর্থাৎ স্থিতি ] ভূতানাং [ ভূত সমূহের ] 
অন্তঃ এব চ [ এবং অস্তও, প্রলয় ] । 
হে ঘনকেশ, আমি সর্ববভূতের হৃদছে অবস্থিত আত্ম, আমিই ভুতসমূতের 
আদি, মধ্য ও অস্ত ১৭২৯ 
আদিত্যানামহং বিষ্জে)াতিষাৎ রবিরংশুমান্‌ । 
মরী চির্শ্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শলী ॥ ১০২১ 
আদিত্যানাং [খাদশ আদিতের মধ্যে ] অহম্‌ বিষ্ণু: [আমিই বিষ্ণু ] 
ছোাতিযাং [ প্রকাশকারী পদার্থ সমূহের মধ্যে] রবিঃ [ স্বর্ধ্য ] অংশুমান্‌ 
[ রশ্মিমান ] মরী চি: [ মারীচি নামক মরুদগণ আমি ] মরুতাং [ মরুৎ নামে 
প্রসিদ্ধ লপ্ত মরুদগণের মধ্য ; অথবা উনপঞ্চাশৎ বায়ুর মধ্যে আমি মন্ীভি ] 
অশ্মি[ আছি ] নক্ষত্রানাৎ [ নক্ষত্ৰসমূহের মধো ] অহং শশী আমি চন্দ্র }। 
আমি ঘাদশাদিতোর মধ্যে বিষ্ণু, প্রকাশক বনস্তুনিচয়ের মধ্যে আমি 
রশ্মিমান স্বর্ধ্য, মকরুং নামে প্রসিষ্ধ সপ্ত মরুদগণের মধ্যে আমি মকুৎ, নক্ষত্র- 
সমূহের মধ্যে আমি চন্দ্র । ১৭২১ 
বেদানাং সামবেদোহ স্মি দেবালামশ্মি বাসব । 
ইন্দিছাণাং মনশ্চাম্মি ভূতানামন্যি চেতনা ॥ ১০।২২ 


৪০ উম্দ্লভারত [৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


বেদানাৎ [ বেদসমূহের মধ্যে ] সামবেদঃ অশ্মি আমি সামবেদ ; কেননা, 
‘সাম’ শব্দের অর্থ বুহদারপ্যক শ্রুতি দিতেছেন £ যত প্রকৃতিবাচক শব্দ সব 
‘সা’, যত পুরুধবাচক শব্দ সব "আম", একাধারে “সাম, পুকুষ-গ্রক্কৃতির সমন্বয় 
শাস্মই সামবেদ ; বিশেষতঃ সামবেদ গীতিপ্রধান বেদ ; আর শ্রমন্তগবদগী তাও 
গান ।--‘এয উ এব সাম বাগ, বৈসামৈয সা চামশ্চেতি তৎ সাঃ সামত্বম্‌ । 
ষদ্ধেব সমঃ গ্ুধিনা সমো! মশকেন সমো নাগেন সম এভিজ্িভিলেকৈঃ 
সমোহনেন সর্ষেণ | দেবানাম্‌ অশ্মি বাসবঃ [ দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র ] ইন্জিয়াণাং 
[একাদশ ইন্সিয়ের মধ্যে ] মনঃ চ অস্স্মে | আমি সঙ্কল্প বিকল্লাত্মক মন ] 
ভূতানাম্‌ অশ্মি চেতনা [ ভূতলমূহের মধ্যে চেতনা; কেননা, চেতনাকে 
সরাইয়া লইলে তৃতসমূহ নিতাস্ত জড়, অশুচি, মৃত ]। 
বেধসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্জিয় সমূহের 
মধ্যে মন, তূতসমূহের মধ্যে চেতনা ॥ ১০২২ 
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাম্মি বিশ্তেশো। যক্ষরক্ষসাম্‌ । 
বস্থনাং পাবকম্চাশ্সি মেরু; শিখরিণামহম্‌ ॥ ১০1২৩ 
রুদ্রাণাং [একাদশ কুদ্রের মধ্যে ] শঙ্ষরঃ চ অস্মি [ আমি শঙ্কর ] বিত্তেশঃ 
[কুবের ] যক্ষরক্ষসাম্‌ [ যক্ষ ও রক্ষোগণের মধ্যে ] বস্থলাৎ [ অ্টবন্থর মধ্যে ] 
পাবকঃ চ অস্মি [ আমি অগ্নি] মেরুঃ [মেরু পর্বত কেননা, স্ুধ্য 
সর্বগতিসমন্থিত হওয়ার ফলে মেরু পর্বত হুইচতেই সর্বদা সমভাবে, সমব্যবধানে 
দৃষ্ট হন্‌] শিখরিপাম্‌ [ শিখরযুক্ত পর্বতসমূহের মধ্যে ] 
আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রক্ষোগণের মধো কুবের, 
অষ্টবস্থর মধ্যে আমি পাবক, পর্ববৃতসমূহের মধ্যে আমি স্থমেরু । ১০২৩ 
পুরোধলাক্চ মৃখাং মাং বিছ্ছি পার্থ বৃহল্পতিম্‌ । 
সেনানীনামহং স্বন্দ: সরসামন্মি সাগরঃ ॥ ১০1২৪ 
পুরোধমাং [ রাজপুরোহিতপণের মধ্যে ] মুখ্যং [ প্রধান ] মাং বিদ্ধি [জান] 
হে পার্থ, বুহস্পতিঃ [বৃহস্পতি ; বৃহস্পতি দেবরাজ ইঞ্জের পুরোহিত, তাই 
প্রধান ] সেনানীনাম্‌ [ সেনাপতিগণের মধ্যে ] অহম্‌ স্ন্দ: [ দেবসেনাপতি 
কান্তিকেম ] সরসাৎ [ যে সকল দেবজাঁত জলাশয় সমূহ আছে, তাহাদের মধ্যে ] 
অশ্রি সাগরঃ [ আমি সাগর ]1 
হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ট বৃহস্পতি বলিয়া জানিরে। 
আমি সেনাপতিগণের মধ্যে কাত্তিকেয়, জলাশম সমূহের যধ্যে সাগর । ১৭1৭৪ 


ইজ, ১৩৬১ ] শ্রীমন্ভগযদগী তা ২৪১ 


মহাঁণাৎ ভূগুরহং গিরামন্য্যেকমক্ষরম্‌ । 
ষজ্ঞানাহ জপযজ্জঞোহশ্যি স্কাবরাণাহ হিমালয়ঃ ॥ ১০1২৫ 
মহধীণাং [ মহধিগণের মধ্যে ] ভৃগুঃ অহম্‌ [ আমি ভৃগু] গিবাম পদ 
লক্ষণ শব্দনিচয়ের মধ্যে ) একম্‌ অক্ষরম্‌ [ ওক্ষার ] বজ্ঞানাং [ ঘত্তসমূছের মধ্যে ] 
জপযন্ঞঃ অশ্রি [ আমি জপঘজ্ঞ ] স্থাবরাণাং [ স্থিতিমান পদার্থলমূহের মধ্যে ] 
হিমালয়: [ হিমালয় 11 
আমি মহুবিগণের মধ্যে ভৃগু, পদ সমূহের মধ্যে আমি ওক্কার, যজ্লমূতের 
মধ্যে জপঘজ্ঞ, স্বীবরগণের মধ্যে হিমালয়। ১০২৫ 
অশ্বথঃ সর্বববৃক্ষাণাং দেবষাঁণাঞ্চ নারদঃ । 
গন্ধর্ববাণাং চিত্ররথঃ লিজ্জানাৎ কপিলে মুনিঃ ॥ ১*।৷২৬ 
অশ্বখঃ [আমি অশ্বথ ] সর্ববুক্ষাপাৎ [ বৃক্ষসমূহের মধ্যে ] দেবর্ধীণাং চ 
(এবং দেবধিগণের মধ্যে ; দেবতা হইয়াও ঘাহার1 বি ( মন্্রদশশ ) তাহারা 
দেবধি ] নারদঃ [ আমি নারদ ] গন্ধরধাণাৎ [ গন্ধর্বব সমূহের মধ্য ] চিআঅরথঃ 
[ আমি চিআরথ ] সিক্কানাং [ জন্মকাল হইতেই অধিগত পরমার্থতন্বে দিচ্ধগণের 
মধ্যে ] কপিলঃ মুনিঃ [ কপিলমুনি ]1 
বুক্ষসমুহের মধ্যে আমি অশ্ব, দেবগণের মধ্যে নারদ. গদ্ধব্বগণের মধ্যে 
চিত্ররথ, সিন্ধগণের মধ্যে মুনি কপিল । ১০1২৬ 
উচৈঃঅ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোত্তবম্‌ ৷ 
প্ররাবতং গন্জেঙ্াণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌ ॥ ১০।২৭ 
উচ্চৈঃশ্রবসম্‌  উচ্চৈঃশ্ববা নামক অশ্বকে ] অন্থানাং [ অশ্ব সকলের মধ্যে ] 
বিদ্ধি [ জান ] মাম্‌[ আমাকে ] অমৃতোন্তবম্‌ [ অমৃত নিমিত্ত সমুদ্ৰমস্থনের 
সময় উদ্ভূত] এর্যবতম্‌ [ ইরাবতীদ্র অপত্য ক্ষীরোদ-সমযুদ্র-মন্থদোভূত 
এঁরাবতকে ] গজেন্দ্রাণাং [ তত্তি শ্রেষ্ঠগণের মধ্যে ] নরাণাং চ [ এবং নর্গপের 
মধ্যে ] নরাধিপম্‌ [ রাজ্জা বলিয়। জানিবে ]। 
অশ্বগণের মধ্যে আমাকে অস্থতোন্তব উচ্চৈশ্রব। নামক অশ্ব বলিয়া 
জানিবে, পজশ্রেষ্টগণেত্ মধ্যে আমি এরাবত, নরগণের মধ্যে আমি 
রাজ্রা। ১০২৭ 
আফুধানামহং বজ্ঞং ধেনুনামস্মি কামধুক্‌ । 
প্রজনশ্চান্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামন্রি বাসুকি: ॥ ১০২৮ 
আধুধানাং [ অস্ত্র সমূহের মধ্যে ] অহম্‌ বঞ্জম্‌ [ দধীচি মুনির অস্থি হইতে 


২৪২ উজ্জ্রলঙারত [ *ম বর্ষ, ওম সংখ্যা 


জাত বজ্র আমি ] ধেনুনাং [ প্রচুর ছুপ্ধবতী গাভীগণের মধ্যে ] আমি কামধৃক 
[ সর্ধকামের দোড্ধী বশিষ্ঠের কামধেহু, অথব। সাধারণ কামধেছ ] প্রজনঃ চ 
[ এবং উতৎ্পত্তিহেতু ] অস্মি কন্দর্পঃ[ আমি কায? কেবল সন্ডোগমাত্র-প্রধান 
কাম আমি নই ] সর্পাণাং অশ্মি [সবি সর্পগণের মধ্যে ] বাস্থকিঃ [ আমি 
বাজ৷ বাহ্থকি ]। 
অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র, পছস্থিনী গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেছ, 
লোক-স্্টিকারণ কাম আমি, সর্পগণের মধ্যে আমি বাহ্থকি। ১৯২৮ 
অনভ্ঞশ্চাশ্মি নাগানাং বরুণো যাদস।মহম্‌ । 
পিতুশামধ্যম1 চান্দি যম: সংযমতাযহম্‌ ॥১*।২2 
অনস্তঃ চ অস্মি [ এবং আমি রাজ্জা অনস্ত শেষ ] নাগানাং [ নিব্িবয নাগ 
বিশেষ গণের মধ্য ] বরুণঃ [ আমি রাজ! বরুণ ] যাদসাং [জল দেবতাগণের 
মধ্যে ] পিতুপাৎ [ পিতৃগণের মধ্যে] অধ্যম] চ অন্দি [ আমি পিতৃ রান্ধ অর্থ/মা] 
ঘমঃ [ আমি যম ] সংযমতাং [ সংঘমনকারীদের মধ্যে ]। 
আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জল দেবতাগণের মধো আমি বরুণ, 
পিতৃগণের মধ্যে অধামা, নিয়স্ত. গণের মধ্যে আমি যম ।১৭।২৯ 
প্রহলাদশ্চাশ্রি দৈত্যানাৎ কাল; কলযঘ়তামহম্‌? 
স্বগাণাঞ্চ মগেজ্দোহহৎ বৈনতেমস্চ পক্ষিপাম্‌ ৪১০৩৯ 
প্রহলাদঃ চ অস্মি [ এবং আমি ভক্ত চুক়ামণি প্রহলাদ ] দৈত্যানাৎ [ দিতি 
ংশধরগণের মধ্যে ] কালঃ [আমি গণনাব্মক সংবৎসর শতাদি আযু স্বরূপ 
কাল ] কলয়তাং [ গণলাকানীগপের মধ্যে ] ম্গানাৎ [ মৃগগণের মধ্যে ] 
মুগেন্ঃ অশ্মি আমি সিংহ কিখ্ব। ব্যাশ] বৈনতেয় চ [ এবং বিনত! স্বত 
গরুড় ] পক্ষিপাং [ পক্ষিলমূহছের মধ্যে ] ৷ 
দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহলাদ, গণনাকারীর মধ্যে কাল, স্বগগণের মধ্যে 
আমি মৃগেন্দ, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড় 1১০।৩৯ 
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্বভৃতামহম্‌ । 
ব্বযাণাং মক্রশ্চাশ্মি জ্রোতসামস্রি জাহুবী ৪১৯৩১ 
পবনঃ [ বায়ু ] পবতাম্‌ { পবিত্রতাকারীদের মধ্যে ] অস্মি রামঃ [ ধর্ম 
সংস্কাপনার্থ অবতীর্ণ করুণামছ দাশরপি বাম আমি] শস্তভৃতাং [ শস্তরধারী 
বীরগণের মধ্যে ] ঝবাণাং [ মহ্ম্তগণের মধ্যে ] মকর: চ অন্মি [ আমি মকর] 
শ্রোতসাং [ নদীগণের মধ্যে ] জাহুবী [ পতিতোন্ধারিণী গঙ্গা ] ৷ 


ইজাষ্ট, ১৩৬১] শুমন্তগব্দগী ভা ২৪৩ 


পবিত্রতাকারীদিগের মধ্যে আনি পবন, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি দাশরখি 
রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর, নদী সমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা! ।১০।৩২ 
স্গাপামাদিরস্তশ্চ মধ্যং চৈবাহু মজ্জুল ! 
অধ্যাত্মবিগ্যা বিন্যানাং বাদঃ প্রবদভামহম্‌ ৪১০।৩২ 
সর্গানাং [ সুষ্টি সমূহের ] আদিঃ অন্ত: চ যধ্যং চ এব অহম্‌ [আমিই 
উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় ; পুর্বে “আমি জীবাধিষ্টিত ভৃতগণের আদি, অস্ত" 
ইত্যাদি বলিয়াছেন; এখানে বলিতেছেন, আমি স্বষ্টির আদি-অন্ত-মধা ] 
অধ্যাত্মবিস্তা [ আত্মানাত্মাসম্থ্রবিগ্চা, ‘বিস্তাত্মনি ভিদ্া বাধঃ' ] বিভ্তানাং 
€ পরস্পর হন্ব যুক্ত নিগ্যাসমূছের মধ্যে ] বাদঃ [ অর্থনির্ণপ্র হেতু বাদ ] প্রবদতাৎ 
[ প্রবক্তগণের সন্বন্ধে } অহুম্‌ [বাদ-জল্প-বিতগ্ডার মধ্যে আমি বাদ, “ঘক্্র 
দ্বাভ্যামপি প্রমাণতন্তর্কতশ্চ ন্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে পরপক্ষাশ্ছল জাতি নিগ্রহৈ- 
দূর্যযতে সঃ জল্লো নাম যত্ৰ ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্বাপয়তি, অন্তম্ত ছলজাতি নিগ্রহ 
স্থানৈশুৎপক্ষং দূষগ্তি ন তু স্থপক্ষং স্থাপযতে সা বিতও! নাম কথা; তত্র 
জল্পবিতণ্ডে বিজিযীযমানঘ্রোর্ববাদিনোঃ শক্তি পরীক্ষ। ফলে, বাদন্ত বীতরাগয়োঃ 
শিষ্যাচার্ধাযয়োরস্কয়োর্ববা তত্বনিকুপণ ফল; অত: অসৌ শ্রেষ্টত্বাৎ মদ্বিভূতিঃ ৷? ] 
আমি ভূত সমূহের আদি; অস্ত মধ্য আমিই ৷ হে অজ্জুন, বিশ্যাসমূহের 
আমি অধ্যাত্মবিদ্যা, আমিই বাদিগণের বাদ-জল্প-বিতওা এই ত্রিবিধ কথার 
মধ্যে বাদ 1১1৩২ 
অক্ষরাপামকারোহশ্মি হুদ্: সামাসিকস্য চ। 
অহমেবাক্ষঘঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ১৯৩৩ 
অক্ষরাপাৎ [ বর্ণ সমূহের মধ্যে ] আকার: অশ্মি [ আমি 'অ’ বর্ণ ]_- 
আকারে! বৈ সর্বা বাক্‌ সৈঘ। স্পর্শেশ্বভির্বয জ্যমালা বহুৰী নানারূপা ভবতভি'__ 
শ্রুতিং] ঘন্বঃ [উভয় পদার্থপ্রথান স্ব ; ফেলনা, হন্বের মাঝে উত্তরপদার্থ-প্রধাল 
তৎপুকুষও থাকে, পূর্ববপদার্থ-প্রধান অব্যহীভাবও রহিয্জাছে এবং উভত্রপদার্থ 
প্রধান বলিয়া পরপদার্থ-প্রধাণ বহুত্রীহিও রহিয়াছে! পুরুধোদ্তম-আীবনই 
সর্বছন্বের সমাল-সীম1 ] সামাসিকল্ত চ [ এবং সমাস সমূহের মধ্যে ] অহুম্‌ এব 
[ আমিই ] অক্ষচঃ [প্রবাহক্কাোপে অক্ষ অসীম ] কাল: [কাল অথবা কাজেরও 
কাল মহাকাল ] ধাতা অহুয্‌ [ পুরুষোত্বম-বিধানের প্রবর্তক আমি] বিশ্বততো ঘৃখই 
[ বিশ্বতঃ অর্থাৎ সৰ্ব্ববন্তর মধ্যেই যিনি মুখন্ধপে, মুখ্য ক্কপে রহিয়াছে, তিনিই 
বিশ্বেভোমুখ ] । 
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সর্ব বর্ণের মধ্যে আমি অকার, সমাস সমূহের মধ্যে আমি হম্ব, আমিই 
অক্ষপ্ন কাল, আমি বিশ্বতোমূখ ধাত! 1১০৩৩ 
মৃতাহ লর্ববহরশ্চাহমুস্তবস্চ ভবিস্যত।ম্‌ ॥ 
কীতিঃ শ্র্বাক ভ নারীণাং স্বতির্শ্দেধা ধ্ৃতিঃ ক্ষমা হ১০।৩৪ 
মৃতঃ [মৃত্যু ] সর্বধহরঃ [সংহারকগণের মধ্যে সর্বহরণকারী ] উদ্ভবঃ চ 
[ উৎকর্ধ, অভুাদয্ এবং তত্প্রান্তি চেতু আমিই ] ভবিহ্যতাং [ উতৎ্কর্থ-প্রাপ্তি- 
যোগ্য ভাবি কল্যাণ সমূহের ] কীত্তিঃ [ ধাশ্মিকত্ব নিমিত্ত খ্যাতি ] শ্রী: [লক্ষ্মী] 
কান্তি: (শোভা ] বাক্‌ [ সর্ধ-প্রকাশিকা প্রাণমন্ী বাণী ] স্মৃতি: [ চিরাহ্থভূত 
স্মরণ শক্তি ] মেধা [ গ্রন্থ ধারণ শক্তি ] ধৃতি [ খৈধা ] ক্ষমা [ মান-অপমানে 
অবিরুতচিত্ততা। এই কয়টী স্ত্ীক্ষভাব রূপে আমিই বর্তমান রহিঘাছি, যাহার 
সহ্বিত আভাষ মাত্র সম্বন্ধ হইলে9 লোক আপনাকে কুতার্থ মনে করে। কীপ্তি, 
শ্রী, বানী ইত্যাদি শব্দে সেই সেই দেবতাই বিবক্ষিত1] নারীণাং [ নারী সমূহের 
মধ্যে )। মহাভারতে বর্ণিত আছে, ইহাদের মধো বানী ও ক্রম! ছাড়ি! 
পাচ এবং অপর পাচ ( পুষ্টি, শ্রচ্া, ক্রিয়া, লজ্জা! মতি ) উভয় মিলিয়া দক্ষের 
কল্তা মোট দশ ৷ ধর্দের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার জন্য ইহাদিগকে ধর্শ্মপত্রী বল! হয়|] 
ব্দামি সর্ধহর মৃত্যু, উৎকর্ষ প্রাপ্তি-ঘোগ্য ভবিম্বৎ কল্যাণলমৃূছের আমি 
উৎকর্ষ, আমিই লারীগণের শ্রী, বাক্‌, স্বতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা ।১০।৩৪ 
বৃহৎসাম তথ! লাগা গায়ত্রী চ্ছন্দলামহম্‌। 
মাসানাং মার্গশীর্ষে।হহমৃতুনাং কুস্থমাকরঃ ॥১*।৩৫ 
বৃহৎসাম [ ‘ত্বাম্‌ ইন্তৰ হবামতে এই কক্‌ মন্ত্রে গীয়মান বৃহৎসাম আমি ; 
এই মঙ্জের দ্বারা ইন্রই সর্ব্বেশ্বর রূপে শত হুন, এই শ্রেষ্ঠত্ব স্থচিভ হইতেছে ] 
তথা সায়াং [ সামবেদীয় মন্ত্র সমূহের মধ্যে ] গ।য়ড্রী [ আমি গায়ত্রী ছন্দোঘুক্ত 
অস্ত্র) ছন্দসাৎ [ গারত্রী প্রভৃতি ছন্দোযুক্র মস্ত্র সমুহের মধ্যে ] অহম্‌ মাসানাং 
[ মাল সমূহের মধ্যে ] মার্গণীর্ঘঃ অহুম্‌ [ আমি অগ্রহায়ণ মাস ] ( যখন মৃগাদি 
সক্ষএ্রগপণলার প্রচার ছিল, তখন মৃগ নক্ষত্র প্রথম অগ্রস্থান লাভ করিয়াছিল, 
এই কারণেই মার্গশীর্ধ মাসও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কৰিগ্বা থাকিবে। সে সময়ে বার মাস 
মাস্ট হইতেই গণনা করিবার রীতি ছিল) প্রতুনাম্‌ [ ঞ্রতু সমূহের মধ্যে ] 
কুহ্গমাকরঃ [ বমণীদ বসন্ত ) 
আরও সামমস্ত্র সমূহের মধ্যে আমি বৃহৎসাম নামক মঞআ, ছন্দঃ সমূহের মধ্যে 
গাছজী, মাস সমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ, খতু সমূহের মধ্যে বলস্ত। 
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দাতং ছলদ্বতামন্মি তেজস্ডেঙ্জস্বিনাযহুম্‌ ৷ 
জয়োহস্যি বাবসায়োহশ্মি সত্বং সত্ববতামহম্‌ ॥ ১০৩৩৬ 
দৃৃতং [ দ্যুতক্রীড়া ] ছলদতাৎ [ সৰ্ব্বস্বাপহরণের জন্য অন্যায়ের ছলে পরের 
অভিপ্রেত হনন করিয্বা নিচ্ছের অভিপ্রায় সিন্ডির জন্ত চুলনাকারীদের সন্ন্ধী ] 
তেজঃ [ প্রভাব, অপ্রতিহতাজ্ঞা ] অহম্‌ জছঃ [আমি জ্রেতাগপের জয়, উৎকর্ষ] 
ব্যবসাদ্দঃ অশ্মি [ আমি ফলহেতু উদ্যম স্বরূপ ] সত্বং [ ধর্শ্মদ্ঞান বৈরাগযাদি 
সত্ব কার্য কিম্বা বল] সন্ববতাম্‌ [ সাত্বিক পুরুঘগণের অথব) বলবান 
পুরুষগণের ] 
আমি ছলনাকারিগপের দুতক্রীড়া, তেজন্মিগণের তেজ, আমি জয়, আমি 
উদ্যম, আমি সাত্বিক পুরুঘগণের সত্ব কার্ধ্য ধৰ্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি অথব! 
বলবানের বল । 


বৃষ্ণীনাং বাহ্থদেবোহশ্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্রয়ঃ । 
মুনীনামপ্যহৎ ব্যাস: কৰীনামুশনাঃ কবি: ৪১৯৩৭ 
বৃষ্ণীনাং [ বৃষ্কিগণের মধ্যে ] বাস্থদেবঃ অস্মি [যিনি বাহুদেব বলিমা 
পরিচিত, সেই এই বাস্থদেব তোমার সথাও আমি ; বাহ্দেব পুরুষোত্বমের 
বিভূতি; কেননা বাস্থদেব চিত্তের অধিষ্ঠাতা» ‘সর্ব’; 'বাস্থদেবঃ সর্ববম্‌'। 
আর পুরুযোতম আত্মা ও সর্বে্বের সমন্বঘ্র ; মহত্তত্বেরও পূর্ববর্তী স্তর ] পাগুবাপাৎ 
[ পাগডবগপের মধ্যে ] ধনঞ্য়ঃ [ ধনক্রয় তুমিও আমার বিস্তৃতি ] মুনীনাৎ অলি 
[ মননশীল, সর্বপদার্থ জ্ঞানিগণের মধ্যে ) ব্যাসঃ [আমি ব্যাস] কবিলাৎ 
[ অতীত বস্তনিচয় দশিগণের মধ্যে ] উশনাঃ [ শুক্রাচাধ্য ] কবি: 
বৃষ্ণিকুলের মধ্যে আমি বাস্থদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি খনগুম, মুনিগণের 
মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে আমি শুক্রাচাধ্য। 
দণ্ডো দময়তামশ্মি শীতিরহ্ছি জিগীবতাষ্‌। 
মৌনং চৈবাশ্মি গুন্বানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ ৪১০৩৮ 
দণ্ড [ অদাস্তদের দমন কারণ দণ্ড ] দময়তাং [ দমনকারিগণের সদ্মদ্ধা : 
পুরুষোত্তম স্তরের দণ্ড নিগ্রহমূলক নয়, কেন লা সে দণ্ড বার্থ হয়। আদর্শ 
জীবনের টানে অদাস্তের জীবনকে আকর্ষণ করার কৌশল যে দণ্ডের প্রাণ, সেই 
দণ্ডই পুকুষোত্তম দণ্ড; ‘ছেড়েই রাখ দাসে’'__দণ্ড দিবার এই অপূর্ব কৌশল 
পুর্যোত্তমের । থে দণ্ডে সাম দান ভেদ দণ্ড সমস্বিত, সেই দণ্ডই পুরুযোত্তম 
দণ্ড ] নীতিঃ অশ্মি আমি নীতিঃ ] (যে জছের পশ্চাতে কোনও আন-। বা 
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লীতি নাই, গায়ের জোরের লেই শ্রয়্ পুরুষোত্তম স্তরের জয় নয়।) জিসীযতাম্‌ 
[ জ।ভিলাধীদেহ ] মৌনৎ [ গোপন হেতু মৌন বচন ] গুহানাং [ গোপনীয় 
বিষয় সমূহের ] জ্ঞানং [ তব জ্ঞান 1 আনবতাং [ জ্ঞানিগণের ] অহম্‌। 
দণ্ড দাতাগণের আমি দণ্ড, বিদ্রঘাভিলাযিগণের আমি নীতি, গুহ সমূহের 
মধো আমি মৌন, জ্ঞানিগণের আমি তত্ব জ্ঞান ৷ 
যচ্চাপি সর্ব ভূতানাং বী জ্বং তদহম্ঞুন। 
ন তদন্ডি বিন! যং শ্যান্মঢা ভূতং চরাচরম্‌ ॥১*।৩৯ 
যং চ অপি [এবং যাহা কিছুও ] সর্বভূতানাং [ সর্বভূতের ] বীজং 
[ আত্মানাত্ম সমন্বিত প্ররোহ কারণ] তৎ অহম্‌ [তাহা আমি] 
হে অর্ক্ছুন। ( প্রকরণের উপসংহার করিবার জগ্ট বিতূতির সংক্ষেপ করিয়া 
বলিতেছেন ) ন তৎ অস্ডি [ তাহা নাই ] স্কৃতং চরম্‌ অচরম্‌ [চর এবং অচর 
বন্ত ] ম্। বিনা [আমি ছাড়া, আমার বাছিরে, যাহ! আমান্ধারা পরিত্যক্ত, তাহা 
নিয়াত্মক, শৃগ্ত ] যং শ্ত।২ [যাহা কিছু থাকিতে পারে বলিছ! মনে হইতে পারে ।] 
হে অঙ্জুন, যাহা সর্ববভূতের বীজ, তাহা আমিই; আমি ভিন্ন ঘাহা থাকিতে 
পারে, এই চরাচর ভূত তেমন কিছু নাই। 
নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাৎ বিভূতীনাং পরস্তপ ৷ 
এব তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তে। বিভূতেব্বিস্তরে! ময়! ৪১০৪০ 
ন অন্তুঃ অল্দি [ অস্ত নাই, ইয়ত্তা নাই ] মম [ আমার ] দিব্যানাং 
বিভূতীলাং [ দিবা বিস্তার সমূহের ] হে পরস্তপ, এঃ তু [ ইহ! কেবল] 
উদ্দেশতঃ [ একদেশ ধরিয়া সংক্ষেপে ] প্রোন্ত [বলা হুইল] বিভূতেঃ 
[ বিভূতির ] বিশ্তরঃ [বিস্তার ] ময়! [ আমান্ধার। ] 
ভে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতি সমূহের ইয়ত্তা নাই; বিভূতির বিস্তার 
এইমাত্র সংক্ষেপে আমি বলিলাম । 
ঘদ্‌ ঘদ্‌ বিভূতিমৎ সত্বং ্মদূজ্দিতমেব বা। 
তত্তদেবারগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ডবম্‌ 1১০৪১ 
(বিভূতির মূল রহস্যত্ধার। উত্ত-অঙ্ক্ত সব-কিছুর সংগ্রহ করিতেছেন ) 
ষৃৎ বং [ যাহ! যাহ! ] বিভুতিষ্‌ [শক্তি বিভূতি, যুক্ত ] সত্বং [ বস্তু ] শ্ৰীমৎ 
[ সমবক্ষিমান্‌, শোভাবুক্ত বা কাস্ডি যুক্ত ] উত্দিতৎ এব বা [ প্রভাব-বলাদি গুণে 
শ্রেষ্ঠ, সপ্রাণবলযুক্তই উদ্দিত ] তত তত এব [সেই সেই যন্তকেই ] অবগচ্ছ 
[ জানিয়! রাখ ] ত্বং যম [ উরুক্রম ঈশ্বর আমার ] তেজোহংশ সম্ভবম্‌[ তেজের 


উজ), ১৩৬১ ] জমন্তগবদসী তা ২৪৭ 


(শক্তির ) অংশ ( একাদশ ) সম্ভব ( উৎপত্তি স্থল ) ঘাহার, তাহা ] ( এটরূপে 
বিভূতি অবগতির ফল হইতেছে সমাজের মধ্যে জনসাধারণ হইতে বাছ। বাছা 
সর্বস্তরে কতগুলি নেতা, ঈশ্বর ; ইহারাই পথ দেখাইয়া! জনসাধারণকে লইয়া 
চলে। কিন্তু একান্ত বিভূতিই যদি হয় একমাত্র উপাশ্য, তবে এই ঈশ্বরের দল 
হন অত্যাচারী, স্বাধিকারপ্রমত্ত, শোষক (i০াa0০০)। শোদণের স্থানে 
এই শক্তিমানদের পোষণঘন জ্ঞান বুদ্ধি স্থাপন করিবার জঙ্ক প্রয়োজন যোগ, 
লমতা, dem৷০০৷৭-7 7 একাস্ত সমত্বের উপাসনায় পুরুষের প্রজ্ঞা শুক্ধ হয়, 
জাগ্রত থাকে প্রাণই ; পক্ষাস্থরে একান্ত বিস্ভৃতির পুজাদ্র প্রজ্ঞা! হয় জাগ্রত, 
প্রাণ থাকে স্মপ্ত । শ্রীডগবান তাই বিভূতি ও যোগের সমন্বপ্ধ , প্রচার করিম! 
সমাজের বিভূতি উপাসনার দান পমাঞ্জের অগ্রগমন এবং যোগের দান সমত্বকে 
তুল্য কপেই অব্যাহত রাখিলেন। ) 

ঘে ষে বন্ত বিকৃতি সম্পন্গ, শ্রম, প্রভাব ও বলাদি গুণে শ্রেষ্ঠ, টির 
আমার শক্তির অংশ সম্ভৃত বলিয়া আনিয়া রাঁথ । 

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাঞ্জুল। 
বিষ্টভ্যাহ মিদং কৎ্সমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ৪১০৪২ 
বিভূতিঘোগোনাম দশমোহধ্যায়ঃ সমাণঃ । 

( পর্ব শেষে বিভূতি দর্শনের চরম স্থজের উপদেশব্বারা অবিচ্ছিন্ন বিস্তৃতি 
দর্শনের মধ্যে একদশনি স্বাপন করিতেছেন ) অথবা বহুনা এতেন [ এইক্সপ 
পরিচ্ছিন্গ বহু পৃথক পৃথক বিভূতি ]} কিং জ্ঞাতেন [ জানিয়া কি ফল সিজ্ধ 
হইবে ? ] হে অঞ্দুন [ পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিভূতি দর্শনের মধ্যে চরম এক বিস্ভৃতি- 
দর্শন বলিতেছি, শ্রবণ কর ] বিষ্টভয [ বিশেষভাবে শ্যস্তন করিয়া, ব্যাপিন্ন। ] 
অহম্‌ ইদং রুৎন্বং অগৎ [ এই সমগ্র জগৎ ] একাংশেন [ সর্ববসৃতাশয়স্থিত আত্ম- 
স্বন্ূপ এক অবয়ব দ্বারা, এক পাদ ধারা] স্থিত: [ পাদোহন্ত বিশ্বা ভূতানি 
ত্রিপাদস্তাম্বতং দিবি--এতাবানস্ত মছিমাহতো জ্যায়াংশ্চ পুক্তবঃ__পুক্ষস্থক্ত । 

অথবা হে অর্জুন, এইক্ূপ পরিচ্ছিত বছ বিভূতি জ্ঞাত হুইয়া কি তোমার 
লাভ হইবে? আমি আমার একাংশন্বার৷ এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিছা 
রাখিয়াছি। 

দশমাধ্যাপ্ছের ভাব্যাছবাদ সমাপ্ত 


দেশ-মাতৃকা 
শশাক্ষশেখর চক্রবর্তী 


গোধূলির মলিন-ছাস্াঘ, 

বিচায়ে অঞ্চল খালি জনহীন প্রাস্তর-সীমায়__ 

বসে আছ একাকিনী ! 

তোমার অন্তর-ন্ূপ মোরা নাছি চিনি, 

নাহি বুঝি হৃদয়ের অব্যক্র-বেদনা ! 

তুমি ঘেন ধ্বংস-স্তুপ, তুমি যেন নিঃশেষ-চেতনা। 

করুণ আকুতি তব ভেলে যায় সময়ের অস্তহীন শ্রোতে, 

নিভে যায় দীপ্তি তব অস্তোন্মুধ প্রক্মীণ আলোতে ! 
"দিগন্তের বক্ষ হ’তে মূছে বাঘ অতীতের সমুজ্জল-স্বতি, 

বাজে না কণ্ঠের মাঝে আর তব সীমাহীন জীবনের গীতি! 


তুমিই ত’ ছিলে একদিন, 

বিশ্বের অন্তর মাঝে গৌরবের আসনে আসীন ! 

পর্বতে, সাগর-কৃলে, অরণ্যে, প্রান্তরে 

তোমার রূপের ছটা জাগাইয়ে দূর-দূরাস্তরে, 

জেগেছিলে তুমি নিরুপমা, 

স্্-কর-কিরীটিনী রাজরাণী সমা! 

অস্তর-বৈভব তুমি ঘোগায়েছ অসংকোচে সেইদিন হ'য়ে অকৃপণা, 
ত্যাগের মহিমা ল'য়ে বিলায়েছ নিঃশেষে আপনা! 


আজ তুমি দীন! হানা রিক্তা সংকুচিতা, 

একাস্তে বসিপ্রা শুধু রচিতেছ আবনের অসশ্রমন্্রী গীতা! 
দীনতার এই আবরণ, 

এই ম্লান গোধূ লি-লগন, 

পরিচ্ছিন্ন মৃক অন্ধ এই কালো সংক্ষু্ধ আকাশ, 

দিকে দিকে উচ্ছৃসিত এই মহা মৃত্যুর আভাস, 

মনে হয় সত্য ঘেন নয়! 

চিরন্তন সত্তা তব একদিন ফিরে পাবে বুঝি তব দিব্য-অত্যুদয্র ! 
বুঝি তা’রি লাগি’, 

ধ্বংসের জুপের মাঝে আজো আছে জাগি’ 

অনাগত দিবসের উজ্ছল-প্রকাশ | 

বাথাহত বক্ষ মাঝে তাই কি এখনো জাগে মুক্তির আস্বাল ? 


স্বাক্ষর 


স্যমন্তক 


প্রাচীন পত্র আর ঢোলসহুরতে সভার সংবাদ সারা সহরে ছড়িঘে গেল । 

কালীপুরের হরিলাল আর তৃষ্ণাহ্থ বর্মা হাট করতে আসছিল, তরিতরকারী 
বিক্রি ক'রে যা হয় কিনবে, দূরাগন্ত ঢোলের শব্দে বুঝতে পারল একটা কিছু 
হবে; কিন্ত কি হবে, কোথায় হবে তা আগে ঞানতে পারে নি। যাক, 
ঘেতে যেতে ঢোল বাদককে জিজ্ঞেস করলেই হবে। 

হস্তদস্ত হ'য়ে এক ভদ্রলোক আলছেন এইদিকে, চেনা চেনা মনে হয়| 

কি হবে বাবু? ঢোল কেন? 

অনিচ্ছাসত্বেও ভদ্রলোক থেমে যান ।-- ওঁ দেয়ালে কাগজে লেখা আছে, 
প’ড়ে দেখতে পার না? 

হা কপাল:! প'ড়তে কি:পারি-আমর! ?-_হুরিলাল দুঃখের হাসি হাসে। 

তোমরা যাদের ভোট দিয়েছ সেদিন, তারাই জিতেছেন, তাই সভা 
হবে ।--ভস্লোক সংক্ষেপে উত্তর দেল ) 

কে জিত্ল বাবু, কি জিত্ল ?__বুঝতে পারে না তৃষ্ষান্থ। হরিলাল 
বোকার মত তাকিয়ে থাকে । 

তোমার মাথা জিতেছে! বেঘ্বাকুব কোথাকার? কেন, ভোট দিয়েছ, 
জান না জেত| হার! কি? অত কথা বলবার আমার সমদ্র নেই।-_-পকেট 
চিরুণী বার ক'রে চুলগুলো পালিশ করে নেন কুমার ঘোষ। 

গণমঙ্গল সংঘের সভ্য কুমার ঘোষ। অভি উৎ্লাহী সভ্য হিসেবে সংঘের 
কারও কারও কাছে নাম করেছেন । অবশ্য অতি সাবধানী কছেকজন সভ্য 
ওঁকে এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে নি। গণযঙ্গল সংঘের সভ্য হ'য়েছেন 
সম্প্রতি, ভার আগে অন্ত দলে, তারও আগে আর এক দলে। পুলিশের 
লাঠির সাথে পরিচিত হবার আশঙ্কা দেখলেই পৈতৃক প্রাণের মাদ্রা প্রবলতর 
হয় ওর। আপাততঃ এই সংখের সভ্য হওযা নিরাপদ মনে হছেছে গর কাছে। 

_-কিন্ত কাকে যে ভোট দিছ্েছিলাম তা তো যনে নেই। আপনি 
বললেন, ইউনিঘ্ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন, অমুক ছবি ত্বাটা বাক্সে 


২৫০ উচ্ছল ভারত [৭ম বর্ষ, «ম সংখ্যা 


ভোট দিতে, তাই দিলাম । তা, বললেই ত মিটে যায়। হাটের বেলা 
হ'য়ে এল |. 

শুত্রজেটাতি চট্টরাজ আর বিপ্রমুখ মণ্ডল । হ'ল এবার? তোমাদের 
অভাব অভিযোগ আছে ত? l 

তার কি আর শেষ আছে বাবু ?-_-সমন্বরে বলে ওঠে হরিলাল আর 
তুফাহ । 

সেই সব শুনবার জন্গে তারা শীগ গির আসবেন__ 

একটু তাড়াতাড়ি পাঠাবেন বাবু, তুফাঙ্ কুমার ঘোষের কথার মাঝখানে 
বলে ওঠে,_-বড্ভ অন্যায় আর অবিচার হুক হয়েছে, এর একটা প্রতিকার__ 

আসবেন, আসবেন, সময় পেলেই আলবেন, মেম্বর তো আর সোজা কথা 
নয়। * শুধু তোমাদের গ্রাম দেখলে হবে লা, সারা দেশের সব রকম স্থবাবস্থা 
যাতে হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় মেম্বরদের। আচ্ছা, সে সব কথা আর 
একদিন হবে। হাত ঘড়িটা দেখে নেন কুমারবাবু। প্রা পাচট! বাজে। 
নাঃ, এত সমম্ব নষ্ট করা ঠিক হয়নি। কতক গুলো বাজে লোকের সাথে 
সময় কাটানো কোন মানে চয়? 

হন্‌ হুন্‌ ক'রে ছুটে চললেন কুমার ঘোষ । আজকের সভায় স্থযোগ পেলে 
একটা মর্মস্পর্শী বতৃষ্তী। দেবার ইচ্ছ! আছে। 

হাটের পাশ দিয়ে যেতে গতি মস্থর হ'য়ে আসে। গরুর গাড়ী, 
মোটর বাস, রুটি রিস্থুটের দোকান, সাড়ে বত্রিশ ভাজার আধার ও বহুপ্রকার 
মশলাসক্দিত তান্বুলের বৃত্তাকার বাকের পাশ কাটিয়ে. যেতে হচ্ছে। নাঃ, 
এ চলবে না । €গাট। রাম্তাটাই ঘদি ওরা দখল ক'রে বসে, লোক যাবে 
কোন্‌ দিক দিয়ে 7 স্থায়ী ঘর নিয়ে দোকান বসাতে পারে না লোকগুলো? 
দোকান ভাড়া দেবার অত পয়সা নেই তো ব্াব্দায়ে নেমেছিল কেন? 

বাম পাশে খানিকটা খাদের মত জায়গ।। ক'দিন আগে বৃষ্টির গল 
জমেছিল। লোক যাতায়াতে এখন কাছ। হ'য়ে গিয়েছে জায়গাটায়; অপর 
দিক থেকে একটা জীপ আসছে। কুমারবাবু কোন মতে খাদ পেরিঘ্রে 
দাড়ালেন ফুফ্কু মিত্তিরের ফলের দোকানের পাশে । জীপের দিকে তাকিয়েই 
চীৎকার ক'রে উঠলেন, নমস্কার স্তর, নমস্কার । মোটর দীড়িয়ে গেল। 
দৌড়ে এলেন কুমারবাবু কাদার ভেতর দিয়েই । পাজামা নোংরা হ'য়ে গেল__ 


যাক গে। 
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কেমন আছেন? তারপর আমার সেটার কি খবর ?-_-যথোট। গাড়ীর 
ভেতর থেকে বার করলেন বড় দরের কোন সাহেব! সিগারেটের দোয়া 
কুণ্ডলী পাকিয়ে আশে পাশে ছড়িয়ে গেল। 

হ'য়ে যাবে স্যার, কিন্ত মুস্কিল হচ্ছে কি. সোজান্ক্ি তে) বল! যায় না) 
তবে দাদাকে বলেছি, কাগজে রিপোর্টটা! যেন একটু রেখে ঢেকে পাঠান। 
বিপদ হয়েছে ইন্দুবাবুকে নিয়ে, তাঁকে আভাষ দিতেই ক্ষেপে ওঠেন । তা 
আপনি ঘাবড়াবেন না। বড় চাকৃরের শত্রু অনেক, কারণ থাক আর না-ই 
থাক ।--এগিয়ে দেওঘা লিগারেট ধরিছে নেন কুমার বাবু ।__ভাল কথা, 
নীরেনবাবূর ছেলের ভি, পি এজেন্সির কতদূর হ'ল? 

নীচু গলায় আজ্বাপ চলতে থাকে কিছুক্ষণ । 

প্রাল্ডার এখানে ক্ষ মিত্তির আর রাম লাহিড়ী এতক্ষণ উৎস্থকহ'য়ে 
তাকিয়ে ছিক্ত,। ভাল শোনা যাচ্ছেনা, এবার লাহিভী পাশ. কাটিমে জীপের 
পেছনে ওঁদের আড়ালে দাড়াল ॥ 

নীচু গলায় বলছেন সাহেব,_এই ত হ'ল ভি, পি এজেন্দির খবর । 
আপনার কয়লার এজেন্লি কিন্তু হ'য়ে গিয়েছে । দেখবেন, আমার 
অন্তরোধটা এ t 

নিশ্চয়, নিশ্চ্বনআশ। করছি সব ঠিক হু" য়ে যাবে ৯ তবে নীরেনবাৰুর় 
ছেলের এজেন্সিটা একটু তাড়াতাড়ি ক'রে দিতে হবে, দেরী হয়ে ঘাচ্ছে_ 

কি দেরী হ'লে যাচ্ছে ঘোষ মহাশয় ?-_রাম লাহিড়ী আত্মপ্রকাশ 
করল। . 

-_-আজকের মিটিং-এর কপ! বলছিলাম গুকে | নমস্কার স্তর, বড্ড দেরী 
হু’য়ে গেল । ৰা 

রাম লাহিড়ীর দিকে অগ্িদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে এগিছ্রে চললেন কুমার ঘোষ। 
ইলেকশনে হেরে গিয়ে রাম লাহিডীর দল পাগল] কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
আমার পেছনে গোছেন্দার মত লেগেছে, তা লাক । অনেক কিছু ভাবতে 
থাকেন কুমার ঘোব। 

হুছ্ু মিত্তির আর রাম লাহিড়ীও রওনা হ'ল সভার দিকে । 

কুমার ঘোষের হ'ত মনে পড়ছে, ক'মাস আগেও তিনি ফুফু মিত্তিরদের 
দলে ছিলেন ॥ গ্রামোফোনের হর্ণ নিয়ে ভিন্ন দলের সভায় বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা! 
করেছেন নিজেই, গণমঙ্গল সংঘের নিন্দায় মুখর হ'য়ে উঠেছেন। তারপর 

৩ 
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এই সংঘে ঢুকে তাকে কৈত্িকৎ দিতে হয়নি হুভিক্ষের চাদার হিসাবের_-আর ও 
অনেক টাকার । বেঁচে গিছরেছেন মিত্তিরদের দল ছেড়ে দিয়ে । 
. শি ক - 

ফ্ুদ্কু মিত্তির, রাম লাভিড়ী, আর এ দলের ভগলু কাহার, যদু স্থত্রধর, আরও 
অনেকে সভান্ব এলেছে। দড়ির বেড়া দিয়ে সীমানা নির্দিষ্ট হ’য়েছে মেয়েদের 
বসবার স্থানের । যদু এপারে প্রায় দড়ি ঘেসে বসেছে । ধীর! চ্যাটাজি 
দাড়িয়ে মেম্েদের কলকাকলি থামাচ্ছে। পানের একটা বড় পিক ফেলবার 
অস্মব্ধায় গিলে নিছেই তরফদার গিশ্সী রসাল গল্প শোনাতে লাগল মজুমদার 
গিশ্গীকে। 

কৌটা থেকে একট! পান মুখে দিয়ে পেছনের দিকে মাথা হেলিয়ে 
আলহগাছে খানিকট। পোক্ত ফেলে দিলেন মজুমদার গিঙ্গী। টি 

দেখুন, সভায় এসে লোকের বাক্তিগত চরিত্র নিয়ে আলোচনক্রা্ডুলো না-ই 
বা করলেন, পাড়া পাড়ায় যখন বেড়াতে যাবেন; তখনকার জন্যে ওগুলে! 

মূলতুষী রাখলে ভাল হয় ন! ?--বিরক হ'য়ে বললেন এক বধিগ্রসী মিল । 

আপনার বড় লেগেছে কথাগুলো দেখছি ?-__একটু উচু গলাতেই বলে ওঠে 
মজুমদার গিন্লী ।' মুখোমুধি হ'য়ে ঘুরে ব'সে তরফদার গিল্ী, জিন্ঞেল করে, 
আপনার কেউ হয় কি ওরা, বড় ঘে দরদ দেখছি! নু 

বঙ্গ বুঝতে পারে ভত্রমছিলা ॥ চীৎকার ক'তে ওঠেন,__বেরিয়ে যান না 
এখান থেকে ? 

কাকে কে বার করে দেখি? গণমজল সংঘের মেশ্বর হত আপনি, 
আমরাও হয়েছি জ্বনবেন,__সমস্বরে বলে ওঠে গিশ্রীদ্ধগ। 

বক্তৃতা মঞ্চ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল অনেকে এই গুটি কতক কলহুমান! 
মহিলার ওপর । 

ধীর! চাটাজি ছুটে এল,_ ব্যাপার কি, বলুন না আমাকে ? 

ফোপর দালালি যে অঞ্চলে করছিলেন, সে দিকেই থাকুন না,--আঙ্গুলের 
ইসারাছ দিকট? দেখিয়ে দেয় বরুণা চৌধুরী । স্পষ্ট কথা বলবার ক্ষমতা রাখে 
বরুণা চৌধুরী, আর এই নিয়ে গণমক্ষল সংঘের কারও কারও সাথে কথা 
কাটাকাটি হছ মাঝে মাঝে । 

ধীরা আর দাড়াতে পারে না, আপন স্থানে ফিরে আসে । কলরব ক্রমশঃ 
ক্ষীণ হুল । 
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সাড়ে পাচট। বেজে গেল, সভাপতি এখনও ক্বাতসন নি, সভার কাজও সুরু 
হদ্ম নি। যজুমদার গিল্লী অন্বত্তি বোধ করতে থাকে। তরফদার গিল্পীর 
কানে কানে অশ্বন্ডির কারণ জানাবার চেষ্টা করে,_সভা শেব হ'তে লক্ষধো 
গড়িদ্বে যাবে কিনা কে জানে দিদি, ওদিকে লক্ধোর সময় কার ওবুধট! বার 
ক'রে না দিলে ভারী রাগ করবেন। কিযে ক্রি? 

আলমারীর চাবিট। কর্তার কাছে দিয়ে এলেই পারতে-_-তরফ্দার গিল্রী 
হেসে বলে। 

ন্‌ . = শি 

eee ভিন্ন পার্টির লোক সমঘীরশঙ্করবাবু লভাপতির অডভিভাযণে বপছেন, 
_বিজ্ঞপ করেন, গপমঙ্গল সংঘের লভো র ছুটে! পরিচদ্--আসল আর মেকী । 
এর সত্যতা কিছুটা আছে, অন্বীকার করি না। কিন্ধু শুল্রজ্যোতি চন্টু্থাজ 
আর বিপ্রমূখ মণ্ডগের কথা আমরা লবাই জানি। আদর্শ পুরুষ তারা । কঠিন 
অত্য[চারে ও তার! কোনদিন সংকল্পচ্যত হুন নি । আমি চাই, আমরা সবাই 
তাদের মত হই, আমাদের চরিত্রের দৃঢ়ত! সম্বন্ধ অন্যে কেন লন্ধিহান 
হবে? 

কুমার ঘোষ, নীরেন বাবু বক্তৃতা দিয়ে গা এলিত্পে বসে ছিলেন, লমী বাবুর 
কথা শুনে সোজা হ'য়ে বললেন । খারা চ্যাটানি চোখ ক্িরিযে মঞ্চের দিকে 
তাকাল, মজুমদার গিক্সীর পান চিবানে! থেমে গেল। 

ষত বড় পাপই হ'ক লা কেন, __সমীরশক্ষরবাবু দৃঙ্তকণ্ঠে বলে যাচ্ছেন, 
তার প্রাযবশ্চিত্রের বিধান আছে ॥ গণমঙ্গল সংঘের নামে ধারা পরিচিত হ’তে 
চান, তাদের জানানো প্রছ্বোজন মনে করছি, প্রায়শ্চিত্ত শুধু সুখের কথা আর 
সভে/র তালিকাম্ব লাম ওঠানোদ্র চলবে না, নিজের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা পত্রে 
স্বাক্ষর দিতে হবে,-_গণমঙ্গল সংঘের সেবক হিসাবে আমরা কোন ব্যক্তিগত 
স্সার্থের বশবর্তী হব না, দৃঢ় চরিত্রের ভিত্তিতে বিবেকের নির্দেশমত চলতে ন! 
পারলে, লেবাকে ধর্ম ব’লে মানতে না পারলে আত্মহত্যা ক'রতেও পরাষ্মূধ 
হব না 

হারাকিরি ?- ফুদ্ধু মিত্তির চেঁচিছ্ে ওঠে । 

_হারাকিরি বা থে নামেই একে অর্ভিহিত করুন, আদর্শবিচ্যুতি হ'লেই 
দাড়াতে হবে খাটি সোণান্ন গড়া সংঘনেতাদের বিচার স্ভাঘ, তাদের রায়ে 
অভিযুক্তরা হয় মুক্তি পাবে নয় প্রাপ দেবার নির্দেশ পাবে। এর অন্ত কোন 


২৫৪ A উচজ্জলভারত [ পম হৰ্ঘ, গম সংখ্যা 


বিচার নেউ, মধ্যপপ বল কিছু নেই, দলত্যাগ ক’রে হাওয়া] চলবে না, 
হ্থবিধাবাদীর অভ্ডিত্ব গণমঙ্গলসংঘে থাকবে না।__ 

নীরেনবাবু পুনঃ পুনঃ সমীরবাবুর পাঞ্জাবীর.ঝুর্লোপড়! অংশ টানতে থাকেন, 
বোধ হত গপমঙ্গলসংঘের সভ্যসন্বন্ধে এই চরমপন্থা উল্লেখের প্রতিবাদে । 

মহ গুঞ্জন শোনা যার মঞ্চের একধারে, সমীরবাবুকে না ভাকলেই হ’ত । 

না ডেকে ফি উপান্ব আছে? ফু মিত্তির আর রাম লাছিড়ীর দল সব 
সভায় উপস্থিত হন্ত আর জনতার ভেতর থেকে টিগ্রনী কাটতে থাকে । 
সমীরশঙ্করবাবুর তবুও কিছুটা ক্ষমতা আছে ওদের থামিয়ে রাখবার । 

সহ ক’রতে পারি না সেট সমন্ড বর্বচোরা স্থব্ধাবাদীদের গণমঞ্ল- 
সংঘের প্রার্থী হিসাবে দাড়াবার চেষ্টা ক'রে বিফলমলোরথ হ’ত্তে রাত্যুরাতি 
দল গুলিয়ে ধারা সংঘের নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠেন 1 তাদের চিনবার সময় 
এসেছে, তাদের-_ 

আপনাদের গণমঙ্গলসংখে তেমন লোক “নেই ]--কৈফিয়ং চাক ফুফু 
মিত্তিরের দল। - 

_ স্বীকার করছি, আছে। ঠুন্‌কে! পুজি নিয়ে তার! দিব্যি ঘুরে 
বেড়াচ্ছে আমাদের মাঝে। তাদের কার্যকলাপে ধলাকে, ভাবছে, গণমঙ্গল- 
সংঘের সভ্য হওয়া মানে স্থবিধা আদায় করা । “তাই তোঁ আহ্বান জানাচ্ছি, 
আসঙ্গন, আজ আমর! রক্তাক্ষরে লিখে দিই আমাদের সংকল্লের কথা । * 

হাট ক’রে বাড়ী ফিরবার পথে হরিলাল আর তৃফাঙ্গ দীড়িয়ে গিয়েছিল 
বক্তৃতা শুনতে ৷. বড় ভাল লাগছে কথাগুলো । গণমঙ্গলসংঘের ওরাও সভা । 
এগিছে আসে ঝি, ওদের বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করবে । তাড়াহুড়ো 
পাড়ে যায় আরও'অলেকের ভেতর । এগিয়ে আসতে থাকে তারাও মঞ্চের 
দিকে ! 

গোলমাল আর হট্টগোল হ্থরু হয জনতার এখানে সেখানে । ধীরা 
চ্যাটাজি মেয়েদের ভেতর থেকে বেব্রিঘ্ে পড়ে । সদু স্থত্রধরের রক্তলিখনের 
তাগিদ নেই, তবুও ধীরার সাথে সেও ভীড়ের পেছনে চলে আসে । আধো 
অন্ধকারে অস্পষ্ট প্রেতমূতির মত দেখা যায় অনেককে ; সমীরবাবূর ভীবণ 
স্বাক্ষরের কথ! শুনে দুরে স’রে দাড়িছেছে তারা, কেউ বা চলে যাচ্ছে। 
সমীরশক্করবাবু চুপ ক?রে দেখতে লাগলেন সব । হঠাৎ দরাড়িঘ্রে নীরেলবাবু 
সমীরবাবুর কানে ঝঁনে কি বললেন । 


ই্য্ট, ১৩৬১ ] আলিতঃগোপাল ও দর্বপথসমন্বয় ২৫৫ 


শুহ্ধন আপনারা,-_সমীরশক্ষরবাবু চেঁচিয়ে বললেন,_-সা, আদরই স্থাক্ষর 
দিতে হুবে না, সারাদেশের সংঘের লোকদের দিতে হবে এই স্বাক্ষর, তাই 
ওপর থেকে নির্দেশের জন্যে, অপেক্ষা করতে চবে। কিন্ত প্রস্তুত থাকবেন 
আপনারা, এ নির্দেশ আলবেই । 

এপিছে এল পেছনে দ।ড়ি়ে থাকা প্রেত মূতির কতক্‌ অংশ । 

কিন্তু মঞ্চ বা জনতার কোনখানেই কুমার ঘোষকে দেখা গেল না। 
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১৩৬০ সালের চৈত্র মাসের বাসন্তী অইমী তিথিতে শ্রলিত্যগোপালদেবের 
আবির্ভাবের শতবর্ষ আরস্ত হয়েছে । আজ তার জন্ম-শতবাধিকী উৎসবে, 
বিশ্বে দরবারে কি অমূলা বস্তু তিনি দিছে গেছেন, তার একটু আলোচনা 
আমরা করব । 

মহামানব জগতে যা কিছু দিয়ে যান, সমকালের লাখারণ.মাস্থষ হয়ত তা 
বুঝতে পারে না। কিন্ত কালের গতিতে মহামানবের দাশ্ীনিক চিন্তাধারা 
স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হন্ব। আজ তার দার্শনিক তত্বগুলি বুঝবার সময় হয়েছে, 
কারণ যে-সকল সমহ্তার সমাধানের নির্দেশ তিনি দিদ্বেছিলেন, সেই জটিল 
সমম্টাগুলিই আজ বিশ্বলভ্যতার বিভিদ্ঞ দিকে, তার ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ 
জীবনে ও রাষ্ট্রে কুম্পষ্ট আকারে সৃতি পরিগ্রহ করেছে। 

বর্তমান বিশ্বজীবনের চারিদিকেই দেখছি একটা হন্ব চলছে-_-নরনারীর 
ন্ধন্ব, ধলিক-শ্রমিকের স্ব, শিক্ষক-ছাজের দ্বন্ব, ইহকাল-পরকালের দ্বন্ব, 
জড়াজড়ের খ্ন্ব ইত্যাদি । মানবের এই ঘে ঘূযুংস্থ মলোবৃত্তি ত! প্রশমিত 





= ১৯৫ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মহানির্যাণ মঠে গনিত্যপোপালদেবের অন্ম-শতবাধি ক" 
উৎসৰে পঠিত । 


২৫৬ উজ্জলভারত [ ৭ম বধ, ধম সংখ্যা 


করবার জন্য দিকে দিকে আয়োজন চললেও, সে-সব সমাধান যেন স্থিতিলাভ 
করতে পারছে না। এই বিপরীতধর্মী হুইটী অবস্থার হম্ব নিয়ে মান্য আজ 
বড়ই বিভ্রান্ত ৷ - 

থে দার্শনিক চিস্তাধারাকে ভিত্তি করে এই দ্বন্দের উদ্ভব হুথ্েছে তা একটু 
না বুঝলে, আমরা বুঝতে পারব না কোন্‌ দার্শনিক তত্বকে ভিত্তি করলে এই 
লব ত্বন্বের সমাধান হতে পারে। 

এতদিনকার দর্শনশাশ্র ঘোষণা করেছিল আলে! ও অন্ধকার পর্ম্পর 
বিপরীতধর্মী, এরা একসঙ্গে যুগপৎ থাকতে পারে না। অধ্যাত্মজগতে ঠিক 
সেই রকম হয় ত্রক্ম না হয় জগং, হুত্ স্থিতি না হয় গতি, ছয় অজড় লাহছ 
জড়-__এরা পরস্পর বিরুদ্ধ বলে, ছুইই সত্য হতে পারে না। আচার. শঙ্কর 
প্রচার করলেন ব্রক্ষই সত্য আর বিশ্বপ্রকৃতি মিথ্যা, মায়ার কুহক। যা ক্ষণে 
ক্ষণে পরিবন্তিত হয় তা সত্য হতে পারে না।. একান্তভাবে একটীকে শ্রেষ্ঠ 
ঘোষণা করার ফলে উন্তব হ’ল চার্বাকের। চার্বাক প্রচার করল-_আই্রীত্ম- 
বন্তই সত্য, গতিই সভা । আত্মা-অলাত্মা ব্ৰহ্ম-মায়ার দ্ধম্বের কোন মীমাংসা 
হুল লা। 

ভারতের শক্ষরূপন্থী অধ্যাত্মবাদীগণ হলেন দেবতা, আর ভোগবাদী 
চাবাকপস্বীগপ হলেন অস্থর। দেবতারা বললেন--ভোগে স্থথ নেই, তৃপ্তি 
নেই, শান্তি নেই, মুক্তিও নেই। সব প্রয়োজন কমিয়ে দিয়ে আত্াম্ম 
স্থিত হও। 

ন্‌ জাতু কামঃ কামানামৃপভোগেন শাম্যতি । 
-হঁবিষা কৃষ্ণবর্ত্রেব ভূঘ্ব এবাভিবর্্ধতে ॥ 

জড়বাদী আন্থর বললেন-_ব্রক্ষ মিথ্যা, জগ তই সত্য । বাস্তবক্ষেত্রে যার কোন 
বলা নেই, প্রয়োজন নেই, তার কোন অস্তিত্বই নেই, তা স্বপ্রবিলালীর খেয়াল । 
€ভোগেই সুখ, মাসুবের অনস্ত বালনা-কামনা তৃপ্তির উপকরণ সংগ্রহে তৎপর 
হও । একাস্তভাবে অজড়বাঙ্গ গ্রহণের ফলে, প্রতিক্রিয়া স্বরু হ'ল, ভোগবাদী 
চাৰাকের উত্তব হ'ল । মূল সমস্যার কিন্তু কোন লমাধান হ’ল না। পরন্ধ 
অনস্ত বাসনা তৃপ্তির জন্য বিশ্ব আজ ছুন্শীতির চরম অবস্থায়, মান্য আজ পঞ্তর 
স্তরে নেমে এসেছে । 

মাহুবের বাসনাঁকামলার কি কোন শেষ আছে? মাহুয বদি নিজের 
মধো নিজে তুষ্ট না হয়, কে তাকে তুষ্ট করতে পারে? যে আত্মতুষ্ট নয় তাকে 


তা, ১৩৬১ ] শরনিত্যগোপাল ও সর্বপথসমন্থঘ ২৫% 


সার! দুনিয়ার ভোগের উপকরণ দিলেও যং পৃথিব্যাং ব্রীহিষবং হিরণ্যং 
পশবঃ স্বিয়:-_তার কামনার অনল নিভবে না। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে 
নিস্তার নেই, ভোগ ফরেও তো নিস্তার নেই; এ অবস্থাহ পথ কোথায়? 
এ অন্ধকারে আলে! কোথায়? 

জীনিত্যগোপালের প্রছোজন এইখানে ৷ তার মহাদান এই দুই বিপরীত- 
ধর্মী ছুই পক্ষের স্বতন্ত্র দাবী স্বীকার করে তাদের সমস্থ বিধান করা। 

যদি বল দ্বিত-অদ্ধৈভ, ভোগ-ত্যাগ, সাকার-নিরাকার, অ্রক্ষ-মায়ার, 
সর্বধর্্ের সমস্বপ্ন তে! শ্রীর।মক্রষ্ণ দিয়ে গেছেন, তার “যত মত তত পথ” বাণী 
প্রচার করে । একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে লেট! পুর্ণ সমন্বয় নয়, সমন্বয়ের 
প্রথম অধ্যায় । 

ভগবান প্রীরামকুষণ বললেন-_ধত মত তত পথ, কিন্তু গন্তব্যস্থান, এক । 
সব পথ দিছে ভগবানের.কাছে ঘাওয়া যার, যে কোন একটী পথ দিয়ে ভার 
কাছে পৌছুলেই হ'ল-__পথ নিয়ে হম্ব করার প্রয়োজন নেই। সকল মত 
লতা, সকল পথ সত্য, ঘে যার মত ও পথ নিয়ে থাক, বিবাদ মিটে ষাক। 
€সদিনকার সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জর, পাশ্চাত্য ভোগবাদের বিলাস- 
ব্যসনে নিমঞ্জিত স্বধর্মত্র্ মৃতপ্রায় জাতিকে পুলকুজ্দীবিত করেছিলেন 
জঁরামরুষ্ণ। - 

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা বোধ হয় খুব কঠিন লগ্স যে শুধু এইটুকু 
স্বীকার করলেই বিবাদ মেটে না। এতে গন্তব্যস্বানের সমন্বয় হয়, কিন্তু 
এক গন্তবান্থানে পৌছিবার যে বহু পথ লেই বহু পথের, সমন্বঘ হয় লা 
শুধু যতসহিষ্ঠতার (০]erati০n ) নাম সমন্বছগ ন | উপাস্ত এক, উপাসনা 
বহু, গন্তব্যস্থল এক, সেখানে পৌছিবার পথ অনেক, এই এক ও বন্ছর যে 
বিবাদ--তার মীমাংসা হবে কেমন করে? 

মাদ্বাবাদী সন্রাসী যদি মনে করেন তার মত ও পথ উপায়, ছৈতবাদীর 
মত ও পথ হেঘ, তবে সঙ্গ্যাসীর পক্ষে এ বোধও তো বন্ধন, এমন সন্যালীর 
অন্ত্ররএ তো শুক ছয় লি। পরের মত ও পথকে অন্তরের অস্তরতম স্থলে 
লতা বলে গ্রহণ করতে না পারলে, শুধু বাইরের সম্মান দেখানোতে সমন্বপ্ 
হবে কেমন করে? 

জআীনিভাগোপাল বললেন__-€তোমার পথ তোমার কাছে সত্য, আমার পথ 
আমার কাছে, একখ। আংশিকভাবে সত্য, সমগ্র সত্য নয়, সমন্বয়ও নয় | 
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নিভা-অনিতা, চৈতন্ক-অচৈতক্ত, সাকার-নিরাকার, ত্বৈত-অধৈত যখন সমান 
ভাবে পরস্পরের অন্থগমন করে, তখনই হন্ত সমন্বঘ সিদ্ধি । সমগ্র পথের সত্য 
মিলিত হয়েই হয় সমগ্র সতা। এ 

গন্তব্য স্থানই লক্ষা, মুখ্য__পথ গৌণ । €োখকানবুজে যেমন করে হোক 
তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করে চলে যাও, পথের শেখে অবস্থিত গন্ুব্যপ্থানই 
সতা, পথ মিথা! ঝঞ্চাট মাত্র, কোন মূলা নেই তার।-_কিন্ধ সত্যই কি পথের 
কোন মূলা নেই, পথ নিয়ে মাথা ঘাযাবার কি কোন প্রয়োজন নেই ? আরামে 
ট্রেনে চেপে আট ঘণ্ট। নিশ্চিন্তে গভীর নিদ্রা দিয়ে আমরা আজকাল ্রর্জগন্জাথ 
দর্শনে পুশ্বী যাই, আর শীচৈতন্ক মহাপ্রভু পুরী গিয়েছিলেন তিন মাস ধরে 
প্রতি পদক্ষেপে প্রিদ্দতমের সাথে মিলিত হবার তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে হা 
জগন্রাপ্রচ্ছা জগন্লাথ বলে ॥ এই যে দুই পথ তারা কি এক রকমের? মহাপ্রভুর 
জগল্লাথ দর্শন সার্থক, আর আমাদের লিশ্ফল হয় . কেন্চ'? পথের একটা মুলা 
আছে বলেই এমনিতর পার্থক্য ঘটে । পথের কোন মুল্য নেই মনে করে 
গন্তব্য স্থানের নেশায় ঘেমন তেমন করে পথ চলা, পথকে উপেক্ষা করার 
এই-ই পরিণাম । পথ চলার সকল আবেষ্টনের মধো, সকল ঘটনার মধ্যে 
পথিক ঘখন গন্তব্য স্থানে অবস্থিত প্রিয়তমের নিকট আত্মসমর্পণ ঝরতে করতে 
চলে, তখন পথের প্রতি অণু পরমাণুতে গন্তব্য এসে ধরা দেন । পথই গস্তবা- 
স্বলকে গড়ে ভোলে, ক্পায়িত করে । পথিকের তখন না থাকে পথের মোহ, 
না থাকে গন্ডবাস্থানের মোহ । তার মোহশৃস্ত জীবনে গন্তব্যস্থানই পথ, পথই 
গন্তব্যস্থান । . 

পথের বাশ! থাছে পানে তারে যে আত্ম করেছে চঞ্চলা, 
আনন্দে ভাই এক হলে! ভার পৌছানো আর চলা । -_ রবীন্দ্রনাথ 

আনিত্গোপালের সমন্বয় শুধু গম্ভব্যস্বানের লমস্বঘথ নয়, পথ ও গন্ডবাপ্থানের 
সমন্বয় । তাই বলেছিলাম ্ীরামকুক দিয়েছিলেন সমন্বয়ের প্রথম অধ্যায়, 
শ্রীনিতাগোপাল দিগ্সেছেন শেষ অধ্যায় । 

শ্রনিত্যগোপালের বানী আমর] এতদিন বুঝি নি, কিন্ত কতগুলি বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের ফলে আমাদের কাছে এখন তা সহঙ্ছবোধ্য হয়েছে । 

এতদ্দিনকার স্তাবশাপ্রের যূল ভিত্তি ছিল আলো-অন্ধকার পরস্পর বিপরীত- 
ধৰ্মী বলে তারা একসঙ্গে যুগপৎ থাকতে পারে নাহয় আলো সত্য, নন্ব 
অন্ধকার সতা। কিন্তু এখন আমরা জেনেছি, আলো-অস্ধকার যুগপৎ একসঙ্গে 
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থাকে, কেবল কার মধ্যে কান্ট) কত মাত্রা (681০০ ) আছে ত! দিয়েই 
তাদের পরিচয় হয়। একান্ত আলো বা একাস্ত অন্ধকার বলে কিছু নেই এ 
জগতে । আমরা যাকে, আলো বলি, তাতে অন্ধকারের মাত্রা খুবই কম, 
তাই তা আমাদের কাছে আলো । আমরা যাকে অন্ধকার বলি, তাতে 
আলোর অংশ একেবারে নেই বললেই হয়, তাই তাকে আমরা বলি অদ্ধকার। 
তেমনি একান্ত (5চ5০91556 ) আড় একান্ত অজড় বলে কিছু নেছ, আছে 
প্রতিত্তরে কতখানি (॥০৯ 70.08512) আড় ও কতখানি অজড়ের স্পর্শ । একান্ত 
নর বা একান্ত নারী বলেও কোন মানুষ লেই। আমর] যে মাহ্থধকে নর বলি 
তাতে নারীমাআ। খুবই কম, আমর] যাকে নারী বলি তাতে নরমাআ। খুবই 
কম । একান্ত ধনিক বা একান্ত শ্রমিক বলেও কোন মানুষ নেই, প্রতি মাচ্ছবেই 
আছে ধনিকত্ব ও শ্রমিকত্থের মাত্রা। একাস্ত কর্ণ ও একান্ত জ্ঞান বলেও কিছু 
নেই। তাই শিখতে হবে কোন্‌ মাত্রায় কর্ম করলে জ্ঞানের সঙ্গে তার বিরোধ 
না ঘটে, কোন্‌ কৌশলে কর্ম করলে উডছের মর্যাদা রক্ষিত হয়। পুরুবোতম 
শ্রীকক্চই এই মাআম্পর্শের পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত, তিনি সমগ্রতার মূর্ত বিগ্রহ । তাইতো 
তিনি অঞ্ছুনফকে বলেছিলেন-__আসংশয্ং সমগ্র মাংবখা। জ্ঞান্তসি তচ্ছ,ণু₹_ 
আমাকে সমগ্রভাবে যেমন করে জানবে তা শোনো । তার চরণে শরণ নিয়ে 
এমতী একদিন সমগ্র দৃষ্টিপথের সন্ধান দিয়েছিলেন । 
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে 
আপনা বলিব কাছ। 
স্টতল বলিয়া শরণ লইঙ্ছ ঢা 
ওছুটী কমল পায় ॥ তং 

সংলারের কুলে বা সন্ন্যাসের কুলে, ভোগের কুলে বা ত্যাগের কুলে, ব্রচ্ষের 
কুলে বা মারার ফুলে কোন একদিকে একান্তভাবে আসক্ত হয়ে আটকে 
পড়েন নি রাধা । অনাসক্ত হবার এই যে শক্তি, তা তিনি পেছেছিলেন 
লমগ্রভার পরিপূর্ণ সৃতি শ্ীকুষের চরণ-কমল আশ্রয় করে। 

আর এ যুগে ঘাট বৎসর পূবে এই সমগ্রদৃষ্টির তত্ব প্রচার করেছেন 
শ্রনিতাগোপাল। পরস্পরবিপরীত জড়বাদ ও অজড়বাদকে লমন্থঘ্ন করে তিনি 
একটি সামগ্রিক জী বনবাদ প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন _ 
“সমন্বয় । নিত্যানিত্য সমন্থপ্র বা আত্মানাব্ম সমন্বন্ব । জ্ঞানাঞ্জান সমন্বন্ন। 
সাকার-নিরাকার সমন্বঘ্। আকার-নিরাকার সমন্বয় । সাকার আকার 
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নিরাকার সমন্ছ । আড়াজড় সমম্বঘ । চৈতন্ত-অচৈতন্ত সমন্বপ্র । সর্ব সমন্বয় ।* 

আবাদ লিখলেন-__“পুর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান ৷ পুর্ণজ্ঞানের একশাখা 
আত্মজ্ঞান । সর্ব জড় ও অজড সম্বন্ধে জ্ঞানই পুর্ণ জ্ঞানু ।” 

ধর্মজগতে বন্ধ মত ও বহু পথ । প্রত্যেকটীই কোন মহাপুকুষের জ্বার। - 
প্রচারিত হয়েছে । প্রত্যেক মতই সত।--কেউ ছোট নয, কিন্ত কেউ বড়ও 
নম্বঃ তবে কোনটীই সমগ্র সত্য নয়, সত্যের আংশিক প্রকাশ । সমন্ড পথের 
সত্য মিলিত হয়েই একটী সমগ্র সত্য । কোনটীকে বাদ দিয়ে থে মুক্তি, তা 
মুক্তির সত্যিকার কূপ নয়। মানুষ যখন এই প্রতিটি সত/কে নিজ জীবনে 
আন্মাদন করে কোনটিতে আটকে লা পড়ে, সব পথের সমন্বয়ে সেই সমগ্র 
ব্রহ্ষযন্তকে আস্বাদন করে থাকে, তখনই তার পরিপুর্ণ সার্থকতা । এই সমগ্র 
দৃষ্টির তত্ব প্রীনিতাগোপাল তার জীবনে আচরণ করেছিলেন । জগতের সর্ব- 
ক্ষেত্রে আদ যে এই দ্বন্ব, তা সম্ভব হয়েছে মাছুধ সমগ্রদৃ্রি হারিয়ে কোন একটা 
দৃষ্টিকোণকে সমগ্রদৃষ্টিক়্পে মেনে নিয়েছে বলে? 

শ্রনিতাগোপাল জীবনে আচরণ করে দেখিয়েছেন সংসারের সঙ্গে সন্লযাসের 
কোন বিরোধ থাকতে পারে না। সগ্লযাসী হথ্চেও পিতার পরিচয় দিতে তার 
মুক্তিতে আটকায় নি। বিশ্বপিতাকে ভালবাসতে গিয়ে তার পিতামাতাকে 
একটুও কম ভালবাসেন নি তিনি । তার সন্গাস তার রক্তমাংসের সম্পর্ককে 
ছিন্ন করতে পারে নি, তার রক্তমাসের সম্বস্কও তার সন্গাসকে নষ্ট করতে পারে 
নি। তিনি ছিলেন সর্বলংস্কারসুক্ত, সর্বসম্প্রদারসমস্থিত স্বাধীনতার জীবস্ত 
বিগ্রহ, তাই তিনি অবধৃত। তিনি নিজ জীবনের সকল সংস্কারকে নির্মল 
করে পরমানন্দন্থক্রপ স্বিতীয় শিবতুল্য হণ্ডে বিরাজ করতেন । 

রাজতে অবধূতঃ দ্বিতীঘে! মহেশ ॥ 

শ্রনিতাগোপালের মতে সব রকম অবস্থাই মাস্িক। লংসারও একটি 
বসব, সম্লাসও একটি অবস্থ' অতএব উভগ্র্ট যায়িক । এই সর্বাবস্থার মধ্য 
দিয়ে জীবনকে পরিচালিত করে, এদের মধ্যকার বৈপরীতোর দ্বন্ব হতে থে 
মুক্তি, সে মুক্তির সংবাদ রেখে গেছেন ্রনিতাগোপাল । পারস্পরিক খন্বে 
উন্মত্ত বিশ্বে আজ পরম প্রম্বোজন এই মুক্তির সংবাদ পরিবেশন করা । 

সমন্বঘমূতি শ্রনিত্যগোপালকে সলসাষ্টাঙ্গে গ্রণিপাত করে, তার চরণে 
ব্অকিঞ্চনের এই শ্রচ্থাপ্রলি নিবেদন করে আমি আপনাদের কাছে বিদায় 
নিলাম । 
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রেণু নিত 


মহাসমারোহে ছুর্গাপুজ! কালীপুজ। আর সরস্বতীপুজ্জাই কেবল হয না, এট? 
ওট! নান। উপলক্ষে পথের ধারের ছোট শিব মন্দিরপানাতে প্রচুর ভাবের জল 
আর ফলফলারী দিয়ে একটা না একট! পূজা হচ্ছে প্রায় রোজই । দেশট। কম্যনিষ্ট 
হছে গেল, এ-ও যেমন সত্য, তেমনি আবার দেশ-_জোড়! ভক্তি না থাক পুজা 
পার্বপের যে সংস্কার ছিল, তা-ও তেমনিষ্ট আছে__এএ কথাও তেমন ভাবেই 
সত্য । এ দুটোর সামন্তস্ক হবে কেমন করে? কম্ুালিষ্ট হুওদ্র! মানে জড়বাদী 
হওদাঁ--ভড়বাদী হওযা মানে এক কথায় কর্মী হওয়া _শ্জ্খল1 মেনে চলা। 
কেননা ভগবানের পরিবর্তে একমাত্র কর্মশৃঙ্খলাট জড়বাদকে আধুত করে 
রাখে। কিন্তু কর্মী আমর! হই নি, শৃৰ্খল! বোধ আছে__গৈনম্দিন জীবনে 
এমন কোনো পরিচয়ও দেই নি। এ দিকে পুজা] পার্বণের জন্য দরকার ঘে ভক্তি 
গ্রীতি শ্রন্ধা-_সেগুলির বালা আজ একেবারে আমাদের নেই । কম্যনিষ্টও 
হলাম না__.অথচ বাবা মা শিক্ষক গুরুজন দেশ অতীত প্রভৃতি সব কিছুর প্রতি 
শ্রদ্ধা হারিয়ে বসে আছি । আসলে জীবনের জন্য ঘা দরকার ছিল ত! হচ্ছে 
সংস্কার মুক্তি_ শ্রদ্ধাহীন বাচালত। জীবনকে আমাদের কোন দিক দিয়েই পুষ্ট 
করবে না। আমাদের তর্ক করার প্রবৃত্তি অসম্ভব বকন বেড়ে গেছে 
অধিকারের দাবীতে যোগ্যতার পরিচদ্ধ না দিয়ে শিশু পধস্ত অনর্থক বাক্য 
প্রয়োগ করতে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে যে, বঘস বা যোগ্যতান্থঘাযী 
যে প্রত্যেকেরই একটা সীম! আছে, সেই সীযা-বোধ গেছে একেবারে লোপ 
পেয়ে। যে-কেউকে যে-কোন ভাবা আমরা অনারাসে প্রছ্োগ করে যেতে 
পারি অকু$ ভাবে) পিতামাত। শিক্ষক গুরুজন__-এদের সঙ্গে এখন আমর! 
যে ভাবে কথা বলি সেটা হচ্ছে আমরা সবাই বন্ধুন্থানীদ__শাশুষ হিসাবে 
আমাদের প্রত্যেকের অধিকার সমান । 

_-বেশ কথ! । কিন্ত সমান অধিকারের সঙ্গে শ্রদ্ধার অভাব থাকবে কেন? 
সমান অধিকাব্রের সঙ্গে আমার মত অপরেও তার অধিকারের স্বাভাবিক 
মর্ধাদ! দানের শক্তির অভাব আমাদের থাকবে কেনা অথচ এমনই আজকাল 
আমরা হয়েছি । এই আমাদের তো পুজার অধিকার স্বতঃই বিলুপ্ত হয়ে 
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গেছে । জীবনের মধ্যে শ্রন্তা হারিয়ে পুদ্ার আচরণে কোন সার্থকতাই তে! 
নেই । কা একট! গভীর অলামন্রস্তে ভরে গেছে আমাদের জীবন । 

আলল কথাটা হচ্ছে যা আমরা হয়েছি তা নয়, আর একটা বৃহত্তর হওমার 
দিকে এই ভাঙন ইঙ্রিত করছে । সে ইঙ্গিতটার রূপ আমাদের স্পষ্ট করে 
জানা দরকার । এতদিন নানাবিধ বিধি নিষেধ দিয়ে যে একট! সঙ্গতি ও 
সৌন্দ আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা লামাজিক জীবনে আনবার 
প্রত্থাস কর! হয়েছিল, সেখানে আজকের দিনে সেই কিংবা ততোধিক সঙ্গতি ও 
লৌন্দধ আমাদের জীবনের প্রতেঃক স্তরে আনা দরকার একটা শ্বাধীনতার 
আবহাওয়ার মধ) দিতে। তক্ষাৎ লেহটুকু-_একদ্িকে ছিল কতকগুলি 
প্রাণহীন বিধি নিষেধ আইন কাম্থনের অসমতার অত্যাচার-__আজ তার স্থান 
অধিকার করবে স্বাধীনতার মুক্তি । গণতন্ত্র আব ব্যক্তি স্বাধীনতা আজকের 
দিনের ঘুগধর্ম হওয়ার মানে ততো এই নয় ধে, আমরা কতকগুলি শ্রন্ধাহীন 
বাচালে পরিণত হব? পুলিশ বা আইনের ভয়ে চুরী করা থেকে বা অপরকে 
ঠকানো থেকে বিরত ন! হয়ে জীবনের পারস্পরিক সহযোগিতার সৌন্দধ নষ্ট 
হয বলে শ্বেচ্ছায় অসঙ্গত কাজগুলি থেকে বিরত থাকা-__এইটেই আজকের 
দিনের বিশিষ্ট চাওঘা। কিন্ত কছেকশত বৎসরের পরাধীন একট! জাতি নিঙ্জের 
ওপর দখল এমনভাবে হারিয়ে ফেলেছে যে, মুক্ত আবহাওয়ার সন্মান লে রাপতে 
পারে নি, পারতে বোধ হম্ব এখনও দেরী আছে অনেক। অবস্তই শুধু দীর্ঘ 
দিনের পরাধীনতাই এজন দায়ী নঘ-_মাহুবের মধ্যে একট অমান্য বা পশ্ু- 
মানব আজও যতখানি আছে, শাসন দণ্ড ছাড়। তাকে শাছেত্তা করা যান না। 
এই সঙ্গে এই কথাটা ও সমান সত্য যে সভ্যতার আজকের স্তরের সমস্ত!টা বড় 
বেশী জটিলই হয়ে পড়েছে । জটিলতার কারণ সব্যসাচীর মত ছুই হাতে বান 
ছুড়তে শিখতে হবে__আজকের ঘুগধর্ম এই দাবী প্রত্যেকের কাছে করে বসে 
আছে। বক্তিগত জীবন চালাব সমাজ ও রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে--আজ তা সম্ভব 
নয়; তেমনি মান্তবের অস্তজীবনের ঘেটুকু কাহিনী মানব জানতে পেরেছে তাতে 
মানবের ব্যক্তিগত সত্বাটাকে যে বেমালুম বাদ দেও] হান ন/সে দেওগার 
শ্রচেষ্টা যে মিখ্যাচারমাআ-_আবকের মানব তা-ও আনতে পেরেছে । লত্যের 
এই দুই দিকের আহ্বানই আজকের সমস্যাকে এমন জটিল করল | জাতশুন্ধ 
এ শ্রন্ধাহীনতা বা চরিজীনতার মুলেও রছেছে লত্যের ছুই দিকের আহ্বানের 


সংঘাত । 
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বিধি নিবেধের চাপ থাকবে না--কিন্ত নৃতন যাত্রীকে পথ দেখাবার বন্য 
অবশ্তই থাকবে পথের নিশান । বিধি নিবেধের চাপ থাকবে লা বটে তবে 
আগেই বলেছি মাহুঘের মধ্যে যে পশু-মানুষচী আছে, আজও শাসন দণ্ডের 
প্রয়োজন তার জন্য আছে! তবে সেটা ব্যবহ্যবের কৌশল ও সীমা আজ 
জান! দরকার । আজকের দিনের মুক্ত আবহাওযঘাঘ শ্রক্ষা আর লাবুম্পরিক 
প্রীতি শত বিপর্ধঘ্র শত বিরুঙ্জতার মধ্যেও রক্ষা করতে হবে--এই মূল অন্তর 
আছকে আমাদের নিতেই হবে । এ ছাড়া বাচবার কোলো সম্ভাবনাই নেই । 
কেনন! যে কোন অবস্থায় বা যে কোন ক্ষেত্রে আমি এবং আমার অপর পক্ষ 
এই ছুই মিলিয়ে একটী সমগ্র বন্য এবং বস্তর বা আইডিয়ার সে সমগ্রত্বকে 
কখনও নষ্ট হতে দেওয়! চলতে পারবে না। তাহালেই পরিযার সমাজ রাষ্ট 
ধ্বংস ছদ্র । স্বাধীনতার মধোও সে যাতে বিরুত ছতে লা পারে লেই 
জন্তই সমগ্রত্বের এই ধারণাকে কখনই ব্যাহত করা চলবে না। 
আজকের চারদিকে চেয়ে হতাশ ন! হয়ে এমন করে ভাবতে সরু 
করলে আমরা পথ পেতে পারব। এই সাধনা নিশ্নে বিখিনিহেধের 
চাপ আমাদের মানুষ হওয়ার পথ থেকে সরে গেলেও আমরা 
উক্ছ,হ্খল না হওয়া থেকে বাচতে পারব । আগে একটা পারিবারিক 
লমগ্রত্ধ বোধ ছিল কিংবা ছিল একটা সামাজিক £ কিন্ত আজকের দিলে 
আমাদের বিচরণ ক্ষেত্রটা বেড়ে গেছে বলে সমগ্রত্বের বোধ থে কারও সংস্পর্শে 
কর্ম জগতে বা জ্ঞান জগতে আমরা আসব, তারও সঙ্গে রক্ষা করতে হবে। 

পুঙ্জা করি অথচ শ্রন্ধা নেই_ শ্রক্তা নেই নিজেরও ওপরে, শ্রদ্ধা নেই 
অপরেরও উপরে । কম্যুলিজম্‌ করি অথচ দিতে শিখিনি কর্মের মধাদা, জীবনে 
আনতে পারিনি এতটুকু শৃৰ্খল!। এই অসঙ্গতি আর-অসামগ্তরহ্ত থেকে বাচতে 
পারস্পরিক শ্রদ্ধা, গ্রীতি আর সমগ্রত্ধ বোধ__-এই তিন মন্ত্র আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনে আচরণ করতে হবে। 

পুজা নিয়ে ব্যক্তিগততাবে বা দলবন্কভাবে যে অলপ্দতি চলছে, তার 
সমাধান কোন্থানে ? পুজ। করব আমরা কোন্‌ মলোবুত্তি নিযে ? জড়বাদীর 
পক্ষে পুজা নেই_ প্রত্যক্ষের বাইরে সে আর কিছু স্বীকার করে না। কিন্তু এ 
অর্ধ সতাকে সমগ্রতার উপ্রাসক ভারতবর্ষ কিছুতেই মেনে নেবে না, আবার 
এতদিনের মত প্রত্যক্ষকে বাদও সে দেবে না আর। তার আজকের ভাবল] 
অনুমান যেখানে প্রত্যক্ষের সঙ্গে মিলে যায় সেই স্তরের খোজ করা। সেখানে 
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বাস্তব আর বাস্তবাতীত উডদই সার্থক হদ্ব । আমার ব্যক্তিসন্তাটুক্ই তো 
জগতে ও দ্বীবনে শেষ কথা ন্ঘ_আমার বাইরে বে সমষ্টি সত্তা, শ্রদ্ধার মধ্য 
দিয়েই তার সাথে আমার জীবনগত সঘদ্ধ। পুঞ্জা করব আমরা সেই সত্তাকেই 
আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা দিছে __এ ছাড়া লমটি সত্তার সঙ্জে সম্পর্ক রাখার আর 
কোন পথ তো নেই । লেই শ্রদ্ধা নিয়ে এবং সমষ্টি সত্তার ভগবতভাকে নিজের 
জীবনের মনোবৃত্তিতে আর ব্যবহারে জপ দেবার প্রচেষ্টা নিয়েই আমর! ঘেন 
পুজা করি। বৃহৎকে, বড়কে পুদ্জ। করতে করতে আমর! হন বড় ছুই, 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুত্রতা যেন যা__রবীন্দ্রনাথের ভাবায় ‘জীবনে 
তোমারে পুজিতে'-এ যেন আমরা বলতে পারি। জীবনের সঙ্গে পুজার 
কোন সম্পর্ক রইল লা, আমার ক্ষুদ্রতা, আমার মাৎসর্ধ, আমার পরশ্রীকাতরতা 
আমার লোভ, আমার বিবাদ প্রবৃত্তি, আমার স্বার্থবোধ যেমন তেমনই রইল-_ 
অথচ পুজাও করি রোজই-_পুজ্জার এমন অর্থহীন সংস্কার আমাদের যাক্‌। 
মাধ হিসাবে আমরা যেন হ্বদ্দর হুই-_সংস্কার বা আচার দিছে মান্ছঘের 
পরিচন্ নন । 


শিক্ষা ও সমাজাদর্শ 


স্বত্যুঞ্জয় বলসী 

বর্তমান শিক্ষাপক্ষতির প্রধান গলদ তীব্র প্রতিযোগিতার মধোই এর 
অগ্রগতি ও পরিলমান্তি ঘটে । প্রতিযোগিতার তারাই সাধারণতঃ পায় 
বরমালা, ঘারা শিক্ষার রস উপভোগ করার জন্তু কোনও সমদ্ অপবার করেলা__ 
অযথা চিন্তায় মন্তি্ধকে ভারাক্রান্ত করে না পরিবর্তে পরীক্ষায় অধিকতর 
নশ্বর সংগ্রহে সমস্ত উৎসাহ ও প্রচেষ্টাকে কেন্ত্রীর্ত করে। যার বুদ্ধি সতাই 
তীক্ষ এবং চিত্তের রসশিপাসাও তদহুহাহী জাগ্রত, তেমনি দুষ্টিষেঘ সার্থক 
ছাত্র হয়তো একাধারে পরীক্ষার বরমাল্য ও শিক্ষার অম্বত রস হুইএরই 
অধিকারী হয়-__কিন্ত অধিকাংশ্‌কেই ভবিস্ততের নিশ্চিন্ত ও আবর্ামপ্রদ 
জীবনের প্রত্যাশার রলের পিপাসাকে অতৃপ্ত রাখতে হয়। ফলে শিক্ষার 
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সব চেয়ে শ্রেষ্ট খবদান হ'তেই তার? বঞ্চিত হুয়্। কুতকাধ্যভার অন্য এই 
ব্রাপাস্তকর কসরতি তাদের মনের স্বাভাবিক রলবোধকেও দেৱ শুকিয়ে এবং 
প্রতিযোগিতা ঘে জ্রপ নেয়, তাকে কাচ healthy competition বলা 
যাদ্ব ন!। কারণ উক্ত লোভনীয় পুরস্কার সংখ্যা--নিশ্চিত আরামের সম্ভাবনা 
সংখ্যা দৃষ্তিষেদ্ধ এবং তা লাভ করার ভ্রন্ত শিক্ষার্থীরা একটী প্রতিযোগিতার 
দৌড় শ্রু করেছে এই জ্ঞান প্রত্যেক. শিক্ষার্থীর মধ্যেই সঙ্গী বিত খাকে । 
তীব্র প্রতিহোগিতার মুখে fai 9195 হওগার সম্ভাবনা কমই থাকে এবং 
এজন শিক্ষার ক্ষেঞে আজ প্রবেশ করেছে জাল জুম্ডাচুরী শঠতা1। এই শিক্ষ। 
বে-মানুষ সৃষ্টি করবে, তারা যে-পমাজ ব্যবস্থার ঘারক হ'বে, তার প্রগতি কমন? 
করা শক্ত। অবস্থাও পীড়িছেছে তাই । ঘেখানে প্রতিটী উচ্চ স্তরের 
নাগরিকের মন প্রতিযোগিতা ও বিগ্বেষে ভরপুর, সেখানে গণতাজ্িক আদর্শ 
বিরুতন্ধপ নিতে বাধ্য । শিক্ষায় প্রতিযোগিতার এই প্রাধান্ত না দূর হ'লে 
গণতন্ত্র কদাচ বাস্তব হয়ে উঠবে না। বই ষ্ুখস্থ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতার 
প্রয়োজন হঘ না প্রতিযোগিতা তাই বল্মাহীন হতে পারে; কিন্ত কান্দ ক 
খেলাধূলা প্রভৃতি জীৰনের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বল্লাহীন হ'তে 
পারে না--কারণ এগুলির সাফল্য সহযোগিতার দ্বারাই সম্ভব । এজন্য শিশুকে 
সহযোগিতা শিক্ষা দিবার জন্ত কর্ণ্মকেন্দ্রী শিক্ষ। ব্যবস্থা খুবই উপধোযী । 
আমেরিকার শিক্ষাবিদ ভিউই তাই গপতক্ত্র স্মত শিক্ষার উদ্দেস্যে জীবন ও 
কণ্মকেন্দ্রী শিশুশিক্ষার উপর এত গুরুত্ব দিছ্েছেন। 

কিন্ত আজকের দিনে সহযোগিত। ও গণুতঙ্্রের আদর্শে আমরা সকলকে 
একসাথে উদ্ধ দ্ধ করতে কখন সক্ষম হ'তে পারি? আজ থে ধন ও স্ুবোগ 
স্থবিধার অসাম্য রছেছে তাকে বজায় রাখার ব্যবস্থা অপন্রিবত্তিত রেখে 
দর্বলাধারপকে গণতক্ত্রের মহিমা! কখনোই উপলদ্ধি করান ঘাছ না। - এজন 
সর্বাগ্রে প্রথ্থোজন এমন এক ভাবগত সাধারণ ভিত্তি রচনা করা-__যার দ্বারা 
উদ্ধন্ হয়ে সর্বসাধারণ একই সামাজিক মহৎ উদ্দেশ্যে মিলিত হতে পারবে । 
এটাই মতবাদ । মতবাদ বাদ দিয়ে জীবনকেন্রী শিক্ষা গড়ে তোলা ঘাত না । 
সেখানে মতবাদের অভাব বর্তমানকে বজ্জায় রাখা বা কনজারভেটিত্রম_এরই 
নামাস্তর। 

দেশনাছক গান্ধীজী এই সত্য উপলব্ধি করে ছিলেন__তাই তিনি 
বুনিয়াদী শিক্ষাকে মতবাদ বঞ্জিত শিক্ষাক্ুপে দেখেন নি একে তার 
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মতবাদের পরিপোষক রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । গান্ধীবাদের একটী 
প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্তায় বিচার প্রতিষ্ঠায় 
আগ্রহ । স্কতরাং তার শিক্ষাপরিকল্পলা জ্বনচেতনীয় আগ্রহ জাগিঘেছিল। 

নানা ঘটনা ও জনসাধারণের চিন্তাধারা দারা এই সভা আদ সুগ্রমাপিত 
হয়েছে যে গান্ধীবাদের বিকেন্দ্রিত উৎপাদন বাবস্থা বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে 
বিরোধীভাব সংঘূক্ত । স্থতরাং তাকে. পরিবর্তন করতে হ'বে। বিকে ন্দরীভূত 
উৎপাদন ব্যবস্থাকে মেলে নিঘ্রেই সামাজিক স্যার বিচার ও অর্থনৈতিক সামা 
প্রতিষ্ঠার পন্থা নির্ণপ্র করতে হ'বে। তাই হ'বে নূতন সযাব্জ দর্শন | আর 
এই সমাজ দর্শনের পরিপোষক ক্ুপেই বুনিয়াদী শিক্ষাকে ক্ূপায়িত করতে 
হ'বে। তবেই এই শিক্ষা সর্বসাধারণের, শিক্ষার্থীর ও শিক্ষকের পূর্ণ 
সহযোগিতার মূর্ত হশ্বে উঠবে ও পুরাতন শিক্ষার গলদ দূর হ'বে। আদর্শ 
অর্থাৎ মতবাদ সংযুক্ত না হ’লে তা কদাচই সাধারণকে উদ্ধ ন্ক করবে না। 
খারা শিক্ষাকে যতবাদ নিরপেক্ষ রাখতে চান, তার] এই সত্য বুঝতে চান না 
ও প্রচ্ছন্্র ভাবে গতাঙ্থগতিকতাকেই প্রশ্রয় দেন। 





সাময়িকী 


গু)নিত্যগোপালজন্স। শতবাধিকী-__ঞ্ীনিতাগোপালজক্ম শতবাধিকী 
উপলক্ষে বিগত »ই মে রবিবার ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউশ্ষিত মহানির্ববাণ 
মঠে একটী অন'পভার অধিবেশন হদ্ব। আদিবালী উন্নয়ন মন্ত্রী উররাধাগোবিন্দ 
স্বায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিক্াছিলেন । শতবাধিকী কমিটীর পক্ষে 
গ্রমৎ্, পুর্যোগ্তমানম্দ সভাপতিকে অভার্থনা করিলে শ্রীমতি শাস্তি সেন 
শ্রনিতাগোপাল প্রশব্মি উদ্বোধন সঙ্গীত গান করেন। ইহার পর শ্্রীনিত্া- 
গোপাল ও পর্ববস্রাতি সমন্বয়” সপ্বদ্ধে শ্রীমৎ্ পুরুঘোত্তমানদ্দ অবধৃত বলেন । এই 
প্রসঙ্গে তিনি শ্রীলিত্যগোপাল দেব লিখিত “জাতিদর্পণ বা নিত্য দর্শন” নামক 
পুস্তকের উল্লেখ করেন । সেখানে চারি বর্ণ সন্বদ্ধে শনিত্যগোপাল পঞ্চাশবৎমর 
পুর্বে লিখিয়া গিরাছিলেন, *--*শাস্তাছসারে চারই এক পিতার সম্ভান, 
যেহেতু চারেরই উৎপদ্ধি ব্রদ্ধার কায়া হইতে । চারের প্রকাশের পুর্বরধে চারই 
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ব্রঙ্ষকাঘস্থ ছিলেন -. এক শিতারই চারি পুত্র হইলে সেই চারি পুত্রই কি 
স্যায়তঃ এবং ধর্শতঃ এক জাতি হয় না? অবশ্যই হুদ্ব ।” ... “এক পিতার চাবি 
সন্তান হইলে অবস্তই চারি সস্কানেরুই একই জ্ঞাতি স্বীকার করিতে হইবে। 
অতএব একই ত্রচ্ধার-চারি আত্মজের চারি প্রকার জাতি নির্দ্দেশ করা যাইবে 
কেন? এক প্রকার বৃক্ষের সমস্ত ফলই অবশ্যই সেট বৃক্ষ হইতে জাত, 
অতএব সেই সমন্ত ফলই কি এক জাতী নহে ? অবশ্যই সেই সমস্ত ফলই 
একন্সাতীয়। :.: ‘এক ভ্রাতার অন্গ অপর ভ্রাতা গ্রহণ করিতে পারেন না, এ 
কি প্রকার তোমাদের কুলংস্কার ? --- এক রক্ত এক প্রাণ যে চারিবর্ণের মধোই 
প্রব্যহিত হুউতেছে। এক হউতে এ চারের উৎপত্তি বলিঘা একেই চার, 
চাতরেই এক যে, তাহ! কি তোমরা জান না? সত্য করিঘা ঈশ্বর সমক্ষে বল 
দেখি, একই “তীরের কোন অংশট। অশরীর? কোন্‌ অংশটা সেই একই 
শরীক নহে ? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শুড্র এই চারিবর্ণ ই কি সেই একই 
ত্রহ্মার শরীরের চার প্রকার অংশ বা বিকাশ নতে ? তবে চাবিবর্ণের 
আতিতত্ব লম এত বিবাদ বিসন্বাদ কেন }' জ্াতিতত সম্বন্ধে শ্রীনিতা- 
গোপালের এই চিন্তাধারাকে অন্তরসরণ করিয়া শ্রীমং পুরুষধোত্তমানন্দ আজিকার 
দিনের সর্ব জাতি লমন্বয়ের রাজনৈতিক ও লামাদি* প্রয়োজনের গুরুত্ব 
বর্ণনা করেন এবং দার্শনিকভাবে সর্ব জাতি সমগ্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন । 
ত্্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতি ভেদ মানে না ভারতবর্ষ সন্বক্কে এ গৌরব করা অর্থহীন 
-_ভারতবর্ষের বাবহারিক আধনে জা্তিভেদেপগ্র বিষময় কুঞ্চল কোন্‌ 
দুর্তাগা জাতীয় জীবনে আনিম্:ছে এবং ব্যক্তিগত ভাবে মান্থহকে অপমান 
করা যে কেবল মন্তুব্যুধশ্থবিবোধী নঘ্র. উহা যে ভগবানের প্রতি অবিচার_ 
ভাগবৎ ধর্শকে অস্বীকার করা-__ সম পুরুষোশুমানন্দ এই কথা সবিস্তারে 
আলোচনা ঝরেন। 

তাহার পর হিন্দুমহ্াসভার সম্পাদঞ্ সীযুত আক্তধতোয লাহিড়ী তাহার 
ভাষণে শ্রীনিতঃগোপাল €ধ মানবধর্শ্ম লইয়া আলিম্াাছিতেন সে সম্বন্ধে বলেন । 
অধ্যাপক ধীরেন্দ্র বন্দোপাধ্যাত্ ব্রক্ষের সঙ্গে প্রত্যেক জাতির ঘে সম ও সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ _শরীনিতয গোপাল প্রদত্ত এই চিন্তাধার৷। অনুসরণ করিছ) কিছু বলেন। 
অতঃপর শ্রঘোগেশ্রনাথ সরকার ইউজেলিকস্‌ ও এযানত্োলজির আবিষ্ষারগুলি 
পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে লিখিত' জাতিদপ্পণ পুস্তকে পাওঘা হে কিরূপ 
বিশ্মগকর, তাহা উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানের দৃটিতেও যে সকল জাতি একই 
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জাতি--ঘোগেন বাবু ইহ। আলোচনা করেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয় 
তাহার এক মনোজ ভাষণে ব্রাহ্মণ ক্ষতি বৈশ্য শূদ্র প্রতোক জাতি বা বর্ণ ই 
যে স্বয়ংপুর্ণ এবং স্বম্বংপূর্ণ প্রতে।কের মিলন ছাড়া যে কোন রাষ্ট্র ব! সমাজ 
বাচিতে পারে না-ভারতরাষ্ট্রে এই কথা যে ফুটিয়াছে এবং মহামানব 
জ্বনিত্যগোপাল যে ইহ! দার্শনিকভাবে প্রস্থাপন করিঘ্া বর্তমান যুগকে পথ 
দেখাইয়াছেন__ইহা আলোচনা করেন। ইহার পর সমাঞ্চি স্ীতন্বারা সভ। 
ভঙ্গ হয়। | 

পল্লী পুনগঁঠন : আজ মাটীর উপর উপনিধদের ‘তেন ত/ক্তেন তুঞ্জিথা:' 
মন্ত্র সাথক ভইতে চলিঘ্রাছে। ভূমি যে কাহারও একচেটিয়। নয, উহা যে 
বিশ্বনাথের, কিন্বা বিশ্বের, এবং এট ভুমি থে সকলের সঙ্গে এক হইচাই ভোগ 
করিতে হয়, নঠিলে ভূমিমালিক ও ভূমিহীনদের সঙ্তবর্ধে ভূমির ব্রক্ষরূপতা যে 
নষ্ট হইয়া যায, ভূমি বিষাক্ত হয় এবং ভূশ্বাতী ও ভূমিচীন মঞ্জুরদল সেট বিষে 
আর্জরিত হুয় এবং তাহার ফলে ঘে কদুঃনিজম এদেশে বিস্তার লাভ করিবার 
স্থযোগ পায়, এবং এ কমুঠনিআসকে রোধ করিতে তইলে যে একটী আতিংল 
ভূমি বন্টন প্রপালীর মখা দিয়া ভূমির ব্রচ্চজপ প্রকাশিত হুঈঘা মাহ্ুধকে পশ্বঞ্ 
করিতে পারে, তাহ! আজ আচার্ধয বিনোবাভাবের ভুদান যঙ্ের ভিতর দিয় 
প্রকট হইতেছে । ডউড়িব্যায় এক্জপ একটী মনোজ্ঞ অঙ্রষ্টান হত] গিঘান্েে । 
আমর! ইহার মধো উপনিষণ্রের ফবিকুলের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতেছি । 
এই ধরার ধূলি ব্রহ্ম ধূলি হইবে, ধরার মাটীতে গড়িয়। উঠিবে ব্রহ্ম মানব । 
ভোগ ও ত্যাগ সমন্বিত হইয়া খরাকে ব্রহ্ম লোকে গড়িয়। তুলিবে । উড়িস্যার 
এই ঘটনাচী সম্পর্কে আনন্দবাজার ৬ ভট্ট, ১০৬৯১-র কাগজে লিখিতেছেন, 
'গতকল্য পুণ্য বুদ্ধ জন্ুম্ধী দিবলে উদ্ভিন্তাহ মানপুর গ্রামে সবোদয় ভিত্তিতে 
পজী পুনর্গঠনের শ্ডলা হইপ্রাছে । তুদ্ানৎজে এই গ্রামের লমগ্র জমি পূর্বেই 
মান করা হইয়াছিল। বিপুল উৎলাহ-উদ্দীপনাপুর্ণ এক ছন্ষ্ঠানের। মধ্যে 
এই লমন্ত জমি পুনর্বন্টন কাধ সম্প্জ হন্ত । প্রধীণতম গাস্ধীপস্থা নেতা। আচাৰ্য 
হরিদাস সভাপতির আলন গ্রহণ করেন । 

সুপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্ইগোপবন্ধু চৌধুরী, শরীঘতী রমা দেবী, 
মুখ্যমন্ত্রী ও এন কে চৌধুরী, শ্রীমতী মালতী চৌধুরী, পণ্ডিত রুপালিদ্ু হোতা, 
এ এন কে হস্তিকা, প্রীমলোমোহন চৌধুরী, শ্রশরৎ5জ্র মহারাশা প্রভৃতি 
ছিলেন । প্রীগোপবন্ধু চৌধুরী আচাখ ভাবের এক বানী পাঠ করেন ও সর্বোদয় 
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সমাজ্জ গঠনের প্রযোক্রলীয়ত1 বিশ্লেষণ করেন। শ্রী ভাবে তাহার বাণীতে 
পল্লীবাসিগণকে একটি যৌথ পরিবার হিলাবে বাস করিবার পরামর্শ দিয়াছেন । 
সমগ্র পল্লীর «৫* একর জমি প্রত্তোক পরিবারকে মাথাপিছু এক একক 
ভিলাবে দিদ্বা ৪৪ একর জমি সমবায় রুষির জন্য পল্লীবাসিগণ কতৃক লংরক্ষিত 
হইয়াছে । কটক ও বালেশ্বর জেলার শীমাস্তে অবস্থিত মানপুর গ্রামে ১১৪টি 
পরিবারে ৬২০ জন পোকের বাস-_ইচার। সকলেই হরিজন ৷ পল্লীর ভূশ্বামিগণ 
সমগ্র পল্লীর ৬০ একর ছমি তভূদানযন্ঞে দান করেনল। এক্ষণে সমগ্র অমি 
পুনর্বটন করিয়া সমবায় কুতির ভন যে জমি সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে, উহ্ছার 
আদ হইতে সমগ্র পল্লীর খাত্লা ও পল্লী উর্নয়নকার্ধ করা হইবে । এজন্য 
এবং পল্লীর সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্ত একটি পল্লী সমিতি গঠন করা 
হদ্াছে। পল্লীতে একটি সমবাছ ভাণ্ডার স্থাপনেরও সিঙ্ছান্ত গ্রহণ করা 
হচঘাছে ।' 

কাষ্ট ক্ষেতে সীতার সাধন! 2 ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রনেহরু রাইট ক্ষেত্রে 
গীতার ‘সেনয্রোঃ উভয্োঃ মধ্যে রথং স্থাপদ্র মে অচ্৩-_হে অচু।ত, যুযুৎন্দ 
ডভঃ টদন্তদলের মাঝখানে আমার রখ স্থাপন কর, যাহাতে আমাদের পক্ষের 
এবং বিপক্ষের কথা পক্ষপাত বিনিশ্ম ক্র হইয়া) আলোচন! কন্টিতে পারি, উত্ভদ্থ 
পক্ষের কল্যাণ মূলক পন্থ। অস্থলরণ করিতে পারি, কেনও একদিকে এমন কি 
আমাদের নিজেদের দিকে আটকাইযরা ন। গিয়। সত্যপক্ষ হিশ্বপক্ষ ( Einsrein- 
এর World-Line ) অন্থসরণ করি৷! চলিতে পারি- তার এই সাধনা ভারত 
বধের সম্মুখ উপস্থিত করিগাছেন ) ভ্নেহরুর নেতৃত্ব যে ভারতকে এই পথের 
খোজ দিঘ্রাডে, ইহা অর্জুনের রথের সারি পুরুষোত্তম শ্ররুকেরই সাক্ষাৎ 
নতৃত্বের আস্বাদন মাত্র, এই পথে চলিয়। ভাব্বত্তবর্ধ যে বিশ্বের বুকে সর্বক্ষেত্রে 
নাঘ্বকত্ব লাভ করিবার জন্ত প্রজ্তত হইতেছে, বিশ্বের চিন্তা প্রণালীর মধ্যে একটী 
আটবন-বিপ্রব আনিতে যে সে সক্ষম হইবে, দে লন্বন্ধে আমরা ধীরে ধীরে 
নিঃসন্দেহ হইতেছি। ইহা যে পাশ্চাত্যের রাহ্গনীতিবিদের কাছেও স্পষ্ট হইয়া 
উঠিতেছে, তাহ! লগ্ডনের ১৫ মে-র রয়টারের সংবাদে অন্থভব করিতেছি । 
লঞ্নে ভারতীঘ ছাত্রগণের সভায় বক্তৃতা কালে পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদ্য 
মিঃ অন বেয়ার্ড বলিয়াছেন, ‘ইতিহাস হয়ত একদিন এমনই বলিতে যে, নৈতিক 
ক্ষেত্রে ভারত বে শ্রেষ্ঠতা অন্ন কনিঘাছে, ইহাই নীড় আর একটী 
ভদক্কর ঘুন্ধের বিপদ হইতে রক্ষ/ করিতেছে" । 


০ উচ্ছপ ভাৱত [৭ম বর্ধ, «ম সংখ্যা 


ভারতবর্ধ পক্ষপাত বিনিশ্মক্ত থাকিতে চায়। সে লিজ পক্ষেও নয়, 
সে ‘সততং শিবং স্বদ্দরম্‌’'-এর পক্ষে ; তাহার বুকে বাজিতেছে গীতার বাণী 
লিযোহহম্‌ সর্বভাতেষু ন মে দেক্যোইত্তিন যে প্রিয়: ।? সতোোর মানদণ্ডে 
আমিই ঘদি দোষী হুই, তবে আমিই আমার ধ্রেন্য : সত্যের যাপ কাঠিতে যদি 
আমার চিরদিনের শত্রও নির্দোষ হয়, তবে সে-ই আমার প্রিম়্। আমি 
আমাব কাছে সব সময়েই ব্রি এবং আমার শ্ক্র লর্বধ সময়েই দ্রেন্য_টছ। 
ভারতের রাষ্ট্রনীতি নয়। ভারতের প্রাণ-পুপ্ষঘ এ নীতিতে তু, উহা যে 
তাহারই নীতি । আজ সমগ্র বিশ্ব দুঃটী ব্লকে বিভক্ত, একদিকে রাশিছা, 
অপর দিকে ইজ-মাকিন, ইহার! ঘুবৃৎস্থ মলোধু সত লইয়া পারস্পরিক আক্রমণের 
অন্য প্রস্তুত হইতেছে । আমেরিকা নিজের দলে এক একটা করিঘা দেশ 
ভিড়াইতেছে, ভারতবর্ষ দুর্জ্জণ্ত সঙ্কল্প লইগাছে মাঝখানে থাকিবার, সে 
আমেরিকার কাছ হইতে দেশকে গঠন করিবার জন্ত গুণ গ্রহণ করিতেছে ও 
আমেরিকার কর্শ্মের সমালোচনা, শুধু সমালোচনাই নয়, প্রয়োজন হইলে 
তাহার বিপক্ষে কাধ্যাস্মক পথ গ্রহণ করিতেও ভথ্জ পাইতেছে না,_এই 
নিভকভাই মাক্ধকে গুরু পদে অধিষ্ঠিত করে) ভারতবর্ষ কাহারও নয়, 
অথচ সকলের সহযোগিতা তাহার কাম্য । ভারতবর্ধ যদি এই পণে স্থির 
থাকিতে পারে, সকল ঘুক্ধ প্রচেষ্টা বার্থ হইবে। গত মচাযুদ্ধে ভাবত লিষ্রিন্র 
থাকিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তখন ব্রিটিশ ছিল শাসনকর্তা; 
কাজেই অনিচ্ছাসবেও ভারতের সৈশ্ট ধুক্ধে লিখ হইয্াছিল। ভারতকে কেহট 
একান্তভাবে এড়াতে পারে না। ভারতের নৈতিক সমর্থনকে অগ্রান্থ 
করিঘা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সাহল কাহারও নাই । আগত প্রায় বিশ্বধুক্ধে 
ভারতের নিক্রিয় প্রতিরোধ বা সক্রিহ্ত উদাসী আশ্বাদন করিবার মত। 
পুরুযোৱম ভারতের এই ‘সমঃ অহম্‌ সর্ববভূতেষু’ সাধনা জয়যুক্ত কুন । 


« বন্দেমাতরম্‌। 





ভ্রীক্ষসঙ্গীশ প্রেল--৪১ গড়িছাহাট রোড, কলিকাত! হইতে জুমৎ স্বামী পূরুবেতরমানন্থ 
অবধুত ( বরিশালের শরংকুষার ঘোষ ) কর্তৃক দুক্ষিত ও প্রকাশিত । 
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সমন্বয়যুণ্ডি শীনিত্যগোপাল জড়াজড় লমস্বপ্স দর্শন নিজ জীবনে আস্বাদন 
করিয়াছিলেন এবং বর্তমান সর্ব্ববিধ বুগসমন্তার সমাধান কল্পে ইহাকে বিশ্ব 
মানবের সামনে উপস্থাপিত করি! গিয়াছেন। পরস্পর বিরোধী অড় ও অজড় 
সমম্বত্বও যাহা, গতি ও স্থিতির সমশ্বঘও তাহা। অজড় অপরিণামী 
(immutable ) তাই স্থিতিপ্রধান, জড় পরিণামশীল, তাই গতিপ্রধান। 
জড়াজড় সমন্বপ্র প্রবর্তন করিছ। উননিত্যগোপাল স্থিতি-গতি লমন্বদ্ দর্শনই 
প্রবর্তন করিদঘ্াছেল । বর্তমান বিশ্বসভ্যতা আজও মূলত: স্থিতিপ্রধান; তাই 
ইহাদের লক্ষ্য একটা স্বিতিধন্মা অপরিণামী অ্রন্ধবস্ত, ঘিনি সকল পরিপামকে 
অতিক্রম করিগা। স্থির, অচঞ্চল ; সকল বহুকে ভিঙ্গাইম্সা এবং সকুল কালকে 
মুছিয়া ফেলিয়া নিতা সনাতন । স্থিতি দর্শনে ত্রহ্ধ তাই ‘একমেবাদ্বিতীরম্‌ -- 
ব্ৰন্ৰে স্বপত ভেদ নাই, সজাতীয় ভেদ নাই, বিজাতীয় ভেদ নাই । যিনি শ্বন্ূপতঃ 
দেশাতীত কালাতীত বহুর অতীত, তাহার অস্তিত্ব কুঞ্জ দেশ-কালের 
কিন্বা বহর পরমার্থক্ধপ স্বীকার করিতে পারে ন! । তিনি দেশ-কাল-বহুকে__ 
এক কথায় মায়াকে অবিদ্যাকে ব্যবহারিক ভাবেই স্বীকার করিস্কে পারেন 
মাত্র ; কেননা. উহার! ন! হইলে তাহার অস্তিত্বই সিন্ধ হয় না। নিজ অড্ডিত্ব 
প্রমাণের জন্য যাহাদের প্রয়োজন আছে, অথচ যাহাদের পারমাধিকত্ব স্বীকার 
করিবার প্রধোজন তাহার নাই, তেমনই বহতেধী, দেশ-কালাতীত এক ব্রহ্ধবন্ত 
দেশ-কাল-বহুকে শোষণ করিয়া চলিদ্ধাছিলেন, এবং এই শোণের উপর 
দাড়াইয়া মাটীকে, মাটীর মাঙ্ুধকে, মাটীর দর্শনিকেট মাষ্টীর সমাজ ব্যবস্থাকে 


২৭২ ুজ্ছজলভারত [ এম বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


একী উচ্চ-নীচ বিভাগের" ভিতর গল়িত্বা তুলিঘা? পারমাথিক দৃষ্টিতে উহার 
মিথ্যাত্বই স্থাপন করিতেছিলেন। 

স্থিতীধশ্মী 'একমেবান্বিতীয়ম্‌* চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর, আল্লাহ্‌, G০৭ ব! ব্রহ্ম 
ঘে বিশ্বের ইষ্ট, সে বিশ্বে যে ক্রমে ক্রমে একের চাপে "বহু পিষ্ট হুইবে, নিত্য 
সনাতনের কবলে ক্ষণ কবলিত হইবে, মাস্ুষ যে সেখানে ঈশ্বরের দাসাহুদাস, 
খেলার পুতুল বনিঘা যাইবে, উচ্চবর্ণের শ্োবণে সে ছেশে যে নিয়বর্ণ জঞ্জরিত 
হইবে, সত্বগুণের দাপটে, ত্রাহ্ম-সভ্যতার দাপটে ক্ষত্রিম্ন বৈশ্য শূদ্ ও রঃ 
তমোগ্ুণ নিব্বী্ষ্য ক্লীব, সমাঙ্গগঠনে একেবারে অকেজো হইয়া! পড়িবে, পুরুষ- 
্বাতশ্র্র মাঝে থে 'স্ত্রী ন স্বাতস্ম্‌ অর্হৃতি’ হইবে, প্রজ্ঞার চাপে প্রাণ যে 
কোন্-ঠেসা হইবে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বর্ণ কৌলিন্তের বিভীবিকায় অড়ীঘ অল্প 
বস্থ ভীত সম্তরশ্ত প্রাণ লইঘা বিশ্ব হইতে উধাও হইবার জগ্ত বন্ধপরিকর হইবে, 
-_তাছ! নিঃসন্দেহ ॥ - 

পরিবার, সমাজ, রাষ্টের বত রকমের সমস্ত আজ উদ্ভূত হইমাছে, তাহার 
মূল কারণ রহিয়াছে অজড়ের উপর, স্থিতির উপর অতি মাআঘ মূল্য আরোপ 
করার মধ্যে । এমনিই হুয়। মানুষ যখন নিজের সমগ্রত্ব হারাইঘ়া, প্রজ্ঞা ও 
প্রাণের মধো শক্ত ব্যবধান স্থষ্টি করিছা, প্রজ্ঞাকৈজ্িক হইয়! বিশ্ব সমস্যা 
সমাধানের আস্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, তখন *মাহুবের' চে ঈশ্বরের মুল্য 
বাড়িম্বা গেল, মাটীর পুজ্ঞার চেঘ্ে আকাশের পুজা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিল, 
আদর্শের কাছে বাস্তবকে বলি দেওয়া হইল, পতিই নারীর একমাত্র গুরু হইল 
এবং প্রাঞচর্শনে নারীও ঘে পতির গুরু তাহা ভুলিম্পা গেল, অন্থ-বস্ত্রের মধ্যাদা 
স্বর্ণ ঝাড়িম্বা লইল, অন্রমানের স্থলে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হুইল, নিয়বর্ণ গুণে কর্মে 
ব্রাহ্মণের কাছে অস্পৃশ্য হইল । এইভাবে ঈশ্বর শাসন একদিন কোন রকমে বেশ 
চলিগ্রাছিল। শক্ত মানুষের সংশয় ও অবিশ্বাস আলি! বিশ্ব সমতার বাস্তব 
বীভতল রূপ মাঙ্গবের সামনে ধরিয়! দিল, মানুষ মহ! সংশয়ে পড়িল- ঈশ্বর 
আছেন কি নাই । ঈশ্বর কি দদ্বামঘ, শিব, অন্দর ? যদি তিনি শিব ও সুন্দর, 
তবে এত অশিবত্ব, অন্নন্দরত্ব কেন? তিনি কি ইহার কোনও প্রতিকার 
করিতে পারেন ল? তবে কি তিনি অশিব-অস্থন্দরের সঙ্গে, মাথার সঙ্গে 
পারিছা উঠিতেছেন না? তবে কি তিনি মায়ার অধীন ঘে, মারাকে 
সামলাইতে পারিতেছেন লা? জড়ের দাবী কি একান্তভাবে অজড়ের দাবীর 
কাছে বলি দেও! চলে? যাহারা বলি দিবার জঙ্গ প্রাপপণ করিলেন, তাহারাই 


আঘাড়, ১৩৬১] ভাড়া জড় সমন্বয় ২৭৩ 


কি শেষ পথ্যন্ত সেই জড়ের হাতে নাজেহাল হুন লাই? এই লব সমস্যায় 
প্রপীড়িত সামাজিক মামুয তাই ছন্দের -বঅপর দিকে ঝুঁকির) পড়িলেন। 
ভাইলেক্টিকের ধারা বহিয়া! চিন্তাধারা চলিল । | 

কেহ বলিপেন__ঈশ্বর নাই ; কেহ বলিলেন-_ঈশ্বর আছেন কি লাই, 
তাহা লই! মাথা খামাইবার প্রয়োজন নাই ( মান্ষঘ আছে, মানুষের শাস্তি 
চাই । মানুষ কপার দিকে ন! চাহিরা কর্শ্মের ভিতর দিয়াই পক্রিলাভ করিতে 
পারে। অদৃষ্ট এমন শক্তিশালী নম্র ঘে, কর্শ্ম তাহার গতি রোধ করিতে পারে 
না। কেহ বলিলেন--বাস্তবই সভা, আদর্শ বাস্তবেরই স্থঠটি । আদর্শ যদি 
বাস্তবের অনুসরণ করিয়া ন! চলে, সে আদর্শ মালা চলিবে না। ‘Beware 
of those whose God is in the skies. ’— আকাশের আদর্শকে লইয়া 
আমর! মাটীর বুকে ছোচট খাইতে প্রস্তুত নহি । আড়ই একমাত্র Reality ; 
অজড় জড়েরই স্থ্টি । আর একদল ঈশ্বরেয় আসনে মান্থবকে বসাইলেন। 
মাঙ্বষকে কেন্দ্র করিম বিশ্বসমস্য! সমাধানের অন্ত বসিম্বা গেলেন। নারীর 
স্বাতস্্রা বিশ্বময় ঘোষিত হুইল । কান্ডে কোদালের সভ্যত! স্বর্ণ-সভ্যতাকে 
পদদলিত করিবার আন্চ গৰ্জ্জন করিয়। উঠিল। ব্রাহ্মণ-সভ্যতাকে উৎখাত 
করিয়া ‘Ye the workers of the world, unite" ধ্বনি দেশে দেশে 
“ধ্বনিত হুইল ৷ ধনিকের গদি শ্রমিক কাড়িয়া লইল। বুদ্ধির আলনে শ্রম 
বসিল । শ্রমিকের চরপতলে ধনিককে টানিযা নামালো হইল । স্থিতিধশ্মী 
সমাজ বলিল ঘোর কলিকাল । 

হন্বের (diale০ti০) এক প্রান্ত ঈশ্বর, অপর প্রান্ত নিয়ীশ্বর, মামুষ, 
জীবজগৎ ; ন্বের এক প্রান্ত অজড়, অপর প্রান্ত জড়; এক প্রান্ত নিত্য, 
অপর প্রান্ত অনিতা ; এক প্রান্তে স্থিতি, অপর প্রান্তে গতি ॥১৭ক প্রান্তে করুণা, 
অপর প্রান্তে কর্ম; এক প্রান্তে বুদ্ধি, অপর প্রান্তে শ্রম; এক প্রান্তে ব্রাঙ্ষণ- 
সভাতা, অপর প্রান্তে কষক-কিধান সভাতা; এক প্রান্তে নর, অপর প্রান্তে নারী । 
বশ্বের কোন এক প্রান্তকে একান্ত করিঘা তুলিলে প্রকৃতির ন্বাভাবিক লিছমেই 
অপর প্রান্ত নৃতন বলে বলীদ্ান হইবে । এই ভাবে প্রান্তে প্রান্তে ঘন 
সংঘর্ষ আরম্ত হম, বিশ্বের ০:৪৫ সত্তা, সামাজিক লতা চুর্ণবিচুর্ণ হয়। 
তখন thesis antithesis-এর সংগ্রামের ভিতর দিয়! জন্মগ্রহণ করে সমন্বয় বা 
synthesis. ‘Synthesis is thesis on a higher plane." অক্ষর ভ্রদ্ধ 
হইতেছেন (56385 মাছ) হইলেন anti-thesis, জড় হইল 210-0553- 
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Synthesis বা সমন্বদ্ব হইবে তখনই, যখন অক্ষর ব্রহক্মকে উপ্নততম এক স্তরে 
মামার সঙ্গে;-জীবজ্ঞগতের সঙ্গে 'লমস্বিত করা যাইবে । এই সমন্বয় সাধিত 
তইলে বাবহারিক পারমাথিকের ভেদ কাটিয়া ঘায়, সংসার সংসার থাকিয়াই 
সন্ন্যাসের সঙ্গে হাত মেলায়, সন্যাসী সন্গ্যাসী হইয়াই সংসারী বনিয়া যান, 
গার্হস্বা ও সংসার গলিয়া একাকার হুয়। তখন হিলি দে7$0i০, তিনিই 
বৈজ্ঞানিক হন৷ 

শ্নিতাগোপাল 5ynthe5iও-এর দুরূহ কার্ধ্য দার্শনিকভাবে সমাধান করিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন। সমাজে রাষ্ট্রে ইহাকে, কূপদান করিবার উপযোগী গ্রন্থাদি 
বচন! করিয্া গিয়াছেন। 

কিন্ত এতদিন এই সমন্বয় সম্ভবপর হয় নাই । কেননা লব্দিকের কষে 
আযরিস্টটেলের [aw of Excluded middle-এর অবাধ রাজত্ব চলিতে 
ছিল। কিন্ত বর্তমান স্কাক্সশান্স প্রমাণিত করিয়াছে যে এই নিশ্ঘধ্যম নীতি 
আজ অচল । 

প্রনিতাগোপাল ত্রন্ম-মায়ার সমন্বয়, জড়-অত্রড় সমন্বয়, সনাতন-নবীনের 
সমন্বগ্ন, স্কিতি-গতির সমন্বয়, ঘৈত-অদৈতের সমন্বয়, এক-বহুর সমন্বয়, করুণা- 
কশ্মের সমস্থ, আদর্শ-বাপ্তবের সমন্বয়, শঙ্কর-চার্ববাকের সমন্বর, শঙ্কর-বুদ্ধের 
সমস্বম্ন, ্রহ্ম-বিস্তার এবং তাহার চরম পরিণত রূপ ত্রহ্ম-অবিসভ্ার সমন্বপ__এক. 
কথায় পরম্পর-বিরোধী সব-কিছুর সমন্বয় সর্ববসমন্বয়বাদ স্থাপন করিনা 
গিয়াছেন। এ অন্ত তাহাকে লজিক-এর পুরাতন নীতি Law of Excluded 
middle পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, আচার্ধ্য শক্করের যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সমূহের 
চুল-চের! বিচার করিতে হুইয্সাছে। তিনি বিচার-বিশ্বাসের সমন্বয় বিধান 
করিয়া ভক্তি-জান্রেব সমন্বয় বিধান করিয়াছেল। তাহার দর্শনে আ্ঞান-কণ্ 
সমন্বিত । এতদিন ইহার প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টি করিয়াছিল শিশ্ধ্যম নীতি । 
জেমস্‌ক্িন্স তাহার “ফিজিকস্‌ এণ্ড ফিললণ্ক" গ্রন্থে লিখিতেছেন 2 'A second 
difference of idiom ...... arises out of philosophical practice of 
depicting the world entirely in black and white and so 
ignoring all the half-tones, gradualness and vagueness which 
figure so prominently in our experience of the actual world. 
"The obvious example of this is provided by the law of the 
excluded middle, which has dominated formal logic, with 
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devastating results. from the tine of Aristotleon. The law 
asserts that everything must be either A or-not -A, what- 
ever A may be. The scientist, on the other band, knowing 
that everything will generally possess some A-ness and 
some not-A-ness, is very little concerned as to whether an 
Object is classed as A or not-A ; what he wants to know is 
how much A-ness it possesses.’ 

এই বিশ্বে ঘপ্বের কোনও একটীই একান্তভাবে সত্য নগ্_একাস্ড ব্রহ্ম 
বলিয়া কিছু নাই, একান্ত মায়! ও জীবজগৎ বলিয়া কিছু নাই ; একাম্ত অজড় 
বলিয়া কিছু নাই, একান্ত জড় বলি কিছু নাই, একান্ত স্থিতি বা একান্ত গতি 
বলিয়া! কিছ নাই, একান্ত এক বা বছ বলিঘ্া কিছু নাই, একান্ত নর ও নারী 
বলিয়া কিছু নাই, একান্ত আদর্শ বা বাস্তব বলিম্বা কিছু নাই, একান্ত শ্রম ও ধন 
বলিয়া কিছু নাই । আমরা দেখিব ‘॥০w-mছUCH' ব্রহ্মত্ব মায়ার মধ্যে আছে, 
how-much মায়াত ব্রন্ষের মধো আছে, h॥h০৯-দ৷U€h স্থিতি গতির মধ্যে 
আছে, h০৮-2৷U০০ গতি স্থিতির মধ্যে আছে । এই how-much-nessই 
গীতাঘ ভগবান ‘মাত্রাম্পর্শ' পদ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন। অনিত্যগোপাল এই 
মাজার" দর্শন উপস্থাপিত করিঘ়। বিশ্বে হুম্থমোহের নিবৃত্তি ঘটাইয়াছেন। ব্রহ্ম- 
মাদার সমস্বপ্রই, ক্ষর-অক্ষরের সমন্ব্ই, স্থিতি-গতির সমন্বয়ই, ধনিক-শ্রমিকের 
সমন্বযনই পুরুষোত্তম । উপনলিধদের ‘আসীনঃ দূরং ব্র্জভি'_-এই synthesis- 
এর বার্্তাও শ্রনিতাগোপালই পৌছাইঘা গিছ্াছেন। ‘আসীন'-র দর্শন ও 
‘অজতি’-র দর্শন লমম্বপ্র বিধান করিয়া শ্রনিত্য গোপাল এক অপুর্ব দার্শনিক । 

তিনি তাহার সিঙ্কাস্তদর্শন নামক অমূল্য দার্শনিক গ্রন্থে "এক যেবাদ্বিতীদ্বম্*- 
এর অন্তর্গত 'এক’ ও ‘অদ্বিতীয়’ শব্দগুলিকে ‘higher pPlane’-এ তুলিস্থা 
অজ্জড়বাদী আচার্য শঙ্কর প্রমুখ অহ্ৈতবাদীদের প্রদত্ত স্থিতি অর্থের সহিত 
গতি-অর্থের সমন্বয় করিম্ঠুছেন, নিরাকার শঙ্মের negative অর্থের সঙ্গে 
Positive অর্থ সমন্বিত করিদাছেন । "পুর্ণ শব্দের গতি-অর্থ প্রদান তিনিই 
করিম্বাছেন । তাহার মতে পুর্ণ শব্দ অদ্বৈত বাচক নহে । “পূর্ণ কুস্ত’ 
বলিলে অপর কিছু খারা কুম্ভ পুর্ণ_ইহাই বুঝিতে হস; ব্রচ্ম পুর্ণ বলিলেও ব্রহ্ম 
অপর কিছু দ্বার! অর্থাৎ মাদান্ধার! পুরিত বুঝিতে হয় | বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও 
বলিতেছেন, “আকাশ: স্তিছা পুর্য্যতে” £ ব্রচ্ছ মাছাপুর্ণ হইছ্াই পুর্ণ ব্রহ্ম, অদ্বৈত 
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ইদ্বতপুর্ণ হইয়াই পূৰ্ণ অদ্বৈত, এক বহু-পূৰ্ণ হইছাই পূৰ্ণ এক-_এবং তখনই ইহারা 
পরিপূর্ণ পুরুষোত্তম। ব্রহ্ম-পুরুযোত্তমে পুর্ণ-অপুর্ণের সমন্বম্ম জ্রমিয়। 'টটঠিয়াছে। 
পুরুযোত্তমই সর্ববহন্থবিবঞজ্জিত ও লর্ববহুদ্থ সমন্বিত । তিনি সৰ্ববন্তরের thesis 
২ anti-thesis কে higher Plane-এ তুলিছা সমন্বিত করিয়া, synthesis 
করিয়া বিশ্বমন্থন ধন রুপে বিরাজ করিতেছেন। তাই তিনি একাধারে 
সনাতন ও নিতু নৃতন । জরীনিত্যগোপাল এই সনাতন-নবীন পুক্ুঘোত্তম তদ্বের 
ঘন বিগ্রহ । বর্তমান বিশ্বশক্তি গ্রনিত্যগোপালকে সারাবিশ্ব মন্থন করিয়া, 
পরস্পর-বিরুদ্ধ সকল হন্, সকল জটিল কুটিল সমস্তা মন্থন করিয়া দিব্যরূপে 
গড়িয়া তুলিয়াছেন। বিশ্ব তাহাকে বৃকে :পাঁইগ্র। এইবার 'এক বিশ্বে’ গড়িছা 
উঠিবার পথ পাইল । আজ বিশ্বের বুকে আমরা বিশ্বাতীতের গড়াগড়ি প্রত্যক্ষ 
করিয়া গতির বুকে স্থিতির জমাটবীধ! তপ আস্বাদন করিব । ধরারধূলি হইবে 
ত্রহ্ম ধূলি, ধরার মাহুয হইবে ব্রহ্ম মাম্য। জশনিত্যগোপালের আবির্ভাব 
অ্রযুক্ত হউক । বন্দেমাতরম্‌ 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ভূদান-য্জ্ঞ 
দ্বেশচজ্জ দেব 

“ভুদান-ঘজ্জ” নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার এক খণ্ড আমার নিকট প্রেরিত 
হইয়াছে। তাহার জন্য ধন্তবাদ দিতে চাই পত্রিকার সম্পাদক ই্্রচারুচন্্র 
ভাণ্ডারী মহাশয়কে । তাহার সংগে প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে, আইন 
অমাম্ত আন্দোলনে যোগদান করিবার অপরাধে যখন সেন্টাল জেলে 
প্রেরিত হই । প্রায় ১০* শতজন আইন অমান্তকারীর যধ্যে শ্রীলতীশচন্দ্র 
দাশগুপ্ধ মহাশয় ছিলেন প্রধান এবং প্রভাপচন্র "গুহ রায়, যতীন্ঞনাথ ঘোষ 
প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও ছিলেন । 

চারুবাবু একজন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ; আবার তাহার 
রাজনীতি জীবনে ডক্টর প্রফুল্লচন্র ঘোষ মহাশয়ের মন্ত্রীত্থের আমলে 
তিনি ছিলেন খাদ্য মন্ত্রী । ভায়মণ্ডহারবার মহাকুমায় তাহার প্রভাব প্রতি- 


আবাঢ, ১৩৬১ ] পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ভূদান-হন্ত ২৭৭ 


পত্তির কথা আজ সর্বজনবিদিত । সারাজীবন কৃষকের স্থথ-দুঃখ ও অভাব 
অভিযোগ সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। ওকালতী বাবসা 
উপলক্ষে তাহার লে জ্ঞান অক্জিত হয় । 

আজ তিনি আচার্য্য বিনোবা ভাবে পরিচালিত ভূদান-যজ্ঞের প্রধান 
প্রচারক এই পশ্চিমবঙ্গে । ততৎসহ এই আন্দোলনের মুখপত্র “'ভূদান-য" 
নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক । এই পরিণতি স্বাভাবিক । দেশের 
চিন্তাশীল নর-নারী ভূমি সমন্ঠার সমাধান না হইলে দেশের উন্নতি স্থদূর 
পরাহত, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিদ্বাছেন। রাষ্্র-ব্যবস্থা জমিদারের 
হাত হইতে জমি নিঘা ক্কবকের মধ্যে বন্টন করিতেছে । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সে 
আইন পাশ হইঘ্। গিম্বাছে। ক্তন্তধ, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের চেষ্টায় সমস্যার 
সমাধান হুইবে না। আচার্ধ্য বিনোবা ভাবে ঘে ত্রতে আত্ম-নিয়োগ 
করিয়াছেন, তাহ! এই সমস্তয। সমাধানের অন্ততম উপায় ; প্রকুষ্টতম উপান্ 
কিনা তাহ! ভবিশ্যৎ্‌, নিৰ্ণগ্ন করিবে। 

কিন্ত ভবিষ্যতের হাতে সব ছাড়িয়া দিলে চলিবে ন1; বর্তমানের নর-নারী 
পরীক্ষ! দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত করিতে পারেন। 

এই বিষয়ে পশ্চিম্বঞ্জ রাজ্যের প্রতিবেশী বিহার রাজ্যের অগ্রগতি 
অনেকখানি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বাহিরের অযিদার শ্রেণী এই ভূমিদান 
ব্যাপারে ঘে উদাহরণ স্থাপন করিছাছেন, তাহা পশ্চিমবজের পক্ষে অন্থসরণ 
কর! কঠিন বলিয়াই মনে হয়। 

আজ প্রায় ০ বৎসর আচার্য বিনোবা ভাবে ভূদ্বান যন্ত আরস্ত 
করিয়াছেন হায়দরাবাদ রাজ্য হইতে । এই সময়ের মধ্যে তাহাকে পশ্চিমবঙ্গে 
আনিবার মত স্থযোগ আমাদের ঘটিল ন)। আমাদের রাজ্যের রুষক-শ্রেণী 
তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে । সেই প্রতীক্ষা কবে পুর্ণ হইবে ! তিনি 
আসিলে এই পরীক্ষা হইদ্র। যাইবে যে বাঙ্গালী জমিদার ও বিত্ববান 
ব্যক্তিবর্গ দেশের অগণিত নরনুযুরীর জন্য কি ও কতোখানি ত্যাগ স্বীকার 
করিবেন। সেই অগণিত জনমশ্ডলীর মধ্যে আমিও একজন আচাধ্য 
বিলোবা ভাবের প্রতীক্ষায় রহিয্াছি। 

এখন ঘে সমস্যার সমাধানকল্পে দেশের ও বিদেশের সাধু-সম্ত চিন্তা- 
লায়কগণ যুগ যুগ ধনিয়া চেষ্টা করিতেছেন দুঃখী ও দরিদ্রের কষ্টের লাঘব 
করিবার জনা, বঞ্চিত ও মুকের মুখে ভাষা দিবার জন্য__তাহারও সমাধান 


২৭৮ উন্ছ্রলভারত [ শম বর্ধ, ৬ঠ সংখ্য। 


বোধ হয়, এই পথে সহজ হইধে। Henry George ‘Progress & 
Pverty'-তে এই সমাধানের ইংগিত প্রদান করিয়াছিলেন একশত বৎসর 
পুর্বে ॥ 

পরমহংসদেষ বলিয়াছিলেন--"“ধর্স্মজীবন দরিদ্রের জন্ত নয়”_ এই 
্বার্থবোধক কথাটি রামকুষ্* মিশলের মূলমন্ত্র হইছা আছে। সকল ধর্শ্ব 
সম্প্রদায়ের, ঘেমন ইসলামের জাকাত, খৃষ্টধর্শ্বের ১০০: Box, হিন্দুর দান-খ্যান 
খবারোঃমাসে তেরো! পীর্ব্বণ”-_এট সমন্তই চিল দেশের নিরন্রের মধ্যে ধন 
বিতরণের উপায় । জমিদারী প্রথার ক্রমবঞ্ধিত আয়তন ও তাহার উগ্র 
সঞ্চঘঘশীলতার ফলেই ক্রমে ক্রমে দেশের মধ্যে দান-খদ্ঘরাতের শ্রোতটি রুদ্ধপ্রায় 
হইয়া পড়ে) তাহার সংশোধনের চেষ্টা ও উপাগ্ প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া 
চলিতেছে-__বড়লাট ক্যানিং এর আমল হইতে । কিন্তু আজিও লেই সমস্যার 
সমাধান কোনো পুর্ণাঙ্গকপ্র ধারণ করিতে পারে নাই । 

কোনো কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিছাছেন_-এই -সমষ্ত1, এই ধন- 
বৈষম্য বিশ্ব-বিধানের অন্যতম রহশ্য ; এই স্থষ্টি যতদিন থাকিবে ততদিন এই 
রহস্য বা সমস্যা মানব সমাজকে বিভ্রান্ত করিবে । যুগে যুগে এই অসম 
ব্যবস্থা দেখা দিবে; এবং সংগে সংগে তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও চলিবে। 
হয়তে। এই চেষ্টার সংগে সংগেই মানব সমাজ তাহার ষুগব্যাপী আকাজিক্ষিত 
আশার সার্থকতা লাভ করিবে-_ এবং এই ভূদ্ধান যজ্ঞ সেই ফলপ্রস্থ 
চেষ্টারই ইংগিত বহন করিতেছে বলিয়া মনে ছদ্ন । 


প্যতক্ষণ পর্ষন্থ তাহারা দলাদলি ও দলগতভাবে চিন্তা করা ছাড়িয়া ন! দিবেন, 
ততক্ষণ তাহাদের হৃদয়শুন্ধি হইবে না। সাহার! ক্রান্তির দূতও হইতে 
পারিবেন না এবং জনতার হৃদছেও তাহাদের অন্ত কোন সম্রম অবশিষ্ট 
থাকিবে না। ঘদ্দি কেহ মনে করিনা) থাকেন যে তৃদান প্রাপ্তি অথবা ভূমি 
বিতরণের অছিলাম্ম আমরা নিজেদের দলের কোন স্বার্থ লাখন করিতে পারিব, 
তবে তাহারা তুল করিতেছেন । আমার কাজ পক্ষাতীত জন্শত্তি জাগ্রত 
করার কাজ-_-এ কথা জনসাধারণ বুঝিগা গিয়াছে ।' -:বিনোবা 


জাতির জীবন মরণ 
দুর্গামোহুন সেন 

“শঙ্কিত মোরা লব যাত্রী কাল-লাগর কম্পন দর্শে ৷" ভারতীয় জাতীয় 
তরণীর সকল যাত্রী আজ ভীত সন্তন্ত । “Child is the father of the 
হা শিশুরাই মানবজাতির জনক । সে শিশু যুদি ভদ্ভম্ত__উচ্চ ব্খল হয়, 
তবে জ্ঞাতি বাচিবে কেমনে! তাহার অর্থ প্রতোক মাহুয আজ অনু ভব 
করিতেছে-_জীবন যাপন হ্ুখাবহ নহে; পুত্র কঙ্কা ভাই ভট্নী পাড়াপ্রতিবেশী 
সকলের ব্যবহার এমন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে ধে, মনে মনে তাহা ত্যাগেন 
ভুন্জীথার সমপর্থ্যায়ে পৌছিয়াছে। 

€কন এমন হুইল ? তাহার কারণাঙ্গসদ্ধান করিতে গিঘা ইতিহাস 
খুড়িলে দেখা যাইবে অন্ততঃ স্বদেশী আন্দোলনের প্রারস্ত হইতে প্রান্ম শেষ 
অবধি এমনটী ছিল ন!। তখনকার দিনে সকলে হইয়াছিল দেশ ভক্ত ত্যাগে, 
বীরত্বে, পরস্ধার, ভক্তিতে, আদেশাহুবত্তিতায়, চরিত, পরিশ্রমে তাহারা 
স্তধু দেশবাসী নহে, দেশশক্রদেরও শ্রপ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্ত 
আন্দোলনের শেষাংশে__'মারি অরি পারি যে কৌশলে” নীতি অবলম্বন 
করিতে গিয়! যে তুল করা হইল, তাহাই সর্বনাশ ঘটাইল। মহাব্যাজিও সে 
কৰ্দ্দয-গর্ত হইতে দেশকে সম্পূর্ণ উদ্ধার করিতে পারেন নাই । তাই বলি “যো 
খোদেগা বং. গিরেগা” বাকা সত্য হইছ! উঠিয়াছে । দেশ কি হইয়াছে তাহার 
আলোচনা অনাবশ্যাক, কারণ তাহা সর্ধজনবিদিভ ও সর্ব্মত্র আলোচিত । 
দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ উণ্টাইয়া গিয়াছে। দেশবাসী বালক বালিকাদিগকে 
মনের মতন মান্য করিমা তুলিবার ভার শালনকর্তা ও রাষ্ট্র পরিচালকগণের 
উপর। যাইতে হুইবে ফিরিয়া সহন্ম বৎসর পশ্চাতে । গুরু প্রস্তুত করিতে 
হইবে--যাহাদের উপর আজীবন ভক্তি রাখা চলিবে । সন্দীপন মুনি চাই_ 
আর শ্রকবষ্ণ বলরাম ছাত্র চাই । গুরু গৃহেই বাল করিতে হইবে, ওক গৃহই 
আপন গৃহ বলিয়া মাস্ক করিতে হইবে । আনিকার শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি 
করিলেই তাহার প্রতি শ্রন্ধাপ্রীতি বাড়িবে না। বনু শিক্ষকের ছাআ কোনও 
শিক্ষককে গুরু বলিয়! মনে করে না । সহত্র সহম্র শিক্ষকের মধ্যে দু একজ্রনই 
হাত্রদের ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে। শুরুর অগাধ পাশ্ডিতা থাকিলে এবং 
তাহার সহিত আপন জনের মত মিশিতে পারিলে তবে তো শ্রস্ধাবান__তবেছই 
তে! সত্য হুইবে “শ্রন্ধাবান লভতে জ্ঞানম্‌।” বর্তমান কালের শিক্ষকগণ 
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দুচার বসেই ছাত্রের নিকট অশ্রন্ধে হইয়া! উঠে॥ এইখানে শিক্ষ। পদ্ধতির 
আমুল পরিবর্তন করিতে হুইবে! কে তাহা করিবে? পরাধীন অবস্থায় 
শিক্ষিত শিক্ষক তাহার শিক্ষাদীক্ষা তুলিয়৷ নৃতন প্রথায় নিজদিগকে সহজে 
শিক্ষা মত্তিত করিতে পারিবে ন! । সে পশ্চাদপসরণের পথ দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ । 
তথাপি চেষ্টা করিতে হুইবে শিক্ষাক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণকে। আজও ছাত্রদের 
যে উচ্ছ. ব্খলতা তাহ! বড় বড় সহরে ঘত-_ মফ:স্বলে তত নহে। শিক্ষা 
পদ্ধতি শ্রটিল হুইয়াছে__বন্ধ ব্যদ্রলাধ/ হইয়াছে । অতএব বেখানে অর্থের 
প্রাচুর্য, সেই রাজধানীতেই হইয়াছে শিক্ষা গাঢ় আর সেই সহরগুলি কুশিক্ষার 
নরককুণ্ডও বটে । ছাত্র পা না শিক্ষকের সাচছচর্ধ্য_সে দেখিতে পায় ন! 
শিক্ষকের দৈনন্দিন জীবনের মাধুর্য । তথা সে পায় না অভিভাবকের সঙ্গ__ 
অভিভাবক পুত্র কন্যার সহিত একত্র থাকিতে পারে লা বহুক্ষণ! তাই ছাত্ম- 
জীবনে উচ্ছ,জ্খলত1 আনে অসংখ্য অলৎ আদর্শ । 

সেই আবহাওয়া উণ্টইিতে হইবে । “ছাআ্াপাৎ অধ্যয়নং তপঃ'' এখন 
কথার কথা। তাহার! সিনেমার নগ্ন চিত্র, সিগারেটের তপ্ত ধূম, রে ন্ডোরার 
বীভৎস আবহাওয়া হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না। তথাপি বলি স্থলে স্থলে 
অন্ততঃ একজন তেডমাষ্টার দেবচরিআ থাক! দরকার । তাহারা অস্ততঃ সপ্তাহে 
একদিন ধৰ্ম্ম কথা--সন্নী তির কথা ছাত্রদিগকে শুনাইবে। অতএব ভারতে যত 
শিক্ষিত সন্রযাসী হইয়াছে তাহাদিগকে ভাকিতে হইবে । তা ছাড়া এখনও 
আদর্শ শিক্ষক আছে যাহার। গৃহী হুইয়াও পবিত্র জীবন যাপন করে। 
তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে হইবে এবং তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার 
সরকার গ্রহণ করিবে, আর তাহারা “ছাত্রজপ ছাত্রতপ ছাত্র চিন্তামণি'’ করিয়া 
দিন মাস বর্ধ যাপন করিবেন। এইভাবে ক্রমে হাওয়া বদল করিতে হইবে) 
জাতির জ্বীবনের রঙ্ধে রদ্ধে শনি প্রবেশ করিঘ্াছে__ ভাল রোজা দিয়া সে পাপ 
ক্ষালন করিতে হইবে । 


রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে যাহারা আদর্শ চরিত্র, তাহারাও সুধু রাজনীতিতে 
নিমক্জিত না থাকিঘ্া জাতির ভিত্তি পোক্ত করিম্তে যুবকদের মধো নীতি শিক্ষা 
প্রদান করিতে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করিবেন। স্থধুই রাজনীতির বুলি 
কপচাইয়া দিন না কাটাইয়! তাহার! সভা সমিতি করিয়া পবিত্র জীবনের 
মাহাত্মা বর্ণন করিবেন। আর পত্তিত সন্গ্যাসীগণ কেবল রোগীর সেবা লইয়া 
দিন লা কাটাইয়া জাতির এই ভবরোগ নিরসনের কাধ্যকরী পন্থা অবলম্বন 
করিবেন । তবেই যাবে এ ছুদ্দিন আসবে স্থদিন ৷ 





“কপাদ'-এর যুগো 
হেরিঙ্দ অনস্ত শৃন্ত যতদূর দৃষ্টি মোর চলে। 
শেষ কোথা 1? শেষ নেই | নীলাকাশে হাসিতেছে রাকা; 
হালিতেছে গ্রহতারা, হাসে রবি রক্ত অস্তাচলে । 
আকাশের শেষ নেই, এ স্থনীল সীমাহীন ফ্লাকা। 
উত্তাল তরঙ্গময় ফেনিল সাগর বেল! পরে 
ফ্রাড়াইচ্ছ একদিন দৃষ্টি হালি দিগন্তের পানে; 
নীলাম্মুর পরপার খু'ঁজিলাম অতি যত্বভরে, 
মিলিলনা ; ছুই কান ভরি গেল তরঙ্গ নর্ভলে। 
সীমা নাই আকাশের, সীমাহীন সাগর উতালা, 
সীমা লাই পৃথিবীর, সীমাহীন বিশ্ব রঙ্গলাল! । 


ব'সে আছি আনমনা জড়জগতের মাঝখানে 
আমার গণ্ডীর মাঝে নীথর বন্তরে পুঞ্জ করি। 
মাটি ছাড়ি কেন ধাই মসীমস্ব আকাশের পানে, 
স্থল, ছাড়ি জলে কেন, সীমা ছাড়ি অসীমেরে বরি ! 
বস্তুরে ছড়াই আমি, চূর্ণ করি রেণু রেণু কূপে * 
এ বিশ্বের সৌষ্ঠবের প্রাণ কণা এই পরমাণু ৷ 
চুর্দিত অ্রক্কাণ্ড মোর মুঠি মাঝে পরমাণুর্ূপে ; 
এই অণু গড়িছাছে স্থল, জল, শশী, ভারা, ভাস । 
সীমার মাঝারে আছে অসীমের অস্তহীন ছাপ ; 
তারে ন! খুঁজিয়। তাই পেছেছিহ্থ এত মনস্তাপ ৷ 
+ 
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A 
‘জটোন্ধান্‌’-এর যুগে 


অনন্ত শক্তিরে আজি লতিম্বাছি মোর গণ্ডী মাঝে, 
এ পৃথিবী কত ছোট, কত ক্ষত্র গ্রহ চন্ৰতারা [ 
মহাপ্রলঘ্বের দূত আজি মোর হৃদছে বিরাজে, 
ভাঙ্গিবে সে সভ্যতারে কত শত শতাব্দীর গড়া। 
পরমাণু মারণাস্থে ছিরোসিমা নাগাসাকি জলে । 
আলিবে সমস্ত পৃথ্বা, জ্বালার সমাপ্তি হবে তার। 
োগজীর্ণ বহ্ন্ধরা, কীট জন্সিাছে স্থলে জলে; 
এ শল্য চিকিৎসা বলে জলে স্থলে হবে একাকার ! 
ক্ুত্র পরমাণু ফুল স্থবিশাল বিশ্বদেহ গড়ে; 

মহান্‌ প্রতাপ তার অশ্রু্ল আনে ঘরে ঘরে । 


আরো চাই আরো চাই শক্তিরে আমার মুঠি পরে ; 
ক্ষত্রের কতেক বল দেখাবার এসেছে থে কাল । 
ভাঙ্গো ভাঙ্গো আরো ভাঙ্গো ভাঙ্গনের বজ্ঞ গড়িবারে। 
দেখিছনা ওই হোথা মহাক্ষদ্র বাজাইছে গাল? 
স্ববিরা ধরার আজি ঘনায়িত মরণের দিনে 

আগুন আলাতে হযে দিগন্ডেরে রক্রিমে উ্জলি। 
মহাচিতা জ্বালাও হে উপবনে প্রাসাদে পুলিনে 
মুছূর্তোকে ভশ্ম হবে ব্যোমে ঘথা ঝলকে বিজ্রলি। 
অমরতা| লভিবার আমার এ মহা যনজ্ধানি 

পুর্ণ হোক্‌ এইবার ধরণীরে করিদ্বা অরণি! 





(0১3) কণাদ-- বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা । পরমাপণুবাদের আন্থি প্রতিষ্ঠাতা । 
(২) জ্রটাহন্__পরমাণু বোম! আবিষ্ষর্ভাদের অন্ততদ । la) 





4. 


বাঙ্গাল! জীবনীসাহিত্যে ‘জীবনস্থতি’র স্থান 
অঞ্জ, মুখোপাধ্যায় 


বাঙ্গাল সাহিত্যে আীবন-চরিত রচন! . আধুনিক ঘটন! ' চৈতন্তদেবের 
পুর্বে কোন জীবনী সাহিত্য স্থষ্টি হম নাহ । টচতগ্তদেবের আমল হইতে 
বে জীবনী ধারা লেখা আরস্ভ হয়, তাহ! উনিশ শতকের পুর্ব পর্য্যন্ত ছিল । 
তাহার পর উনিশ শতকে সাহিত্যিক কৌলিন্তে বাজ্জালা গদ্যের যখন উল্নয়ন 
হইল, তখন হইতেই একটী একটী করিয়া জীবনী ও আত্ম-জীবনী দেখা 
দিয়াছে । 

ইচতগ্তদেবের পরবর্তী জীবনী, সাহিত্যে মানবরসের পরিচয় সামাস্ত ৷ 
মান্গঘ বলিয়াই মায়যের জীবনী তখন লেখা হইত না। মান্থষের মধো 
- অলৌকিকতা দেখ! যাইলেই তাহা জীবনচরিতের উপাদানরূপে গণ্য হইত । 
শ্রচৈতন্তদেবের জীবন-কথ! লিখিতে গিয়া! বৃন্দাবনদাস তাই সেই অতি- 
মানবের কথাঘ মগ্র হইয়াছেন। মহাপ্রতু যে রক্তমাংসের মাঙ্গয ছিলেন, 
চৈতন্যজ্জীবনীর মধ্য ও অস্তযপর্ব্বের রূপায়নে লেখকের। তাহাদের পাঠকের 
সেই কথাটাই ভুলাইয়া দেওদার যৌথ সাধনায় নামিয়! পুণ্য অঞ্জন করিয়া ক্ষান্ত 
হইয়াছেন। বৃন্দীবনদাসের আদি লীলাঘ অথবা জয়ানন্দের সেখায় এই 
মনোভাবের ব্যতিক্রম আছে বটে, কিন্ত সাষত্দিকভাবে মহাপ্রভুর জীবনীগ্রস্থ 
গুলির মধ্যে বিভিন্ন লেখকের মনোভাবের একাই দেখা যায়। তাহারা সকলেই 
ভক্তিরসে আপ্নুত-_-সেই ভক্তিরসের নিঝরে মহা প্রভুর মধ্যকার মানুষটা 
কোথায় হারাইয়া গিয়াছে । 

কিন্ত উনিশ শতকে বাঙ্গালা সাহিত্ো ঘে ভ্বীবনী-সাহছিত্যের প্রবর্তন 
হইল, তাহাতে সাধারণ মাস্থষের পরিচয় দিবার, ভালয়-মন্দয় মিশাইস্া 
“গোটা’ মাহুহ্টীর ছবি ফুটাইবার প্রচেষ্টা দেখা দিল। লাধারণ মানুষের 
জীবনে যে রছম্থ) ও বিশ্মদ্ব আছে, তাহাই শ্বীরুতি পাইল--রেলাসাস প্রভাবিত 
ইউরোপীয় ভাবধারার আগমনে ৷ স্থতরাং তখন *হ3275055* প্রভৃতি লেখা 
আরম্ভ হইল । ১৮*১ সালে 'প্রতাপাদিত্য চরিত’ প্রকাশিত হর্হল ৷ প্রথম 
বাজালীরুত গণ্য-গ্রস্থ হিসাবে ইহার মূল্য থাকিলেও আসলে ইহা ইতিহাস । 
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কিন্ত ইহার মধ্য দিদা জ্ঞীবনী সাহিত্যে প্রেরণা আসিল । বিদ্ভাসাগর, মহধি, 
শিধনাথ শাস্তী প্রভৃতির আত্মচরিত এই ধারারই ক্রমোহতি । 

এই ধারার অসহুলরণ করিনা ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের ‘জ্ীবনস্বতি’ প্রকাশিত 
হইল। *জীবনস্বতির" প্রধান টুবশিষ্ট্য হইল এই ঘে ইহা পৃথিবীর অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ কবির আত্মজীবনী ৷ পূর্ববর্তী যাহার! লিখিপাছেন, তাহারা কেহই 
কবিগুরুর মত অনন্যসাধারণ লাহিত্যিক বোধসম্পল্ন নহেন। তাহাদের 
সামনে কোন আদর্শ ছিলনা, যাহার, উপর ভিত্তি করি! তাহারা রচনায় 
হাত দিতে পারেন । রবীন্দ্রনাথের “জীবনস্থতি” এই দিক দিয়া একটী আদর্শ 
স্থাপন করিল । পরবর্ত্তী রচনাকারীদের হাতড়াইয়! বেড়ান লক্ষ্যহীনতা 
দূর করিয়া 'জীবনস্মতি” একটা সহজ ও স্বচ্ছ মডেল শ্বাপন্‌ করিল। এই 
'মডেল'ঈ যে চূড়ান্ত, তাঁছা বলা হুইতেছেলা, কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস 
ও ডাঙ্ছেরীর ভারসাম্য রক্ষ। করিয়া ইহা নিঃদন্দেছ ভাবে সাহিতোর 
ইতিহাসে একটি 1570. 5391 স্থাপন করিল। স্থতরাং সাহিতোর ইতিহাসে 
ইহার স্বান অনন্যসাধা রণ । 

এঁতিহাসিক মূল্য ছাড়াও এ গ্রন্থে অন্তান্ত দিকটাও দেখিতে হইবে । 
‘জীবনস্বতি’ নাম হইতেই বোঝা যায় যে ইহা! আত্মজীবনী নহে। বাল্য 
জীবনস্মতিই এই গ্রন্থের চারিভাগের তিনভাগ স্থান অধিকার করিয়! আছে। 
যতদূর পর্যস্ত একান্ত নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভদ্ধে বলা যায় ততদূর পর্য্যন্ত কবি 
অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্ত যেখানেই তাহার নিজের রচনার কথা আসিয়াছে 
সেইখানেই একটী সসক্ষোচ কৌঁতৃফলীলা ইহার মধ্য দিয়! প্রকাশিত হইয়াছে। 
কিন্ত খাঁটী জীবল-চরিতের স্বাদ না পাইলেও যাহা ইহার মধা দিয়া পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা ঘে কোন ভাষাদ্গ অতুলনীদ্র । কবি গ্রস্থের আরভ্ডেই বলিয়াছেন 
ধে, স্বতির পটে জীবনের যে ছবি অক্কিত হুম তাহা ইতিহাস নয়; অর্থাৎ, ঘাহা! 
বাহিরে ঘটিতেছে, তাহার যথাঘথ নকল নহে, তাহ! ‘এক অদৃষ্ট চিত্রকরের 
শ্বহত্তে রচন।।”’ জীবনের লেই নান! বিচিত্র স্থতিচিত্রের আনন্দ রসে এই 
গ্রস্থখানি ভরপুর, সেইজন্ত ইহা এমন আশ্চর্য্য । মাহুযষের জীবনের সঞ্চলপ্রকার 
স্বতির মধ্যে যে এমন অপূর্ব একটী চিত্র-রস থাকিতে পারে, এই গ্রন্থ না 
পড়িলে তাহ! মনে করাই সম্ভব নহে । 

কবি এ গ্রন্থের মধ্য দিঘ্। বলিতে চাহিতেছেন থে তাহার অস্তলেবকে 
উপকরণের বৈচিত্রা দান হইগা গিঘাছে। সেখানে উজ্জল হুইয়! ফুটিয়াছে 

০ 
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নিরবচ্ছিন্ন একটী অখণ্ডতার ধান । জীবন স্বতিতে তাই তিনি এই একটী 
উপকরণ সংগ্রহ করিঘাই ক্ষান্ত হন নাই । জীবলের দৃশ্য ক্ষেত্রের সম্পর্কে কোন 
দিনই কবির বিরাগ ছিলনা । কিন্তু দৃশ্যকে তিনি অদৃশ্ের প্রতীক হিসাবে 
দেখিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার জীবনে তথ্যের সমারোহের তুলনায় 
সতোর অভিসার হইয়াছে বেশি উপভোগ্য । খণ্ড দৃশ্তের উত্তেজনা অপেক্ষা 
স্থদূরের প্রসন্্ উপসংহারটি হইয়াছে বেশি কাম্য । তিনি বলিয়াছেন স্ুষ্টিতে 
বস্তরূপী তথ্য ছাপাইয়া আছে লমগ্রতার এক । তত্বের পাত্র আশ্রয় করিয়া 
সত্যোর স্বাদ নেওয়াতেই তাহার ছিল চিরতন আগ্রহ । এই লম্বন্ধে তিনি 
বলিয়াছেন ফুলে যেখানে সৌন্দর্য, লে ঘেখানে মধূরতা, জীবের প্রতি যেখানে 
আছে করুণা, ভূমার প্রতি ঘেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে 
আমাদের বাক্তিগত সম্বস্ধের চিরন্তন যোগ অনুভব করি হৃদয়ে! একেই 
বলি বাস্তব, যে বাস্তবে সত্য হয়েছে আমার আপন । 

তথাকে সত্যের অধীনস্থ করি! বাশুবকে বিশ্ব ও ব্যক্তির যোগানন্দরূপে 
দেখিবার এই বিশেষ আগ্রহের মধ্যেই রহিয়াছে তাহার জীবন ও জীবনস্মতির 
শিল্প-প্রকরণ। ৰ 

ঘটনার বা বিষয়ের বৈচিত্রোর তুলনায় অনুভূতির গরভীরতাই যে 'জীবন- 
স্বতি'র অধিক ন্বীকৃত, শ্রেছতর উপাদান, বিভিন্ন অভিজ্ঞতার তালিকা অপেক্ষা 
বিস্মঘে আনন্দে বেদনায় স্পন্দ্যমান বিশেষ কম্েকটী মানলোপলন্ধির উল্লেখ 
দ্বারাই যে কবিজীবনীর আন্তরিকত র, লার্থকতব অভিব্যক্তি সম্ভব. কবি নিজেই 
মেইকথা বলিয়। গিঘান্ছেন। 

রবীন্দ্রনাথের মানসধারা অনেকাংশে গেটের সঙ্গে এক । কিন্ত গোটের 
আত্মজীবনী আর রবীত্রনাথের জীবনস্বভি ভিতর স্থরে বাধ! । রবীজ্নাথের 
জীবনের অ্রপকল্প পেটের মত ও 05021501585 az, melodic. Symphony-র 
বৈশিষ্ট্য হইল স্থর-টৈচিত্), 2২০1০৫স্-র লক্ষ্য সুরৈকয । ববীকজ্জনাথ গানে 
লিখিম্বাছেন “এক মনে তোর একতারাতে একটী ঘে স্বর, সেইটা বাজ্11” 
'সীবনস্বতি'র আলাপে, ঝঙ্কারে, মীড়ে* হ্চ্ছনাম্ম একটা কথাই ফিরিদ্ধা ফিরিয়া 
ধরা দিম়াছে। তাহার সারাজীবনের সকল ঘটনায় সেই একটী বাসীর একক 
বানাই যেন একমাত্র লক্ষ্য । সেই একটা কথা কোন্‌ কথ! 2 তাহা রবীন্দ্রনাথের 
কবিত্বুখ্যতা। আবনচরিত [িখিবেন না বলিম্া কবি "লীবন-স্মতি' 
লিখিতে বনিয়াছিলেন। তাই তিনি শুধু তাহার বাল্যলীবনের চিত্র নর, বাড়ীর 
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চিত্র, পরিবার মণ্ডলীর চিত্র ও তৎকালীন সমাজের চিত্র, নালা পলোকচিত্র ও 
প্রকৃতির দৃশ্যচিত্রে গ্রস্থখানি পূর্ণ ঝরিঘা আমাদের হাতে আনিয়া দিঘ্াছেন 
গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে বর্ণনার যে একটা মোহরস কল্পনাকে আবিষ্ট করিঘাছে, 
সেই মোহের স্বপ্রাগুন তুলিকাণ্র মাখাইঘা অনতিশ্ডুট বিভাসে কবি তাহার 
প্রত্যেকটী চিত্র অঙ্কিত করিঘাছেন। সম্পূর্ণক্ধপে 'আইড়িঘ্বাল” যে চিত্রগুজি 
_তাহাই বাকি সুন্দর । “হেলা ফেল] সার! বেলা একি খেলা”_এই 
গান্টীর চিত্রটী যেমন ৷ দৃপুর বেলায় আপন জড়ান যে একটী উদাস আছে, 
বহদুরের ন্বপ্র যধন মনকে উতলা করিয়া তোলে, ওঁ গানটীতে সেই উদাল 
আকুলতার একটী স্বর আছে। এমন একটা সথরকে কূপে ধ্যান করা সহজ 
নহে? এই ছবিটী তাই কপ্পছবি__যানস-বনের লীলাপুস্পের গন্ধখচিত 
ছায্লাছবি । < - 

জীবনস্বতিতে কবির বাল্যস্থতি গ্রন্থের চারিভাগের তিনভাগ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। অনেক বয়স্ক পাঠক ইছাতে মনে মনে আপত্তি করিয়াছেন 
ঘে, ছেলে বন্ধের কথার মধ্যে এমনকি লিখিবার বিষদ্দ থাকিতে পারে? 
বৃদ্দাবনের পোষ্ঠলীলায় ভগবান বালকবেশে সখাদের সঙ্গে খেলা করেন; 
বৈধাবসাহিত্যে তাহার বর্ণনা আছে । ইহার অর্থ ভগবান শিশুর সঙ্গে শিশু 
হইয়াই খেল! করেন--তাহার এতবড় বিপুল জগৎ একটা শিশুর খেলাঘর ছাড়া 
আর কিছুই নয়। সকল মানবের শৈশবের আনন্দের লীলাকে যদি সেই 
অনস্তের মধ্যে পরিপুণ করিয়া দেখা এদেশের সত্য হুইঘা থাকে, এবং 
আমাদের হৃদয় সেইকুপেই যদি তাহাকে উপলব্ধি কবিরা থাকে, তবে কবির 
বাল্যন্দীবনের মাধুর্য্যময় চিত্ররস আমাদের উপভোগ্য হইবেলা কেন? বৃন্ধবয়সে 
কবি নিতে ঘে সেই বাল্যের স্বতিগুলি আকিতেছেন, তাহার মধ্যে তাহার 
নিজের কি একটা নিগুঢ় উপভোগ নাই? সেই তাহার সুকুমার 'আমি'টাকে 
তিনি কি কোমল, কি স্থন্দর করিঘাই ুদেবিতেছেল ) 

“নীবনস্থতির" সম্পর্কে জনেকে বলিয়াছেন যে ইহাতে পরিপূর্ণ আত্মোদঘাটন 
লাই, কুশোর মত স্বীকৃতি নাই । ইহার কারণ প্রবীন্দ্রনাথের মানসধারার প্রসঙ্গে 
বল। হুইয়াছে। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে ঘে, রুশোয় সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এবং ব্যক্তিত্বের পার্থকা যদি অসত্য না হুদ, তাহা হইলে 
দুইজনের আত্মজীবনী কেন এক ছাচে গড়া হইবে? তবে রুশোর আত্মজীবনী 
বেমন বহু দুঃখভোগী বিপ্লবী রুশোর ব/ক্তিত্বে হুবিশিষ্ট, রবীন্্রনাপের জীবনস্মতি 


আবাঢ, ১৩৬১ ] বাঙ্গালা জীবনীসাহিত্যে জীবনশ্বতির স্থান ২৮৭ 


তেমনি রবীন্রনাথের উদাসব্যাকুল কবিত্মুধ্য বাক্তিত্ের স্থরে বিশিষ্ট । যোড়শ 
শতকের সেলিনী, বিশ শতকের বৃত/-পচিয়সী ইসাভোরা ভান্কান এবং মহাত্মা 
গান্ধী--তিনজন তিন মার্গের সাধক । ইহাদের তিনজনের তিনথানি 
জগদ্বিধাত আত্মজীবনী এক ছাচে গড়া হয় লাই । রবীন্দ্রনাথের আত্মজী বনী- 
মূলক রচলাও তেমনি পৃথক ছাদের সামগ্রী। তাহার লার্থকতা অন্কান্ 
লেখকের অন্থস্থত পথের অঙুসারিতায় নহে । ৯ 

বাহির হইতে ও ভিতর হইতে কি কি কারণ একত্র হইয়া কবির চিত্তের 
বিকাশের পক্ষে সহায়ত! করিতেছিল, এই গ্রস্থ হইতে তাহার ইতিহাসের 
নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করিতেই হইবে । কবির জীবন তাহার নিজের ভিতর 
হইতেই একটী প্বত:স্ফুর্ত বিকাশ-__বাহিব্র তাহাকে অলই সাহায্য করিয়াছে । 
সারাল জমিতে বৃক্ষের বাড়িবার স্থবিধা হয় বটে, কিন্তু জীপনার অস্তনিহিত 
প্রাণ শক্তির দ্বারাই সে বড় হইঘা.উঠে। Wordsworth বে বলিয়াছেন 
"“‘Genious is the introduction of a new element in the intellec- 
tual universe.”—রবীআনাথ সম্বন্ধে সে কথ! খুবই সত্য । দুঃখের বিবির 
যেখান হইতে সেই new element এর স্ুচন! হইঘ্রাছে, সেইখানেই তাহার 
গ্রন্থের স্ুত্রও কবি ছিন্গ করিঘ্া দিদ্বাছেন। কবে একদিন অকস্মাৎ নির্ঝরের 
স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, তাহার ইতিহাস ইহাতে আছে; কিন্তু সেই নব-জাগ্রত নির্ঝর 
যখন লোকালয়ের মধ্যে আলিছা পৌছিল, তখনই ‘জীবনস্বতির’ রচদ্বিতা। 
তাহার পর পে ঘে কেমন করিয়া আপনার জন্ম-সংস্কারগত.বিস্বান্থভূতিকে নানা 
বাস্তব সত্যোর সঙ্গে ক্রমশঃ সংযুক্ত করিয়া দেশীয় প্রকৃতি ও দেশীন্র সাহিত্যের 
মধ্যে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করির়া বেড়াইয়াছে এবং একদা দেশের প্রাচীনতম 
সাধনার মূল ধারার সঙ্গে মিশিয়া বৃহৎ ও বিপুল হুইয়। উঠিয্পাছে, তাহার 
ইতিহাস এ গ্রস্থে নাই। এই ক্রমাবর্তনের ধারা হুম্রত ভাবী কবি-ছ্রীবন 
রচয়িতার অন্ত অপেক্ষা করিম্বাছিল--কিন্ত কবির অস্তরতর জীবনের ভাঙ্গাগড়া 
জয়-পগাজছের মধ্য দিনা থে একটা বড় অভিপ্রায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, 
তাহার রহস্য উদঘাটন কবি ভিন্ন কে করিবে? 





শ্রীশ্রীমদ্ভগব্দগীতা 


(পুর্ববাহুবুত্ি ) 
একাদশোহুধ্যায়ঃ 
যদহুগ্রহায় পরমং ওহমধ্যাত্মসংজ্জিতম্‌ । 
যং ত্বঘ্বোক্তং বচত্তেল মোহোহয়ং বিগতো! মম ॥ ১১১ 
€পুর্বাধ্যান্ে ভগবান আত্মবিভতিসমূহের পরিচয় দিদ। বলিতেছেন 
বিষ্টভ্যাহম্‌ ইদং কৎ্ন্মমেকাংশেন স্বিতো জগৎ, ইহ! শুনিয়া ভগবানের জ্দাগ্য 
এশ্বর জগদাথরূপ বাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবার অস্ত) অঞ্ছুন উবাচ [ অর্জুন 
বলিলেন ] মদহগ্রহাদ্র [ আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্ত ] পরমং [নিরতিশঘ ] 
গুহুয্‌ [ গোপনীয় ] অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমূ [ আস্যানাত্ম-সমঘ্ব্ন পুক্তহোত্তম-আত্ম 
ব্যয়ক ] যত [ ঘে বাক্য ] তা উক্তম্‌ [ তোমান্বারা উক্ত হইয়াছে ] তেন 
[তাহা দ্বারা ] মোহ: অয়ম্‌ [ আত্মানাত্ম এই দ্বন্ মোহ ] বিগতঃ [ নষ্ট 
হইয়াছে ] মম (আমার ]। 
অঞ্ছুন বলিলেন তুমি আমাকে অস্থগ্রহ করার জন্ত ঘে পরম গোপনীয় 
আত্মানাত্ম স্মন্বপ্র বিবয়ক বাক্য বলিঘ্াছ, তাহা খারা আমার মোহ নষ্ট 
হইয়াছে । ১১১ 
ভবাপায়ৌ হি ভূতানাৎ শ্রুচতী বিস্তরশে! মনা । 
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাছাত্ম্যমপি চাব্যদ্ম্‌॥ ১১২ 
(মোহাপগমের হেতু বলিতেছেন ) হি [ থেহেতু ] ভবাপ্াঘৌ [ উৎপত্তি 
এবং প্রলয় ] ভূতানাম্‌ [ভৃতসমূহের ] শ্রুতে [ শ্রুত হইয়াছে ] বিস্তরশ: 
[ বিস্বতর্ূপে ] মদ্পা [ আমা দ্বারা] স্বতঃ [তোমার নিকট হইতে ] হে 
কমলপঞ্ঞার্ষ [ কমলের পত্রের মত অক্ষিদুগল যাহার তিনি, সেই তুমি] 
মাহাত্ম্যম্‌ অপি [ বিশ্বস্থষ্টি প্রভৃতি কর্তৃত্ব সত্বেও অধিকারত্ত. শুভাশুভ কশ্দের 
প্রেরক হইলেও অবৈষম্য, বন্ধমোক্ষাদি বিচিত্রফষলদাতা হইযাও অসঙত্ব, 
গুদাসিস্ত এবং অন্তান্ত মহিমাও ] অব্যয়ম্‌ [ অক্ষ ]। 
হে পদ্মপলাশলোচন, তোমার নিকট হইতে ভূতসমূহের উৎপত্তি ও প্রলঘ্ব 
বিত্যরক্ষপে অনিদ্বাছি, এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্য্যও শুনিয়াছি। ৯১1২, 


আবাদ, ১৩৬১ ] শ্রীমন্তগবদ্গীভা ২৮৯ 


এবমেতদ্‌ ষখাত্য শমাত্মানং পরমেশ্বর ৷ 
জষ্,মিচ্ছামি তে পমৈশ্বরং পুরুঘোত্তয ॥ ১১৩ 
এবম্‌ এতৎ [তাহা সেই ক্ূপই : ইহার অন্তথা হইতে পারে লা] বখা 
আখ ( যেরূপ বর্ণনা করিঘাছ ] ত্বম্‌ [ তুমি ] আত্মানৎ [আত্ম স্বরূপ ] হে 
পরমেশ্বর ( তোমার বলা তখনই কার্ধ)াত্মক হইবে, সার্থক হইবে, ঘখন 'আমি 
প্রতাক্ষ দেখিব; তাই তে?) স্তষ্টম্‌ [দেখিতে ] ইচ্ছামি [ইচ্ছা করি] 
তে [তোমার ] অ্রশ্বরং রূপম্‌ [ জ্ঞানৈশ্বধ্যশক্তিবলবীধ্যতেজ:সম্পন্ন রূপ ] 
হে পুরুষোত্তম । 
হে পরমেশ্বর, তৃষ্ি যে প্রকারে নিজকে বর্ণন! করিলে, তাহ! সেইরূপই, 
হে পুরুযোত্তম, আমি তোমার সেই এ্রশ্বররূপ দেখিতে ইচ্ছা করি । ১৯৩ 
মন্তসে বদি তচ্ছকাং ময়! দ্রষ্ট মিতি প্রভো। 
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শফাত্মানমব্যদ্মম্‌॥ ১১1৪ 
মন্তসে যদি [ যদি মনে কর] ময়া [ অর্জ্জুনের ভার! ] তৎ [ সেইক্কূপ ] 
শক্যং দরষ্ট মূ [ দেখিবার শক্তি আছে ] ইতি [এইবপ ] হে প্রভো (হে স্বামিন্‌ ) 
হে যোগেশ্বর [সকল ক্ষেত্রের সকল যোগ্রের সকল কৌশলের যিনি ঈশ্বর, 
তিনিই যোগেশ্বর ] ততঃ [তাহা হইলে ] মে [আমাকে ] ত্বম [তুমি] 
দর্শয় [ দেখাও ] আত্মানম্‌ অব্যয্ষম্‌[ অবায আত্মা ] । 
হে প্রত, যদি সেইরূপ দেখিবার শক্তি অর্জুনের আছে মনে কর, তাহা 
হইলে হে ঘোগেশ্বর, তুমি আমাকে অব্য নিজকপ দর্শন করাও | ১১৪ * 
শ্রভগবান্‌ উবাচ 
পঙ্ক মে পার্থ জ্পাণি শতশোইথ সহশ্রশঃ । 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকতীনি ভ॥ ১১৫ 
(অজ্ছুনতার। এইরূপে প্রাধিত হইলে ) শ্রভগবান্‌ উবাচ [ শ্রাভগবান 
বলিলেন ] পক্ত [ দেখ ] মে [ আমার ] কূপাশি [ রূপ সমূহ ] শতশ: [শত শত] 
অথ সহশ্রশঃ [ সহম্র সহশ্র কূপ ] নানাবিধানি [ অনেক প্রকার ] দিব্যানি 
[দিবা ] ( অস্ত্রকুত ) লানাবর্ণাকুতীনি চ [এবং নানাবর্ণ ও নানা আকুতি 
বিশিষ্ট; বিলক্ষণ নীল পীতাদি প্রকার বর্ণ সমূহ এবং আকুতি সমূহ 
( অবন্ববলংস্থান-বিশেধ ) যাহাদের তাহারাই নানাবর্শাক্কতীনি ] 1 
ভ্ীতগবান কহিলেন__হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি বিশিষ্ট আমার 
নানাবিধ শত শত ও লহশ্র সহত্র দিব্য কপ দর্শন কর । ১১৫ 


২2০ উজ্জলভারত [ ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


পশ্যাদিত্যান্‌ বহনে রুদ্বান্‌ অস্থিনৌ মরুতন্তথা। 
বহন্ত দৃষ্টপুর্ববাণি পশ্যাস্চর্য্যানি ভারত ॥ ১১৬ 

পশু [দেখ ] আদিত্যান্‌ [ দ্বাদশ আদিত্য ] বন্ুশ [ অষ্টবন্থ ] কষপ্রান্‌ 
[ একাদশ রুদ্র ] অশ্বিনে। [ অশ্বিনীকুমার ছয় ] মরুতঃ [ সপ্ত সপ্তগণা মোট 
উনপঞ্চাশৎ বাছু] তথা বহুনি অপি [ বছ বহু] ব্বদৃষটপূর্বাণি [এই মুক্ত 
লোকে যাহ! তোমাদ্ধারা বা তোমাছাড়া অপর কাহারও দ্বারা পূর্বের দৃষ্ট হস 
নাই ] পশ্য আশ্চধ্যানি [ অসন্তুত ] হে ভারত) 

আমার দেহে মধ তাদশ আদিত্য, অষ্ট বস্থ, একাদশ রুক্জ, অশ্বিনী 
কুমারগ্ষর। উনপঞ্চাশত মরুৎ এবং অনেক অনৃষ্টপুর্বব আশ্চর্য্য বস্তুসমূহ দর্শন 
কর। ১১৬ 

ষটহৈকস্বং জগৎ রুৎস্মং পল্তাক্ট সচরাচরম্‌। 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্তদ্‌ ভ্রষমিচ্ছলি ॥ ১১) 

(কেবল যে ইহাই, তাহাও নহে, আরও বলি শুদ) ইহ [এই আমায় দেহে] 
এক স্ব [ এক স্থছ্ে গ্রথিত হইস্থা স্থিত ] জগৎ কৎস্বং [রুৎঅ আগৎ] পশ্য অন্ত 
[ ইদানীং ] সচরাচম্‌ [ চর (জঙ্গম় ) ও অচরের (স্থাবরের ) সহিত ] মম দেহে 
[ আমার দেহে ] যেমন ক্ষুদ্র একটী বীজ্জের ভিতর সমগ্র বৃক্ষটী থাকে] হে 
গুড়াকেশ [ ঘনকেশ ] বৎচ অন্কৎ [আছ পরাজয়াদি আর যাং! কিছু তুমি 
শক্ষা করিতেছ ] ভ্্ম্‌ ইচ্ছলি [ দেখিতে ইচ্ছা কর ]। 

* হে গুড়াকেশ, এই আমার দেহে সচরাচর জগত একজে সমাবেশিত 
রহিয়াছে দেখ, এবং জয় পরাজদ্বাদি যাহ! কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও 
দেখ । ১১৮ 

ন তু মাং শক্যসে ভ্রষ্টযনেলৈব স্বচক্ষুষ! ৷ - 
দিব্যং দদামি তে চক্ষু: পশ্য মে যোগলৈম্থরম্‌ ॥ ১১৮ 

তু ( কিন্ত ] মাং ( বিশ্বক্পধর আমাকে ] ন শক্যলে [ সক্ষম ছইবে না ] 
জরষ্ট ম্‌ [ দেখিতে ] অনেন এব শ্বচক্ষুযা [ নিজের এই রাগছ্েযন্ররের চক্ষু দ্বারাই] 
{ অতএব পুরুষোত্তম স্তরের থে দিব্য চক্ষু দ্বারা তুমি তাহা দেখিতে সক্ষম হইবে 
সেই ) দিবা [ দিব্য) দদামি [দান করিব ] তে [ তোমাকে ] চক্ষুঃ [ পুরুষো- 
তমত্তরের দিব্য চক্ষু ] পশ্ত মে যোগম্‌ এশ্বরং [ ঈশ্বর আমার অলৌকিক যোগ- 
মানা শক্তির খেলা দেখ ] । 

তুমি তোমার এই লৌকিক্ষ নিজচক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে সমর্থ 


আবাঢ, ১৩৬১ ] এ্রমন্ভগবদগীতা ২৯১ 


হুইবে না; তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, আমার ঈশ্বর যোপমাঘ্বা রূপ 
দেখ। ১১৮ 
সঞ্তঘ্ উবাচ 
এবমুক্র,! ততো রাজন্‌ মহাহোপগেশ্বরো হরিঃ । 
দর্শসামাল পার্থার পরমং ক্ষপমৈশ্বরম্‌ ॥ ১১1৯ 
সঞ্জয় উবাচ [ সঞ্জয় বলিলেন ] এবং [ এই কপ, পূর্বে যেক্ূপ বলা হইয়াছে, 
তাহা ] উক্ত [ বলিয়া ] ততং [ তাহার পর] হে রাজন্[ ছে ধৃতরাষ্টর ] 
মহাঘোগেশ্বরঃ [ মহান্‌ এবং যোগেশ্বর ] হরিঃ [ পুরুবোত্তম-নারায়ণ ] 
মর্শত্রামাস [ দেখাইসেন ] পার্থাপ্স [ অঞ্জুনকে ] পরম [ পরম ] রূপং প্রীশ্বরম 
[ বিশ্বক্ূপ ] । 
সঞ্জয় বলিলেন, হে মহারাজ, সেই মহান ও ঘোগেশ্বর হুরি-পুরুষোত্রম এই 
রূপ বলিল্না তাহার পর অঞ্ছুলকে পরম ঈশ্বর বিশ্বকূপ দেখাইলেন। ১১।৯ 
অনেক-বক্ত,-নন্বনমনেকাতুত দর্শনম্‌। 
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোস্যতাযুধম্‌ ॥ ১১১০ 
দিবা মাল্যাদ্বরধরং দিব্য গদ্ধাহ্লেপনম্‌ । 
সর্ববাশ্চর্ধ্যময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতো মৃখম্‌ & ১-1১১ 
(কেমন রূপ দেখাইলেন ? ) অনেকবক্ত নয়নম্‌ [ অনেক বক্ত, ( দুখ ) ও 
নয়ন (চক্ষু) যাহাতে ] অনেকাতূত দর্শনম্‌ [ অনেক অক্ভুত ( বিশ্থয়কর )' 
দর্শন ঘে রূপে, তেমন ] অনেক দ্দিব্যাচরপং [অনেক দিবা আভরণ সকল 
যাহাতে, তেমন ক্কপ ] দিব্যানকোডতাদুধম্‌ [দিবা অনেক উদ্যত আৰুধ 
(শশ্ব সমূহ ) যাহাতে তেমন কপ ] দিব্যমাজ্যান্বরধরং [ দিব্য পুষস্পমাল। এবং 
অন্বর (বগম সমূহ ) ধৃত হুইয়াছে বাহার দ্বারা, তেমন ] দিব্যগন্ধান্ছলেপনম্‌ 
[ দিব্যগন্ধ দ্বারা অন্থলেপন যাহার ] সর্ব্বাশ্চর্ধযমনং [ সর্ব-আম্চধ্যের প্রাচুর্ধ্যমন্র ] 
দ্েবম্‌ [ আোতিশ্দয়,। আলোময় ] অনব্তং [ অন্ত নাই যাহার, এমন ] বিশ্বতো- 
মুখ [ সর্ব্বভৃতাত্মত্ব বশতঃ সর্বভোমুখ ) ( নবম লোকের দর্শঘামাস ক্রিযার 
সঙ্গে সম্বন্ধ )। 
অনেক মুখ ও নদ্রন বিশিষ্ট, নানাবিধ অন্ভৃভ দর্শন সম্বলিত, নানারূপ 
লৌকিক আভরণ স্বশোভিত, নানা দিব্যঅস্্ধারী, দিবামাল্য বস্তরধারী, স্বগয় 
গন্ধ দ্রব্য ও অহ্লেপনাচ্চিত, সর্ববিধ বআশ্চর্যামর, প্রকাশাত্মক, অনস্ত এবং 
লর্ববতোমুখ (কূপ অজ্ফুনিকে দেখাইলেন |) ১১।১*-১১ 


শিক উজ্ছলভারত [ ৭ম বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


দিবি স্ধ্য সহশ্রশ্ত ভবেদ্‌ যুগপহুখিতা ৷ 
ষদি ভাঃ সদৃশ সা স্যান্তাসন্তস্ত মহাত্মন: এ. ১১1১২ 
(সেই বিশ্বরূপ-ভগবানের ঘে প্রভা তাহার উপমা দেওয়া হইতেছে ) 
দিবি [ অস্তরীক্ষে অথবা ঘ্ৌঃ নামে প্রসিদ্ধ সর্ব্বোপরি স্থিত তৃতীয় আকাশে ] 
নুর্যাসহশ্রন্ত [ সর্ধ্যগণের সহস্র সহশ্র, তাহার ] ভবে [ হয় ] ঘূুগপদুবিতা 
[ সমকালে উত্থিত ] ভাঃ [প্রভা] সা! যদি [সেই প্রভা যদি ]-সৃশী পাত, 
[ সদৃশ হয় ] তশ্ত [ সেই ] মহাত্মনঃ [ বিশ্বক্পের ] (অথবা সদৃশ হুয়-ই না 
অর্থাৎ তাহা হইতেও বিশ্বরূপে প্রভা ছড়াইয়া যাম )। 
আকাশে যুগপৎ সহশ্ত সর্য্যের প্রভা যদি উত্থিত হয়, তাহা! সেই মহাস্মার 
প্রভাব সদৃশ হইতে পারে) ১১১২ 
তত্রৈকস্থং জগত কৃৎন্রং. প্র বিভক্ত মনেকধ। ॥ 
অপশ্তন্দেবদেবস্ত শরীরে পাণ্ডবস্তদ! ॥ ১১১৩ 
(আরও ) তত্র [সেই বিশ্বরূপে ] একস্বৎ [একে স্থিত ] জগৎ, কৃৎস্সং 
[ সমন্ড জগৎ ] প্রবিভক্তম্‌ [বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্বয়ংসূলযবান ভেদে বিভক্ত ) 
অনেকধা [ দেব পিতৃ মনুস্তাদি ভেদযুক্তকপে ; এক ও বহুর, সামান্ত-বিশেষের, 
অভেদ-প্রভেদের সমন্বয়ই বিশ্বরূপ পুরুষোত্তম ; ক্তৎম্র জগৎ "একস ও প্রবিভক্ত' 
ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষম ] অপন্তৎ [ দেখিলেন ] গেবদেবহ্ত [ সর্ববদেবমন্্ 
হরির শরীরে ] পাওবঃ [ অৰ্জ্জুন ] তদ1। 


সেই সময় অৰ্জ্জুন সেই দেবদেবের শরীরে নানা প্রকারে বিভক্ত জগৎ একস্ব 
দেখিলেন। ১১।১৩ 


ততঃ স বিশ্ময়াবিষ্টে! হৃষ্ট রোমা ধনঞ্রয়ঃ । 
প্রণমা শিরল1 দেবং ক্ৃতাপ্জলিরভাবত ॥ ১১৷১৪ 
ততঃ ( তাহার পর বিশ্বর্ূপ দেখি) সঃ ( অৰ্জ্জুন ] বিশ্মদ্বাবিষ্টঃ [বিস্ময়ারা 
আবিষ্ট বিহ্বল ] হৃষ্ট রোমা [ রোযমাঞ্চিতাঙ্র ; হষ্ট হইঘ্াছে রোম সমূহ যাহার, 
সে] ধনঞ্রঘঃ [ অর্জুন ] প্রণম্য [ প্রকৃষ্টক্ূপে নমল করিয়া, বিনীত হুইয়া ] 
শিরসা [ মন্ডকথারা ] দেবং [ বিশ্বরূপধর ] কৃতাপ্রলিঃ [ নমস্কার জন্ত হাত জোড় 
ৰুরিদ্না অভাবত [ বলিলেন }। 
তারপর বিশ্ময়াবিটো রোমাফিত-কলেবর অঞ্ছুন কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই 
দেবকে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার পূর্বক বলিলেন । ১১৯১৪ 
(ক্ৰমশ: ) 


মেয়েদের কথা% 
রেণু মিত্র 

মেদের কথ। বলে পৃথক একটা কথা না থাকলেই ভালে) হতো 
মেঘেদের কথা, তরিজ্নের কথা, লিম্ববর্ধের কথা, শ্রমিকের কথা-_-এমনি কনে 
পৃথক পৃথক কথা না থেকে যদি একমাত্র মাহুবের কথা থাকত-_যে কথা লকলের 
কথা-_-তবেই সেটা সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হতো-_-কিন্ত আজও আমরা সে 
অবস্থায় পৌছাই নি। তাই মেয়েদের কথা বলে পৃথক করে কতকগুলি কথা৷ 
আছে । আছে বটে কিন্ত সেগুলি আলোচনা করবার সমদ্ব আমরা সর্ব প্রথমে 
মান্য, তারপর আমরা মেদ্বে-_-এই পটভূমিকাতেই আলোচনা করতে হবে। 
তা না হলে এর কোনো সত্যিকারের সমাধান নেই । 

আমর] মেয়েরাও মান্ষ__-একটী সমগ্র মাহুধ-_আমাদের এই ভাবেই 
ভাবতে হবে। আজকের দিনে আমাদের রাষ্ট্র আমাদেরকে যে সব অধিকার 
দিচ্ছে, সে সবও আমাদেরকে মাহুব বলে ধরে নিয়েই দিচ্ছে। কালের 
অন্থকৃলতায় ঘে সব অধিকার আজ মেয়েরা পেয়ে গেছি, তা-ও আমরা মাহষ 
এই কথাটা পিছনে আছে বলেই পেছেছি ৷ 

কিন্তু নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে আমর! কি মাঙ্গুধ হয়েছি ? কিংবা 
যাতে করে মামুয হতে পার! যায় আমর! কি তার সাধন! নিয্েছি--আমরা। 
কি সেই মান্য হওয়ার পথে চলেছি? আমাদের কি কি দরকার দে কথাটা 
আলোচন! করবার যেমন প্রত্মো্জন আছে, তেমনি আমরা সেই দরকারে 
সার্থক করতে, সম্ভব করতে কতটুকু যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছি _ 
কিংবা দিতে পারার প্রচেষ্টা অন্ততঃ কতটুকু করছি__এই আত্মজিজ্ঞাসাটুকুও 
আজ বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । এ জিজ্ঞাস ঘেমন ব্যক্তিগতভাবে 
নিজেদেরকে আমরা রোজ করব যে, এই ঘে আলোবাতাসরূপরসগন্ধে ভর! 
ভগবানের এই স্থন্দর বিশ্বভুবনে আমরা এসেছি_-এমন সৌন্রর্যকে আমার 
সকল সত দিয়ে অঙ্থক্ষণ পান করে এই ঘে আমি বেচে আছি-_এর জন্ফ আমি 





এ. নিখিলবঙ্গ হছিলা সব্লের এম বার্ষিক অধিবেশনে বিগত ২৯শে মে, ১৯৫৪ ইঞ্ডিযাল 
এসোসিস্বেদন হলে প্রধান অতিথির অভিন্তাবণ । 


টে উজ্জল ভারত [ এম বর্ষ, ভষ্ঠ সংখ্যা 


কতটুকু যোগ্য হলাম ? বিশ্বভুবন থেকে এই লব য! কিছু আমি পেলাম, 
তার জন্ক আমি কি দিলাম বিশ্বভুবনকে ? এ প্রশ্ন ঘেমন আমরা ব্যক্তিগত- 
ভাবে করব-_ তেমনি সম্মিলিতভাবে দশজনে যখন আমরা মিলেছি_-তখনও 
করব। 

অর্থাৎ এই যা কিছু আমর! পেয্েছি ব) যা কিছু আমরা চাইছি তার জন্ঃ 
আমাদেরকে যোগ্য হতে হবে । মুল না দিয়ে ঘে পাওয়া তা ভিখারীর দান । 
আমরা ছেন ভিখারী না হই । 

যোগ্য হওয়া মানে কি? যোগ্য হওয়া মানে বাইরে চলাফেরা করতে 
শেখা কিংবা চাকুরী করে অর্থ উপাজ্দ্রনে সক্ষম হওঘাকে শুধু ঘোগ্য হওয়া 
বলি নে। যোগ্যতার সেও একটা যাপকাঠী বটে। কিন্ত বিশ্বভুবনের আর 
সব কিছুর মত নারীও সব কিছুর কাছে ঘেষন অপেক্ষমান তেমনি একই সঙ্গে 
লে সব কিছু নিরপেক্ষও বটে--নারীর এই থে মুক্ত আত্ম-চেতন! বোধ বা 
স্বাতস্ত্রা বোধ_এই বোধকে জীবনে জাগিয়ে তোলাই যোগ্য হও! । নারীর 
এই আত্মন্বক্বপের উপলদ্ধি না থাকলে আমর! ঘা কিছু হতে যাই তাতে 
আমাদের সৌন্দর্ঘ নষ্ট নয়, কেননা তা এঁকদেশিক ব্যক্তিত্বকে শুধু ফুটিয়ে তোলে, 
সমগ্র মানব. হিসাবে নারীকে শ্বন্দর করে তোলে না। আজকের আমরা ' 
তাই বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে নানা যোগ্যতা অর্জন করেছি__কিন্ত 
আমর! সবশুদ্ধ স্বন্দর হই নি। অতীতের প্রতিক্রিয়া এবং তার সঙ্গে 
বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতিতে নারী সমাজে যে বিকৃতির 
অসৌন্দর্ধ আজ প্রকাশ পেয়েছে, তার কথা ছেড়ে দিয়েই বলা ষায় যে, সাধারণ 
ভাবেই আমরা সুন্দর হই লি__ষদিও আমরা অনেক বিষয়ে কুশলতা! অর্জন 
করেছি। স্থন্দর হইনি যেহেতু আমর! সামঞ্জ্ত হারিঘেছি। অথচ জীবনে 
ও জগতে সামক্ষন্যই, মাত্রাবোধই সৌন্দর্য । আজকের দিনে আমরা বুদ্ধির 
অনুশীলন করেছি, কিন্তু প্রাণের স্বত্ত! আর তার মাধুর্য আমরা হারিঘ্বেছি। 
কিন্তু যুগের আত্মা নারীর জস্ত এই হওয়ার সম্ভবনাকেই উন্মোচিত করে 
ধরে নি। সে বলেছিল নারীর যে সৌন্দর্ধ ছিল তার সাথে নৃতন সম্ভাবনার 
শৌন্দধটুকু যোগ করে নিতে । আমাদের ঠাকুমা দিদিমাদের জীবনে ঘে 
সৌন্দর্ধ ছিল, তাকে রক্ষা করেই বর্তমান যুগধর্মে মেয়েদের থে দিকটা আত্ম- 
প্রকাশ করছে তাকেও গ্রহণ করতে হবে+ ঠাকুমা দিদিমারা ছিলেন বিনীতা, 
আমরা হম্েছি বিদপ্ধা। কিন্ত শুধু বিনীত! হলে মধ্যাদা রক্ষা কর! যায় না 


আ(যাঢ়, ১৩৬১] মেয়েদের কথা নহি 


লে মর্যাদাহীনতার ইতিহাস আশাকরি আমরা ভুলে যাই নি। যদিও 
নিজের শ্বাতস্র্য রক্ষা করে চলতে গেলে বিদগ্ধ! হওয়াও দরকার, কিন্ক বিনয় 
ব! শ্রচ্থাই যদি জীবন থেকে চলে যায়_তবে সে শুদ্ধতার কাজে জীবনের 
মাধুৰ্য নষ্ট হছছ। এ ছুটে! বিপরীত ধর্ম__ছুটো বিপরীতধর্মকে একহ সঙ্গে জাবনে 
ফুটিয়ে তোল! কষ্টপাধ্য সন্দেহ নেই__কিন্ত উপান্ত কি? আমর! পরের হাতের 
পুতুলও হতে পারব না, আবার শ্রন্ধাবিনয় আর মাধুর্যহীন বাঝালো পণ্ডিতও 
হতে পারব না। আমাদের সমস্ত হওয়ার পিছনে সমগ্রতার এই ধারণাটুকু 
রাখতে হবে_-তা না হলে বুদ্ধিহীলতার ভজন্তে ঘরে বাইরে অস্কের 
দ্বারা অনায়াসেই আমর! শোষিত হুই, আর লা হলে আমাদের পাশ্ডিত্য 
আমাদের প্রাণকে শুকিয়ে ফেলে । ঘরে বাইরে মেয়ের৷ আজ যা হয়েছেন 
আর আগে মেদের) ঘা ছিলেন_-তা দেখে মেয়েদের আন্ত এই সমগ্রভার 
সাধনাই সবচেয়ে প্রয়োজন, সে কথা বার বার মনে হয়। 

আমরা ঘদি সমগ্রভাবে মানুষ হয়ে ন! উঠি, তবে যে স্বাধীনতা আমরা 
পেস্ষেছি ও পাচ্ছি তা আমরা রক্ষা করতে পারব না। ঘোগা না হলে কেউ 
কোনদিন অধিকার বজায় রাখতে পারে না_মেছেদের যোগ্য হতে হবে 
সেজন্ও বটে এবং আরও এক কারণেও বটে । আমর! যে মুক্তিটুকু পেয়েছি 
সেটা খানিকট। কালের অন্কূলতাদ্ধ আকাশ থেকে পাওয়া আর খানিকটা 
রাষ্রক্ষেত্র থেকে দেওছা। কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজজীবনে রাষ্ট্রই শেষ 
সমাধানদাতা। নম্ঘ । ঘে শাস্ত্রীয় ব্যবন্থান্বার ভারতবর্ষের সমাদ্দজীবন আধ্যত হে 
আছে, সেখানে নারীর জন্য নৃতন কিছু সংযোজিত করতে হলে সেই শাস্ত্রীয় 
ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাকে পরিশুদ্ধ করে নিতে হবে। তা না হলে সমাক্ 
জীবনের গভীরতর প্রদেশে তাকে রূপ দেওয়। সন্তব হয় না। কেন এবং 
কেমন করে হয না, তার একট! দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 

অন্পৃষ্ততা ভারতের সমাঞ্জ জীবনের একটা অতি মারাত্মক মানি-__-এ 
আমর। সবাই আনি এই অস্পৃষ্যতার বিরুক্ধে অভিযান সুক্ষ হয়েছে ভগবান 
বুদ্ধদেব থেকে__তাই নটীও তার আন্মর্বাদ পাওয়ার অধিকারী হয়েছিল। 
কিন্তু বুদ্ধদেব যে মানি দূর করবার কাজু সুরু করেছিলেন_ একদিন নয় ছুদিন 
নয় আড়াই হাজার বৎসর পরে এই সেঙ্ছিন মহাত্ম। গান্ধীকে আবার সেন্তই 
লড়তে হয়েছিল কেন, আর তাতেও না পেরে রাষ্টরক্ষেত্র থেকে আাইনই বা করতে 
হল কেন? কিন্ত আইন করেও তো সমাধান হল না! আজও তো অভিআত 


২৯ উচ্ছলভারত [ এম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা! 


ভ্রাক্মণের সামাজিক ক্রিম্বাকর্ধে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্ষণেতর জাতির সম পর্যায়ে বসে 
আছার করার সম্ভাবনা এতটুকু হস নি। অথচ আইন তো হয়েছে। কিন্ত 
রাস্লাঘরের দুছ্ারে তো পুলিস বসান যায় না_-তাই মলোবুত্তিকে বদলাতে হুছ। 
মলোবৃত্তি বদলাতে প্রথম প্রয়োজন-__যে শান্ত্র-ব্যবস্থা দ্বারা অস্পৃক্ঞতার স্মি 
হনে উঠেছিল, শাসকে সেইখানে বদলে দেওয়া । 

ভাল করে না ভেবে কেউ কেউ এইখানে একটা কথা বলতে চান যে 
অস্পৃত্যতা হিন্দুর শাহ্র-ব্যবন্থা নছ, কালের গতিতে বিকৃতির ফলে সেটা জন্ম 
নিচ্ছেছে। কিন্ত তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে সব্বগুপকে কুলীন আর তমোগুপকে 
অশ্পৃশ্য করার ফলেই সত্বশুণীকে কুলীন আর তযোগুনীকে অল্পৃন্ত করে তোলা 
হয়েছে। সেইথানে না বদলে দিলে রাষ্্ক্ষেত্রের বদলানতে শেখ রক্ষা হবে না। 
মেয়েদের বেলাতেও তাই। হিন্দুর শাস্ম-ব্যবস্থাহ্থারা মেয়েদেরকে ঘেখানে 
মেরে রাখা হচ্েছে__সেইধানে বদলে নিতে না পারলে রাষ্টরক্ষেত্রের স্বাধীনতা 
মেছেদেরকেও শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবে লা। শাস্ত্রে নারীকে এতদিন 
পর্যন্ত যে দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে_-এক কথায় যেট! হচ্ছে__নানীকে শিক্ষা দিতে 
হবে, সম্মান দিতে হবে, আর সবই দিতে হুবে-_কিন্ত যেট! তাকে দেওয়া] চলে 
না সেটা স্বাতঙ্জা__নারীর কোন শ্যাতজ্ঞা থাকবে না__ন স্ত্রী শ্বাতস্বামর্হতি__সব 
কিছু নিরপেক্ষ নারীর একটা অবস্থা কখনও হতে পারবে না, এক জলের অধীন 
তাকে থাকতেই হুবে--এই দৃষ্টি যদি থেকেই যায়, তবে শুধু রাষ্টরক্ষেত্র থেকে 
আইন প্রণগনন নারীকে তার বখাথ মর্ধাদাছ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে ন! । তাই 
মেছ্েদের সমস্তা নিয়ে যখন আমর! ভাবি ব। তাদের সম্বন্ধে ঘখন আমরা 
গুক্ুতর ও গভীরতর একটা পরিবর্তন আনতে চাই, তখন ঘেন পিছনের এই 
পটগভূমিকাটা আমরা মলে রাখি এবং অপরকেও সে সম্বক্ধে সচেতন করে তুলতে 
প্রয়াস পাই । এটা আমাদের একটা মন্ত বড় কাজ। 

আজ আমরা মেয়েদের কতকগুলি সমস্যা আলোচনা করবার অন্ত এখানে 
সমবেত হয়েছি । আমাদের অর্থনৈতিক জীবন সম্বপ্ধে*এ সকল ভাবনার 
দরকার আছে-_সশ্মিলিতভাবে আলোচনা করে ঘদি একটা লমাধানের পথ 
তেবে রাখি__-তবে রোজকার চলার পথে লেটা নিশানার কাজ করবে। তাই 
লমবেতভাবে এই সমস্ত আলে।চনারই যথেষ্ট মূল্য আছে । আপনাদের সঙ্গে এ 
আলোচনায় যোগ দিতে পেরে আমি সখী হয়েছি । তবে মেম্বেদের সমস্যাকে 
যে আরও একটা দিক থেকে দেখার প্রয়োজন রঙ্বেছে, আমি সেই লিকটাকে 
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আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে প্রন্থাস পেঘ্েছি। বিস্তারিত আলোচনার 
স্থান এ নয়-_আমি শুধু আভাস দিয়ে গেলাম) আর নিজেদেরকে বে 
আমাদের একট! সামগ্রিক ভাবধ্বারাকে লক্ষ্য রেখে ঘোগ্য করে তুলতে 
হবে, নইলে ভেতরে ভেতরে যে আমরা কেবলই দীন হতে দীনতর হছে 
ধাচ্ছি__-সে কথাটাও যে আমাদের খুব বেশী করে মনে রাখতে হবে__এই 
কথাটাই আমি মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। 

আরও একট! কথা-_অর্থনৈতিকই হোক বা সামাজিকই হোক--ে কোন 
বিষয়েই আমরা আলোচনা করি না কেন কিংবা আমাদের ল্তাসসঙ্গত 
অধিকারকে প্রস্থাপন করতে প্রয়াস পাই লা কেন, আমরা ঘেন কখনও সংঘর্ষের 
পথে না যাই । সামাজ্জিক সমস্যার আলোচনায় পুরুষকে ঘেন না আমর! 
আমাদের বিরুদ্ধ বা বিপক্ষ বলে মনে করি-_তেমান অর্থনৈতিক ক্ষেত কর্তৃপক্ষ 
ৰা অপর পক্ষকেও যেন আমরা! বিপক্ষ বলে ধরে না নেই । উভয় পক্ষ মিলেই 
একটি সমগ্র পক্ষ, সমগ্র বস্ত_-এই কথাটা গোড়ায় মনে রেখে যেন আমরা 
সমস্ত আলোচনা চালাই । সংঘর্ষের পথে কোন সতি/কারের পমাপান নেই। 

যাই হোক, মানবের সামগ্রিক পরিচন্ম নিয়ে মেখেদের দাড়াতে হবে_তাই 
আমাদের বুন্ধিবৃত্তি অনুশীলনের সাথে সাথে পরিপূর্ণ প্রাণের মাধূর্ষকে সঙ্গে 
রাখতে হবে । আমরা শুধু নারী হব না__-আমরা পুর্ণ মান্য হব-_পূর্ণ মাঘ 
হতে এ দুটোরই সমান প্রয্নোজন । দুর্বল হয়ে, বুদ্ধিহীন হয়ে আমর! সহজেই 
অকস্কের হারা শোষিত হুব না, আবার বুদ্ধিমান হয়ে উঠে শোষণ করার 
মনোবৃত্তিও যেন আমাদের পেয়ে ন! বসে। শোধিত হুওয়ার আর শোষণ 
করার-_এই দুই মনোবৃত্তি থেকেই যেন আমরা মুক্ত থাকতে পারি । বর্তমান 
নারী প্রগতি যে অসৌন্দর্ষ আর উচ্ছজ্থলাকেও সঙ্গে বহন করে এনেছে, তা 
থেকে আমাদের উপরে উঠতে হুবেই-_-পেছনে সরে গিয়ে আমর! জড় পিণ্ডবৎ 
হতে পারবনা-_এগিয়ে তাই যেতেই হবে। কিন্ত সব সমদ্র মনে রাখতে হবে 
জীবন থেকে সামশ্রিকতার সৌন্দর্য যেন কিছুতেই আমর! হারিঘ্রে না ফেলি। 
‘পুরুঘ কর্ম ঝরে, স্ত্রী শক্তি দেছ্ছ। মুক্তির রথ কর্ম, মুক্তির বাহন শক্তি ।' 
শক্তিদাত্রী আমর! যেন নিজেদের আর অপরেরও যুক্তির বাহন হই । 'বা বেধে 
রাখে পশুর মতো প্রকৃতির গড়! প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মাস্থবের গড়া দাসত্বের 
শৃৰ্খলে’_-নিজেদের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে তেষন কোন বন্ধনই যেন আমরা 
কৃষ্টি করে না তুলি বা স্বীকার করে না নেই । বিশ্বভুবনের সব কিছুকে আমরা 
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ঘেন বীর্ধের লঙ্গে গ্রহণ করতে পারি আবার প্রদ্মোজন হলে বীর্ধের সঙ্গেই 
ত্যাগ করতে পারি-_-এই গ্রহণ করার ও ত্যাগ করার শক্তি উভদ্ছই খন 
আমাদেরথাকবে, তখনই সামগ্রিকতার সৌন্দর্ধ জীবনে রক্ষিত হবে__তখনই 
পুর্ণ মাস্থঘ বলে পরিচদ দেওথ সার্থক হবে, সত্য হবে। 





পুস্তক পরিচয় 
“পরিচয়'_লস্তোয রুমার দে। মুল্য ২৪* টাকা । প্রকাশক স্বপ্রকাশ বস্তু, 

৩২ মহেশ বারিক লেন, কলিকাতা ১১। 

ছাব্বিশটী গল্পের সংকলন এই ‘পয়িচয়’। বাংলা ভাষায় গল্পের অভাব নাই, 
গল্পের বইরও অভাব নাই । গল্প পড়া যাহাদের নেশা বা ব্যবলা--সকল গল্পই 
বোধ হয় তাহার! পড়িতে পারেন, কিন্তু আমর] জানি সকল গল্প পড়া যায় না । 
কিন্ত এ গল্পগুলি কেবল যে পড়া যা তাহা নয়, পড়িঘ্া তৃপ্তি হয়। বিপুত 
মনন্ডত্বের খচথচি নাই__মাহুষের হৃদ বৃত্তির ছোট বড় খোচাগুলি এমন মধুর 
হইয়া আত্মপ্রকাশ করিঘাছে যে, গল্পটি মিলনাস্তই হউক আর বিয়োগাস্তই 
হউক-_ভাল লাগে । অনেকগুলি গল্পই বুকের মধ্যের এমন একটা নরম 
তস্ত্রীকে আঘাত করে থে, তার রণনটুকু বেশ খানিকক্ষণ ঝন ঝন করিতে 
থাকে । লেখক কেবল গল্প লিখিতেই পটু নছেন, একটা কবি মন তাহার 
সত্তার মধো ওতপ্রোত হইগ্লা আছে_লে কবিত্ব কেবল তাহার স্থন্দর ভাষার 
মধ্যে নাই--যে চোখে তিনি দেখেন, যে মনে তিনি ভাবেন--তাছারা 
কবিত্বধর্মী_তাহার রচনা এই জন্যই এত মনোজ্ঞ হুইয়া উঠিয়াছে। 

‘হুধ’ বলে ছোট গল্পটি বাস্তহারার অবচেতন সত্তার মণ্দন্তদ কারার 
ইতিহাস । কিন্তু বাবার বুকের বেদনা যে ছেলের চোখ দিয়। ঝরে, 
বাবার হৃদদ্বকে উপলব্ধি করিবার হৃদয় বা দৃষ্টি থে ছেলের আছে-_এইটুকু 
সংবাদ যেন সাঞিকার হৃদয়হীনতার সাহারার মরুভূমির মধ্যে বুক্রে, মধাটা 
কেমন ভিজাইছা তোলে । 

‘রোমন্বন’ গল্পটি আরও ক্রুপ। সরোজের অবাধ ব্যবহারট। ঘে তাহার 
স্ত্রীকে অবাধ্য করিয়া তুলিবে__এ খবর সে জানিত না। সতেরে! বছর পরে 
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নিজেরই শিক্ষাদানের কিংবা ব্যবহারের দোবে যে দুঃখ সরোজকে আজ 
পাইতে ছইতেছে, তাহা সংশোধন করিবার ক্ষমতা এখন আর তাহার নিজের 
কাছে লাই । রোগ শধ্যান্ম পড়িঘ্া এ ছুঃখ সে সহ করিবে কেমন করিয়া ? 
মাঝে মাঝে বিভেদ যে পথে অস্ত চটবে বলিয়া লে মনে করে, তাহাও তো 
পথ নহে--সরোগের এই দুঃলহ অলহায় অবস্থাকে লেখক ঘে ভাবে তুলিঘা 
ধরিগ্াছেন__তাহা একই সঙ্গে গভীর বেদনার আর গভীরতর মনস্তাত্বিক দৃষ্টির 
পরিচন্ন দেয় । মাস্বের সজের বাবহারকে যেমন অবাধ রাখিতে হল্প, তেমনি 
বাধাও তাহাকে দিতে হয়_এই ইজিতই করিয়া ইহার সমাধানকেও লেখক 
রাখিয়াছেন। জীবনের বিভিন্ন দিকের এমন কি গভীর দারিস্রোরও বে ইতিবৃত্ত 
এক একটা গল্পের এখারে ওধারে ছড়ান রহিয়াছে, তাহাতে তাহার জন 
লংবোগের আভাস দে । 


অনাবিল আনম্দজানে সমর্থ এই গল্প বইটির বহুল প্রচার আময়। কামনা 
করি। 





স্মৃতি 


ক্ককা। বন্দ্যোপান্যায় 


বেদনাবিধুর পাকে স্মরণের নীহারিকা হ’তে_ 
ভেসে আসে স্বতিগুন্স স্বপ্রাবেশ শ্বোতে__ 
সন্ধ্যার মন্দ্রেত আজ সে স্বপ্রে হয়েছি আকুল__ 
বাব্রিয়। পড়েছে ঘেন স্বতি কুঞ্জে বেদনা-বকুল । 
শতধোৌত লে স্বতিম! অতি কান্তি পীঘুষ ধারায়-_ 
বিচ্ছুরিত সন্ধ্যালোকে ক্ষণে ক্ষণে সস্বিৎ হারার 
চরণের ছন্দে যেন জেগে আছে উমিল নাচন__ 
লে ছন্দে টুটে যাস বেদনার অনন্ত বাধন । 
মৌনস্মুতি খুর্খে ফেরে অতীতের.স্বপ্র শত শত-_ 
স্থন্ুপ্া কেতকীর, নিশীথের বাসনা মত ৷ 

ধরণীর ধূলি কণা হবে ক্তু দিগন্তে নিলীন 

স্থতির স্পন্দন তবু রবে দীপ্ত চির অমলিন । 





নিক্নবুনিয়াদী শিক্ষায় পাঠদান পরিকজনা 
ন্ববোধকুষার সেনগুপ্ত 


শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠদান সম্পফিত পরিকল্পনার প্রয়োজন বর্তমান সমন্ে 
বিশেষভাবে অনুভূত হুইতেছে। জীবনের অগ্যাগ্ত ক্ষেত্রে যেমন পূুর্বব হুইতেই 
পরিকল্পনার প্রস্থোজন, শিক্ষাক্ষেত্রেও তাহাই । জীবনের অন্তান্ত ক্ষেত্রে দেখ! 
যায় হুচিস্তিত পরিকল্পনার প্রভাব । পুর্ব হইতে পরিকল্পন! লা করিব 
চলিলে দেখা যাঘ কাজগুলি ঠিকমত দানা বাধিয়া উঠে না, এবং শেব রক্ষাও 
কোন কোন ক্ষেত্রে হয় না। আইন-ব/বসান্ী তাছার '‘কেস্‌’ সম্পকিত 
সওয়াল জবাবের জন্ত পুর্বব হইতেই প্রস্তুত হল; ইঞ্জিনিয়ার বাড়ী তৈদ্বাত্বী 
করিবার পূর্বের বাড়ীর পরিকল্পনা প্রস্তত.করিঘা থাকেন ; সৈ্থাধ্যক্ষ প্রতি- 
পক্ষকে আক্রমণ করিবার পুর্বে পরিকল্পনা প্রপ্তত করেন। কথিত আছে 
নেপোলিয়ন ঘরে বসিয়াই, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই যুদ্ধ জয় 
করিতেন, অথাৎ তিনি নিখুত পরিকল্পনা করিয়া পরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হুইতেন। অতএব দেখ! যাইতেছে জীবনের সর্কক্ষেত্রেই পুর্ব্ব পরিকল্পনার 
বিশেষ প্রয়োজন আছে । শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিকল্পনার স্থান থাকিবে ইছাতে আর 
সন্দেছে কি। 

পুর্ব হইতেই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনাকে স্থান দেওয়! হইয়া আসিতেছে, 
কিন্ত কিভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহাই হইতেছে প্রশ্ন । পূর্বের ছিল পুন্ডক 
কেন্রিক শিক্ষা, কতকগুলি পুস্তকের মোট পৃষ্ঠা ছিল সারা বৎসরের কাজের 
ইজিত। পুর্বে বৎসরের ছুটির কয়দিন অর্থাৎ ৫২টি রবিবার ও ৮৫1৮৫ দিল 
অন্যান্য ছুটি, এই কয়দিন ৩৬৫ দিন হইতে বাদ দিঘ্বা যে কদ্বদিন থাকিত, 
তাহাতে আবার শনিবারের অর্দ্ধেক দিনের কথ] বিবেচনা করিঘ্া, বৎসরের 
মোট সময় বাহির করা হইত) পরে এই মোট সময়কে বিভিন্ন পুস্তকের 
মোট পৃষ্ঠায় মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হুইভ। ইহাই ছিল পাঠ পরিকল্পনার 
গোড়ার কথা । শিক্ষণীদ্ছ বিয়গুলিকে প্রস্বোজনীর্তা ও কাঠিন্যের দিক 
হইতে বিচার কক্সিদ্া সময্বের হ্রাসবুদ্ধি করার নিয়ম ছিল। কিন্ত এইক্ূপ 
পরিকল্পনা আজ অনেক কারণে অচল হইয়া পড়িয়াছে। বৎলরের কতটুকু 
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সম শিক্ষার জন্ত বিগ্যালঘে ব্যয্সিভ হুইবে, তাহা ঘেডাবে বাহির করা 
হইাছে, সেইভাবে ব্দাজও সমদ্ব বাহির করিল লওয়া হইবে, কিন্তু লে 
সমছট। পুস্তকের মোট পৃষ্ঠার মধ্যে বিভক্ত হইবে লা, তাহার প্রথম 
কারণ মোট পুত্তক ও মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা আমাদের জানা নাই, অতএব 
সমদ্ধফে পৃষ্ঠানুঘাত্ী ভাগ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নদ । তাহা হইলে 
শিক্ষা-পরিকল্পনার পরিবর্তনের কারণ কি? 

শিক্ষা-সন্বন্ধীঘ়্ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের ফলেই পাঠ-পলিকলনার 
পরিবর্তনের প্রস্বোজন অনুভূত হইতেছে । ব্ঁমান সমন্ে শিক্ষা বলিতে 
কয়েকটি শিক্ষনীশ্র বিব্কে আয়ত্ত করা শুধু নয়, প্ররুত শিক্ষা বলিতে 
শিশুর সামগ্রিক বিকাশসাধন বুঝাছ। এই কারণেই বর্তমান সময়ে সমস্ত 
বিদ্যালমগুলিতে শিশুর সমন্ড রকম বিকাশের স্থযোগ দেওয়া হুয়। তাই 
শিশুর শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘখন অত বিরাট, তখন শিক্ষাগান-পরিকল্পানা তথা 
পাঠদান পরিকল্পনাও ঘে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করিয়া রচিত হুইবে 
ইহাতে আর বিচিঅকি। 

দ্বিতীছতঃ বর্তমান সমছে শিশুর শিক্ষাসম্পর্কায় খারপা সম্বন্ধে এক 
বিরাট পরিবর্তন দেখ! দিয়াছে । পুর্বে শিশু মানসিক ক্ষমতা পরিচালনা 
দ্বার! বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষ্ঘ আয়ত্ত করিত এবং শিশুর শিক্ষ। লাভ বিদ্যালয়ের 
চৌহদ্দির মধ্যেই সম্পাদিত হইত বলিছ্া সকল শিক্ষাবিদের ধারণা ছিল। 
কিন্ত বর্তমান সময়ে সকল শিক্ষাবিদই বিশ্বাস করেন যে, শিশু অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়া শিক্ষালাভ করে এবং অভিজ্ঞতা লাভ বিস্যালঘ কিংবা বিস্তালয়ের 
বাহির উভয় স্থানেই হইতে পারে । এই কারণেই শিশুর অভিজ্ঞতা যাহাতে 
উপযুক্ত ধারায় লাভ হইতে পারে সেই অন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা 
শিক্ষকের অধীনে শিশু যাহাতে অভিজ্ঞত1 লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । অতএব বর্ত্তমান শিক্ষা বাবস্থায় শিশু কোথাম্স ও কিভাবে 
অভিজ্ঞতা অৰ্জ্জন করে তাহাও শিক্ষকের পাঠদান পরিকল্পনার বিষয়ী ভূত । 

তৃতীয়ত: বৰ্তমান নৃতন শিক্ষার ধারায় পাঠ্যক্রমের রদবদল হওয়ার ফলে 
পাঠদান পরিকল্পন। বিশেষভাবে প্রভাবাম্থিত হইয়াছে। বর্তমান শিক্ষায় 
পাঠ্যক্রম শিশু এবং শিশুর জীবনকে কেন্দ্র করিয্া রচিত হইয়াছে। এই 
অবস্থা শিশুর আগ্রহ, অনাগ্রহ, ইচ্ছা অনিচ্ছা, ওৎস্থক্য ইত্যাদিকে 
যথেষ্ট মধ্যাদ। দান করিস্বা পাঠ পরিকল্পনা করা হুইতেছে। বল! বাহুল্য 


৩০২ উজ্জলভারত [ এম বর্ষ, ৬৪ সংখ্যা 


এইরূপ সামগ্রিক উদ্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিঘা পুর্বে কখনও পাঠ-পরিকল্পনা 
কর! হইত না। ll 

পাঠ-পরিকল্পনাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ বেশী দিনের জন্য পরিকলন11 শ্রেণীর সমন্ড শিশু সম্পর্কে সমগ্র 
বৎসরের বা একটি বৎসক্রাংশের (৫৮এর) জন্ত পাঠ পরিকল্পনা কর! যাইতে 
পারে। যদি বৎলরাংশের জন্য পরিকল্পনা কর! যায় তাহা হুইলে সমগ্র 
বৎলরকে কল্পনাধীন রাখিয়া তবে বৎসরাংশের পরিকল্পনা করা ধাইতে পারিবে । 
এইরূপ পরিকল্পনায় বিডিগ্ন কশ্দের ইউনিট স্থির করিয়া লওযা হটবে এবং 
শ্রেনীর বিভিন্ন দলগুলি কিভাবে সম-খঅভিজ্ঞত1 লাভের জন্তু বিভিন্ন দলে বিডক্ত 
হুইয়! ভিন্ন ভিন্র কাজে ব্যাপৃত থাকিবে, তাহার ইঙ্গিত থাকিবে। 

দ্বিতীয় প্রকারের পরিকল্পনা হইতেছে প্রথম পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত কোন 
একটি কাজের ইউনিট সম্পর্কে। প্রথম পরিকল্পনা হইতে ইহার ব্যাপ্তি 
স্বভাবতঃই ছোট । এই্ন্প কাজের ইউনিট কয়েক সপ্তাহ ধরি! শিশুরজল ও 
শিক্ষক উভয়ে মিলিঘ্া করিবেন এবং করের বিভিন্ন অংশগুলিকে শিশুর 
জীবনের ক্ষেত্রে আনিম্বা উচাদিগকে উপঘুক্তভাবে শিশুদের তারা শিক্ষক 
সম্পাদন করাইবেন/ তবেই শিশুর সামগ্রিক বুদ্ধির আদর্শ সাফল্যমণ্ডিত- হইতে 
পারিবে ।+ ব্বিতীপ্ প্রকারের পরিক্ল্পনারই অংশবিশেষ হইতেছে তৃতীয় 
পরিকল্পনা বা দৈনিক পাঠদান-পরিকলনা । ইহা কাজের ইউনিটেরই একটি 


ক্ষৃত্ অংশ মাত্র 1 


বৎসর বা বৎসরাৎশের পরিকল্পন! 

পুর্ষেেই উল্লেখ করা হইথাছে যে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যক্রম (curriculum) 
জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভশ্গীর পরিবর্তন হেতু পরিবন্তিত হুইতেছে এবং উহ। শিশুর 
আগ্রহ, উৎন্থৃকা, কর্মক্ষমতা, বঘস ইতাদির উপর নির্ভর করিয়া রচিত হুইতেছে। 
শ্রেণীর পাঠাক্রম এই হিসাবে অত্যন্ত নমনীদ্র হইলেও কয়েক বৎসর যাবৎ, 
শিশুদের কাজে্স ধারা ও তাহাদের ক্ষমতা লক্ষ্য করিঘা দেখা গিয়াছে থে, 
তাহাদের সামগ্রিক উদ্নতি ও বিকাশের আন্ত কতকগুলি জিনিষের অনুশীলন 
প্রদ্থোজন | প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইতেছে এ শ্রেণীর সাধারণ পাঠাক্ষম । 
তাহাই যদি হুন্ব তাহা হইলে এ প্রেন্য় শিশুদের এ অক্ষ্ের দিকে দৃষ্টি 
রাধিকা পরিচালনা করা প্রয়োজন | নিদ্দিষ্ট লক্ষাবুত্ঞ আদর্শ ও শিশুর 
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মধ্যে ঘে ব্যবধান তাহা পরিপুরণ করিবার জন্য কতকণ্ডলি কান্মের ইউনিট 
সম্পাদন আবস্যক | অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন হে কাজের ইশুনিট সম্পাদিত 
হইলেই শিশুর প্রত্মোজনীম সামগ্রিক বিকাশ সম্ভং হুইবে, কিন্ত অন্যান্য 
শিক্ষাবিদের মতে কাজের ইউনিট সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে হুসমন্তস শিক্ষদালের 
জন্য পুত্ভকের ধারা অহধায়ী বিষপ্প-শিক্ষাঙ্গালে রও প্রত্নোজন আছে । মতভেদ 
যাহাই হউক না কেন এট! স্থির নিশ্চিত বে, কতকগুলি . কাজের ইউনিট 
সম্পাদনের মধ্য দিয়াই শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের সম্ভাবনা এবং সেই হেতু 
শিক্ষককে বৎসরের জন্য ধা বৎসরাংশের জন্য কাজের বিশ্ি- ঈউনিটেনর 
বন্দোবস্ত করিতে হুইবে । 


কাজের ইউনিট 

কর্শ্ব পরিকল্পনার মধো দ্বিতীঘ্ন স্তরের পরিকল্পনার, অর্থাৎ একটি নিদ্দিষ্ট 
ইউনিট সম্পর্কেই আলোচনা এইখানে নিবন্ধ থাকিবে। কাজ্জের ইউনিট 
বলিতে কি বুঝিতে পারা যায় এবং তাহার বৈশিষ্টা কি সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করিতে পার! ঘাঘ্। 

ইউনিট বলিতে একটা একসত্রীতৃত ভাবের সমাবেশ__এইন্ধপ একটা অর্থ 
প্রকাশিত হছ। পূর্ক্বের শিক্ষাবাবস্থায় যেমন পাঠগুলিকে বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত 
করিয়া শিক্ষাদান কর! হইত, কর্শ্মের ইউনিট অঙ্গসরণের ক্ষেত্রে কিন্ত তাহ 
নয়। কাজের ইউনিট একট! সামগ্রিক বিকাশ ইঙ্গিত করে এবং উহার 
সঙ্গে বিজড়িত থাকে কতকগুলি একথুক্ত অর্থপূর্ণ কর্শ্মসমূহ । শিশু প্রত্যেকটি 
সংশ্লিষ্ট কাজ করিতে একটা স্বাভাবিক আবর্ষণ অঙ্ভব করে, এমনই থাকে 
কাজের ভিতরে গাথুনি। 

কাজের ইউনিটের মধ্যে আারস্ত ও শেষ সুচিত করিয়া থাকে । ফলে সমগ্র 
কাজ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা শিশুদের জন্সিয়া যায় । 

কাজের ইউনিটের মধ্যে শিক্ষনী্র উদ্দেশ) খুবই সুস্পষ্ট। শিশু এই স্স্পষ্ট 
উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা? করিবার সুযোগ পাস্ব। 

কাজের ইউনিটের মধ্যে শিশু কাজ করিতে করিতে অগ্রসর হম্থ বলিছ1 
তাহার অভিজ্ঞতার কষে পরপর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি রুরিয়! বৃদ্ধি 
পাইরা থাকে । অতএব শিশুর কাছে নৃতন অভিজ্ঞতা আনন্পুর্ণ ভাবে 
প্রতিভাত হয়। 


ত 
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ইউনিটের স্বক্কপ বুঝিতে পার! গেপ। এখন কাজের ইউনিটের ব্যবস্থাপনা! 
কির্ূপভাবে হবে, তাহ! আলোচন। করিচ়া দেখা যাইতে পারে। 
শিশুদের সঙ্গে সহঘোগিতাচ একটি সমস্যা উদ্ভাবন করিতে হঠবে। + 
কি প্রণালীতে 'সমস্ত।' উদ্ভাবিত হইতে পারে? প্রথমে শিক্ষক শিশুদের 
কথাবার্তা, আগ্রহ, আলোচন! ইত্যাদি হইতে কি সমস্যার উদ্তণ হইতে 
পারে, তাহা চিন্তা করিছা দেখিতে পারেন। শিশুব ইঙ্গিততে সনন্ত'র 
আকার দিতে যতটুকু আলোচনার প্রয়োজন, তাহা শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে 
করিবেন। 
সমস্ত! একবার স্থির হই! গেলে শিক্ষক শিশুকে এ সমস্ত! সমাধানের মধা 
দিয়া কতটুকু শিক্ষা দিতে পারেন তাহ। বিবেচন! করিয়া দে পবেন। এই 
স্থানেও ইহাকে দুইটি বিশেষ দিক হইতে আলোচনা করিয়া দেখিতে পারা 
যায়। প্রথমে সমস্যা সম্পর্কিত কি কি শিক্ষ! শিক্ষক শিশুকে দিবেন, খিতীঘতঃ 
শিক্ষক কিভাবে শিশুর ব)ক্তিত্ব ছুটাইয়। তুলিবেন। 
কাজের ইউনিট আরম্ভ করা সম্পর্কে শিক্ষককে নানাদিক বিবেচনা করিঘা 
কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। পুর্বে যে কোনও কাজ শিশুর ইচ্ছা বা! আগ্রহ 
ব্যতিরেকই আরঘ্ করা হুইত। এখন কোন কাজের ইউনিটের যে অংশে 
শিশুর আগ্রহ বা খুংস্বক্য নিবন্ধ, লেইথান হইতেই শিশুকে অভিজ্ঞতা দান 
আরম্ভ করিতে হইবে) 
এই কাজের ইউনিট সম্পাদনার মধ্যে শিশু যেসমত্ড কাজ করিবে, তাহার 
একটা তালিকা শিক্ষকের পক্ষে রাখা উচিত । কাজের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
শিশু নানা কাজ, যথা-_খবর সংগ্রহের নিমিত্ত পড়া, অভিজ্ঞতা অর্জন সম্বন্ধে 
রিপোর্ট দান, জিনিষ তৈরী, ছবি আকা, লেখা ইত্যাঙ্গি রকম কাজ করিতে 
পারে,এইগুলি সকলই শিশুর স্বয়ংকর্শ্ম। এই সকল কর্দের হিসাব শিক্ষক 
বাখিবেন। 
ইউনিটের কাজের সঙ্গে আহ্সঙ্গিক বিভিন্ন বিষর শিক্ষার কি ব্যবস্থা কর! 
যায় তাহার সন্ভাধ্যতা স্থির করিতে হইবে শিক্ষককেই। ভাষা. ইতিহাস, 
ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থা, শিক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে সেই কশ্দের ইউনিটের সহজ 
ঘোগাযোগ স্থাপন করিয়া তাহার মাধমে শিক্ষার বন্দোবস্ড করা ধায় । 





* কিরূপতাবযে কানের ইউনিট স্থির করিতে হইবে, তাহা 'কর্পকেশ্রিক শিক্ষার অধ্যায়ে 
বিশেষভাবে আলোচন! কর! হইয়াছে ৪ 
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শিক্ষক শিশুদের লাহানা পর্টদ্বাই কাঞ্জের সমস্য স্থির করিয়াছেন এবং সেই 
সমস্যাকেইট কেন্দ্র করিঘ। কাঞ্জের ইউনিট গড়িয়া উঠিদ্ান্ছে। এই ঘে কানের 
ইউনিট, হার পরিচালন বিশেষ চাবে নির্ভর করিতেছে শিশদের প্র্নোজন, 
আগ্রহ এবং ক্ষমতার উপর শুধু তাহাই নছ্র শিশুদের পুর্ব অভিজ্ঞতা, 
আবষ্টনীতে কান্ত করিবার মত বন্ধসস্তার ইত্যাদিও কানের ইউনিটের 
পরিচ৷লন-সাফল।কে যথ্েষ্টভাবে প্রভাবাস্বিত করিতেছে । 

তিতীঘতঃ শিশুদের কোন একটি কার্জের ইউনিটের মধ্যে প্রবেশ ঝরাইতে 
হইলে আবেষ্টনীগত প্রভাব শিশুদের মধ্যে এতদূর হওয়া উচিত যে, শিশুর! নেন 
ইচ্ছ। ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াই সেই কাজে অগ্রসর হম) এ কারণে 
বিদ্যালগ্ের আবেষ্টনীর মধে/ই এমনভাবে সমহ্াকে জিয়াই! রাখিতে হইবে 
যে, শিশুর। যেন স্বাভাবিক আকর্ষণেই সমস্তা সমাধান করিতে আগ্রহ ও 
ওুংশ্বক্য প্রকাশ করে। 

তৃতাঁঘ়তঃ কাজের ইউনিট যাহাতে শিশুদের কর্শ্মের উৎসাহে সর্ববদ্া 
পরিবঞ্চিত করে সেইদিকে দৃষ্টি রাখিঘ্র। কর্শ্মপরিচালন! করিতে হইবে। 
শিশুর। যেন চিন্তিত ঘুক্তি ও বিচার প্রত্থোগ করিয়! কর্ম করিতে পারে, 
তাহারা হেন স্বীয় ব।ক্তিত্ব স্কুরণের জগ্ত উপবুক্ত অভ্যালগুলি গঠন করিতে 
সুযোগ পায় এবং পরিশেষে শিক্ষনীঘ্ব বিবন্গুলিতেও যাহাতে প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেদিকে দৃষ্টিদান করিতে হুইবে ৷ 

চতুর্থতঃ সমস্ত সমাধানের ক্ষেত্রে শিশুদিগকেও বথেউ পরিশ্রম করিবার 
অবকাশ ও স্থঘোগ দিতে হুইবে। ইউনিটের পরিকল্পনা এমনভাবেই 
করিতে হইবে ষাহাতে কাজগুলিই শিশুদের মনে কাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা 
জাগ্রত করে। শিশু অনুসন্ধান করিতে করিতে এমনভাবে চুলচেরা বিচার 
করিঘা অগ্রদর হইবে ঘে কার্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশু প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভে 
সমর্থ হয । 


কাজের ইউনিট সম্পর্কে একটি উদাহরণ 
একটি গ্রামের বিদ্যালয়ে দেখা গেগ শিশুর) লকলেই প্রায় পেটের রোগে 
ভুূগিতেছে। চতুর্থ শ্রেণীর শিশুরা, তাহাদের প্রা তদিনকার খবরের মধ্যে 
তাহাদের পেটের রোগের কথা প্রাহই উল্লেখ করে , যথ!-_আজ রম। আসতে 
পারেনি কারণ তার আমাশক্ছ হয়েছে, ইত্যাদি । শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে 
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নানা আলোচন! হইতে বুঝিতে পারিছাছেন যে, গ্রামের জলের অন্থবিধার 
কথা শিল্তমনে আলোড়নের স্বষ্টি করিগ্াছে । তাই তিনি শিশুদের সঙ্গে 
আলোচনা করিস! ‘সমস্যা’ স্থির করিলেন । 

সমন্তা- গ্রামে জলের অস্থবিধা ও রোগের উৎপত্তি ৷ 

সমস্যা স্থির হইলে পর শিশুরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হুইয় শিক্ষকের াহাত্যে 
অনুসন্ধানপত্র তৈয়ারী করিয়া জল সরবরাহ ব্যবস্থা লক্ষ্য করিবে । 

পুকুরে একদল শিশু যাইবে এবং কিতাবে পুকুরের জল দূষিত হুইতেছে, 
তাহা অনুসন্ধানপত্রে লিখিয়া আনিবে । 

সেই পুকুর হইতে কোন্‌ কোন্‌ পরিবার জল নেয় এবং সেই সকল পরিবারে 
কোনে। রোগ হইয্সাছিল কিনা,কি জাতীয় রোগ এবং এখনও সে সব পরিবারে 
কেছ অসুস্থ ব্দাছে কিনা তাহার হিসাব একদল শিশু লইবে। 

যে বে চিকিৎসক এ সকল পরিবারে চিকিৎসা করেন, তাহাদের নিকট 
একদল শিশু ঘাইয়া এসকল রোগ জলবাহিত কিনা তাহা জানিবে। 

সমস্ত দলগুলি তখন শিক্ষকের সঙ্গে বলিদ্পা আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রামে জলের 
অসুবিধা এবং তাহার ফলে কিভাবে রোগের উৎপন্তি হইতেছে তাছা বিচার 
করিয়া! দেখিবে । জলের অস্থবিধা দূর হইলে রোগের প্রাদুর্তাবও কমির|। 
বাইবে এই সিদ্ধান্তে তাহারা আলিবে । 

শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করিত্বা তাহাদিগকে নিয়লিখিত 
কাজগুলি করিতে ফিবেন ) 

শিশুরা! জল সম্বন্ধে পড়াশুনা করিবে ; জল কিভাবে দূষিত হয় তাহা 
পুস্তক হুইতে দেখিয়া লইয়া নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইযা দেখিবে $ 
অল বিশ্তদ্ধ করিবার প্রণালী সমূহ তাহার? বিভিন্ন পুস্তক হইতে পড়িয়া লইবে ; 
তাহার! বিভিন্ন পুকুরের বল কি ভাবে দৃবিষ্ত হয তাহা একটি খাতায় 
লিপিবন্ধ করিবে ; প্রত্যেকের খাতায় জল সম্বন্ধীয় আরও অস্যান্ত তথ্য লিপিবন্ধ 
থাকিবে ; আল বিশ্ুষ্তীকরণের নিঘমানলীও এই খাতান্ম থাকিবে; খাতার 
যলাটে স্বন্দর ভিজ্রান থাকিবে । শিশুরা এই সমন্তা। সন্বস্কী বিভিন্ন বিষয় 
খা পড়া, লেখ অঙ্ক কর] ইত্যাদিতে বাৎপত্তি অৰ্জন করিবে । 

এউবান এই সমস্যা স্বস্কীহ কাজ আবু হইবে । বিভিন্ন দলে বিভক্ত 
হইয়া শিশুর! বিভিন্ন জল প্রাপ্তির স্থানগুলি, ফা! পুকুর, কুত্তা ইত্যাদির মডেল 
তৈয়ারী করিবে ও ভ্ুবি প্বাকিবে এবং আল কিভাবে দুষিত হয় তাহ 
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দেখাইবে । একটি ভিন্ন মডেলে সংরক্ষিত পুকুর ও সংরক্ষিত কুপ্ণা হইতে পানীয় 
জল নেওয়ার উপকারিতা দেখাইবে। প্রতি অবস্থার ছবি অক্ষিত হুইবে । 

জল বিশুদ্বীকরণের বিভিদ্র উপায় অবলদ্বন করিঘ্া শিশুর! জল বিশুদ্ধ 
করিতে শিথিবে। প্রত্যেক কাজের মডেল শ্রেণীকক্ষ ধাকিবে। প্রত্যেকটি 
উপায় সম্বন্ধে শ্রেণীকক্ষ জল বিশুদ্ধীকরণের পরীক্ষাকাধ্য চলিবে। 

শিশুরা প্রথম অবস্থায় অমুসন্ধান কাধ্য হবার! সমস্যাটির গুরুত্ব সমন্ধে 
অবহিত হুইয়াছে, দ্বিতীয় অবস্থা্ন চিকিৎসক ও শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা 
করিয়া! সমস্যাটি সম্বন্ধে পুস্তকাদি হইতে বিভিন্ন তথ্য আহরণ করিছ্াছে। 
তৃতীয় অবস্থায় শিশুরা মডেল তৈষ্বারী করিয়া নানারকম পরীক্ষাকাধ্য 
চালাইয়া জল বিশুদ্ধ রাখিবার এবং বিশুদ্ধ জল গৃহে কিভাবে ব্যবহার করিয়া 
রোগের হাত হুইতে রক্ষণ) পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিত্রাছে । চতুর্থ ধাপে 
শিশুরা তাহাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে গ্রামের সকলের কাজে লাগাইবার জন্য 
কম্েেকটি পোষ্টার তৈয়ারী করিয়! গ্রামের সকলকে এ বিষয়ে অবহিত করিবার 
অন্ত পুকুর ও কুমার কাছে লাগাইয়া রাখিবে। 

এইরূপ কাজের ইউনিটের মধ্য দিবা শিশুরা শুধু অল সন্বস্ধেই নানা তথ্য 
অবগত হইল না, এই সমস্যার সঙ্গে বিজড়িত আরও লান। বিষয় সম্বন্ধেও 
তাহার! অভিজ্ঞত। লাত করিবে। সংক্ষেপে শিশুদের জ্ঞানের পরিধি কিভাবে 
বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার ইঙ্গিত এখানে দেওঘা হইতেছে । 

শিশুরা বিভিন্ত পুন্তক হইতে পড়ে (১) জল সঘন্ফে (২) অল দুষিত 
হওয়া সম্বন্ধে (৩) জল বিশুদ্ধীকরণ সন্থদ্ধে (9) জলবাহী রোগ সন্বন্ধে 
(৫) অলবাহী প্োগের প্রতিরোধের উপাম সম্বদ্ধে ইত্যাদি। 

শিশুরা জেখে (১) যাহা বিভিন্ন পুস্তক ছইতে সংগ্রহ করিম্বাছে, 
(২) নিজে হাতে কলমে যে অভিজ্ঞতা লঞ্চদ্ধ করিয়াছে, (৩) পরীক্ষণ 
কাধ্যের রিপোর্ট, (৪) অন্সন্ভানসম্প্কীমম উত্তর, (=) জলসম্পফিত 
বিভিন্ন গল্প». (৬) আলসম্পকিত অভিনয়, ইত্যাদি । 

শিশুরা ছবি আঁকে (১) বিভিন্ন পরীক্ষাকার্খ্যের ছবি, (২) রোগের 
জীবাএ, (৩) রোগ সংক্রযণ, (৪) বইয়ের মলাষ্ট ইত্যাদি । 

শিশুরা জন্ক করে (১) দূরত্ব সম্পর্কায়, (২) বর্গক্ষেত্র সম্পর্কে ইত্যাদি । 

তাহা ছাড়া শিল্তরা স্বাস্থারক্ষা, বিজ্ঞান, সূপোন ইত্যাদি সম্বন্ধেও আংশিক 
ভাবে জ্ঞান অৰ্জ্জন করিছ! থাকে | 


তত উজ্জলভারত [ পম বৰ্ষ, ৬ষ সংখ্যা 


প্রথম দুই প্রকারের পাঠ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে । 
এইক্ষণে তৃতীম্ব প্রকারের পরিকল্পন! অর্থাৎ দৈনিক শিক্ষা-পর্রিকল্লপন। সঙন্ছে 
সংশ্ষেপে আলোচনা কর! যাইতেছে ৷ 

পুর্বেও দৈনিক পাঠ-পরিকজরনার ব্যবস্থা ছিল । শিক্ষক শ্রেণীপাঠনার 
সময়কে বিভিন্ন বিষয়ের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিঘা প্রতি বিহয্রের জন্য ঘতটা 
সমঘ্ব নির্ধারিত হুইত তাহা বাহির করিয়া বিযঘগুলিকে কঠিন ও সহজ 
এইভাবে লাঞাইঘা দিলের পাঠ পরিকল্পনার কাজ সমাঞ্ধ করিতেন। দিনের 
প্রথম অবস্থায় মন যখন সহজ ও সতের থাকে তখন দেওদা হইত কঠিন 
বিষয়, তারপর সহজ বিষয় । এইক্ষপ ভাবে শিশুর মস্তিষ্কের উপর চাপ লাঘব 
করিয়া বিষয়গুলি সাজ্জাইলেই পাঠ-পরিকল্পনার কর্তব্য শেষ হইত। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে বর্তমান সময়ে শিক্ষার গতি ভিন্রমূত্খী হইয়াছে; 
অতএব পাঠ-পরিকল্পনাকে অত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিবন্ধ রাখিলে চলিবে 
না । শিশুর আীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া যে শিক্ষণ সেই শিক্ষার অন্ত যেদন 
কাজের ইউনিটের পরিকল্পনার প্রয়োজন, তেমনি দৈনিক কাজেরও ভিষ্নরূপ 
বিলিব্যবস্থার প্রম্মোজন | কিন্ত অনেক শিক্ষাবিদ দৈনিক পাঠদান পরিকল্পনার 
যৌক্তিকতাকে স্বীকার করেন লা। তীহারা বলেন ঘে যেহেতু শিশুর 
প্রয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া শ্রেণীর কর সম্পাদনা হইবে, €সইহেতু দিনের 
কর্পকে একটি কাঠামোর মধ্যে বাধিয়া রাখা উচিত হইবে না। এইরূপ 
ভাবে সময়-পত্র পরিহার করা খুব ভাল কিন্ত অভিজ্ঞ. শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব 
হইলেও নৃতন শিক্ষাব্রতীর কাছে সমর-পত্রের প্রয়োজনীঘ্তা খুবই বেঞ্ী। 
সময়-পত্ম নমনীয় হউক এবং প্রয়োজনবোধে উহাকে বখাসভ্ভব শিখিল করা 
যাউক, কিন্ত তবুও একটা সময়-পত্্রে এবং তাহাতে কাজের পরিকল্পনার ইণ্দিত 
থাকিলে কা সহজ হইছা আসে । দ্বিতীয়তঃ বর্তমান সময়ে পাঠ পরিকল্পন! 
শিশুর প্রয়োজন ও আগ্রহের ভিত্তিতেই হইয়া থাকে । শিশুর প্রয়োজন 
হইতেছে খেলা, খাওয়া, কাজ করা, শিক্ষা করা, ঘুমান, স্বষ্টি করা» ব্যক্তিগত 
চাহিদাকে অহ্থসরণ কর! ও দলের মধ্যে থাকিঘ। আনন্দ অহ্ুভব করা । যখনই 
শিক্ষক শিশুর পূর্বোক্ত জীবনগত অভিজ্ঞতাকে পাঠ্য ক্রমে যথার্থ মূল্য দিবেন, 
তখনই দৈনিক পরিকল্পনা শিক্ষকের নিকট সহজ হুইয়া আসিবে । সমর- 
পত্রকেও প্রন্োজনবোধে ধেভাবে ইচ্ছা অদল বদল করিতে আর আপত্তি 
থাকিবে লা। 
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শিশুর শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে সে সমগ্রভাবে বৃদ্ধি পাইবে, ভীননের 
কোন অংশের বিকাশই তাহার ব্যাহত তইসে না। অতএনস শিক্ষকের পাঠ 
পরিকল্পনার মণো শিশু কোন্‌ লক্ষা বন্ততে যাইয়া পৌচাইবে তাহার ঘথেষ্ট 
ইঙ্গিত থাকিবে । শিশুকে দলগতভাবে কাঙ করিতে, নাচিতে, গাহিতে, খেল! 
করিতে এবং বাক্তিগতভাবে পরীক্ষা কাধে রত থাকিতে, হাতের কাজ 
করিতে, লিখিত বিষ পাঠ করিতে, পড়িতে অন্থসম্ভান করিতে ইত্যাদি 
সমস্ত রকম কাজ করিতে দেখা যাউবে। এই সমস্তই শিক্ষকের পাঠ 
পরিকল্পনা ও লমঘ্র-পত্ের অধো প্রতিছলিত হইবে । তাহা ছাড়াও শিশুর 
ব্যক্তিত্বের স্থসন্বদ্ধ বিকাশ এবং গৃহে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে তাহার প্রতিফলন 
সথুনাগরিকত্বের পরিচায়ক হয়, সেইভাবে শিশুকে শিক্ষক গড়িয়। তুলিবেন 
এইরূপ ইঙ্গিত থাকিবে শিক্ষকের শিক্ষাদান পরিকল্পনায় । বন্ততংপক্ষে 
শিক্ষকের শিক্ষাদান পরিকল্পনায় আয্পও কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট হইয়া! প্রতিভা 
হুইবে। তিনি প্রতি শিশুর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আগ্রহ, অনাগ্রহ, শুৎ্স্থকা 
ইত্যাদিকে মর্ধ্যাদ! দিয়া তাহার নিজপ্ব ধারা অন্থধায়ী তাহাকে বিকাশ লাভ 
করিতে স্থযোগ দিবেন। শিশুর অভিজ্ঞতার পরিধিকে বৃদ্ধি করিতে শিক্ষক 
সর্বদাই সচেষ্ট হইবেন । ইহার ফলে শিশু যে পৃথিবীতে বাদ করে সেই 
পৃথিবী সন্বদ্ধেই বেশী করিদ্া অহুপন্ধিৎস্থ হুইবে এবং তাহার জ্ঞানের পরিধি 
বেশী করিয়া বৃদ্ধি পাইবে । ইহ! ছাড়া শিশুর 3-এর ভিত্তিকে তিনি যথেষ্ট রকম 
সুদৃঢ় করিতে চেষ্টা করিবেন। কারণ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বন্ধিত করিতে হইলে 
হাতে কলমে কাজের বাছিরেও পুস্তকলন্ধ জ্ঞান আহরণ করিবার প্রয়োজন 
আছে। 31-এর ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে শিশুর অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ হইবে । 
সর্বোপরি শিশুর নীতিগত মানসিক শুরকে উন্নীত করিতে হুইবে। শিশুর 
উপরে উক্ত সর্ধরকম বিকাশের ক্ষেত্রে আলোড়ন করিয়া শিক্ষক তাহার 
পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন, তাহা হইলেই তাহার পাঠ-প্রস্তুতি সার্থক 


হইবে। 
পাঠ পরিকল্পনার প্রকষ্ট ছক প্রবর্তন সম্বন্ধে অনেক শিক্ষক বিশেষ গুরুত্ব 


আরোপ করেন। কিন্ত প্রতুষ্ট ছক বলিয়। কোন কিছুকে অনুসরণ কর! 
যুক্তিলঙ্গত নয়, কারণ কোন একটি হুক কোন শিক্ষকের কাছে মনোগ্রাহী 
হুইলেও উহ! অন্য সকলের কাছেই যে মনোগ্রাহী হইবে, এমন কিছু কথা নাই । 
দ্ধিতীঘ্রতঃ অনেক শিক্ষক মনে করেন ঘে পাঠের ‘প্ল্যান’ বা পরিকজন! অতিশয় 


৩১০ ভজ্দ্লভারত [ "শম বৰ্ষ, ৬ সংখ্য। 


বিদ্বৃতভাবে লেখার প্রয়োক্ষল, এমন কি প্রানের মধ্যে বে বিযয্সস্ূত প্রশ্ন 
দেও! হইয়াছে, সেই প্রশ্বের প্রত্যাশিত উত্তর সেইখানে লেখা খাকিবে। 
এইরূপ পরিকল্পনার ক্রটি কোথায় তাহা বিবেচনা করিছা দেখিতে হয়। 
সাধারণতঃ ঘে সকল শিক্ষক পরিকল্পনার উপর বেশী) করিঝা নির্ভরশীল, তাহারাই 
এরকম প্রান তৈত্রী করিয়া থাকেন। ছ্িতীরতঃ প্রশ্বের যে উত্তর শিক্ষক 
শিশুর নিকট হইতে প্রত্যাশা করিদ্রাছেন, শিশু সেই উত্তর হয়ত না দিদা 
অন্ত কোন উত্তর দিল, যাহার ফলে সমগ্র পাঠদানের ধারা বদ্‌লাইয়|। গেল, 
তখন কি হইবে? বস্ততঃপক্ষে বস্তুত পাঠদান পরিকল্পনার শিক্ষক পাঠটীকার 
উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন, শিশু তাহার 
আগ্রহের বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া যেদিকে অগ্রসর হইতে চায়, তাহাতে শিক্ষক 
বাখাপ্রদান করেন এবং তাহার পাঠটীকা বহিদ্ভূভি কোন প্রয়োজনীয় শিক্ষনীয় 
বিবছের উপরেও তিনি আর মনোযোগ দান করিতে পারেন না ঘদি বাধ্য 
হইয়া শিশুর আগ্রহে কিংব! শিশুর প্রশ্মফে অবলস্থন করিয়া অগ্রেলর হইতে হন 
তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত বিপদগ্রত্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে থাকেন, 
ফলে শিক্ষাদান লাফল্যমণ্ডিত হয় না। শিক্ষাদানের সাফল্য ছুট ট বিবয়ের 
উপর নির্ভর করে, প্রথমতঃ নমনীয় অথচ স্থচিস্তিত পাঠ-পরিকল্পনা, আর 
দ্বিতীয়তঃ পাঠজান সম্পর্কে শিক্ষকের নি্ভক মনোভাব ৷ 

থে দুইটি বিবয়ের কথা বল! হুইল তাহা কি কি উপায়ে শিক্ষক 
তাহার আরত্তাধীন করিতে পারেন? প্রথমতঃ শিক্ষক তাহার পাঠপরিকল্পন। 
নিজের স্থবিধা ও শ্রেণীর সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্তুত কর্রিবেন, 
পরিদর্শকের সন্ডোবার্থে প্রযোজনের অতিরিক্ত বিযন্র আমদানী করিবেন 
লা। দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনার বিষন্গবস্্রগুলির মধ্যে পারম্পর্য্য রক্ষিত 
হইবে । কাজের ইউনিট হইতে যে কাধ্যগুলির উদ্ভব হইবে, লেই 
সঙ্ন্ধে শিশুদের মনে বখোপহুক্ত আগ্রহ উৎপাদিত করিবার মত ব্যবস্থার 
ইঙ্গিত থাকিবে পাঠ-পরিকল্পনায়। তৃতীয়ত: পাঠ-পরিক্ড্নীনার পূর্বে 
থে পাঠ বা কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া 
কাজের ব্যবস্থা থাকিবে! চতুর্থতঃ পাঠ-পর্িকল্পনার মধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন বা 
আলোচনার বিষদ্দ থাকিবে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া শিশুরা শিক্ষকের সঙ্গে 
আলোচনা করিপ্া নূতন জ্ঞান আহরণ করিতে সমর্থ হন্ছ। পাঠ-পরিকল্পনায় 
যদি উপরে উক্ত নীতিগুলি শিক্ষক মানিঘা চলেন, তাহা হইলে তিনি যে 


আহাঢ। ১৩৬১ ] লিশ্বুনিঘাদী শিক্ষায় পাঠদান পরিকল্পন! ৩১১ 


পাঠদানকাধ্যে সাফল্য অঞ্জন করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ লাই ॥ পাঠ 
পরিকল্পনার মধ্যে আর একটি বিযয়ে শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হুইবে । 
পাঠদানের মধ্যে শিক্ষক প্রদীপন হিসাবে যেসমনস্ত বন্ ব্যবহার করিবেন 
বলিয়। স্থির করিয়াছেন, সেট গুলি পুর্ববাহ্নেই যোগাড় করিয়। রাখিবেন। শুধু 
তাহাই নয় শিশুরা যেসব জিনিষ লইয়। কাজ করিবে, তাহারও পূর্ববাক্রে 
জোগাড় থাক! বাঞ্ছনীপ্র, কারপ কাজের মধ্যে প্রবেশ করি৷! জিনিষপত্র 
খোঞ্জাখুব্দি করিতে হইলে কাজ পণ্ড হুইয়! যাইবার সন্ভাবনা। পাঠদান 
পরিকল্পনা স্গদ্ধে শেষ কথা এই থে শিক্ষক পূর্ববদিনের পরিকল্পনার মধ্যে পরের 
দিনে কি কাজ করা হুইবে তাহার একটু ইঙ্গিত দিবেন। কাজের শেষে 
পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ হইল কিন! এবং পরিকল্পনার কোনরূপ অদ্দলবদল 
করিতে হইল কিনা, তাহা *আত্মবিশ্লেধণ* শীর্ষক অনুচ্ছেদে লিখিয়া রাখিলে 
ভাল হম্ব। Raleigh Schorling তাহার Student Teaching নামক পুস্তকে 
একটি ভাল পাঠ দান পরিকল্পনা করিতে বে কথ প্রকার উপায় অবলম্বন করিবার 
জন্য নির্দেশ দিয়াছেন, তাহার প্রচোজনীয্ অংশ নিয়ে উদ্ধৃত কর! ছইল। 

(১) সবচেছে ভাল ও উপযুক্ত প্রদীপনের ব্যবস্থা করুন (২) খুব প্রয়োজনীয় 
প্রশ্ন পাঠটীকায় লিখুন (৩) উপযুক্ত উদ্দেশ্য স্থির করুন (9) শিশুর আগ্রহ 
ও উৎস্থকোর স্তর ঠিক করুন (৫) শ্রেণী অনুযায়ী পাঠ।স্থতীর প্রতি লক্ষ্য রাখুন 
(৬) উপঘুক্ত পন্ধতিত অবলম্বন করুন (৭) শিশুর পুস্তকের লিখিত অংশের দিকে 
লক্ষ্য রাখুন ৮) পূর্ধজ্ঞালের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুর্বলন্ধ জ্ঞানের সঙ্গে 
বর্তমান পাঠ যুক্ত করুন (৯) শিশুদিগকফে লিখিত কাজের নির্দেশ দিল 
(১) শিশুদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়া কাজের বন্দোবস্ত করুন 
যাহাতে শিশুর! তাহাদের লক্ষ বস্তুতে পৌছিতে সক্ষম হয়। (১০) পাঠ 
পরিকল্পনা নমনীয় করুন (১১) সময়ের উপর দৃষ্টি রাখুন (১২) কাজের 
পরিমাপের জন্ত পরীক্ষার বন্দোবস্ত করুন । 

নূতন শিক্ষক শ্রেষ্টতে পাঠদান করিবার পুর্বে শ্রেণীর শিশুদেয় সম্বন্ধে 
একটি অনুসন্ধান পত্রের সাহায্যে নিম্ুলিখিত খবরশুলি সংগ্রহ করিঘা 
তালিকাভুক্ত করিয়া লইবেন। (১) ক্রমিক নং (২) শিশুর লাম (৩) বহল 
(৪) বৌদ্ধিক অবস্থা (৫) পড়ার ক্ষমতা (৬) লিখিবার ক্ষমতা (৭) কথা 


বলার ক্ষমতা (৮) অঙ্ক কষিবার ক্ষমতা (৯) বাড়ীর অবস্থা--কডিগত- আধিক 
49৯) সাধারণ স্বাস্থ্য ) 


৩১২ উহ্জ্লভারত [ *য বর্ষ, ৬ষ সংখা 


এই ভাবে শিশুদের বিস্তারিত খবর লইলে শিশুদের অবস্থা অনাগাসে 
বুঝিতে পারা ঘায় এবং সেই ভাবে শিশুদের কাজের বাবস্থা করা যাইতে পারে । 
এই ভাবে খবর সংগ্রহ ভাড়াও' পড়ান আরশ করিবার পুর্বে শিশুর 
একটি পরীক্ষা লওয়া উচিত । পাঠদান ও কাছ সম্পর্কে প্র্নোহ্সন অনুযায়ী 
শিশুদের মধ্যে দল গঠন করিয়া ললে ভাল চনত । 

শিশুদের সগয-পঞ্র লাধারণ ভাবে নি্ঘলখিত ভাবে হইতে পারে। 
এই কাঠামো বা ছক ইঙ্গিত মাতআ। ইচার রদবদল শিক্ষক যে ভাবে ইচ্ছা 


করিয়া লইবেন । 
দৈনিক সময়-পত্ৰ 

১১--১১"২---শিশুর! আসিয়া শিক্ষকদের অভিবাদন করিয়! শ্রেণী কক্ষে 
যাইয়া বিভিন্ন দলে শ্রেণীকক্ষ সাজাইবে, পরিষ্কার পরিচ্ছল্প, 
করিবে. জিনিযপত্র গোছাইয়া রাখিবে। 

১১২*--১১৪৫-__সমবেত হওয়া, প্রার্থনা, সঙ্গীত, দৈনিক ঘোষণা, শিশু বা 
শিক্ষকের কয়েকটি কথা ৷ 

১১'৪৫--১২'৩*-_লামডাকা, স্বাস্থ পরীক্ষা, ক্যালেণ্ডারে তারিখ লেখা, 
শ্রেণীতে আবহাওয়া-পঞ্জী ঠিক করা, খবর পড়া, বলা ও লেখা, 
দিনের কার্ধ্য পরিকল্পনা করা? 

১২৩: ১'৩*--অনিৰ্দ্দেশিত বা নিক্ছেশিত কাজ, ( শিল্লকাজ, প্রকেক্ট, 
ইত্যাদি ) ভাইরী লেখা, স্বাহ্গীকৃত শিক্ষা! ইত্যাদি ৷ 

১'৩*-_২--বিস্রাম (এই সময়ে স্থলে খাওয়ার বন্দোবল্ড থাকিলে ভাল হয়; 
আর যদি একাস্ডই বন্দোবস্ত না করা যায়, তাহা হইলে খাবার 
বাড়ী হইতে শিশুরা নিয়া আসিঘ! এই সময় খাইবে । 

২--২'৪৫--3R (সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম অহুধায়ী ) 

২'৪৫-_-৩'১৫--ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ( সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম অহ্যাতী ) 

৩'১৫--৪--সঙ্গীত, নাটকাভিনয়, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন (সাণ্তাহিক প্রোগ্রাম 
অনহুধায়ী ) । i 

৪-_৪+১৫__জিলিষপত্রে গুছাইয়া রাখিয়া বিদায় গ্রহণ । 

৫৬ খেলা ৷ 


শিশুরা ৬৫ মিনিটের যহ্যেই বাড়ী হইতে বৈকালিক জলবোশ শেষ করিয়া আলিম 
ক্রীড়াকে ন্রে খেল! করিবে । 





দ্ৰষ্টা 


সুধা দেবজ। 

লে আমি মৃতুাছ্য়ী 
মহাপ্রলয়ের রাতে জাগ্রত যে রছি! 
মত্ত ঝটিকার বেগে লণ্ডভণ্ড করি চরাচর 
সহসা থমকি’ রহে নিস্পন্দ, নিথর 
ছিমানী-কঠিন বিশ্ব, ৰু, অকম্পিত, 
স্তম্ভিত বায়ুর বেগ, স্থর্ধ নির্বাপিত । 
মৃত্যু মোহগ্রন্ত সেই মহাস্ুক্ধতায় 

কে রহে কোথাছ? 


আমি সেই মৃত্যুজয়ী 
রুদ্রের তাণ্ডব নৃতে। চিরসাথী রহি। 
মহারোদ্র তালে তার আমি গাছি গান 
উন্মাদ উত্তাল রোলে বক্ষে নাচে প্রাণ 
নৃত্য অস্তে নটেশের শ্রাস্তির নিঃস্থাস 
মোর অঙ্গে লাগে, জাগে শাস্তির আভাল। 
স্তিমিত, নিঝুম .বিশ্ব পড়ি' তজ্জাধার 
পদতলে তার । 


কে লে অনশ্বর ? 

অপসারি' গাঢ় নিদ্রা শৃস্ত ভয়ঙ্কর 

হেরে ঘেই, মৃত্যু যারে ন! পারে জিনিতে 

সেই আমি আপনারে পেরেছি চিনিতে ॥ 

হ্বর্ধ্যহীন তমসায় বায়ুহীন ক্ষণে 

স্পন্দন বিহীন সেই মহাশৈত্য সনে 

আমি লাগি আবি মেলি' একা অতজ্রিত 
চির অশক্ষিত। 


উচ্ছলডারত 


নিঃশব্দ নিশ্চুপ 
আমি হেরি শান্ত শি মৃত্যুক্জযরূপ ! 
ধীরে ধীরে জীবনের চঞ্চল স্পন্দন 
জাগে বিশ্বে । জাগে ক্ষুধা হালি ও ক্রন্দন । 
মেলি আধি অনিমেঘ আমি দেখি জেগে 
ভেসে আসে জন্মন্রোত তীব্র প্রাণ বেগে 
নব নব জীবনের লক্ষ কোটি দূত 

অপুর্ব অদ্ভুত । 

আমি সেই মৃত্াজদী 
অকৃল কালের ধারা চিরতমোমন্রী 
ক্ষান্তিহীন বহে রচি ঘূর্শাবর্ত কত 
মহাবেগে তার, একাকার করি হত 
জীবন-মরণ লীলা; আমি সাক্ষী তার 
কোটি কোটি জন্মমৃত্যু হবে আসি পার । 
কোটি গ্রহ নক্ষত্রের ধ্বংস ও সুজন 

জানি চিরন্তন ৷ 


অনাদি অসীম 
আমি সেই প্রাণ শ্রোতে চেতনা আদিম। 
আলোক-নন্দিত বিশ্বে জাগে কলরব 
চেতনা-জাগ্রত প্রাণে প্রেমের উৎসঁব । 
পুলক-বেদনা ভরে কম্পিত, পীড়িত 
নিগৃঢ় সন্ভোগ-রলে চিত্ত উদ্বেলিত 
নেচে উঠি পুনর্বার স্থলজনের লীলাহ্গ উছল 
আনন্দ-পাগল । 


চির যৃত্যু-হীন "সামি 
জন্ম-মরণের শ্রোতে তিলার্ধ না থামি । 
ধ্বংসের আবর্তে মোর নাহি অবসান 
সে বিহ্ৃ্ধ অন্ধ রাতে জ্বলি অনির্বাণ 
ঝলকিন্বা, পরশিদ্বা বঙ্গাপ্রি হেলায় । 


[ ৭ বর্ষ, ৬ষ্ট সংখ্যা 
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কত শাস্ত স্নন্দরের মিলন-মেলায় 
বিকশিয়া, সরসিদ্ভা অস্ান শোভাতে 
শুভ স্ুপ্রভাতে ৷ 


নব জগতের কাছে 

কহিয়াছি বারস্বার ‘মোর জ্ঞান। আছে__ 

সেই আমি প্রষ্টা চির নাহি যার ভয়_ 

জীবনের সর্বঘোহ করিয়াছি ক্ষয় ।" 

জন্ম-মরণের এই রুহপ্ অপার 

রুচি লয়ে হ্থধাবর্ধা ছন্দে কবিতার 

শনাদেছি জগতেরে উচ্চ কণ্ঠে আমি 
অমৃতের বাণী। 


বুজিকসা। £ রসাল 


রসিকতা মনের অবস্থা বিশেব। তা! ছাড়া রসিকতার ভিতরে জীবন 
সম্বন্ধে একটা অভিমত, একটা বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গি প্রকাশ পায়। রসিকতা 
ফুলটি তখনই ফোটে, যখন প্রণুতি ও সমুন্বতির পথে কোনো জাতের বুদ্ধিবৃত্তির 
অতিমাত্র অন্থসীলন হ'তে থাকে, ধার ফলে সে জ্ঞাত নিজেদের আদর্শের 
স্থাস্যকল্ত দিকটাকেও উদ্ঘাটন করে দেখাতে পারে। কেননা রসিকতা আর 
কিছ নত-_শুবু বুদ্ধির নিজেরই হাতে নিজের পিঠে চাবুক কথা । ইতিহাসের 
কোনো ঘুণে যখন মালব-সমাজ নিজের অসারতা ও অকিঞ্চনতা সম্বন্ধে নিজের 


৩১৩ " উন্ছল ভারত [ এম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


মৃচ়তা, মূর্খতা ও অবাবস্থিত-চিত্তহা সম্বন্ধে লঙ্গ্গ হয়ে ওঠে, তখন 
চীলের চুয়াংৎসে এর মত, পারন্তের বহখৈয়ামের মত ও গ্রীসের আর&- 
ফালিসের মত হাশ্যরসিকের সমাজে আবিভাব হয়। আবিষ্টফনলিসকে বাদ 
দিলে যে গ্রীসের গৌরবের প্রভৃত পরিমাণে লাঘব হবে, তাতে সন্দেহ মাত্র 
নেই । আর চুঘাংৎসে যদি না জন্মাতেন, তবে চীনের পুঞ্য-পরল্পর্াগত 
জ্ঞান-ভাণ্ডার যে ঘথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে। তাতেও কোনে! সন্দেহ নেই । 

চুদাংহলের জীবন-কাল ও লেখা প্রকাশের সবয় গেক্চে টৈনি+ রাজনীতিবিদ 
হতে দহ্থ/-লুটেরা পর্থান্ত সবাই হাস্ডরলিক ও ঠট্রা-তামাসায় সুনিপুণ হয়ে 
উঠেছে । জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ তারা সবাই চুগ্তাং২ল্রে দৃষ্টি-ভঞ্জিতেই 
আবনটাকে দেপতে শিখেছে । ছুয়াংহপের পুর্বে লায়োসেও ঠাট -তামাল। 
ও রসিকতার হাসি হেসেছেন__স্থশ্ত্র, তীক্ষ, অথ5 প্রতি-পক্ষ বিচুর্ণকারা 
প্রলয়ন্কর ছাসি। তিনি নিশ্চয় আজীবন অবিবাহিতা ছিলেন। তা না হলে 
তিনি এমন ধূর্ত শয়তানের হাসি হাসতে পারতেন না অগ্কতঃ তিনি ঘে বিষে 
করেছিলেন, কিংবা তার যে কোনো ছেলেপিলে ছিল, তার কোনে। প্রমাণ 
নেই । লায়োৎসের হাসির শেষ কাশি অর্থাৎ রেশ ধরে নিয়ে চুম্বাংৎসে শুরু 
করেছিলেন তার হাসির অভিধান । তিনি যুব|-বয়স্ক বলে তার সমুচ্চ এন্ব্ধ) 
ছিল অনেক বেশী। তাই তার হাসির বাস্কার যুগ যুগ ধরে দেশের আকাশ 
বাতাস পরিপূর্ণ করে রেখেছে । আমরা এখনে! রলিকতার হানি হাসবার 
স্যোগ পেলে সে স্থযোগ ছাড়তে পারিনে, ঘদিও অনেক সময়ে আমার 
মনে ভয় যে সময় সময় আমাদের হালি-ঠা্টার বহরট! আতিশয্যে গিয়ে 
পৌছাম্স__কিছুটা অসাময়িক হয়ে পড়ে। 

চীন সম্বন্ধে বিদেশীয়দের কি বিপুল অজ্ঞতা! তা যে কত বিপুল, তখনই 
চীনবাসীর] বিশেষ ভাবে টের পাদ্র, যখন বিদেশীয়েরা জ্রিন্তেস করে 
“চৈনিকরা কি হাস্য-কৌতুক রসিকতা ভ্যানে ?” এ যেন আরব ক্যারাভানকে 
জিজ্ডেল করা যে "সাহারা মরুতূমিতে কি বালি আছে?” ভাবতে সত্যই 
আশ্চর্য্য লাগে যে নিজের দেশ ছাড়া অপর কোনো দেশের বিষ সম্পর্কে 
মাহযের দৃষ্টির সীমানা কত লঙ্গীর্ণ! হাস্ত কৌতুক রসিকতায় চীনবাসীরা 
যে সবিশেষ সিদ্ধহস্ত, লে কথা জানা না থাকলেও ঘুক্তিবলেই বুঝা ঘেতে 
পারে। কেনন! হাস্য-কৌতুক-রসিকুত। বাস্তব-দৃষ্টি-লঞ্জাত এবং চীনাযাসীরা 
ক্ভাবতঃই বাস্তবদৃষ্টি-সম্পদ্ন । রসিকতায় নিপুন ব্যক্তির একট! সস্পষ্ট সাধারণ 
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বুক্ষি থাক। চাই । এবং চৈনিকদের ভা স্বতিবিক্ষ পরিমাণেই আছে। হালা- 
কৌতুক বিশেষতঃ এশিয়াবাসা স্থলভ হালা-৩হীতুক মাক্রযের মনের সন্তোষ এ 
স্থপ্রচুর অবদরের ফল এবং চৈনিকদের ত। ভুরি ভূর পরিমাণেই আছে । 
ছা ্য-রসিক ব্যক্তি অনেক সময়ে নিজের পরাক্ছয় ও লাঞ্ছনা নিস্েই স্বীকার 
করে এবং তারই বিশদ বর্ণনাগ স্যত্তি পায_চৈনিকর! হচ্ছে তার লগোত্র_ 
স্বির-মন্ডিক্ক প্রান্ত পরা দ্রয়-স্বীকার-কারী । রসিকতা! জমতে হলে পাপাচার ও 
দোব-ক্রটী সগদ্ধে খানিকট। উদার ভাব অবপন্থন কর! দরকার-_তীত্র লিন্দা- 
বদের পরিবর্তে সেগুলিকে হেসে উড়িয়ে দেও! প্রয়োজন এবং এন্সপ উদারতা 
ও চেসে উড়িদে দেবার বুক্ধি চৈনিকদের যথেষ্টই আছে । উঙ্গারতার একট! 
ভাল দিক, একট! মন্দ দিক ও আছে এবং চৈনিকদের স্বভাবেও উভদ্ন দিকই 
বর্তমান । স্পষ্ট স।ধ্বাবণ বুদ্ধি, উদারতা, সন্তোধ ও পরিপক্ক ধূর্তামী_-টচনিক 
স্বভাবের এই সব বিশেষত্ব সম্বন্ধে এ পধাস্ত যে লব আলোচন! করা হয়েছে, 
তা যদি সত্য হয়, তবে চৈনিকর! রস-রচনায় ও হাস্য-কৌতুকে সবিশেষ 
পারদ*খ, একথা স্ব ত:সিক্ষ্কপেহ সত) ! 

চৈনিক হাস।-কৌতুক ও রলিকতার প্রকাশ কথার চেয়ে কাজেই বেশী হয়ে 
থাকে । চীন ভাঘায় বিভিন্ন রকম রসিকতার বিভিন্ন নাম আছে । খুব সাধারণ 
একট! রকমের নাম হচ্চে “ছয়াচি” (॥১a০৪'i) ৷ কনফিউলীয় মতের লেখকর। 
সময় সময় ছদ্ম নামে এই প্রকারের রসিকতা ব্যবহার করে খাকেন। কিন্ত 
এ কথাটার মানে আমি মনে করি ‘সরস রচনার প্রযাস'। এ কূপ রসরচনাকে 
বলা যায় এমন সাহিত্য, যা অতি কঠোর প্রাচীন তিনের বজ্রমূষ্টি থেকে 
সামদ্থিক মুক্তি চেষ্টার ফল । কিন্তু পরিহাস-রসিকফতা চীনের সাহিত্যে যঞ্চযোগ্য 
স্থান লাভ করেনি। অস্ভতঃ একথা বলা যান ঘে, সাহিত্যে পরিহাস রসিকতার 
ভূমিকা ও মূলোর স্পষ্ট স্বীকৃতি চৈনিক সাহিত্যে নেই । তবে চৈনিক উপ- 
ম্তাসে পরিহাস-রপলিকতার অভাব ঞনই__বরং তার ছড়াছড়িই রয়েছে বলা 
যাঘ। কিন্ত চীন দেশের প্রাচীন সাহিত্যপস্থীরা উপন্তালকে কখনই সাহিত্যের 
মধ্যেগপা করেননি । 

কন্ফিউসীয় শিকিং ( কাব্যাংশ ), আনালেফট (ক্ষৃত্ৰ ক্ষত্ৰ র5না সংগ্রহ ) 
এবং হান্ফেইৎসে-__এই সব গ্রন্থে খুব উচু দরের হাপস্ভ-কৌতুক ও পরিহাস 
রলিকতা আছে॥। কিন্তু ঘাদের কন্ফিতসীম্গ মতবাদে অটুট নিষ্ঠা ও যারা 
কন্ফিউসীর শুদ্ধাচারে একান্ত অভ্যস্ত, তারা কন্ফিউসিঞ্াসের লেখায় কোথাও 
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পরিহাস রসিকতা আছে বলে বুঝতে পারে না । তেমনি শিকিৎ-এ বে 
অনেকগুলি অতি চমৎকার প্রেমের কবিতা ও গান আছে, ত! তারা বোঝেন! 
_-মন-গড়া সব অন্ভুত ব্যাথা! দিতে তারা তার কদর্থ করে। তাদের 
সগোজ ইউরোপেও আছে । সে দেশের খৃই-ধৰ্শ্ম-ধ্বজীরাও বাইবেলের শীতি 
বংশের এরূপ বিরুতত ব্যাখা! করে। তাও ইউদ্বান লিং এর লেখায়ও খুব 
চমৎকার পরিহাস-রঙ্রিকতা আছে--এক রকমের একটা অবসর-স্থলভ 
শান্ত লন্ধপ্তির ভাব-_একটা আত্ম-ত্যাগের স্বলংস্কৃত পরিমাঞ্ছিত বিলাল। 
এক্স একটা শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে নিজের অধোগ্য সন্তানদের সম্বন্ধে তার 
লেখা একটা কবিতা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :_ 

চুলে আমার পাক ধরেছে, মাংসপেশির নেইকো। জোর, 

লেখা পড়ায় গণ্ড মূর্খ পাচ পাচটি সপ্তান-ই মোর । 

পাচ পাচটি নন্দন আমার-_সবাই অশেষ গুণধর, 

স্থলের নামে গাঞ়ে আসে কম্প দিয়ে প্রবল জর । 

বযোড়শ বর্ষে আশু আমার যোল কলার পূর্ণ অলস, 

পনেরোতেই আত্ুয়ানের চলে গেছে পড়ার বয়স । 

ইউ দার তুরান আমার বছর তেরে! করেছে পার, 

ছয়ের পরে সাত গুণিতে চক্ষে দেখে অন্ধকার । 

খআতুং আর হু বছরে এগারোতে পা! বাড়াবে, 

দিনে রাতে শুধুই কেবল পেছার] আত বাদাম খাবে ) 

এই বদি হয় বিধির বিধান আমার তরে, 

০৯ হোক তবে তাই-_কি হবে আর ভাবনা করে। 
যাক তবে সব ভাবনা চিন্তা চুকে বুকে, 
এ দিকে মুই শেষ করে দিই পেয়ালাটা এক চুমুকে । 
তু ফু এবং লি পো -র কাব্যেঞ পরিহাস-রসিকতা আছে। কিন্ত 

তু স্ব -র কাৰ্য একটা তীব তিক্ত ছাশ্য-রসেয সি করে এবং লি লে! 
-র ভাব-প্রবণ উদ্গাসীনতাদ মানুষ খুশী হয়। তবে এগ্ুলিকে আমলা 
টিক রলিকতা বলিলে। জাতীয় ধর্শ ভিসেবে কনফিউলীঘ্ব মৃতবাদকে 
এদেশের মানুষ বেক্ষপ শ্রন্ধাহীন ভীতির চক্ষে দেখে, তার ফলে চিব্ার 
্বাধীনতা অনেকটা সন্ধীৰ্ণ হয়ে পড়েছিল এবং প্রচলিত প্রথা থেকে সম্পূর্ণ 
নৃত্ধন কোনো দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রকাশ এক রকম অসম্ভব ছিল! অথচ লেখক্ষের 
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একান্ত নিজস্ব অভিনব দৃর্বি-ভঙ্গি ছাড়া রসিকতাই হথ্ না। এরূপ 
পতাছগতিক সংস্কারের দ্বার আচ্ছন্ধ পরিবেশ হাস্ত-রস-পুর্ণ সাহিত্য স্থির 
অহৃকৃল নয়। কেউ বদি চৈনিক রস-রচনার একটা সংগ্রহ পেতে চায়, তবে 
নানান জায়গা থেকে তাকে তাখুজে বের করতে হবে! গ্রাম্য গীতি, 
ইউগ্ান নাটন, শিং উপক্টাস প্রভৃতি, যা কোনো দিনই প্রাচীন সংস্কৃতির 
ভাবাচ্ছগ সাহিতা বলে গণ্য নয়, তার ভিতরে ছুড়ে দেখতে হবে। এ ছাড়া, 
এ বস্তু আর পাওয্না যেতে পারে কোনো কোনে! ব্যক্তি বিশেবের, বিশেষ 
করে স্থং ও মিং আমলের কোনে! কোনো উচ্চ শিক্ষিত লোকের ব্যক্তিগত 
চিঠি পত্র ও ক্ষুক্্ ক্ষুদ্র বাজে রচনায় । এই সব লেখায় তারা কখনো কখনো 
অন্ঠমনক্ষভাবে নিবিদ্ধ রসিকতার প্রশ্রপ্র দিছে ফেলেছে ॥ 

এসব সত্বেও চৈনিকদের এক প্রকারের নলিজশ্ব পরিহাস-রসিকতা 
আছে । তারা সাধারণতঃই পরিহাসপ্রিয় জাত । তবে তাদের পরিহাসট। 
একটু উগ্র ও বিকট রকমের এবং জীবন সম্বদ্ধে বিদ্রপাত্মক দৃষ্টি হচ্ছে তার 
ভিত্তি। চৈনিক খবরের কাগতের সম্পাদকীয় ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ 
অত্যন্ত গুরুগন্ভীর ধরণে লেখ! হয়ে থাকে, পরিছাসের নাম গন্ধও তাতে 
থাকে না বললেই চলে) 

তা সত্বেও কও-মিং-টাং-এর রুষি বিষয়ক পরিকল্পনা. সানমিন মতবাদ, 
বস্তা ও দুর্ভিক্ষে লোক-সেবা, নবজীবন আন্দোলন, অহিফেন-নিবারণী সভা 
ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার-আন্দোলন ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে তার চহেক্ূপ সহজ 
ও হালকা ভাবে লেখে, তা দেখে বিদেশীয়ের! বিশ্ময় বোধ করে। কিছুদিন 
পুর্বে এক আমেরিকান অধযাপক সাংহাই বেড়াতে এলে কোনো কলেজের 
ছেলেদের কাছে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। লেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি নবজীবন 
আন্দোলন সম্বন্ধে উল্লেখ করা মাত্র ছেলের! সব হে! হে! করে ছেলে উঠলে! । 
তিনি খুব সরলভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে কথাটা বলেছিলেন। তাই এরূপ 
গন্ভীর বিযয়ে ছেলেদের হাসির বহর দেখে তিনি আশ্চর্য হছে শিয়েছিলেন : 
যদি তিনি তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে অহিফেন-নিবারনী সভার উল্লেখ 
করতেন, তাহলে ছেলেদের রৌপ্য শুভ্র হালির রোলে তিনি বিহুবল হয়ে 
যেতেন । 

পূর্ব্বেই বজেছি যে পৰ্িহাস-রসিকত! হচ্ছে জীবনটাকে দেখার একটা 
দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ। সেই দৃষ্টিভদ্বির সঙ্গে আমরা কম বেশী পরিচিত । 
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জীবনটা হচ্ছে একটা প্রহসন নাট্র এবং আমর! এ ছুনিঘার আসরে নাটকের 
অভিনেতাদের মতই সাজ-গোন্ধ পরে, অভিনয় করে থাকি। বে লোক 
জীবনটাকে অত্যস্ত আস্তরিকতার সঙ্গে গুরু-গস্টীর দৃষ্টিতে দেখে, যে পুশুকাগার 
ও পাঠ-ঘরের নিয়মাবলী নিষ্ঠার সঙ্গে ঠিক ঠিক ভাবে পালন করে, যে লীমানা- 
নিৰ্দিষ্ট তৃণাচ্ছন্র লনের উপর দিয়ে হাটে না; যেহেতু তার সামনে নিষেধাত্মক 
সাইন-বোর্ড দেওয়া আহে, তাকে সবাই মনে করে একটি আত্ত বোকারাম। 
সাধারপতঃ সে তার বয়স্ক পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিদ্পের পাত্র হয়ে 
ওঠে এবং তাকে দেখলেই তার! পরিহাসের হাসি হাসে এবং হাসি চছোয়াচে 
রোগের মতই ছোয়াচে বলে, সে নিজেও ক্রমে পরিহাস-রলিক হয়ে ওঠে । 

এই পরিহাদ-রলিকত! ও ঈবৎ ভাড়ামীর ভাব চৈনিকদের কোনে! কিছুই 
নিরতিশয় গাস্তীর্খোর লঙ্গে গ্রহণ করতে না পারা ও ন! চাওয়ার ফল। 
রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন থেকে আরস্ত করে কুকুরের অস্তোষ্ট-ক্রিয়ার 
মত অতি তুচ্ছ ব্যাপার পর্ধ্যস্ত_ কোনে! কিছুতেই তারা! তেমন গুরুত্ব আরোপ 
করে না। মৃতের সৎকার উপলক্ষে চৈনিকর! যে আচার অনুষ্ঠান পালন করে, 
লে গুলিই এ বিষয়ে এক চমৎকার দৃষ্টান্ত । চৈনিক সমাজের উচ্চ ও মধ্য 
শ্রেণীর নিরতিশয় জমকাল শব-শোভাযাত্রায় দেখা ঘাদ্র ঘে, রাস্তার যত লব 
নোংড়া-মুধ চ্যাংড়! ছেলে জরি ও চিকনের কাজকরা বিচিত্র রঙিন পোষাক- 
পরিচ্ছদে সজ্দিত হছে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে । বর্তমান কালে তার লঙ্গে আবার 
“এগিশ্রে চলো খৃষ্টান সৈনিক দল'__-এই গান বাজাতে বান্ধাতে ব্যাণ্ড বাছ্যও 
অন্য্ামন করে। এই ব্যাপারটাকে ইউরোপীয়েরা চৈনিকদের হান্ত-রসের 
অভাবের প্রমাণ স্বরূপ উত্তেখ করে। কিন্তু আসলে চৈনিক শব-যাত্রাই হচ্ছে 
তাদের পরিহাস-প্রবণতা ও হাস্ত-রসের অতি চমৎকার নিদর্শন। ইউরোপী- 
স্বেরাই শুধু শব-যাত্রাকে একটা গুরু-গল্ভীর বিষয় বলে মনে করে এবং একট! 
গুরুত্বপূর্ণ ধর্ধাড়ম্বরের ব্যাপার করে তোলে কিন্তু এন্সপ ভাব চৈনিকদের 
শ্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। ইউরোপীপদের ভূল এইখানে যে, তারা 
তাদের আপন সংস্কার বশে মনে নিশ্চিত ধারণা করে রাখে যে শব-বাঝ। একটা 
গুরুত্বপুর্ণ ধর্্াড়গ্বরের ব্যাপার ন! হয়ে পারে লা, এবং সেক্পপ হওয়াই যুক্তি- 
সঙ্গত॥ বর-ঘাজার মত শ্রব-বাআও সোরগোলপুর্ণ ও ব্যয়-বহুল হওয়াই 


সঙ্গত, কিন্ত কেন থে ধণ্থাড়ন্বরপুর্ণ হবে, তার কোনে! কারণ খুজে পাওয়। যায 
পিপিপি আই বিচ আম | আআ পর্শ্ম-সাক্ঃনজর ক্সক্তালে /পোযাক 


আমাঢ. ১৬৯ ] চীনদেশ ও চীনদেশবাসট ৩২৯ 


পরিচ্ছদেই করা হয়ে াক্স__বাঁকীট! হচ্ছে গতাঙ্গগতিক আচার মাত্র এবং তা 
একটা! প্রহসন বা তামাসা ছাড়া কিছু, নহ । আজো! আমি শবাধার বা বরের , 
পান্ধী দেখার পূর্ব পর্যঃস্ত বুঝতে পারিনে যে শোভা হাত্রাটা শব-যাত্রা না 
বর যাত্রা । 

চৈনিক শব-যাত্র। যে বড় রকমের একট! প্রহসন, এইটেই হচ্ছে তাদের 
পরিহাল-রসিকতার একট! মণ) বড় নিদর্শন । তার মানে, চৈনিক পরিহাস- 
রসিকতার রকমট! হুচ্ছে বান্বিক আচার অনুষ্ঠান অব্যাহত রেখে ভিতরের 
আসল ভাবটাকে কাছে স্রেফ অগ্রাহ্থ করে চলা। চৈনিক শব যাত্রার হাস্য রস 
যে ঠিক মত বুঝতে পাবে, তার পক্ষে চৈনিকদের রাজনৈতিক পরিকল্পনার অর্থ 
বুঝতে পারাও স্হত্র সাধ্য হবে! পরিকল্পিত রাজনৈতিক কম্দ-তালিকা ও 
সরকারী ঘোষণা প্রথাগত ব্যাপার মাত্র । কেরাণীরাই তা রচনা করে দেক্স। 
তারাই তচ্ছে এ সবের পক্ষে উপযুক্ত এক প্রক্ষারের শব্মাড়ম্বরপূর্ণ চটকদার 
ভাষা লেখা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ । চীনদেশে একপ বহু দোকান আছে, যেখানে 
শব-যাত্রায় বাবহৃত ধৰ্শ্মযাজকের পোযাক-পরিচ্ছদ ও অন্তান্ঠ আনুসঙ্গিক 
জিনিব-পত্র রাখা হপ্ঘ এবং যাদের প্রয়োজন, তারা সেখান থেকে ভাড়া করে 
নিয়ে যায়। এই সব দোকানে কেউ নিত্য প্রয়োজনীয় জিলিষ কিনতে যায় 
না । তেমনি এই সব রাজনৈতিক পরিকল্পনা! ও সরকারী ঘোবপাম্ কেউ কোনে! 
গভীর অর্থে খোজে না__এ সবের তেমন কোনো গুরুত্বই দেয় না। বিদেশী 
খবরের কাগজের বৈদেশিক সংবাদদাতারা যদি শব-যাত্রার পোযাক- 
পরিচ্ছদের এই সাংকেতিক অর্থ মনে রাখে তবে আর তাদের এ সব 
ব্যাপারের অর্থ বুঝতে ভুল তবে না এবং এন্ধপ অসঙ্গত মনোভাব অবলম্বল 


করার প্রয়োজন হবে লা যে, চৈনিকরা এক অস্তভূত জাত, যাদের লমাক্‌ পরিচয় 
লাভ অসম্ভব ৷ 


বন্তর বাহিক জ্ূপ ও মূল-তত্ব সম্বন্ধে এই সুত্র এবং জীবন যে একটা 
প্রহলন, এই দৃষ্টি ভঙ্গী সম্বন্ধে বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । কয়েক বছর 
পর্বের কুয়োমিংটাং-এর কেন্দ্রীথ কমিটির নির্দেশ অঙ্থলারে গভর্ণমেণ্ট আদেশ 
দিল ঘে, বিদেলীয়দের হাতে ছেড়ে দেওছা সাংহাই নগরীর কোনো! অংশে 
কোনো চৈনিক মন্ত্রীর অফিস থাকতে পারবে না! এই আদেশ মানতে হু'লে 
বহু মস্ত্রীকেই বিশেষ অহ্মবিধায় পড়তে হদ্ঘ। অনেকে ঘর বাড়ীই ক্ষরে বলেছে 
লেখানটাতে । তাদের পক্ষে তো আরো মুস্কিল । কারণ তাতে হুয়তো তাদের 


২২ উজ্জ্লভাবত [ ৭ম বর্ণ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


পরিবারের অন্তান্ত অনেকের চাকরীই খতম হছে ঘাবে। কিন্ত আদেশ-পাঁলন 
॥অস্ববিধাজ্জনক ও এক রকম অসাধ্য এই যুক্তিযুক্ত অজুহাত দেখিদ্ধে আদেশের 
রদ-বদলের অন্যে আবেদন করা কিন্বা সেই অজুহাতে আদেশ অমান্য করে 
চলা_কোনোটাই তারা করলে! না। কেরাণীর কাজে সবিশেষ অভিষ্ক 
কোনো ব্যক্তি যত চতুরতার সঙ্গেই খড়! প্রস্তুত করুক না কেন, এরূপ 
আবেদন তার পক্ষে এমন ভাবে রচনা করা সম্ভবপর নর, যাতে তা নিদ্দোষ 
স্বীতি-সঙ্গত হয় । কেননা একূপ আবেদনের অর্থ হচ্ছে বিদেলীয় অধিকারের 
লীমানার মধ্যেই বাস কর’ চীনের সরকারী কর্মচারীদের ইচ্ছা । কিন্ত সেক্সপ 
ইচ্ছাকে সবাই দেশ-ড্রোহিতার নামান্তর বলেই মনে করবে। এরূপ অবস্থায় 
তারা খুব একটা চাতুরী অবলম্বন করে উভদ্ন কুল রক্ষা করলে৷--তারা শুধু 
ছু্ারের উপরকার লাইনবোর্ডট1 বদলে দিয়ে তার উপরে লিখে দিল__ব্যবসায়- 
সংক্রান্ত পরিদর্শন অফিল। সাইনবোর্ভ/টা বদলাতে হয়তো তাদের এক 
এক জনের ২* ডলারের মত খরচ করতে হুম্বেছে, কিন্তু তার ফলে লাভ হল 
যে কাউকেই চাকরী খুধাতে হোলো না, কিংবা অনর্থক বিদ্রপের পাত্রও 
কাউকে হোতে হোলো না। স্কুলের ছাত্রহ্লভ এ তুষ্ট মিতে মন্ত্রীদের অভি- 
প্রা়ও সিন্ধ হোলো এবং আদেশ-প্রদানকারী নানকিং ক্তৃপক্ষও খুসি থাকলো।। 
এ কথা বলতেই হবে যে আমাদের নান্কিং-এর মন্ত্রীরা খুবই উচুদরের পরিহাল 
রুলিক । আমাদের দস্থযরাও তা-ই এবং যুদ্ধ খিগ্রছে রত আমাদের দেশের ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দলের অধিনায়করাও তা-ই । চীনের ঘরোঘ যুদ্ধ বিগ্রছের স্বর্ূপট। যে 
পরিহাসাত্মক, সে বিষদে পুর্কবেই আলোচন! করেছি। 

অপর দিকে পাশ্চাতাদের যে কি রকম পরিহাস-রসিকতার অভাব, তার 
দৃষ্টান্ত-ম্বরূপ খৃষ্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত স্থলের বিষয় উল্লেখ করা ঘাছ। 
কয়েক বছর পুর্কে দেশের যাবতীয় স্কুল সন্থন্ধে তাদের নাম রেজিটটারীরুত 
করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল । তাতে মিশন স্কুলের কর্তৃণক্ষদের মধ্যে মহা 
হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল | রেজিষ্টাবী করার সর্ড ছিল এই ঘে, শিক্ষনীয় 
বিবদ্ের তালিকা থেকে ধন্দশিক্ষা বিষয়টা বাদ দিতে হবে, তাদের সভা-গৃহে 
সান্ইয়াটসেনের প্রতিক্তি রাখতে হুবে এবং প্রতি সোমবারে স্বাতি-সভার 
অনুষ্ঠান পালন করতে হবে। চীনের গভর্ণষেন্ট-কত্তৃপক্ষ বুঝতে পারে না 
বে, মিশন স্থলের কর্তৃপক্ষ কেন এরূপ সহজ সাধারণ বিধি পালন করতে 
পারবে না। অপর দিকে মিশন-ছুল কর্তৃপক্ষও এরূপ আদেশ তাদের 


আবাঢ়, ১৩৬১ ] চীনদেশ ও চীনদেশবালী ৩২৩ 


ধারণান্যাঘরী সতত! ও লত্যরক্ষার সঙ্গে সামঝস্ত করে নিয়ে গ্রহণ করবার 
পথ খুঁজে পায় না। এমন অবস্থা দাড়ালো যে এর আর মীমাংসা হুহ্ব না। 
ফলে কোনো কোনে। মিশনারী স্থল কর্তৃপক্ষ তাদের স্থূল বন্ধ করে দেওয়াও 
এক প্রকার সাব্যংত্র করে ফেলেছিল । একট! স্কুলের কথা জানি-_সেখানকার 
ব্যবস্থা সবই প্রান্থ ঠিক হছে গিয়েছিল । কিন্ত শেষকালে স্কুলের পাশ্চাতা 
অধাক্ষ তার বেকুবি সততায় উদ্চন্ধ হ'য়ে স্থূলের শিক্ষনীঘ্র বিষছের তালিকা 
খেকে ধর্দ-শিক্ষা-বিব্ক দফাটা তুলে দিতে কিছুতেই রাজি হলেন না। 
অধ্যক্ষ প্রবরের দাবী হচ্ছে যে এমন বাবস্থা থাকা চাই যাতে তিনি প্রকাশ্থা 
ভাবে স্পষ্ট করে এই সত্য সকলকে বলতে পারেন ঘে, ধশ্ব-শিক্ষা দেওয়াই 
তাদের স্থলের প্রধানতম উদ্দেশ্য । 

ফলে আজও সে স্থলের নাম রেজিষ্টারী করা হয়নি । এদের মধ্যে 
হালকা পরিহাস রসের বিন্দু-বিসর্গও নেই । এই স্থলের যা করা উচিত 
ছিল, তা হচ্ছে নান্‌কিং মন্ত্রীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সরকারী বিধি সম্পূর্ণ 
ক্ূপে কাগজ-কলমে মেনে নেওয়া, সান্ইছাটসেনের প্রতিক্কৃতিও একটা 
টাঙিয়ে রাখা এবং তারপরে চৈনিকদের প্রথা অনুযায়ী যেমন খুসি নিজের 
কাজ চালিয়ে যাওয়া । কিন্তু তাদের এরন্ধপ সততাকে আমি বোকামীর 
নামান্তর মনে না করে পারিনে। 

এই হচ্ছে জীবন সম্বন্ধে চৈনিকদের পরিহাস-প্রবণ মনোভাব । চীন 
ভতাধায় মানব জীবনের সঙ্গে নাট্টাভিনঘের উপমা-মূলক বহু শব্দের ব্যবহার 
আছে। চৈনিক কর্মচারীদের চাকরীতে ঢোকা এবং চাকরী ছেড়ে চলে 
আসাকে বলা হন্ছ “রক্গমঞ্চে প্রবেশ” এবং “'রগ্রমঞ্চ থেকে নিন্ধমন''। 
কোনো বিষয় সন্বদ্ধে শব্দাড়ম্বরপুর্ণ পরিকললন! প্রচার করাকে বলা হন 
পরিহাসপূর্ণ ট্তি-নাট্রের অভিনয় করা । সতাই আমরা জীবনটাকে একটা 
নাট্ট-মঞ্চ হিসেবে দেখি এবং এই রম-মঞ্চে যেরূপ নাটকের অভিনয় আমর! 
সব চেয়ে বেশী পছন্দ করি তা হচ্ছে ব্যঙ্গ লা । €স ব্যঙ্গ নাট্রের বিষয় হতে 
পারে একটা নৃতন শাসন-লতস্কার, সাধারণের স্বত্বাধিকার প্রস্তাব, অহিক্ষেন 
লিবারণী সমিতি, ছোট ছোট স্বেচ্ছাচারী টৈল্ত-দলকে ভেঙে দেওয়া সম্বন্ধে 
কন্ফারেম্ল, অথবা অন্ত যা কিছুই হোক তাতে কিছ আসে যায় না। লব 
সময়েই আমরা এসব ব্যাপার নিম্নে শ্ছৃত্তি করতে ভালবালি। সময় সমদ্ 
কমার মনে হছ্ যে আমাদের দেশের লোকজনের! আন একটু গম্ভীর 


৩২৪ উচ্ছলভারত [ ৭ম বর্ষ, গুষ্ঠ লংখ্য? 


প্রতি হলে ভাল হোতে! ৷ পরিহাস-রলিকতাই সব চেচে বেশী চীন-বাসীদের 
মাটি করে দিচ্ছে। নির্চ্দোষ হাসিরও আতিশহ্য সম্ভবপর এবং আতিশধ্য 
কোনে! বিষয়েই ভাল লছ্গ। একপ হাসি পাক! বুড়োর ধূর্ত বুদ্ধির ফল, যান 
উষ্ণ নিঃশ্বাসে কর্মোচ্চম ও আদর্শ-বাদের যত্বলালিত ফুল শুকিয়ে মরে যায়। 





সাময়িকী 


ক্ষুজাকার শিল্পের উল্লয়ন : বড় বড়, ছোট ছোট : বড়র উপ্রঘনে ছোটর 
উদ্নান হয় না, ছোটর উনল্নয়নেও বড়র উন্নয়ন হুল্প না; সমষ্টির উল্নয়নে 
ব্যষ্টির উন্নয়ন, বাযষ্টির উন়্নেও সম্ষ্টির উর্য়ন হয় না। বড় ও ছোট, 
সমষ্টি ও বাষ্টি পরম্পর-নিরপেক্ষ ও পরম্পরাপেক্ষ । তাহারা co-relative. 
মনীষী ক্যান্ট বলেন : ‘The organised being is the being in which 
all is reciprocally means and end." Paul Janet আরও স্পষ্ট করিয়া 
বলেন, ‘In the cell itself, considered as the nucleus of life 
all the parts are correlatives to the whole and the whole 
to the Parts’. জীবল বস্ত্রে অংশ অংশী পরস্পরের পরিপুরক। 
ইউক্লিডের ‘The whole is greater than the parts’ এই বাক্য 
আজ অচল । বৃহদাকার শিলের উন্নয়ন দ্বারা এতদিন ক্ষুদ্রকার শিল্পগুলির 
ধ্বংস সাধনই হইয়াছে । বড়র চাপে ছোট এতদিন মরিছ্াছে। বৃহৎ শিল্প 
কোনও দিনই ক্ষুত্র শিল্পের প্রয়োজন পুরণ করিতে পারে নাই, যেমন বৃহৎ, 
ঈশ্বর কোনও দিনই ক্ষৃত্র জীব-জগতের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারেন নাই । 
রেল হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে রিক্সা, গরুর গাড়ী, উ্রাম-বাল-মোটরের 
প্রন্বোজন ফুরায় লাই। ট্টীমার হইয়াছে; কিন্ত নৌকার প্রছোজল তেমন 
তেমনই রহিয়া গিয়াছে । এমন করিয়া ঝড় কোনও দিনই ছোটর প্রচ্দোজন 
পূর্ণ করিতে পারে লা, পারিতেছেনা। কিন্তু বড়দের দাবী এই যে» 
তাহারাই সমাজের সব-কিছু কল্যাণ আনয়ন করিতে সমর্থ; তাই তাহার! 
ছোটদের পায়ের নীচেই দাবাইয়া রাখিয়াছে, ছোটর রক্ত শোষণ করিয়। 


আধা, ১৩৬১] সাময়িকী ৩২৫ 


সমাঞ্জের অৰুল্যাপই করিয়াছে। কাপড়ের কল ক্ষুদ্র তাত শিল্পকে নিশ্চিহ্ন 
করিয়াছে, ধান ভাঙা কল ঢেকির প্রয়োজন তুলাইয়া দিঘাছে। মানুষ 
এই বড়র মোহে আচ্ছন্র হইয়া নিজেদের পাছে নিজেরাই কুড়.ল মারিম্থাছে। 
ট্রাম-বাসের মোহে পাঘ হাটা তুলিয়া গিম্থাভে । যাহার সময়ের কোন অভাব 
নাই, সেও এক মাইল রাষ্ড। যাইতে ট্রামবাসের ব্যবহার করে। এশ্বরধঃ- 
প্রি্ম মাঘ বড় হইতেই চায়, ছোটর জন্তু তাহার কোন দরদ লাই। ছোটর। 
এমনি নিজের মরণ নিজেই আনন করে। জীবন বস্ত্র কিন্তু ছোট 
বড় সকলের স্বয়ংমূলা বিধান করিয়। পারস্পরিক মধ্যাদাদানের উপর গড়িঘা 
উঠিবার আগ্তই বাস্ত। আল্র সর্বক্ষেত্রে জীবনবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে চপিয়াছে। 

এই ক্ষেত্রে মহামতি নিউটনের ছেলে বেলার একটী ক্ষুত্র ঘটনা মনে 
পড়িতেছে । নিউটন ছোট-বড় বহু ই"ছুর ধরিয়া তাহাদের পুধিবার অন্ত একটি 
খাচা তৈয়ার করেন । এ খাচাথ তিনি একটা মাত্র ‘বড়’ ছিদ্র রচন। করেন। 
কিন্ত বড় ছিদ্র রচনা করি] তাহার ভাবনা হইল, ছোট ই"হুরগুলি তবে বাহির 
হইবে কেমন করিয়া ? আমরা নিশ্চই নিউটনকে বাকা” বলিব ॥ আমাদের 
মতে তাহার এই খেয়াল থাকা উচিত ছিল যে, যে বড় ছিদ্র দিয়া বড়রা 
বাহির হইতে পারে, সে ছিদ্র দিঘা ছোটরাও তো বাহির হইতে পারিবে; 
ছোটদের অন্ত পৃথক্‌ করিয়া ছোট ছিদ্র করিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
নিউটনের বুক্ষিই বুঝি ঠিক ছিল। মৃত যক্ত্রে (mechanism ) বড়দের 
প্রয়োজন মিটাইলেই ছোটদের প্রয়োজন আপনা আপনিই মিটিদ্বা যায়। কিন্ত 
জীবন-যঞ্জে (9822355 ) তাহা হয় না? বড় যে পথ দিঘ্া ঘাতায়াত করে, 
সে পথে ছোটদের ঘযাতান্বাত বড়র! বা বড়দের প্রভাবে গড়া সমাজ বাবস্থা 
কি অনুমোদন করে? (সে পথে ছোটরা যে “পারিয়া'_ untouchable. 
বড়দের পথ ও ছোটদের পথ সম্পূর্ণ পৃথক্‌ হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে । 
অনস্তের পথ সাস্তের হইলে সাস্ত সে পথে অনস্ত ত্বারা শোবিতই হইয়া 
থাকে। জীবনে সাস্ত-অনস্ত দুই দুই থাকিয়াই এক হইতে পারে। 

ত্রিটিশ শাসনে এদেশের সব ক্ষুদ্াকার শিল্প বৃহদাকার শিল্পের শোষণে 
বিলুপ্ত হইদ্বাছিল। আজ স্বরাজের পরশ পাইয়া? সেগুলি আবার স্ল্রীবিত 
হইবার অন্ত আকুপাকু করিতেছে । এতদিন এই দিকে খুব বেশী কিছু করিয়া 
উঠা যা নাই। তাই ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের আমন্ত্রণ 
কিছুদিন পুর্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড ফাউণ্ডেসনের অর্থাহুকূল্যে 


৩২৬ উচ্জলভারত [ এম বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


একটী আস্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দল ভারতে আলিয়া এদেশের ক্ষুদ্রাকায় শিল্প- 
শুলির যথাঘথ অবস্থা* পর্যালোচনা কত্রিঘ্াছিলেন । এদেশের ক্ষুত্রশিলের 
ক্রটি বিচুতির কথা উল্লেখ করিয়া উহার উন্রতি বিধানের জগ্চ ভারত 
সরকারের নিকট একটী সাত দফার কার্ধা হ্ছচী পেশ করিয়াছেন । (১) একটা 
ক্ষুদ-শিলপ কর্পোরেশন ( small industries corporation ) (২) ভারতের 
৪টী অঞ্চলে ৪টী কারিগরী পরিষদ (Institute of Technology) (৩) শিল্পের 
ভিজ্জাইন শিখাইবার অন্ত একটা স্থল (৪) শিল্প দ্রব্য ক্রেতাদের জন্য একটী 
কাষ্টমার সাভিস কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠ। (৫) উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে ভারতীয় 
শিল্পজাত দ্রবোর রপ্তানির সাহাষ্যার্থে একটী করিয়। অফিল গঠন, (৬) একটী 
মার্কেটিং সাডিল কর্পোরেশন শ্বাপন এবং (৭) শিল্পের যস্তরপাতি তৈয়ার এবং 
এইনব যন্ত্রপাতি পরিচালনা সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষাদানের জনা একটী 
কারখানা স্থাপন । দেশে শিল্প দ্রব্যের কাটভি বৃদ্ধির সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ দল 
বলিয়াছেন থে, ভারতের আভাম্তরীণ বাজার জগতের মধ্যে একটা সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ বাজারের অন্যতম । এদেশের সহর ও পল্লী অঞ্চলের সর্ব যদি দেশের 
শ্ষৃদ্র শিল্পজাত পণাদ্রবোর বিক্রয়ের উপঘূক্ত পরিমাণে ব্যবস্থা কর! যায়, তাহ! 
হইলে ভারতের শিল্প জগতের একটা অৃষ্টপূর্বব বিপ্লব দেখা দিবে এবং যে 
লব দেশে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে শিল্প দ্রব্য উত্পল্ন ও কাটতি হয়, ভারত 
তাহার অনাতম দেশে পরিণত হইবে । 

ভারত সরকার অগোণে কাধ্যকরী করিবার জন্য বিলেষজ্ঞদলের প্রথম, 
দ্বিতীয় ও যষ্ঠ স্থপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বাকী ৪টা তাহাদের 
বিবেচনাধীন আছে । আনে ক্ষৃ্দাকার ও বৃহদাকার শিল্প সমূহের মধ্যে 
সমন্ব্ন বিধানের স্যোগ আলিয়াছে । বড় বড় থাকিশ্বা কোন্‌ কৌশলে ছোটর 
লাহাযো বড় হইতে পারে এবং ছোটকেও তাহার যথাস্থানে ও যথামানে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে এৰং ক্ষত্রাকার শিল্পগুলিই বা কোন্‌ কৌশলে সমাের 
নিম্নতম শুরের সেবা! করিয়| এবং এই সেবার ভিতর দিদা! বড়দের সঙ্গে যুক্ত 
হইতে পারে, বড়রও প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারে, সেই কৌশলে আজ ছোট ও 
বড়কে হাত ধরাধরি করিয়া মিলিতে হইবে | ছোটর মর্ধ্যাদ! ক্ষুণ করিয়। বড় 
বড় হইতে চাছিলে বড় বাচিবে না, বড়র চাপে ছোটও মরিবে। ছোট মরিলে 
বড়ও মরিবে । চোট বড়র পারম্পরিক স্হঘোগিতার মধ্যে দুই-ই বাচিয়। 
থাকিতে পারে । বড়রা ছোটদের প্রাণ খুলি স্বীকার করুক, ছোট-বড়র 


্নাষাচ। ১০৬১ ] সামছিকী ৩২৭ 


মহামিলনে ভারত-রাষ্ট্র কল্যাণ-রাষ্ট্রে গড়িয়া উত্ঠিবে । আবার বলি ছোট বড় 
দুই-ই correlative. বৃহৎ শিল কখনও সমতা রক্ষ। কঙ্গিঘা উৎপাদন 
করিতে পারে না। হয় সে বেশী উৎপাদন করিবে, নঘর প্রয্নোজনের তুলনায় 
উৎপাদন কম হইবে । ক্ষুত্র শিল্পের আত্মনিযস্রের যোগ্যতা থাকিলেও তাহা 
সীমাবন্ধ। বৃহৎ ও ক্ষৃত্র পরস্পর সহঘোগিতা রক্ষা করিদা চলিলেই পরস্পর 
পরস্পরের ক্রটি দূর করিতে পারে এবং তাহাতেই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ 
সাধিত হইতে পারে । ছোট হস্কগুলি নিশ্চিহ্ন হইলে বৃহৎ বক্র নিজের ভারে 
নিজে অচল হইবে এবং এই অচল যস্ত্রের চাপে দেশ পিষ্ট হইবে, সর্বক্ষেত্রে 
হাহাকার উঠিবে । বেকারের দল বুদ্ধি হইবে । ছোটনাই বড়দের dynamic 
9:55 যোগায় । ছোটদের আলিঙ্গন না পাইলে বড়রা জাতিকে static 
করিবে, জাতির অগ্রগতি নিরুদ্ধ হইবে। €ছোটরাই বড়দের অগ্রগতির দূত । 
ছোট কাম, ছোট মাহুষ, ছোট শিল্প যাহ্ছযের জীবনে রস যোগায়, গতিবেগ 
বাড়াইয়া দেয়) বড়রা যোগায় সমাজের স্থিতি, আর ছোটরা যোগান গতি, 
সমাঞ্জ একান্ত স্থিতি বা একান্ত গতি কাহারও দ্বারা বাড়িবেনা। ধন যোগায় 
স্থিতি, শ্রম ধোগান্র গতি । বৃহৎ যন্ত্র মানুষের সহজ ধন্দ কাড়িয়|। লয়, কলে 
পরিণত করে । ক্ষুদ্র যন্ত্র যদি বৃহৎ হস্্রের সঙ্গে ঘুক্ত থাকে, তবে বড়র লসেব। 
করিয়াও মাঙ্গুধ মানুষ থাকিতে পারে, যস্ত্রে পরিণত হুয় না। বৃহৎ যন্ত্রের 
আবেষ্টন কিরূপ দূষিত, তাহা বড় বড় কলগুলির মজুরদের জীবনের দিকে 
চাহিলেই বুঝা যাইবে । বড় একান্ত বড় থাকিলে বড়দের যাহা হয়, কলগুলি ' 
আজ তাহাই । বৃহৎ যন্ত্রের উপাসনায় মান্ছধ আজ যাস্তরিক আব বিশেষ) 
তাহাদিগকে আবার মন্থযাত্তে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে চাই বৃহৎ শিল্পা ও ক্ষদ্র 
শিল্পের সমন্বদ্ব প্রতিষ্ঠা । ভারতবর্ধ শিল্পক্ষেত্রে এই সমশ্ব্ আশ্বাদন করিবার 
জন্ত প্রস্তুত হইতেছে । বিশ্ব দরবারে লে শিল্প ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। 
বন্দে মাতরম্‌ । 

জীন্রীনিস্যগোপাল জন্ম-শত বার্বিকী_বিগত ২৩শে মে, রবিবার 
১১৩নৎ রালবিহারী এভিনিউস্থিত মহানির্ধাণ মঠে ভগবান বুদ্ধদেবের 
জন্ম-উপলক্ষে একটা জনসভার অধিবেশন হুয়। রাম পুকরুযোত্তমানন্দ 
অবধূত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীনিত্যগোপালের একখানি 
প্রশন্তি সঙ্গীতের পর সভাপতি বুন্ধদেবের গতিশ্বল দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
একটু পরিচয় দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীরাখারুক্ণ তাহার ‘ইণ্ডিয়ান 


৩২৮ উজ্দ্রলভারত [ ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ফিলসফি” পুস্তকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেন। তৎপর 
রবীন্দ্রনাথ লিখিত বুদ্ধদেধ সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ “প্রবন্ধ পঠিত ভয়। তারপর 
অফোশেন্্র নাথ সরকার বুদ্ধদেবের ভীবন ধারা অবলঙ্ন করিয়! শাস্ত্রের উৎশীড়ন 
হউতে মান্গবকে ঘে তিনি মৃক্তি দিঘ্াভিলেন, সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা 
করেন। তৎপর শ্রম শ্রীরুফ্ণানন্দ অধধৃত বুদ্ধদেবের উপদেশাবলীর সহিত 
শ্রনিতাগোপালদেবের উপাদেশাধলীর সাদৃত্ত দেখাউগ্থা সেগুলি ভীবনে 
আচরণ না করিলে তাহাদিগকে শ্রবণ করা ঘে একেবারেই অর্থ হীন ভয়, 
সে কথা বলেন ॥ উহার পর সভাপতি মহাশয় ভারতবর্ষের স্থিতিশীল দর্শনের 
কাছে ভগবান বুন্ধদেবই যে প্রথমে গতি দর্শন প্রবর্তন করেন, তাহ! বুঝাইয়। 
দেন। কর্শ্মকাণ্ড ও প্রাণহীন আচার অহ্ষ্ঠানে প্রপীড়িত আর ব্রাহ্গপ্যগর্বশালিত 
ভারতবর্ষের কাছে ভগবান বৃদ্ধ বে মাচ্ছবের মহিমা স্থাপন করিয়! গি্সাছিলেন, 
সনাতন ভারতবর্ষ আবার তাহাকে বিতাড়িত করিমাছিল। আজ সাবার 
বৃক্ধদেবের অবদান আমাদিগকে আন্দোলিত করিতে চাহিতেছে বটে, কিন্ত 
ভারতর্খের সমস্ত বেদান্ত ভাষ্য যেধানে বদ্ধ দর্শনে খণ্ডন করিয়াছে, সেখানে 
বেদান্ডের মধ্য দিদা বৌদ্ধ দর্শনকে স্বীকার করিয়া লা লইলে বুদ্ধদেবকে 
ভারতের আত্মার মধ্যে স্বান দেওয়া যাইবে না। শক্কর দর্শন আর বুদ্ধ দর্শন 
একেবারে বিরুদ্ধ । শঙ্কর বলেন-_একত্বই বিদ্যা, বহ দর্শনই অবিগ্ঠা ; সেখানে 
বৃদ্ধ বলেন, একত্ব বলিয়া কিছু নাই; “‘ক্ষণিকেথপি একত্বাদি ভ্রান্তিঃ 
'অবিগ্যা' | জ্গৎ্ট। ক্ষণিকের মেল! ৷ প্রীনিতাগোপাল তাহার জীবনে ও দর্শনে 
শঙ্ষব্রের সাততাবাদ ( continUit7 ) আর বুদ্ধদেবের ক্ষণ-বিজ্ঞানবাদকে 
কেমন করিয়া! মিলাউরা দিয়াছেন, সভাপতি তাহা বিস্তৃতভাবে বুঝাইদ্বা দেন। 
গত ৬ই জুন রবিবার ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত. মহানির্বাপ মঠে এক 
জনসভা হয় । পশ্চিমবক্দ বিধান পরিষদের সহ-সভাপতি ডাঃ প্রতাপচন্র গুছ 
রায় সভাপতির আসন গ্রহন করেন । সভাপতি বরণ উপলক্ষে শ্রম পুরুষো- 
তমানন্দ অবধূৃত ( বরিশালের শরৎ ঘোষ ) বলেন যে, ভরনিতাগোপাল আমার 
গুরু বলিয়াই তাহাকে আমি মাছযের কাছে উপস্থিত করিতে চাহি না 
বর্তমান বিশ্বলন্কটে তাহার বিশেষ গান আড়াজড়ের সমন্বয়ের বার্তা মাহুধকে পথ 
দেখাইবে__ইছ1 বুঝিতে পারিতেছি বলিঘ্রাই সে বানীকে মাহধের কাছে 
শপৌঁছাইয়া দিবার জন্তু এই বুদ্ধ বয়সে আমার এই প্রচেষ্টা । অতঃপর ভাঃ 
প্রতাপচন্ছ গুহরাছ বলেন, €উস্ীনিভাগোপালদেবের এই শতবাধিকী উৎসবে 


আহাঢ়, ১৩৬১] সাময়িকী ৩২৯ 


আসবার কথা আমাকে অনেকবার ধলা হলেও ন। আসবার, চেষ্টাই কনে 
আসছিলাম । কিন্ত তার কথা- পড়তে” গিয়ে ঘখন দেখলাম তিনি সকলের 
ঠাকুর--পাপী, তাপী, ভালমন্দ সকলের ওপরেই তার অন্ধুরন্ত শ্রেহখারা ঝড়ে 
পড়ছে, তখন মনে হল তবে তো তিনি আমারও ঠাকুর-__তখনই ভাকে আমার 
প্রাণের প্রপতি জ্ঞাপন করতে ইচ্ছে হল। আজ এখানে এসে আমি বড় 
আনন্দ পেয়ে গেলাম । কাউকে তিনি পরিত্যাগ করেননি, সকলের জছল্ুই 
পথ থুলে রেপেছিলেন--তাই তিনি স্বজনের । 

লেইজ্ষ্ুই তিনি সর্বমতের সমস্বঘ্বকান্ী। মত নিয়ে রক্তারক্তির ইতিহাল 
আমাদের দেশে আছে, তাই সর্বমতলসমন্রয়ের বাণীর এখানে প্রয়োজন ছিল) 
তিনি গৃহী ও সন্যাসীরও সমগ্বপ্ধ করেছেন! গৃহ হুচ্ছে প্রযাকটিক্যাল লেবরে- 
টারী, বছজনের মধ্য দিয়ে এখানে আমাদের সাধনা পরীক্ষিত ও পরিশুদ্ধ হতে 
হতে চলে ৷ গৃহকে সঙ্গ্যাসের মনোত্ৃত্তিতে গড়ে তুলবার কথ! তিনি বলেছেন। 
সন্লযালী যদি গৃহ ধর্ষের এইদিকটাকে একেবারেই বাদ দিয়ে যান, তবে জীবনের 
একট। বড় দিক সম্বন্ধেই তিনি অনভিজ্ঞ রইলেন । 

আজকের শ্রান্ত বিশ্বকে গ্রীনিত্যগোপালের সবসমন্বয়ের বাণী শুনাবার 
প্রস্নোজন আছে 1 শব্দ ব্রহ্ম ; কোন শব্দ কখনও মরে ন। যে শব্দ ঘে স্তরে 
দাড়িছে বলা হল, সেই শুরের রিসিভার হলে তাকে ধরে নেওয়া যাচ্। 
প্রনিত।গোপালের বাণীকে "আপনার ছড়িত্ধে দিন__বিশ্ব থেকে সেই শুরের 
রিসিভার সে ঝাণীকে গ্রহণ করে নিয়ে মাহুবের জীবনকে শান্তি দেবার কাজে 
প্রদ্থোগ করবে 1৮ 
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"প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই । লমগ্রের সামন্ত নষ্ট 
করে প্রবলতা নিজেকে শ্বতস্র করে দেপাছ বলেই তাকে বড়ো 
মনে হয়, কিন্ত আসলে সে ক্ষুত্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতার্রক চাদ নি, 
সে পরিপুর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে 


যোগে ...... 1 
_রবীন্ত্রনাথ 





বজগদীশ পেন্স _*১ গড়িরাহাট রোড, কলিকাতা হইতে জীমৎ স্বামী পুরণবাত্তমা্ন্দ 
অবধুত ( ৰদ্মিশালের শরঙকুষার ঘোষ কর্হ্'ক বুক্রিত ও প্রকাশিত । 


এম বর্ষ গুম সংখ্যা 





‘নিত্যানিতা সমন্বয় বা আত্মানাত্ম সমন্বয় । জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয় । লাকার- 
নিরাকার সমশ্বদ্ন। আকার-নিরাকার সমন্বন্ব । সাকার-আকার-নিরাকার 
সমন্বয় । জড়াজড় সমন্বয় । চৈতন্য-অচৈতস্ত সমন্বয় । দ্বৈভাদ্ধৈত সমৰ । 
সৰ্ব্ব সমন্বয় ।" ॥ 

- শ্রনিত্যগোপাল (বিবিধতত্ব_ পৃঃ ৩৮৪ ) 

‘In Physics, as in ever¥ other branch of knowledge. the 
problem of continuity and discontinuity has existed at all 
times : for in this science, as elsewhere, the buman mind 
has always manifested two tendencies at once antagonistic 
and complemeritary...... If pushed to an extreme and 
opposed to each other, the concepts of both the continuous 
and the discontinuous are unable to give a correct 
rendering of Reality, which requires a subtle and almost 
indefinable fusion of the two térms of this antinomy.'— 
Matter and Light—( 1937 ) —Louis De Broglie. 

রবীজ্রনাথ বলিতেছেন ঃ 

'ভারতবর্ধ ঘে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত বৌক দিয়ে 
প্রকৃতির দিকে ওজন হারিছ্বেছে. সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্ষস্ত জরিমানার 
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টাকা গুণে দিযে আসতে হচ্ছে । এমন কি তার যথা সর্বস্ব বিকিয়ে বাবার 
উপক্রম হয়েছে। ভার্তবর্ধ যে আজ উত্রষ্ট হয়েছে, তার কারণ এই যে, সে 
একচক্ষু হরিণের মত জানতো না চে, যে দিকে তার দৃষ্টি থাকবে না, সেই দিক 
থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবান-এসে তাকে আঘাত করবে । প্রাকৃতিক দিকে সে 
নিশ্চিতভাবে কাণ! ছিল- প্রকুতি ভাকে মৃডাবান মেরেছে । 

একথা যদি সত্য হয় যে, পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জঙঘ়্লাভ 
করবার জন্যে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তা হোলে একথা নিশ্চন্ন জানতে 
হবে একদিন তার পরাজয়ের ত্রদ্ধান্্র অন্তদিক থেকে এসে তার মর্ম স্থানে 
বাজবে । 

মূলে যাদের একা আছে, পেই একা দূল থেকে বিচ্ছিল্র করে দিলে তার! 
ঘে কেবল পৃথক হয় তা নয়, তার! পরস্পরের বিরোধী হয়। এক্যের সহজ 
টানে যারা আত্মীয় রূপে থাকে, বিচ্ছিদ্রতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয় সংঘাতে 
আকৃষ্ট হয়।' bs 

রবীঙ্নাথ আরও বলিয়াছেন--“'অর্ঞ্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই । 
মাঝখানে কুন্ডীর বন্ধন তার! ষদি না হারিয়ে ফেলত, তা হলে পরস্পরের 
যোগে তারা প্রবল বলী হত। সেই মূল বন্ধন্টা বিস্বত হওয়াতেই 
তারা কেবলি বলেছে-__'হথ আমি মরব নয় তুমি মরবে!" 

তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যান্তভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার 
দিকে স্থাপন করি, ত! হলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার 
মধ্যে লড়াই বেঁধে ষায়। তখন প্ররুত বলে, ‘আত্মা মরুক আমি থাকি।” 
আত্ম! বলে, 'প্রকুতিটা নিঃশেবে মরুক আমি একবিপত্য করি।” তখন 
প্ররুতির দলের লোকেরা কশ্দকেই প্রচণ্ড এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে 
তুলতে চেষ্টা করে; এর মধ্যে আর দদ্ামাহা নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই। 
ওদিকে আত্মার দলের লোকের! প্রকৃতির রসদ একেবারে বদ্ধ করে বসে, 
কর্মের পাট একেবারে তুলে দেয়, নানাপ্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা 
প্ররুতিকে একেবারে নিল করতে চেষ্টা করে__জানে ন।, সেই একই মূলের 
উপরে তার আত্মার কল্যাণও অবস্থিত। 

এইক্সপে যে দুইটি পরস্পরের পরমাত্মীয়, পরম সহান্ন, মাস্থঘ তাদের 
মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন ক'রে তাদের পরম শত্রু ক'রে তোলে এমন নিদারুণ 
শবক্রত। আর নেই-সকারণ এই দুই পক্ষই খর্ম ক্ষম্ভালাজী” । 
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মহা কবির শেষ সিদ্ধান্ত এই ঘরে “প্রকুতি এবং আত্মা, মাহ্থষের এই 
ছুই দিককে আমরা যখন শ্বতস্্র ক'রে দেখেছি তখন বত শীত্র সম্ভব এদের 
ছুইটিকে পরিপূর্ণ অথগুতার মধ্যে সশ্মিলিতরূপে দেখা আবশ্যক । আমরা হেন 
এই ছুটি অনন্ত বন্ধুর বন্ধুত্ব সুত্রে অন্যায় টান দিতে খ্বিছে উভয়কেই কুপিত ন! 
করি।! 
(রবীজ্ঞনাথ-__শান্তিনিকেতন'_-২৬শে পৌষ, ১৩১৫ ) 
এীমরবিন্দের সাধন সম্পর্কে গ্রহরিদাস চৌধুরী লিখিতেছেন: 
‘দ্রার্শনিক যুগের পর হুইতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভারতের যে অক্ষমতা 
ও অধোগতি পরিলক্ষিত হয়, তাহার একাধিক এতিহালিক কারণ আছে। 
দর্শনযুগের নিবৃত্তিমূলক সন্যাসাত্মক আবধ্যাত্মিকতাকে এই ব্যবহারিক 
অপটুতার একটি প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করিলে আপত্তি করিব না, 
শুধু বলিব যে এই অপটুতার অদ্য যাহা দাত্ধী তাহা আধ্যাম্মিকতার অসম্পূর্ণ ও 
বিকলাঙ্গ রূপ ॥ অবিচ্ছিপ্র অধ্যাত্ম সাধনার পথে ভারতের হতিহাসলে 
এমন এক সময় আসিল, ঘখন লীলাকে বাদ দিয়! শুধু লীলাময়কেই জানিবার 
এক চোখো চেষ্টা হইল,__লাধনার শক্তি সীমাবদ্ধ হুইল ভগবানের অনস্ত 
ক্ূপকে, বহুভঙ্গিম জীবনকে বিস্মৃত হইয়া শুধু তাহার অক্প অনির্দেন্ত সত্তার 
রহ ্য ভেদ করিবার ন্ট । পুর্ণ তম সিন্ধিলান্ডের পথে সময় বিশেছে সাধনাকে 
সীমাবন্ধ করিবার, তীব্রতর করিবার হয়ত প্রয়োজন ছিল । এইজন্তই ভারতের 
অন্তরাত্মা ব্যবহারিক আবনে পঙ্কত! বরণ করিয়া লইঘ্বাও বিচিত্র ভঙ্গীতে 
আত্ম-উপলব্ধিব প্রচেষ্টা সম্ভব করিয়াছেন। কিন্তু আজ সম্ছ আনিদ্াছে-- 
ভারতের অধ্যাত্ম সাধন্রার বিভিন্ন ধারাকে এক স্মধ্বছ মূলক চরম পরিণতিতে 
সার্থক করিয়া তোলা ঘেন আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতম বিকাশের ফলে আমাদের 
পাখিব জীবনও অভিনব ছন্দে গড়িজা উঠে ৷" 
শুঅলবিন্দের সাধনা--২য় সংস্করণ, ৯ পৃষ্ঠা 
প্রনিতাগোপাল প্রান্থ সত্তর বৎসৰ পূৰ্ব্বে জড়াজ্ড সমন্বয়ের, ব্রহ্ম-মাদা 
সমস্বয়ের ঘে বাণী নিজ জীবনে আশ্বাদন কৃরিঘ্র। দার্শনিক ভাষায় স্থত্রাকারে 
যুগের সামনে রাধিদ্বা গিছাছিলেন, পরবর্তীকালে তাহাই রবীন্দ্রনাথ তাহার 
অপুর্ব সাহিত্যে ও সাধনার এবং শঅরবিন্দও তাহাই তাহার দিব্য অনুভূতি ও 
নানাবিধ গ্রস্থ রচনার মাধ্যমে বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করিয়া গিম্বাছেন। 
সত্যই আজ সমর আসিয়াছে, বখুন অধ্যাত্ম সাধনার বিভিন্ন ধারা__ 
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হটযোগ, রাজযোগ কশ্মযোগ, ভক্তিযোগ* জ্ঞানযোগ ও বৌদ্ধ, জৈন, 
মুসলমান, পৃষ্টান ধার! এক সমন্থছের মধ্যে চরম পরিণতি লা করিবে; 
এবং এই অধ্যাত্য-সাধনার মধ্যে পাখিব জীবনের আশ্বাদন সমম্থিত হইয়া 
মান্ধবকে এক 'সমগ্র' মাছবে গড়িয়। তুলিবে। বর্তমান যুগ এই “মাহ্ুবে"র 
খ্যানেই বিভোর । দার্শনিক যুগ যে দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আমরা 
ব্যবহারিক জগতে চরম ক্রৈবোরই প্রশ্রয় দিয়াছি। ইহার একটী কারণ 
গ্রঅরবিন্দের ভাবায় হইতেছে ‘দর্শন যুগের আধ্যাত্মিকতা নিবৃন্তিমূলক ও 
সন্গাসাত্মক হওগ্রায়ই এই ব্যবহারিক অপটুভার একটী প্রধান কারণ বলিলে 
আপত্তি করিবার কিছু নাই। আধ্যাত্মিকতার অসম্পূর্ণ ও বিকলাঙ্গ র্ূপই 
হইল এই অপটুতার অন্ত দাদী ।' টনিত্যগোপাল এই “বিকলাঙ্গ” আধ্যা- 
স্মিকতার পুর্ণাঙ্গ বিধান করিবার জন্য লিখিয়াছেন : ‘পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত 
আতব্মজ্ঞান । পূর্ণ জ্ঞানের এক শাখ। আত্মজ্ঞান । সর্বজড় ও অজড় সম্বন্ধে 
জ্ঞানই পুর্ণজ্ঞান ৷” সর্ববধন্্নির্ণয়সার, ২ঘ সংস্করণ, পৃ ১১২। এতদিন এদেশে 
আব্মজ্ঞান এ পূর্ণজ্ঞান একার্থ বাচকই ছিল। কিন্ত নিত্যগোপাল লিখিতেছেন 
যে, আত্মজ্ঞান পূর্ণআ্ানের ‘এক শাখা” ব্যতীত আর কিছুই নয়। পুর্ণজ্ঞানের 
এক শাখা” আত্মজ্ঞান, পূর্ণজ্ঞানের অপর শাখা “অনাত্জ্ঞান” বা জড়ের জ্ঞান । 
এইন্জপ বৈপ্লবিক ঘোষপ! সত্তর বৎসর পুর্বে বাঙলার একজন সমাধিস্থ পুক্রুষ 
অদ্বৈতবাদী বেদান্ত-অধ্যুিত ভারতের বুকে দীড়াইয় ঘোষণা কৰিছা গিয়াছেন। 
উপরে উক্ত বাণীর উপব্যাখান ক্ূপেই যেন রবীন্দ্রনাথ তাহার স্ূললিত 
সাহিত্যের ভাবার লিখিয়াছেন ₹ “'অর্জ্কুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই । মাঝখানে 
কুন্তীর বন্ধন তারা বঙ্গি না হারিঘ়ে ফেলত তাহলে পরস্পরের যোগে তারা 
প্রবল বলী হত। সেই মূল বন্ধনটী যিশ্বত হওয়াতেই তারা কেবলই বলেছে 
‘হয় আমি মরব ন তুমি মরবে । তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্ত 
ভাবে প্ররুতি অথবা আস্তার দিকে স্থাপন করি, তা হলে আমাদের ভিতরকার 
প্রক্কতে এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেঁধে যায়। তখন প্ররুতি বলে, ‘আত্মা 
মরুক আমি থাকি”। আত্মা বলে, “প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক আমি একাধিপত্য 
করি" ।-..ভারতবর্ধ আজ যে উরল্ষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে, সে একচঙ্ু 
হরিণের যত জানতে! না বে, যেদিকে তার দৃষ্টি থাকবে না সেই দিক থেকেই 
ব্যাধের স্বত্যুবান এসে তাকে আঘাত করবে, প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্ত ভাবে 
কাণা ছিল, প্ররুতি তাকে ম্ৃত্যুবাণ 'মেরেছে ।---একথা যদি সত্য হু যে, 
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পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কূপে জয় লাভ করবার অন্ত একেবারে 
উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তা হোলে একথা নিশ্চম্স জানতে হবে যে, একদিন তার 
পরাজয়ের ব্রহ্মান্র অন্তুদিক থেকে এসে তার মর্ন্মন্থলে বাজ্ধবে” । হেগেলীয়ান 
কেয়ার্ডও ঠিক এই কথা বলিঘাছেল : ‘Half truth is its own Nemesis. 
One-sided dogmatism has the opposite dogmatism latent in 
itself’,— অৰ্দ্ধ সত্য নিজের প্রতিছিংসা নিজেই নেছ। এক তরফা গোড়ামির 
মধো অপর তরফের ‘গোড়ামি’ লুকিয়ে থাকে । আত্মস্ঞানও অদ্ধসত্য, 
অনাত্মজ্ঞানও অনর্দ্ধলত্য, নিত্যজ্ঞানও অদ্ধলত্য, অনিত্য জ্ঞানও অর্দ্সত্য । 
আত্মা-অনাত্মা সমন্বিত জ্ঞানই পূৰ্ণন্তান । নিত্যানিত] সম্বিত জ্ঞানই 
পূর্ণজ্ভান ॥ 

এই পূর্ণজ্ঞান লাভের ন্তই আজিকার মানুষ অন্তরে অস্তরে উন্মাদ হইয়া 
উঠিঘাছে, যাহার বহিঃ প্রকাশ হইতেছে সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে সঙ্ঘর্য, কেবল 
সঙ্জর্য । এই সঙ্ঘর্ষেরই পর্জিটভ দিক হইতেছে সমন্বয় । সমন্বয়ঘন ত্রদ্ধ- 
পুক্তষোত্তম এই সমস্বঘকে গড়িঘ্বা তুলিবার জন্তই জাতিতে জাতিতে সঙ্ঘ, 
নর-নারীতে সঙ্ঘর্ধ, রাজা-প্রজ্ঞাছ সঙ্ঘর্য, ধনিক-শ্রমিকে সঙ্র্ধ, স্বর্ণ-অল্পে 
সম্ঘর্ধের স্থষ্টি করিয়াছে । পারস্পরিক এই সঙ্ঘর্ধ পারম্পর্িক সমম্বপ্েরই পূর্ব 
ক্ছচনা মাত্র । Louis De broglie বর continuity ( সম্ভতিধারা ) ও 
discontinuity ( ক্ষপিকবিজআ্ঞানখারা ) fusio০on-এর মাধ্যমে এক-অলেক 
সমন্বয়ের রূপে গড়িদ্বা উঠিবে। বর্তমানে বুদ্ধ শঙ্কর সমস্থিত হইবে। শঙ্কর 
প্রবর্তন করিয়াছেন সম্ততিধারা, আর বৃদ্ধ ক্ষণিক বিজ্ঞান। সন্ততি ধারাই 
নিত্য, আর ক্ষণ সমূহ অনিত্য । নিত্যানিত্য সমন্বয় প্রবর্তন দ্বার! নিত্যগোপাল 
বুদ্ধ শক্ষরের £Uu5i০n-এর কথা, গলিছা গিছা এক হওযঘ্রার কথাই বলিষা 
গিয়াছেন। ‘Each development is by breaks and yet makes for 
continuity,’ 

জড়-অন্ঞড়ের লক্ঘর্বের ফলে বিশ্বে ‘পুব! নীতি’'র কোনও বালাই নাই, 
স্থবিধাবাদীর দল জড়কে বা অজড়কে নিজ প্রয়োজন সিন্ধির যস্তরত্বপে ব্যবহার 
করিয়া বিপত্নীত দিক হুইতে স্বত্যুবাপকে ভাকিয়া আনিয়াছে। আজ প্রাচ্য 
সভ্যতা জড়ের কাছে ‘জরিমানা’ দিতেছে, পাশ্চাত্য জাতি অজডের “জরিমানা 
শোধ করিতেছে । এই জরিমানা শোধেরই নামাস্তর হইতেছে দুনীতি । 
একান্ত আদর্শবাদীও এক চক্ষু হরিণের মত ব্াশ্তব-ব্যাধের আক্রমনে বিক্রত্ত- 
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একান্ত বাস্তববাদীও আদর্শব্যাধের বানে বানে জঞ্ছরিত । আদর্শবাদীর 
কাছে ‘বাস্তব’ আজ ব্যাধ, বাস্তববাদীর কাছেও আদর্শ ব্যাধ তুল্য । আজ 
আদর্শ-বাস্তব ব্যাধের কবলে কবলিত ॥ কর্ণ্ঙোনের সম্ঘর্ষের ফলে ভারতবর্ষ 
আজ কর্শ্মের অভাবে বেকার । বেকার সমস্যার মূল কারণ ছইতেছে রবীন্দ্র- 
নাথের ভাষায় "ভারতবর্ষে আত্মার দলের লোকেরা প্রক্ততির রসদ একেবারে 
বন্ধ করে বসে, কর্মের পাট একেবারে তুলে দেয়!" 

কশ্দকে ত্যাগ করিন্বা নৈন্ধর্শ্য সাধনার ফলে এদেশ আজ নিকষণ্া বেকার। 
বাসনার খোরাক একেবারে বন্ধ করিবার চেষ্টা আজ এদেশে বাসনাত্যাসটীর 
দল বাসনার 'আরিমানা? শোধ করিতেছে । তাহারা বাসনায় বাসনায় বিত্রত। 
কর্টদের বাসনা এ-দেশকে গ্রাস করিগ্রাছে, তাই একদল বাসনার চাপে কর্ণ 
করিতেছে বটে ; কিন্ত বুদ্ধিমান দল, vested $)2:85৮-এর অধিকারী দল 
কুলুর চোখ ঢাক! বলদের মতন এই কশ্মঁদের ঘাড় ভাঙ্গিয়। নিজেদের অধিকার 
স্বখ সুবিধাই আদায় করিতেছে । কর্শ্মত্যাগীদের এইরূপ শান্তিই হয়, ইহা 
তগবানের অমোঘ বিধান । 

বর্তমান বিশ্বে যত লমন্তা-__বেকার সমস্যা, অল্প বস্তু সমস্তা, বিকেন্দ্রীকরণ 
সমস্যা প্রভৃতি এই মানব জাতিকে বিপর্যস্ত করিতেছে, মূল পর্য্যন্ত 
বাহার জন্তু উৎপাটিত হইবার সম্ভাবনা! দেখ! দিয়াছে--তাহার মূল কারণ 
রহিাছে জড় অজড় সঙ্ঘর্ধের মধ্যে, নিত্য-আনিত্য সম্মর্ষের মধ্যে । জড় অজড় 
সমন্ব্প, নিত্য-অনিত্য সমন্বত্ত বাতীত মূলগত সমস্যায় সমাধান অসম্ভব ৷ 
সমস্যা যখন মূলগত তখন সমাধানও মূলগত হুওয্বা চাট । সমস্তা যদি 
শাখা-প্রশাখাগত হইত, তবে সমাধানও সহজ হইত। সমস্যা যখন 
গভীবতম ও ব্যাপকতম প্রদেশে অবস্থিত, লমাধানও খু জিতে হুইবে ততখানি 
গভীর ও ব্যাপকতার মাঝে । এইন্রন্ত বর্তমান বিশ্বকে সুস্থ হইতে সর্ববপ্রথমে 
একটা দার্শনিক বিপ্রবেক পথ ধরিয়া ভাহাকে চলিতেই হইবে । এই বিদ্রবেয় 
শ্রষ্টা, ধারক ও বাহকক্ষপে আমরা নিতাগোপালকে পাইম্াছি, ভারতের 
রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ পরবর্তীকালে তাহাকেই সুস্পষ্ট করিয়া গিয়াছেন। 

কিন্তু এই সঙ্ঘর্ সমন্বদ্ন ক্ূপে গড়িয়া উঠিবে কোন্‌ পথে? বাহানা 
পরস্পর বিলক্ষণধর্স্মী, তাহারা মিলিবে কি করিয়া একই মৈত্রী বন্ধনে? 
ইহারা তুই-ই যখন স্বঘ়ং মূল্যবান ও সমকক্ষ, তখন ইছাদিগকে সমান্তরাল 
{ n৭rallel ১ বলা হাউতে পারে। সমাস্তরাল জড় অজড় কি করিম! সমস্থিত 
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হইবে? তবে কি Tw০ parallel lines meet at infinity এই শে 
ধরি! মীমাংসা খুঁজিতে হইবে? তাহাতেও মীসাংসা আসিবে না! কেননা, 
আবার সেই 19605, অনন্তের দেশে--সাস্তভের ক্ষেত্রে নয্ব__-গিয়াছ 
সমান্তরাল দহুইটীর মহামিলনের সিন্ধান্ত করা হইতেছে । যতদিন সাস্তের 
(finite ) বুকে অনন্ত অবতরণ না করিবে, অজড় অড়কে পরযাস্মীয় জ্রানে 
নিজেরই প্রতিষ্ঠা ক্ষেপে স্বীকার না করিবে, ততদিন জড় অজড়ের স্বদ্বং মূল্য 
প্রতিষ্ঠার উপরে সমস্বপ্ন গড়ি উঠিবে না। মহামতি হেগেল অজ্রড়ের মাঝে 
সর্বন্বদ্বের সমাধান খুজিপ্লাছেন, মিহামত মার্কস্‌ খুজিঘাছেন জড়ের মধ্যে; 
কিন্তু দুই-ই একদেশিক। কেহ ছুউয়ের সমকক্ষতার উপরে, ভ্বইয়ের 
সম়াস্তরালত! অটুট বজায় রাখিয়া, হুইকে দুই রাখিয়া দুইকে মহ! এক্যের মধ্যে 
মিলাইতে পারেন নাই । এ দেশের অনেক মনীষী মাঘ্বাকে অক্ষের মধ্যে 
মুছিত! ফেলিয়া, নারীকে নরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করি] একা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা 
করিয়াছেন। তাই 'ন স্ত্রী স্বাতস্রাং অর্থতি এই কথ! ভাতার! লিখিতে 
পারিয়াছেন। কিন্তু আজ যুগের বদল হইয়াছে। আজ দুইকে সমান্তরাল 
রাখিয়! সমস্বয় সাধন করিতে হুইবে। 

কি করিয়! ইহা সম্ভব, তাহাই এইবার আলোচনা করিব । জড় পরিণাম 
ধৰ্মী, উহা ক্ষণে ক্ষণে পরিণাম প্রাপ্ত হুয়। বাল)ক্ষপ মরিয়া গিয়। কৌমার 
ক্ষণে গড়িয়া উঠে, কৌমার ক্ষণ কৈশোর ক্ষণে গড়িয়া উঠে। প্রতি ক্ষণ 
অনিতা, অথচ এই অনিত্য ক্ষণ ভগবান বুদ্ধের মতে সত্য । 'যৎ ক্ষণিকম্‌ 
তৎ সত্যম’ ৷ কিন্ত অপরিশামী অজড় ব্রক্ষ নিত্য সত্য । অজড় ব্রদ্মে পরিণাম 
হয় লা, পরিণামী বহু, 'অপরিণামী এক । বেদাস্তের মতে ঘেখানে পরিশাশ 
ফুরাইয়া যাঘ, তাহাই অপরিণামী ও- অলস্ঞ । রবীচ্দ্রনাথের ভাবার পরিপামী 
অপরিণামীর অনন্ত বন্ধু। এতঙ্গিনকার বেদান্ত মতে অপরিপামী অনাদি 
অনন্ত, কিন্তু পরিপাধী অনাদি সান্ভ ; অবিস্যা বশতঃই সাস্ত-অনস্তের মিলন 
সম্ভব, অবিষ্যা-ঘোর কাটিঘ্া গেলে পরিণামী ফুরাইদ্র। ঘায়, অবশিষ্ট থাকেন 
অপরিণামী । পরিণামীকে বিনাশশ্বল, এবং অপর্রিণামীকে ‘অবিনাশী’ ধরিয়া! 
লইবার পর কি করিয়া দুইয়ের সমমধ্যাদাদ সমম্বিত করা সম্ভব ? তাই 
জীনিতাগোপাল প্রথমেই অহ্ছমান (25৮০0175319) কূপে মায়! ও অক্ষ, অবিদ্যা ও 
ব্রহ্ম ভুইকেই অনাদি ও অনন্ত ধরিয়া লইরাছেন। বে অসুমান ধর্ির! লইলে 
অধিকতর ঘটনার ব্যাখ্যান মিলে তাহাকেই ‘সত্য' বলিম্বা ধরিতে ছুছ। 


৩৩৮ উজ্ছলগ ভারত [ পম ব্ধ, এম সংখ্যা 


চোখের দৃষ্টিতে দেখিতে পাই, হুর্য্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে । এই 
অনুমান এতদিন চলিম্গাছে । কিন্ত যখন দেখা গেল বে, পৃথিবী স্থধ্যের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে ধরিয়া লইলে অধিকতর ঘটনার ব্যাখ্যা করা যান, তন 
তাহাই সত্য বলিয়। স্বীকৃত হুইদ্াছে। শ্রীনিত্যগোপাল দর্শন মতে ব্রাহ্ষের 
মত মায়া--অধিষ্যাও অনাদি অনন্ত । এমন কোন দিনই হুইবে না, যে দিন 
মানা অবিদ্যা মৃছ্িয়া যাইবে, একমাত্র ব্ৰহ্মই থাকিবেন। নিত্য দর্শনে সর্রবকালে, 
যাহাকে কালাতীত বলা হয় সেখানেও, ভ্রক্ম আছেন, মায়াও আছেন, 
অবিদ্যাও আছেন। তাই নিত্যদর্শনে সমাধিও মায়!। নির্ব্বাণও মান! । 
যাহাকে এতদিন 'মাযাতীত’ ব্রহ্ম বল! হইয়াছে, সেই মাদ্বাতীত থাকাটা 
নিত্য দর্শনে মায়া । 

এখন এই অনস্ত ক্ষণপরিণাম ও অনস্ত অপরিণামীর সমস্থ কোন্‌ যুক্তি ও 
দৃষ্টান্ত দ্বার! প্রমাণিত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা কর! যাইতেছে । যদি 
প্রতিটী 'ক্ষণ' অনন্ত হয়, স্বয়ংখূলযবান হয়, এবং প্রতিক্ষণের বুকে যদি 
ক্ষণাতীত পরিপূর্ণ রূপে বিরাজ্জিত থাকিতে পারে, তবেই ক্ষণ ক্ষণাতীতের 
সমন্বয় সম্ভবপর হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই বিশ্ব প্রক্ততির মধ্যেই আছে। গঙ্গার 
প্রতিটী জল কপাও এক হিসাবে পুর্ণ গঙ্গা; কেননা, গঙ্গার বে-কোন অংশে 
স্বান করিলেই পূর্ণ গঙ্গাস্বান হয় । গঙ্গাস্থান করিলাম বলিলে কি কেহ বোঝেন 
খে, হরিছার হুইতে গঙ্গাসাগর পর্ধ্যস্ত গঙ্গার প্রতিটা অংশে, প্রতিটী জল কণায় 
কেছ শান করিয়াছে ? ভারতের যে-কোন অংশে বাস করিলেই তাহাকে 
“ভারতবাপী” বলা হুইগা থাকে । আমরা দেশ-কালের পরিচ্ছিন্ম ভাবার 
এমনই অভ্যস্ত যে, শীক্বফ সর্বব্যাপী বলিলে তৎক্ষণাৎ ইহাই মনে হুয় যে, 
আক) কেমন করিয়! একই সময়ে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে থাকিবেন? বিশ্বত 
দেশের ধারণ! ব্রহ্মে অচল । প্রতি লাস্তে অনন্ত থাকিতে পারেন এবং “অনস্ত+ 
বলিয়াই পারেন। অনস্তের কাছে অন্তখলের যে-কোন পরিণামই তুল্যভাবে 
সমান। তাই তিনি ‘অণোরনীয়ান্‌ মহতো মচ্ীয়ান্‌'। তিনি অণুতে মহতে 
সমান, ‘Every moment, nay every situation, is of infinite 
value ; for it is the representative of the whole of eternity." 
প্রতি ক্ষণটা অলন্ধের প্রতিনিধি । ক্ষপ ক্ষণ হিসাবেই সত্য, তবে নিতাগোপাল 
বলেন "নিত্য সত্য'। নিত্য সত্য ও অনিত্য সত্য বলিয়া সত্যের দুইটা 
ক্বপের সিদ্ধাস্ত তিনি স্বরিয়াছেন। 


শ্রাবণ ১৩৬১] শ্রনিত্যগোপাল ৩৩৯ 


এইখানে দাড়াইয়াই উপনিষদ সৰ্ব্ব ও বহু শব্দে ভেদ করিঘ্বাছেন। অল্প ও 
‘অধিক উভয় ক্ষেত্রেই সর্ব শব্দ প্রযোজ্য । লব দুধটুকু খাও বলিলে এক 
পোয়াও হইতে পারে, আধ সেরও হইতে পারে, পাচ সেরও হইতে পারে। 
তাই এক পোয়াও “সর্ব, আধ সেরও "সর্বব*, পাচ সেরও “সর্ব । ক্ষুদ্রতম দেশও 
‘সৰ্ব’, বৃহত্তম দেশও ‘সর্ব’; ক্ষুদ্রতম কালও “সর্ব”, বৃহত্তম কালও 'লর্ব__ 
‘সৰ্ব্বং খবিদৎ ব্রহ্ম’ মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্ধ্য । “‘সর্ব্ব’-শব্দটী অথ ( integral )। 
শ্ররুঞ্ণ ক্ষুদ্রতম স্থানে বা কালে থাকিয়াও সর্বব্যাপী পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পারেন। 
এইখানেই শ্রীনিত্যগোপালের আকার-নিরাকার সমন্থ্ন সাধিত হইতেছে। 

ভারতের প্রতিটী অংশে বাস করিলে ভারতবাসী হওয়া যাছছ সত্য, কিন্ধ 
ভারতবাসী হওঘার আরও সমগ্র কপ আছে। ভারতের একটী অংশে ভারতের 
যে প্রকাশ, অন্ত অংশে ভারতের তো ভিন্ন ক্কূপ প্রকাশ রহিয়াছে। বাংলার 
বুকে অবস্থিত ভারতবর্ষ এবং বিহার বা মাদ্রান্দের বুকে অবস্থিত ভারতবর্ধ 
কি এক ভারতবর্ষ ? নিশ্চয়ই নয়। প্রদেশ ভেদে তাই তে) ভারতবর্ষ বিভিন্ন 
হুইতেছে। তাই সমগ্র ভারতবর্ধকে চিনিতে ও আস্বাদন করিতে হইলে 
প্রতিটী প্রদেশ খুরিছ খুরিদ্বা ভারতবর্ষকে চিনিতে ও আস্বাদন করিতে হইবে। 
কোনও একটী প্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া ভারতবর্ধকে পাইতে গেলে : 
প্রাদেশিকতা অনিবাধ্য, এই প্রাদেশিকত! যদি প্রতি প্রদেশবাসীর শক্ত হই 
পড়ে, তবে কি মূল ভারতবর্ধই খণ্ডিত বিখস্তিত হইয়া শুগ্ত বস্তুতে পরিপত 
হইবে না? ভারতব্্ধকে পাইতে হইলে তাই প্রতি প্রাদেশিককেও সর্ব 
প্রাদেশিক হইতে হুইবে। সর্বপ্রদেশ সমস্বয়ই প্রদেশাতীত ভারতবর্ষ ৷ 
্রতিটী প্রদেশ হখন নিজের হৃদয়স্বিত ভারতবর্ধকে আন্মাদন করিগ। অন্যান্ত 
প্রদেশসমূহের বুকে লুকানো ভারতর্থকে পাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবে, হাত 
ধরাধরি করিয়া দাড়াইবে, তখনই প্রদেশসমৃহদ্বারা সংগঠিত রাসচক্রের মধা- 
অমণিরূপে বিরাজ করিবেন সমগ্র পুরুঘোত্তম ভারতবর্ষ, উজ্জল ভারতবর্ষ । 
এনিত্যগোপাল সমব্বয়তত্বকে এতখানি বিস্তৃত ও গভীরতম অর্থে আস্বাদন 
করিয়াছেন। তাহার জীবনে অল্প ও ভূমার ভেদ তিরোহিত । তাহার দর্শনে 
বল্প অল্প ছিলাবে সত্য, ভূমা ভূষা হিসাবে সত্য । তাই তিনি লিখিতেছেন, 
“অল্প অগ্নিও পুর্ণ, অধিক অস্রিও পূর্ণ । পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত 
সচ্চিদানন্দ পুর্ণ ।” পূর্শের এই গতিপ্রধান (d77aদেi€) রূপ আকিছা দিবা 
বিশ্বের বকে তিনি অদ্বিতীয় দার্শনিকর্ূপে এক বৈপ্রবিক দর্শন স্থাপন করিম! 


মা উজ্জলভারত [ ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


গিয়াছেন। এই দর্শনের ছাচে বিশ্ব গড়িয়া উঠিলে সৰ্ব্ব সঙ্ঘর্য সর্বব সমহ্বদ্দে 
গাড়িছা উঠিবে। ধরার ধূলি হইবে ব্রক্ধ ধূলি, ধরার মাছয হইবে ব্রহ্ম 
মাহ্গয । ধরা ইহারই প্রতীক্ষায় ধ্যানমগ্ন । 

শ্রলিতাগোপাল-দর্শনে সর্বব সজ্ঘর্যের ক্ষেত্রকে সর্বব সমন্বয়ের শ্রেত্রর্ূপে 
গড়িয়া তৃলিবার একটী উন্মাদনার শক্তি রছিয্বাছে । ইহা শুধু ভাবুকতা নয্ঘ। 
ভাবকে বুলক্্রপে স্থষ্টি করিবার প্রেরণা ইহার মধ্যে ভরপুর রহিয়াছে । টনিতা- 
দর্শনে পরাভক্কি পরম জ্ঞান ও পর কর্শ্মের সমবন্ধ থাকায় ইহ! নিতা দর্শনই 
বটে। এক একজন মহাপুরুষ এই লিভাদর্শনেরই এক একটা দিকের বিবরণ ও 
আস্বাদন য়া গিয়াছেল। অনিত্যগোপাল তাহাদের ক্রমবিবন্তিত সমন্বিত 
রূপ ; তাহার দর্শনও ক্রম-বিব্ডিত সর্ববদদর্শন সমন্বিত দর্শন । তাহার 
আবির্ভাবে বিশ্ব তাহার এই পর বৈরাগ্যময় দিব) জীবনের আস্বাদন করিয়া 
ধঙ্য হুইবে । তাহার দর্শনই ‘creative philosophy |" তাছার এই মহান্‌ 
আবির্ভাব জয়ঘৃক্ত তউক ৷ বন্দেমাতরম্‌ 


অহল্যা মাটি-কে 


আনবেজ্জঞ মোহন বন্দ্যোপান্যায় 
কচি কচি পাতাগুলোর সবুজ-সোলনা রঙ 
বহু চৈতের নি:শ্বাসের হন্কায় 
পুড়ে গিয়ে হ'য়ে গেলো হুল্ছে । 
হে অহল্যা, গৌতমের শাপগ্রস্তা হে অহল্যা মাটি, 
তবুয়ো তুমি আকুল প্রতীক্ষার গুণভো দিন? 
তোমাৱ পলি-যাটির ফললে বেড়ে-ওঠা 
সন্তান আধা-উলংগ দেহের প্রত্যেকটি ছাড় 
চামড়ার শুকনো পর্দার বাইরে থেকে যাচ্ছে দেখা_ 
দুঃস্বপ্রের মতো ওদের দিন কাটে উপোষে, 
শীতের হিম-বাতাসে, রক্ত-ঝাচে যাওয়া! আবহাওয়ায় 
ফুটপাথের দুঃসহ পরিবেশে 
কাটে ওদের কাল । 
বাস্তহারা কুমারী মেয়ের লক্জা-আটকানোর 
মিথো প্রচেষ্টায় 
ছিন্ন শাড়ীর আচল কাদছে গুমরে 
দুঃশাসনের হিতশ্র নির্জজ্ফষ আচরণে । 
তবু ওগো পাবাশী অহল্যা মা, 
বোবা চেখে দেখে চলেছে? 
তোমার সন্তানদের দুর্দশ। ? 


আকাশের রড. শাদা-নীল আত হারিয়ে 

রাজির কালে! ডানায় পড়লো ঢাক, 

তবু, হে পাধানী অহল্যা, 
তোমার পাখুকে চোখের ভানা রামের শ্বোজে 
অন-আকাশের লীমানায় দিচ্চে পাড়ি ? 


৩৪২ 


উদ্দ্রলভারত [ +ম বর্ষ, এম সংখ্যা 


হে অহল্যা মাটি, তোমার মন আর কতো কাল 
মিছেমিছি প্রতীক্ষাতে কাপে থখরো-থরে!? 

শীতের শেষে সবুজ আগুণ লাগলে! আবার বনে বনে, 

বলসস্ত তার রঙ, লাগালো! এই পৃথিবীর কোপে কোণে, 

তবুষ্ছো তুমি, অহল্যা গো, প্রতীক্ষাতেই কাটিয়ে দেবে কাল-_ 

এলো না রাম-__-আসবে না সে যতোই কাটুক কাল। 


কালবোশেখির ঝড়ো ঘোড়ার খুরের নিচে নিচে 
সন্ধি ওঠে রান্ডা থেকে আজ, 
সবুজ পাতার দলকে পিষে পিবে 
লাগাম ছেড়া ঘোড়ায় বাতাস করলে! কশাঘাত, 
ছটলো ঘোড়া তীব্রতম বেগে । 
তবুয়ো তুমি, পাযানী মা, প্রতীক্ষাতেই কাটিছে দেবে কাল? 
ভাখো না চেয়ে, 
আকাশ আনে তোমার শোকেই আজ চোখের জলের বান_ 
কামের পথ আট্‌কেছে যে যুদ্ধবাদীর কীটাতারের জাল! 
আখগ্ধণ-জ্বাল। রোদে তেতে-ওঠা উত্তাপ ভরা দিনগুলে| ধাত কেটে, 


পরম হাওয়াছ উঠলে! ছুলে বেলুন মন-_এই বুঝি যায় ফেটে, 
আকাশ থেকে অকাল-বারা-জল চুপ সে দিলো 
সেই আবেগও হায়_ 
অহল্যা মাটি, রইবে তুমি তবুয়েো! প্রতীক্ষায়? 


কাশের বনে শাদা-ক্কপোর আকাশ থেকে নামলে! ঘন ছাদ, 
ক্কূপোর শাদা দিকে দিকে ধরলে! তার কাছ! 
চাপা-শেফ্ষালিকার গানে, 
আকাশ-বাতাল মাঠের ধানে 
নতুন প্রাণের লাগে সোনার ছোয়া । 
এলো না রাম এবারে! তো-_ব্দার কতো! কাল বলো, 
তোমার চক্ষু প্রতীক্ষাতেই করবে ছলো ছলো ? 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] অহল্যা মাটি-কে 


গলে-যাওয়া রাতের শেষে আকাশেতে আলোর কুম্কুম্‌ 
মাঠের বুকে সোনা-ফসলের স্বপ্রে ভরা-ঘুম ৷ 
ফাকা গোলার বুকে জাগে পুর্ণ হবার আশা, 
তোমার মল তবুয়ো হান 
কাটায় কাল আকুল প্রতীক্ষায় ? 
এলেনা রাম--আসবে না লে_তবুছে! সর্বনাশা 
প্রতীক্ষার ক্রন্দনেতে তোমার বুকে গুমরে ওঠে ভাষা? 


তার চেয়ে শোনো, ওগো পাষাণী অহল্যা, 
শোনো শাপশ্রস্তা মাটি মা, 
৮... ঘৌবনের সতেজ আবেগে 
বাধার দেয়াল ফাটিয়ে ওঠো জেগে । 
মিছেমিছি কেন বসে বসে তুমি 
সময্ন-পল গুণে চলছে! অহল্যা মা? 
তুমি তো জানোই, তোমার বুকেই সকল জোর, 
তোমার সারা দেহে মিশে আছে বারুদ, 
তোমার বুকে ঘুমিয়ে আছে আগুপ-ভরা-লাভা, 
যেমন করে ঘুমিদ্সে থাকে গিরিগুহায় পশুরাজ সিংহ 1 


ওগো অহল্যা মাটি, 
বাধার পাথুরে পীচিল কাটিছে 
সিংহের মতে! কেশর ফুলিয়ে আগো-_ 
দাও বুকের লাভা ছড়িয়ে চারদিকে, 
আর সে লাভার নিচে পুড়ে ছাই হয়ে ষাক্‌ 
জগতের সমস্ত অক্তায়, অত্যাচার, অশাস্তি । 
জাগো জাগো পাযাণী মা, 
ঘুমের সকল দেদ্বাল ভেংগে-চুরে 
লাভা প্রক্ষেপণের শক্তি নিছে 
বিশ্থবিত্বসের আঘৎ্পাতের মতো ॥ 


৩৪৩ 


পথের সঞ্চয় 
সনাতনী মুখোপাধ্যায় 

এক একটি ক্রতু ঘখন তার এক একটি বিচিত্র অস্ুত্ভুতি নিদ্দে মানবের 
মনের দরজায় নাড়া দেত্ব__-তখন মাস্থষের সব আগে ইচ্ছা হছ পুরানো যা কিছু 
তাদের ঝেড়ে নেড়ে উড়িয়ে দিতে । আর এই উৎকট ইচ্ছার বাহন হলো 
বসস্তের বাসন্তী এবং শরতের শারদীয়! । শাস্তশিষ্ট স্টতৈর মন্থর স্পর্শে অলল 
নিজ্রাভিতূতের দখিনার সহসা চাঞ্চলো ইতস্ততঃ স্বপ্রালু চাহনির সংগে, বধার 
কাজল করুণ চোখের অশ্রান্ত মিলতির পর শরতের গাড় স্মেহসিঞ্চিত ঈষত- 
গবিত হাসির কোন উপমা পাওয়া যাবে ন! সত্য, কিন্ত উঁভ়কেই করুণ 
নাটকের মধ্যেকার এক একটি ট্রযাজিক রিলিফএর জায়গাদ্ন বসিয়ে দিলে 
সমালোচকরা বোধহয় কটাক্ষপাত কোরবেন ন! । 

প্রাচীন ভারতীয় কাব্য সাহিতো দেখা যাবে এই মৃতু হিমেল বায়র 
ছোঘাচ লাগা শিগ্ধ স্বচ্ছ শরত ঝতুকেই তখনকার রাজারাজনারা তাদের প্রমোদ 
মৃগয়ার উপধুক্ত কাল হিসাবে পছন্দ করে নিতেন । দীর্ঘদিন শাসনদণ্ড ধারণ 
করে ক্রমাগত পরের চিনস্তান্র মর থাকার পরে হঠাৎ এই সমন্ছে যেন লিজের 
সত্তাটা এক নজরে পড়ে যেত, ব)াস্‌ আর নয় । ফেলো দণ্ড, খোলো ধডড়! চূড়া, 
রাখো : পিছনে গুরুগন্তীর রাজপ্রাসাদ, বয়সের কৌশলেঘটিত নৈরান্ত 
দর্শনকে পর্দার আড়ালে রেখে বেরিয়ে আসত রোমান্টিক ভাবচপল 
চিরতরুণ একটি মন। জম্কালে! রাজপোবষাকের মধো থেকে শিকারীয় সরল 
বেশের আভায পাও! ঘেত, ঘখন রাজচক্রবর্তী তপোবনের আশ্রমকুমারীক্ 
সরল অন্তরের সহজ আতিথ্য গ্রহণ কোরতেন। 

অতএব দেখা যাচ্ছে খ্তুর চক্তাবর্তনে মনের পরিবর্তন সবযুগের-_সর্ব 
কালের ৷ সত্যঘগের প্রবীণে আর কলিঘুগের নবীনে কোন তফাৎ নেই । 

তফাৎ নেই বলেই তো আজকের আমরাও সেদিনকার তাদের মত 
অহুভব করি সেই সর্বকালীন ম্বগন্নার উন্ম্মদনা, প্রতিটি যুগের প্রতিটি বিশেষ 
ক্ষতু শিহরণ জাগায় দেহে-মনে, তার হিমলিক্ত শেফালীর গক্ষে, খণ্ড খণ্ড 
লঘু মেঘের আর কাশের শুভ্রতায়, নির্মল আকাশের গাঢ় নীলিমা সেই 


হুদুরের ইসারা আজও সুস্পষ্ট ॥ 


জাবণ, ১৩৬১ ] পথের সঞ্চছ ৩৪৫ 


স্বগন্গা তো সর্বদাই আর স্বপন! ন্র, কেবল লীক্মস বাধাধর! আইনের দ্বারা 
নিয়স্বিত এক যাত্জিক জীবন বাত্রা থেকে ক্ষণেকে র পরিত্রাণ । 

বেছেতু সরল সত্য লঘু হলেও তার চাপল্য নেই--লেছেতু সোজ! কথাটা 
স্বীকার করলে তামাসার সন্মুখীন হবার আশঙ্কা না থাকারই কথা। সহজ 
ভাষাতেই বলি__সেই চিরস্তন প্রেণাই অজ্ুভব করে থাকি প্রতি শরতের 
আপমনে | আগমনীর মধুর বাগিনী শুধু ইকলাসধামে গিরিকুমানীর মানস 
বেগুতেই প্রমোদ বিহারের ঝক্ষার তোলে না, তার পুত্রকক্কার মনোবীশাতেও 
ন্ব্ণপর্দাঘ স্থর়ের রেশ তুলে সৃষ্টি করে মিলিত একাতানের । 

কথা হচ্ছিল আমাদের রাজনীর যাবার । মুল €কন্দরস্থলে রাজগীরকে বলিয়ে 
দিছে খানিকটা] চক্রব পরিভ্রমণ করতে পারা! বাবে অবশ্য । 

যেহেতু সবকিছু গণ্ডীবন্ধত! থেকে মুক্তি আজ-_ট্রেণের কঠোর অংগুলী- 
হেলনকেও মেলে চল! উচিত কাজ হবে না) চারিচক্রযানই উৎকৃষ্ট এ ক্ষেতরে। 

বষ্ঠীর প্রভাত, গাড়ী ছুটে চলেছে । জানি এ বাআ। অনন্ত নয । জাঝি 
এই গতির তালে তালে কালের মন্দিরাদ্র শাস্বতের ধ্বনি উঠবে লা, সীমা- 
হীন লক্ষ্যের পানে এই অভিযান নম, তবু বাত্রাপথের বিভিন্ন পট পরিবর্তনে, 
প্রতি মুহুর্তের অতিক্রান্তিতে অসীমকে অস্তরন্থ করার আবেগচঞ্চল আগ্রহ 
কেন? 

প্রভাত ও মধ্যাহ্নের সীমানা পার হয়ে স্র্য আবার স্থলে জলে অস্তরীক্ষে 
আরক্রিম ছায়া! ফেললে ; পাহাড়ের ধূলরত!  ইতিমধে)ই গোচরীভূত হচ্ছে। 
ক্রমশঃ প্রকৃতির রক্তরাগরক্রিত সুখের উপর নেমে আসছে করুণ সান আবরণ । 
জনশূন্ত প্রান্তরের আধারেই বুঝি সন্ধার যথার্থ প্রশান্ত গম্ভীর রূপ চিত্রিত 
হয়। সহরের সন্ধা। বিদ্যুৎ কটাক্ষমণ্তিতা লা ময়ী হাস্ডমুখী তরুণী- হলের 
মাধুর্ধে ভিগ্রতা যথেষ্ট । মনে হচ্ছে রাত্রি গভীর হয়ে এলে/-_আন্তানার 
অবশ্য প্রয়োজন । সংসীদের মধ্যে তেো| অনেককেই নাবালকের পর্যায়ে 
ফেলা চলে, বাব! মা! চিন্তিত হয়ে উঠলেন) . by 

মধুবনীর ধর্মশালায় ঘখন পৌছান গেল রাত তখন নটার বেস্ট হবে না। 
এই জৈন ধর্মশালাটির পরিবেশ বড়ো মনোলোভা, এই বিশাল ভবনটির 
ডানদিকে বিহার প্রদেশের লবেশচ্চ শিখর "'পরেশনাখ” আন বাদিকে হন্দর 
কারু ও চারুকলা শোভিত জৈনমন্দির, চব্বিশজন তীর্থংকর নানাভাবে ও 
অন্সীতে অধিটিত। 


৩৪৬ উচ্ছলভারত [ ৭ম বর্ধ, শম সংখ্যা 


পরদিন গদ্রার পথে বৃঙ্ধগন্পার দর্শন পাওয়া গেল । এই বিশুষ্ষ বন্ধুর 
ভূমিতে আর তার মরা নদীর কিনারে কিনারে একদিন পরিভ্রমণ করেছিলেন 
ভগবান তথাগত, আজ থেকে প্রাণ্ড ছাব্বিশ শ’ বছর আগে, কে জ্ঞানে 
সেদিনও প্রকৃতির চেহারা এমনি ছিল কিনা । থাকবার কথ! নয়, হন্তে! 
উদ্দাম বন্ত এক মৃঠি ছিল তার, মানবের স্থরুচির প্রভাব তখনো তার উপর 
পড়েনি । 
বহুদিন মাটীর নীচে ঢাকা পড়েছিল এই বৃদ্ধমন্দির । খুঁড়ে সংস্কার করার 
সময় মন্দিরের ও মুত্ির কিচুট! বিরুতি ঘটেছে । কিন্তু গৌতমের শিশু হৃলভ 
সারল্যমত্ডিত নিবিড় খ্যানমপ্র সর্বসহা প্রশান্ত গম্ভীর অবয়বের কি ঘথার্থ 
কোন বিরতি ঘটেছে ? মন্দিরের মধ্যন্থলে ওই বে ধ্যানের মুদ্রায় লীলায়িত 
মৃত্তি_ওর কারুকার্ধ সন্বদ্ধে বিশ্লেষণী মনোভাব আনবার অবকাশ এখন 
কোথায় । ভাবে সংযোবনে, পরিবেশে সবই তে। অটুট । তবু কিসের ঘেন 
‘দ্বিধা আর ঘোচে না। প্রবহমান কল্পনার যে অরূপের বাঞ্জনা, ঘে অসীম 
ভাবের পটতূমিকার তার বিকাশ-__লে প্রবাহকে বন্ধ করে, সে অসীমকে কঠিন 
সীমার মাঝে নিহিত করে কি সত্যকার কোন তৃপ্তি পাওয়া যায়? ধ্যানের 
ধারণাকে চিত্রে সল্লিবেশিত করলে চিত্রিত জ্ূপটিই তো সেখানে উগ্রভাবে 
প্রকট, রূপাতীতের সন্ধান সেখানে কতটুকু মিলবে ? সেই আলীম জ্ঞানের, 
অনন্ত মাহাত্মোর চরম বিকাশ কি এই একটি মাত্র পের মখোই, সেই অগাধ 
ভাবরাশির পরিচন্ছ কি কয়েকটি ভংগিমার মুজ্রাঙ্ধ সঞ্চিত আছে ? 
মন্দিরের পিছনে বোধিদ্রম, অশ্বথবৃক্ষে বটের ফল । প্রকুতির এই বৈচিত্রা 
কি স্থানের বৈশিষ্ট্য নির্ণর হেতু ? কোথায় ছিল এই জন্কোলাহুল, এই শত 
লহল্ব ভাবুক ও তক্রের পদচিহ্ন, আত্ম কোথার বা তত্বনির্ণয়ের ঘথার্থ বিচারের 
অন্ুসন্ধিৎসা, যখন ছাবিবশশ* বছর অতীতে একটি মাহুবের সমস্ত হৃদয় মন্বন 
করে একটি প্রশ্ন উঠেছিল--মানব জিজ্ঞাসার বিশাল প্রশ্ন । স্থির অনিমেষ 
লোচনে নিবিড় একাগ্রতার মধ্যে তশ্মন্ন হুয়ে সেই চরম প্রশ্বের উত্তর খুঁজে 
বেড়িয়েছিল একা (দিক্রমে সপ্ত অহনিশ ; উত্তরের আকুল তৃষণায় বিহ্বল হয়ে_ 
একই স্থানে শতটি দিন পদচারণা করে হেড়িয়েছে। মাটার পৃথিবীতে বসে 
মাটীর মান্থষের সমস্থ নিয়ে সেই একা যাত্রী কত উদ্ধ হতে উদ্ভৃতর লোকে 
ক্রবতারার স্থির আলোকে সমাধানের পথ খুজে খুঁজে চলেছিলেন। সমস্যার 
ক্ষেটি কী সঙ্ধীর্ণ, সমাধানের পথ কতো বিরাট ; ব্যর্থতা মেনেছে সেখানে 
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অরণ্যের ছিংশ শ্বাপদকুল, দৈহিক অভিযোগ, ইন্সরিয়ের স্থতীত্র তাড়ন!। তৃশ্চর 
তপস্যা অন্তে সিদ্ধিলাভে ত্রযোতিক্মান্‌ সকল নিপীড়ন অস্বীকার করে ক্ষমাস্থন্দর 
ছাসিমুখে ধরিত্রীকে সেদিন নিরীক্ষণ করেছিলেন ॥ ধর্মের চেতন! আর জ্ঞানের 
মছিমার অপরূপ মিশ্রণ সে দৃষ্টিতে স্বর্গের শোভা এনেছিল । 
তাই ফিরে যাবার পথে পিছনে তাকাবার বাললা এখানে জাগে না, মনের 
মাঝে শেষবারের মত বিলীঘমান দৃশ্রটির ছবি একে নেবার প্রয়োজন হয়না, 
অলৌকিক মাধুর্ধের অসাধারণ গরিমা অস্পষ্ট হয়ে যাবে ন! কোনদিন। 
এগিয়ে চলে ঘাও, সংগে লংগেই চলবে, বহুদুরবাপী এর বিস্তার, পিগনটানার 
প্রয়োজ্জল কউ! সমস্ত সম্মূপ তে! এই জুড়ে রেখেছে । 
গল্জার “ভারত পেবাশ্রম্* ) স্বামী প্রপবানদ্দজীর প্রেরণায় উতন্ধ সেবকদলের 
পরিচালনাঘ লহজ স্থন্দর একটি আশ্রমিক গারস্থ জীবনধাত্রার বাবস্থা । গছা 
হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেআগুলির অন্তত । তবু স্বীকার ন! করে উপায় নেই 
ব্পরাপর তীর্থন্থানগুলির মত এই ক্ষেত্রেও নাসের দুনীতি ক্রমাগত বড় 
একটা স্বান দখল করে চলেছে । ভগবান জ্রবিষ্ণুর পদচাপ এর উপর কবে 
পড়বে কে আনে। 
লবার শেবে রাজগীর । রাজগীর যাবার পথে এক বাক! পথ ধরতে বাসন। 
জাগলে। সকলের । বাকা যখন পথ, প্রকুতিও তার সেই অন্ুযাচী হওয়। 
স্বাভাবিক! তাই পিচঢালা অস্থণতা নেই এ পথে ৷ সরু মেঠো কঙ্করময় পথ 
রক্তাভ খুলিতে ধূলর, ছপাশে সবুজের কুলহার! শ্রোত। গাড়ী ছটে চলেছে। 
কিন্ত নিগম ভংগের প্রবল উদ্দীপন! যখন জেগেছে, বিশৃংখল আলোড়নের 
সন্মুখীন হতে হবে বৈকি । সামনে পড়েছে আমাদের ফন্তুর ক্ষীণধারা। 
মানব হয়তো! হেঁটেই পার হছে ঘাবে কিন্ত এই যস্ত্রদানবটার লবশক্তি থে 
অচঙ্গ এপানে । ব্বঙ্ু অন্তপুহ্রির চেয়ে তার ক্ডুটা বিশেষত আছে-_ 
তৰুও। " 
আর “কিছুদূর এগিয়ে সামনে পড়েছে এক ভগ্র সেতু, একদিকট! তার 
একেবারে ভেডে লদীর মধোই নিমক্জিত। উপাদ্ধ কি এস্ন? যে আমাদের 
বোঝা এতক্ষণ এতটা পথ বহন করে আসছে তার বোঝা বহন করার সাধ্য 
আমাদের বিন্দুমাত্র নেই । বিপুল বালুরাশি সামলে, নীচে শশী কিন্ত খরন্বোত? 
ছোট্ট পাহ'ড়ী নদী আর আশেপাশে ছুটি চারটি খু বৃক্ষ; ওয়েসিসের 
চমৎকার এক মডেল-_মাঝাধানে তার ক্লান্ত বেদুইনের মত কয়েকটি প্রানী 
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খুবই আশার কথা থে ঘেষন করে হোক বেচে থাকার প্রচেষ্টা মাহুবের 
স্কান লব আগে ৷ কন্েকটি কাঠুরিঘার দল চলেছিল কাঠের বোঝা মাথাঘ নিযে, 
সেই কাঠের বোঝার মাধ্যয়ে সেই সেতু ও জমির বাবধাল ঘোচানোর মতলব 
মাথায় খেলে গেল। আর যায় কোথা? হৈ হৈ করতে করতে সম্পূর্ণ অদক্ষ 
কারীগন্রেরা অপটু হাতে এক দু্ধর মিলন সাধনে ব্রতী হয়ে পড়লো । কর্ম 
ছলে সমাপন, এখন পরখ করা দরকার এই মিলন স্থায়ী হবে কিনা। ড্রাইভার 
ভিপারিং ধরে জোর দিতেই কাঠের বোঝা সরবে জানালে! । অলম্ভব ! আবার 
চেষ্টা এবং বিফলতা। তৃতীয় বারে অবশ্য মানবের বুদ্ধিই জয়লাভ করলো, 
অগ্রগতির পথে যথার্থ নিষ্ঠা থাকলে বাধা টেকে কতক্ষণ! 

তবু তো নদী এবং ভগ্রসেতু বহুপদের একটা বিস্ষ। এবার সরু হলে? 
প্রতিপদের বিয্ব। খাড়াই পাহাড়ের বুক চিরে সরু পায়ে চল! পথ চলে গেছে । 
সেই পথেই যেতে হুবে। পাহাড়ের অপর পিঠে রাজগীর। সে কী পথ, বড়ো 
বড়ো পাথরের টাই বিরাট বিরাট গহ্বর ও খাদ, উভয়পাশে প্রস্তরময় বনরাজি । 
উৎরাইয়ের পথে গাড়ী ঘতটা এগিয়ে যেতে পারছে চড়াইয়ের পথে ঠিক 
ততটাই পিছিব্রে আসছে । যাত্রীদের মূখ আতঙ্কে বিশুদ্ধ। অবশেষে এল এক 
ভগ্নাবহ উত্রাই পথ । ড্রাইভার স্পষ্ট জানালে গাড়ী এবং যাত্রী উভছ্ের 
দায়িত্রই তাকে ত্যাগ করতে হবে গাড়ী আর এগিয়ে নিতে গেলে । ধঘাত্রীরা 
অস্সান বদনে তাকে দাদ্িতবভার ত্যাগে সম্মতি জানিয়ে দিলে। কী হবে, 
হয়তো! হোক না সেই মহানির্বাণ লাভ, তার আগমন তো! প্রতোকেব্র কাছে 
অবস্কন্ডাবী। কিন্তু যে অবস্থায় সে আসে লে সমঘ্বকার অন্গুভব শক্তি অনেক- 
ক্ষেত্রেই নিশ্কিয় হচ্ছে যা, আজকে যদি এই পুর্ণ সজ্জাগ ইন্দিধন্বারা তার 
সন্ধার পরিচয় পেতে পারি,-_সমস্ত দেহমন ঘদি তার রোমাঞ্চকর স্পর্শের 
উষ্ণতায় কণ্টকিভ হয়ে ওঠে, সচেতন অঙ্ভূতি যদি তাকে উপলব্ধি করতে 
পারে--তবে তো জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিন্ততাই সঞ্চিত রছে গেল। কিন্ত এই 
চোখছুটি নিবিড় অহ্ুভূতি মাঝে এতখানি অন্তরায়, সে সকল অনুভূতিকে 
দুর্বল করে এতথানি প্রধান হদ্মে ওঠে”*'। তাই বুঝি মহাপ্লাবলের দিলে 
মাহুযের কন্থভবশক্তির এমন চূড়ান্ত পরাভব ঘটেছিল শুধু এই আখি ছুটির 
মোস্গ্রত্ত প্রভাবের বলেই । যদ্দি সকল অঙ্ছতূতির নিবিড় ঘোগাঘোগ লাভ 
করতে হয় তবে নয়নঘুগল বদ্ধ করো, বর্তমানকে উপভোগের সকল পথই 
রুদ্ধ প্রধানতঃ এই দৃ্টিশক্তিরই সপ্মোহনে। আাধিপাতা মূত্রিত করে চেতনা 
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দিয়ে জেনে নিতে কি পারবে না সেই মহাসত্যের কূপকে, বুঝে নিতে পারবে 
না তার আমোঘ শক্তি ? 

হুর্গম শিরিশখ পার তদন্তে এসেছি, মন শৃল্ত, দেহ ক্লান্ত, কি যেন হানি 
এলাম ওই উত্তেজনাঘদ্ধ পথের বাকে । “রাজ্গৃতের'” মূপোমুখি দাড়িয়ে 
আদি সন্ধানীর দৃষ্টিতে খুজে দেশছি তার প্রাচীন এ্রতিহের সম্পদ, বিশ্বিসার 
ও স্ত্জাতপত্রুর গৌরবময় রাজধানী কি কয়েকটি পাথর আর মৃত্তিঞান্ত,.পর 
স্থিতি তয্রেই জেগে থাকবে ? বো হয় তাই । 

এবার এলেছি নালন্দ।, না-ল-ন্দা, ডাবাবেগে মূদে নাসে আবি, ক 
রুদ্ধ হয়ে যাগ, চোখ ঘেন '্বপ্ররাঞ্জো নিবিষ্ট ভত্ছে গেছে । ছে নালন্দ, ০5।মার 
আদ্মতনের বিশালতাই কি স্থচিত করছে তোমার প্রাণের উদার ব্যাপ্চি, 
জ্ঞান ও চিন্ত! ধারার গগণচুস্বী উচ্চতা, মানবীয় মাছাত্ম। ও উদারতার চূড়ান্ত 
প্রকাশ তোমার প্রতি গ্রকোর্ঠে, প্রাচীরে, শুপের পন্তরে ? কী অটল সৌম্যতা 
আর শাস্তি নিয়ে দাড়িয়ে আছে এই প্রাচীন তীর্থংকরদের লীলানিকেতন, 
অন্ডৱাগের সবশেষ আভাটুকু আধাযরের নিগৃত সাজিপ্যে একীডূত হওয়ার 
লাখে সাথে সুদূর অতীতের অভিজাত গৌরব এট চরম দৃষ্টান্ডটিও পশ্চিমাচলে 
আধার পথের যাত্রী হলো, শুধু একপ্রান্তে দাড়িয়ে বর্তমান সান্ধোোপাসনার 
মন্ত্রচ্ছলে স্থপ্রাচীন অতীতকে জানাচ্ছে তার ভক্রিভারাবনত হৃদক্ষের শ্রদ্ধা, 
ভূমিপরে আনত হণ্ে অডিবাদন করছে তাকেই । 





পুদ্ত লতোর করাঘাত কি ভাবতবন্গের ললাটে এসে পড়ে নি? লতাকে 
ফি পর:তে ৫১ ছে যে দেশ সে ০শ কি সতোঁর আঘাতে মন্ছিত হও বি? 
অপমানে মাথা ছেট ভষ নি? লহইবে ন! বদ্ধন__বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো 
অপমানে ভাঙবে । লেই উদ্বোধনের প্রলদ্মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেছে, সেই 
ভাঙবার মন্ত্র জেগেছে |” 
- শান্তিনিকেতন, পুত ৩৫৪ 


ভাববার কথ 
6১) 
ধীরেন্দ্র চৌধুরী 

বর্তমান হম্্রপ্রধান সভাডার ক্রমবদ্ধমান গতি ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে 
মানব সমাজ, দেহ ও মনে যে সব বিষময় প্রতিক্রিঘা স্ব হই] চলিয়াছে, 
তছিবযে আমরা আলোচন! করিঞ্াছি গত দুই প্রবন্ধে। এখন আমর! 
আলোচন! করিব এই সভাতার অস্থরালে ছুন্ণতিপরায়ণতার স্রোত কেমন 
ভয্াবহরূপে বহিয়া চলিঘ্বাছে ইয়ান্কী সভ্যতার শুরে সুরে সে সন্বন্ধে। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট আমাদের উদাহরপস্থল হইলেও একথা মনে রাখিতে 
হইবে থে হস্্রমততার ( craze for machinary ) ভারতম্যান্ছসারে এই পাপ 
নৃানাধিক সকল দেশেই ব্যাপ্ত হইফ। পড়িয়ান্ছে। 

আমেরিকার ছুন্খতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব অতি সংক্ষেপে । 
কারণ এ বিবয়ে বিশদভাবে লিখিত গেলে লিখিতে হয় একখান! বড় বই। 
যদি কেহ এবিবঘে বিস্তারিত কিছু জানিছে চাহেন তবে যুক্তরাষ্ট্রের 
Federal Bureau of [7555018901৮-এব “Uniform Crime Report’, 
“Kefauver Report’, ‘Report No-307 of the Senate’ ইত্যাদি 
কয়েকথান। বই পড়িলেট যথেষ্ট খবর পাইতে পারিবেন। 

আমর! এখানে কয়েকটি মাত্র প্রামাণ্য উক্তি ও হিলাব উদ্ধৃত করিব, 
তাহা হইতেই চিন্তাশীল পাঠক মাকাল সদৃশ ইয়াস্ধী সভাতার আভ্যন্তরীণ কপটি 
যে কত কুংলিত ও ভগ্ুন্ধর এবং এখনও লাবধান লা হুইলে এই যন্ত্রমপ্ততার 
পরিণাম আমাদের দেশেও ঘে কি ফল স্বষ্টি করিবে তাহা পেশ বুঝিতে 
পারিবেন । দুর্নীতি অনুসন্ধান লমিতির সভাপতি, আমেরিকার সিলেটের 
সদশ্তয মাননীয় কেফুভার মহাশয় বলিতেছেন_ ‘The big question 
confronting the American people is whether criminal and 
political corruption has reached the point where our country 
must traverse the downward path of so many other once 
proud countries, when demecracy and national strength 
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have been lost through criminal and political cortuption. 
I think we are dangerously close to that point.” 

আমেরিকার লেডারলি বুলেটান বলিতেছে—_ “Crime, ০ day in the 
United States of America occupies an increasing share otf 
public attention with the passing of each month. The front 
pages of the newspapers are occupied almost daily with not 
only the more lurid crimes of violence but also with 
shocking disclosures concerning a general moral breakdown 
that is evidenced by the findings of grand juries, legislative 
investigating bodies and the researches of public spirited 
groups. The extent to which crime today flourishes in 
the United States and in certain other parts of the world 
puts to shame the comparatively amateur efforts of criminals 
during the pre-prohibition Era.’ ও বুলেটীন পুলরায় বলিতেছে, 
“Crime is the largest American industry and represents 
a multi billion dollar drains upon our national resoures. 
Burnes and Teeters have given an estimate of the national 
bill. For crime with the following breakdown: Conven- 
tional crime 500,000,000 dollars, organised crime including 
racketeering 7.500,000,000 dollars, gambling 20,000.000,000 
dollars ; total 28,000,000,000 dollars a year.” এই পাপ প্রবৃত্তি 
যে শুধু বরক্কদিগের মধ্যেই আছে তাহা নহে, আমেরিকার যুবক 
যুবতীদিগের মধ্যেও এই দুষ্টপ্রবৃত্তি কি ব্যাপকভাবে সংক্রামিত হুইস্থা 
চলিঘ্বাছে তাহ! ভাবিলেও বিশ্মিভ হইতে হঘ্। লেডারলি বুলেটান লিখিতে ছে, 
“The rapidity with which our civilization moves has inevitably 
produced a sophistication and prococity in our youth that 
has today been followed by, if not resulted in, the concentra- 
tion of a very large amount of criminal activity among 
juveniles or young men and women below the age of 30.” 
১৯৪ সনের হিলাবে দেখা বাদ চুরি, ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড, যৌন ব্যবলান্ 


৩৫ ৰ | উজ্জলভারত [+ম বর্ষ, নম সংখ্যা 


প্রভৃতি ঘতপ্রকার পাপকার্য্য অনুষ্টিত হইপ্রাছে যুক্তরাষ্ট্রে, তাহার শত করা 
৩০৯ ভাগই অনুষ্টিত হুইদ্বাছে এমন সব যুবক যুবতী দিপের দ্বারা ঘাহাদের বয়স 
২৫ বৎসরেরও কম। চৌর্ধ্য বৃত্তি ও ডাকাতির হিসাবেই দেখ! ঘাত্র ডাকাতির 
শত করা ৎ৪-১ ভাগ, গৃহে প্রবেশ পূর্বক চুরির ৬১৬ ভাগ, সাধারণ 
চুরির ৪৫৪ ভাগ এবং গাড়ী চুরির ৬৭৩ ভাগ অনুষ্টিত হইয়াছে 
যুবক যুহতাঁদিগের দ্বার!। সভ্যতার দ্বিতীয় সহর লণ্ডনের অবস্থাও 
প্রা অনুরূপ । ভাঃ জন্‌ বাউলার বলেন যে লগুনে যতপ্রকার পাপকাধ্য 
অহুষ্ঠিত হইতেছে তাহার শত করা ৭২ ভাগই হইতেছে চৌধ্যবৃত্তি এবং ইহার 
প্রাণ অৰ্দ্ধেক সংখ্যক অঙ্ুষ্ঠিত হইতেছে এমন সব যুবক ঘূবতী দার! ঘাহাদের 
বয়স ২১এরও কম। 

আজকাল বিজ্ঞানের যুগ হুতরাং পূর্বের স্তা্ হুর্নীতির অহুষ্ঠানও আজ আর 
ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে ৷ এই সব দ্ধ এখন চলিতেছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
সংঘবন্ধডাযে । এজনস্ত আমেরিকার প্রান্ম সর্ববআ নানা সংস্থা ( Syndicate ) 
শ্বাপিত হইয়াছে। এই সব সংস্থার যাহার! পরিচালক, বলা বাহুলা, তাহারা 
কোটাপতি লোক স্থতরাৎ ইয়াঙ্ধী সমাজর গণ্যমান্ত ব্যক্তি। দেখা গিক্গাছে 
বড় বড় সরকারি কর্মচারি হইতে আরস্ড করিয়া সাধারণ লোক সকলেই ভয়ে ও 
অর্থলোভে তাহাদের বশীকৃত ; এমন কি অনেক্ষ রাজনৈতিক ধুরদ্ধর ব্যক্তিও 
তাহাদের হাতের পুতুল মাত্র । 

আমাদের দেশের অনেকেরই ধারণ। এই যে দেশে শিক্ষা বিশ্ঞার লাভ 
করিলেই দুনাঁতি কমিযা আসিবে । এ ধারণ! তুল। আমেরিকায় শত কর! 
৯৬ জন লোকই শিক্ষিত। তারপর আমাদের দেশেও দেখিতে পাই সমাজের 
নানা স্তরে অধিষ্ঠিত শিক্ষিতদিগের মধ্যেও বেশ একট| মোটা অংশ নান! ছল 
চাতুরিতে ও কলমের খোচায় প্রতিদিন থে পরিমাণ জাতীয় অর্থ আত্মসাৎ 
করিতেছে তাহার দশমাংশও কি অপহরণ করিতেছে অশিক্ষিতের দল 
লাবলের খোচাম্ব? আসল কথা হইতেছে আভাব। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় 
একথা অতি সত্য । ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত লিব্বিশেষে সকলেই 
আজ অভাবের তাড়নায় অস্বির। কাহারও মোটা ভাত কাপড়ের 
অভাব, কাহারও বা যোটরকার, এরোপ্রেন, টেলিভিশনের অভাব । মোটা 
ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হইল তো আরও অসংখ্য বিলাস জ্রব্যের অভাবের 
তাড়নার চিত্ত অস্থির হইঘা উঠিল । বর্তমান যত্রপ্রধান সমাজের গোড়া কোন 


শ্রাবণ, ১৩৬১] ভাববার কথা ৩৫৩ 


উচ্চ দার্শনিক ভিত্তি নাই, তাই মহুত্যত্ব অর্জনের কোন প্রশ্নই আজ আর নাই । 
আছে একমাত্র প্রশ্ব__যে কোন উপায়ে ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করা, ইহাতেই 
প্রতিপত্তি, ইহাতেই সম্মম, সব কিছু নিভর করে । বৈজ্ঞানিক মাপ কাঠিতে 
বিচার করিছা আমরা যঙ্গি দেখি তবে দেখিব মাস্থষের মত মান্য হইয়া] বাচিছা 
থাকিতে আমাদের প্রয়োজন খুব বেশী নাই । কলের বাচিঘা খাকিবার 
তাগিদে, নিত্য নৃতন ভোগের উপকরণের অভাব বোধ স্থষ্টি করিতে গিয়াই 
আমরা বিপথগামী হইতেছি। 

বাহিরে এই সীমাহীন ভোগের উপকরণকে সভ্যতার বিকাশ বলিয়। 
প্রচার করিম! আমরা ভিতরে ভিতরে দুনীতি পরাছণ হই] উঠিতেছি॥ 

এখানে লেভারলি বুলেটীন হইতে একটি মুল্যবান কথা। উল্লেখ না করিয়া 
পারিলাম ন! ৷ দুন্খতির মুল কারণ অস্থসন্ধান উপলক্ষে লেডারুলি বলিতেছে, 
—' Since crime thrives on a rising economic cycle and tends 
to pine away in a descending economic cycle, it was natural 
that crime should flourish with the advents of prosperity 
during the years of world war IL.” একথ। মুদ্ষকালেও খথেমন সত্য 
তেমনই সত্য শাস্তির সময়ে । যদি কোন দেশ থান্সো্পাদনের মত্ততায় জীবন 
যাত্রার মানদগুকে একট! সীমাহীন উদ্ধগণ্তির দিকে পরিচালিত করে, তবে 
ছুনীতিও সেই অঙ্ুপাতে বৃদ্ধি পাইবে । বর্তমানে কেঙ্জীভূত যঙ্্ব্যবন্থাই 
হইতেছে ধনোৎপাদন তথা জীবন যাত্রার মানদণ্ড বুদ্ধি করিবার প্রধান লহাঘ। 
সুতরাং এই সভ্যতার ঘে মানুষ দিনের পর দিন অধিকতর দুনীতি পরাণ হইয়। 
উঠিতে বাখা হুইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 
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কুকুক্ষেত্রের বুকে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী ইসন্ত মিলিত হই ছুই পক্ষে তুমূল 
যুদ্ধ বাবিয়াছে। ইহার! সবাই একই পরিবারের ; রাজা আজ ছুইভাগে 
বিভক্ত হইদ্রাছে । এক পক্ষে দুর্বেযাখন, একাদশ অক্ষৌহিনী এবং সেনাপতি 
বৃক্ধ গিভামহ ভীশ্ম অন্যপক্ষে যুদিষ্টির সাত অক্ষৌহিনী লৈগ্চ সহ, সেনাপতি 
আপদ রাজ পুত ধৃষ্টহাশ্ন । এই ভাবে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে কয়েক দিন যাবত 
ছুইপক্ষে লোমঃর্ধ ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে লাগিল । পিতামহ ভীম্ম ছিলেন 
বীরত্বে অসাধারণ, তিনি প্রতিদিন দশ সহস্র রখীর প্রাণ সংহার করিবেন এই 
প্রতিজ্ঞা দুর্ষ্যোধনের নিকট করিদ্াছিলেন। তিনি তাহার কথা রক্ষা করিবার 
অন্য প্রতিদিন দশ সহ রথীর প্রাণ সংহার করিস্া সে দিনের মত যুদ্ধ হইতে 
বিরত হইতেন। এই রূপে নবম দিন যুদ্ধ চলিল, পিতামহ ভীগ্মদেবের প্রবল 
পরাক্রমে পাণগুব সৈশ্য বিধ্বস্ত হইতে লাগিল দেখিৱ্ত! পাওব সখ! অৰঞ্ছুন-লারথি 
শরীফ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভীশ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল তিনি ক্রীবের 
সামনে অস্ত্র ধারণ করিবেন না। গ্ররুষেের পরামর্শে পদ পুত্র ক্লীব শিখণ্ডীকে 
অর্ক্জুনের রথে বসাইগ্া। তাহাকে সামনে রাধিয়! নিরস্ত্র পিতামহ ভীম্মকে 
অৰ্জুন তীক্ষ বানে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, শরে শরে জর্ঞ্জরিত হইয়া কুরুকুল- 
রুবি ভীশ্ম দশম দিনের দিন শরশয্য! গ্রহণ করিলেন। ভীশ্মের ছিল ইচ্ছামৃত্যু 
বর, তাই তিনি মাঘ মাস শুরুপক্ষ উত্তরায়নে দেহত্যাগ করিবেন ইহা স্থির 
করিঘা শরশঘায় শায়িত রছিলেন। 

এদিকে কুরুক্ষেত্রের সমরানলে ভারতের হাজন্বর্গসহ দুই পক্ষের প্রায় 
সবাই মৃত্যু পথের অস্থগামী হইলেন । জীবিত রহিলেন মাত্র পাণগডবের পক্ষে 
যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ ভাই এবং কুরুপক্ষে দ্রোণাচার্য! পুত্র অশ্বথমা ও তাহার মাতুল 
ক্বপাচার্ষ্য। স্বজন বিয়োগ ব্যথায় যুধিষ্টির বড়ই ব্যথিত হুই্া পড়িলেন। 
ভীশ্মের দেহত্যাগের সমঘ আসিঘ উপস্থিত হইল দেখিয়া শরীক্ব্চ সহ পাণ্ডবের! 
ভীস্মের সমীপে গিয়া দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডব তাহার চরণে প্রপতি 
ব্রানাইলেন। বৃথিষ্টিরের বিষণ্র বদন দেধিগা পিতামহ শ্বেহ ভরে আশীর্বাদ 
করিঘ! তাহার শোক অপনোদনের এবং রাজ্য পালনের জন্ত বহু সৎ উপদেশ 
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দান করিতে লাগিলেন । একটা গল্প আছে, জৌপদী ভীঙ্ষের উপদেশ শুনি! 
হাসিতে লাগিলেন । ভীম তখন ত্রৌপদীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, দিলি তুমি 
হালিতেছ কেন? জ্রৌপদী বলিলেন পিভামভ, দর্ঘ্যোধনের জাজলভাঘ ঘে দিন 
ছুঃশাসন একবস্বা কুপবধূ আমাকে অপমান করিতেছিল, সেদিন তো সেই 
সঙ্গ আপনি ছিলেন, সেদিন তে! বিপন্র অসহায় আনি, আমার কাতর 
আর্তনাদে অশনি কোন সাড়া দেন নাই । আজ আপনার মুখে নীতি কৰা 
শুনিয়া তাই আমার হাসি পাইতেছে ৷ ভীম্ম বলিলেন সত্যই দিদি, সে দিন 
তোমার লান্তন) তোমার অপমান আমি বসি! দেখিছ্বাছিলাম, কোন প্রতিবাদ 
করি নাই। কেন করি নাই জ্ঞান? সেদিন আমি ছুধের্যোধনের অপ্রদাস, পাপের 
অল্প থাই সেদিন আমি আদৰ্শচু।ত হইঘাছিলাম। সেইজন্ঠই তোমার উপরের 
অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান করি নাই, করিতে পারি নাই ॥ আদ আমার 
দেহ হইতে দালসত্বের পাপ অন্সে যে রক্ত হুইয়াছিল কুরুক্ষেত্র ঘূ্কধে (সে সমস্তই 
ক্ষরিত হই! গিয়াছে, বদ আমি দাসত্বঘুক্র স্বাধীন ভীশ্ম, তাই এই নীতি 
কথ! বল্গিতে সক্ষম হইয়াছি। 

সত্যনিষ্ঠ মহাবীর পিতামহ ভীম্মের সামনে সে দিন কুরুসভান্ব এত বড় 
একটা অন্যা্থ কার্য; সংঘটিত হইল, তিনি কোন প্রতিবাদ ন! করিয়া 
সেই অন্যান কার্ধযকে সমর্থন করিলেন॥। এই কি সতানিষ্ট ভীগ্মের পক্ষে 
শোভন হইয়াছিল, না উচিত হইম্বাছিল।॥ দালত্ব মাস্ষকে এমন করিয়াই 
আদর্শচু/ত করিঘা। থাকে । সে দিন যদি পিতামহ ভীম্ম তাহারই কুল বধু 
ত্রৌপদীকে কোলে তুলিয়া লইতেন, দুর্ষেযাধনের এমন সাহুসই হইত না 
তাহার কোল হইতে ত্রৌপদীকে ছিনাই! লম্ঘ। সেই অন্ই কুরুক্ষেত্র 
যুগ্ধারস্তে অঞ্জন যখন কেমন করিছা পিতামহ ভীস্ম, গুরু ভ্রোপাচাধ্যকে বধ 
করিবেন ভাবিয্াা বিকল হইয়। পড়িলেন, পুরুষোত্তম শরণ তখন ক্রৈবাং 
মাস্ম গমঃ পার্থ বলিগ্া। অঞ্জুলকে ধমক দিয়! বলিছা! ছিলেন, তুমি কাছাদের জন্তু 
শোক করিতেছ, ভীম্ম দ্বোপ কে আমি মারিছাই রাখিয়াছি ; তুমি নিমিত্ত মাত্রং 
ভব সব্যসাচীম্‌ । থে দিন কুরুদভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা তাহারা বিনা প্রতিবাদে 
বসিষ্/ দেখিদ্রাছে, সেই দিনই তাহারা মরিঘ়াছে ; আদর্শব্রষ্টতাই মৃত্যু, আদর্শের 
ক্ষেত্রে তাহার! মরিয়াই আছে ; অগ্ঠান্গের সমর্থক অত্যাচারের সমর্থক ভীম্ম 
ভ্রোণকে বধ করাই তোমার পক্ষেও কপ)াণ, বিশ্বের পক্ষেও কল্যাণ । তুমি 
উহাদিগকে বধ কর। 
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আদর্শ চাতিতেই মাহুবের মৃত্যু আনিয়া দেঘ। আমরা ইংরাজের 
অধীনতা পাশ চইতে মুক্ত হইক্সা স্বাধীন হইলেও আমাদের অতীতে ষে 
আদশচাতি ঘটিয়াভে, তাহা হইতে আজও আমরা মুক্ত হইতে পারি নাই। 
সেই জগ্ভই ভারতের সর্বক্ষেত্রে, সর্ব্বকর্শ্মে শুধু দুনীতি, অবিচার অত্যাচার 
চলিতেছে ! আমাদের কর্শ্ব প্রচেষ্টার অস্ত নাই, সঙ্ঘ সমিতি, দিন দিন 
বাড়িথ্রাই চলিলঘাছে ; কিন্তু মাহুবের দুঃখ টদস্ত অশিক্ষাও কি বাড়িঘাই চলে 
নাই ? কশ্মের এই বার্থতা কেন? আদর্শ হখনতাই ইহার মুল কারণ । আদর্শহীন 
কশ্ম কোন সমন্তারই মীমাসা করিতে পারে না। মাহৰ না হইলে মাস্থবের 
দুঃধ দৈস্তের অবসান হইবে কি করিদ্া? আদর্শ এবং কর্টের লমন্রর করিতে 
না পারিলে কশ্মে শুধু উচ্ছষ্খলত। ও শোবণই বাড়িয়া চলিবে । চাই আদর্শ 
এবং অশ্রের সমন্বঘ। আদর্শ চযাতিতেউ মহাভরতের ভারত ব্যাপী ধ্বংসকারী 
যুদ্ধারস্ড, আর আদর্শ স্থাপনাই কুরুক্ষেত্রের বুকে গীতা প্রচারের মধ্য দিদা 
ধৰ্ম্ম রাজ। স্থাপন । 

বর্তমান যুগে কেবলই অল্প বন্তের সমস্ত বলিণড! সর্ব ঘে রয উঠিগ্রাছে, 
ইহাই কি মানবের জীবনে একমাত্র সমস্ত, অন্ক কোন সমস্যা কি তাহার 
জীবনে নাই? অল্প বস্ত্র সমস্ত তাহার সমস্যার এক অংশ বটে, উহাই 
মানবের সবখানি নম্র । বাহিরে যেমন অস্ত্র বস্তরের সমস্ত, ভিতরে লেই 
তেমনি আদর্শের সমস্যা রদিচাছে। আগে অন বন্ত্রের সমস্তার যীমাংস। 
করিঘ্া তবে আর যাহ! হয় করা ঘাইবে, ইহাই হুইল বর্তমান যুগের মনোৱৃত্তি। 
কিন্তু মানুষের সমগ্র জীবনে অল্প বস্তু ঘেমন সত্যের একদিক, আদর্শও তেমনি 
সতোর অপর দিক। অল্প লাভ না হইলে জীবন লাভ হয় না, জীবন লাভ না 
হইলেও অন লাভ হয় লা) কোন এক পথে চলার বিপদ হইতে জাতিকে রক্ষণ 
করিতে হইলে একটি পথ ধরিছ) বিশ্ব সমস্যার সমাধান আলিবে না, বিপদ 
আমাদের দুই জাগা ঘনায়িত--অস্তরে এবং বাছিরে । সমাধানও খু জিতে 
হুইবে যুগপৎ দুই স্থানে, পৌর্ধবাপধ্য করিলে চলিবে না। আমাদের ভারতীয় 
একদেশদশ শান্ত এবং দীর্ঘদিনের পরাধীনত দুইটা মিলিয়া আমাদের জীবনের 
সমগ্রতা কূপ মহুত্ত্বকে নষ্ট করি দিঘাছে । সমগ্রের পথ হারাইগা আমরা 
মরণের মুখে চুটিধ! চলিয়াছি, আমাদের জীবনে জ্ঞান এবং কর্মের, আদর্শ এবং 
বদরের প্রশ্ব আছ উঠিয়াছে; কে এই পথের আলোক দাতা, কে আমাদের 
এ ছঙ্ছিনে পথ দেখাইবে ? 


শ্রাবণ, ১৩৮১ আদর্শচ্ঃতি ৩৫৭ 


এই বাঞ্গলার বুকে এক সহজ মানব আসিহা চলিহা! পিদ্বাছেন, রাখিয়। 
গিয়াছেন তাহার সহজ সরল জীবনের ভিতর এক অভিনব তথ; ধাহার খোজ 
আমর! এত দিন করি লাই কিন্তু আজ প্রকৃতির বিধানে এই লীলামগ্স সমগ্র 
মাহযটীর আমাদের বড় প্রয়োজ্গন ৷ শত বিখণ্ডিত ভারতের প্রাপপুরুষ 
সমস্বয়মূষ্ঠি লীনিত্য গোপাল, তিনি আসিঘ্সাছিলেন সহজ সরল সমগ্র জীবন 
লইয়া; কেমন করিমা এই অল্প ক্ষেত্র, অবিস্তার ক্ষেত্রকে দিবা ভগবত ভাবে 
বিদ্যার ক্ষেত্রে আদর্শের ক্ষেত্রে গড়িঘা তোলা যায়, লেই কৌশল দান করিতে । 
জীবনের সমগ্রতাই প্রকৃত মনন্যত্, পূর্ণ মাঙ্গয হইতে হইলে বিস্তার সর্ববল্তরকে 
এবং অবিপ্ঠার লমস্ড স্তরকে জীবনে আস্বাদন করিতে হুঘ। এই আদর্শ 
তিনি জীবনে দেখাইয়া শিাছেন এবং দর্শনে রাখিয়! গিযাছেন। 

শ্রনিত্যগোপাল লিবিতেছেন--পুর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত আত্াজঞান। পূর্ণ 
জ্ঞানের এক শাখা আব্মজ্জান । সর্ববত্রড় ও অজড় সন্থদ্ধে জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান ৷” 
আমাদের এত দ্িনকার শাস্ব আমাদেরকে এই কথাই শিখাইমাছেন যে, 
এই অবিগ্যার ক্ষেত্রকে মিথ্য। বলিয়। পরিত্যাগ করিয়া ইতার ওপারে যে বিদ্যার 
ক্ষেত্র সেইখানে স্থিত হইলে যে জ্ঞান হইবে তাছাই আত্মজ্ঞান এবং এই 
জ্ঞানই মাহুযের চর্ম জ্ঞান। শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়াছেন উহা পুর্ণজ্ঞালের 
এক শাখা মাত্র, এই জগত এবং এ জগতের সম্ড জড় ও অজড় বিদ্যা ও 
বিষ্ঠা সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই পুশ জ্ঞান । ভারতবর্ষ অনেক ক্ষেত্র এই 
আগতকে হেয় মনে করিস মিথ্যা মনে করিয়| এখান হইতে মুক্ত হইবার অনু 
প্রাণপণ করিয়াছে । এই একদেশদশর সাধনার ফলে সে জীবনের সমগ্রতা 
হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাইসে আজ এত সমস্যা পীড়িত। 

একটী সমগ্র মান্য হইতে হইলে তাহার হাত পা নাক কান চোখ মুখ 
মাথা বুক সবটারই প্রঘ্োজন হয়; কোন একটা বাদ পড়িলেই মান্ুবটী নিখুত 
মাঙ্ুধ হয় না। জীবনেও সেইরূপ জ্ঞান কর্শ্ ভক্তি প্রেম কোনটা বাদ পড়িলেই 
সমগ্র জীবন হুয় না। আমরা জীবনের লমগ্রতা হারাইয়া ফেলিয়া আজ যে 
কত রকমের মানুষ হুইস্খাছি এবং কত রকমের দল গড়িগ্বাছি তাহার ইয়ত্তা 
লাই । কেহ বা আমরা সংসারী, কেহ বা মর] সন্ত্যাসী, কেছ ব। বৈজ্ঞানিক, 
কেহ বা সাহিত্যিক, কেহ বা দাৰ্শনিক, কেহ বা রাজনীতিজ্ঞ, কেহ বা আমর 
কংগ্রেশী, কেহ বা সমাজ্রতত্ত্রী, কেহ বা কমুনিষ্ট ইত্যাদি । ইহার ভিতর বাদ 
পড়িয়া গিয়াছে শুধু “মাহুঘ* বন্তটী, ঘাহার মত সহজ সত্য মাহ্ছবের জীবনে আর 
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কিছু নাই । সমগ্র মানুষ বস্তুটী ছাড়িয়া আমর! উপাধির্ূপ মানলিক ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হইন্রাছি। আমরা হুইগ্াছি সবই, হই নাই শুধু মান্য । পরমহংলদের 
বলিতেন একের পর ঘত শূন্য বসাও দশগুণ বাড়িগ্রাই যাইবে, কিন্তু এককে 
বাদ দিয়া যদি শৃন্ত বসানো যায়, পে কেবল শৃন্তই হল, ফ্কাকিই হয়। আমাদের 
জীবন হইতে সমগ্রক্ূপ ঘে পুর্ণ মাহুঘটী তাহাকে বাদ দিপা আমর] ভক্ত জ্ঞানী 
কৰ্ম্মী কবি বৈজ্ঞানিক কত কিছুই ন! হইতেছি, কিন্ত জীবনের ফাক আর 
ভরিতেছে না! জীবনের নান! প্রশ্বই কেবল জিয়া উঠিতেছে, সমাধান 
তাহার মিলিতেছে না। শতধ! বিচ্ছু ভারতের বুক হইতে একটা করুণ 
বেদনার স্বর ভালিয়! আসিতেছে । এই বেদনার স্থানে দাড়াইয! আছেন সমগ্রের 
দেষতা সর্ববউপাধিবচ্দিত সর্বউপাধিসমন্থিত সমঙ্রযৃপ্তি উ্রনিত্যগোপাল, 
যাহার সহজ সরল জীবনে মাহ দেখিয়াছে সমাধি আর টাযাকে টাকা, ব্রহ্ধ- 
মায়ার, বিষ্ঠা-অবিস্তার, আদর্শ অশ্লের কি অপুর্ব সমাবেশ! আজ বিশ্বে যত 
সমস্যার উদ্ভব হুইঘাছে, সকল সমস্যার সমাধান রহিয়াছে তাহারই শ্রচরপতলে ॥ 

ভনিত্যগোপাল, আদর্শ ও বাস্তবের সমস্তাযস পীড়িত ভারতবাসী আমরা 
তোমার চরপতলে বসিয়াই জীবনের সমাধান খু'জিব, আদর্শচাত আমরা 
মরণের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছি । শ্রদ্ধাহীন আমরা, তোমার চরপলম্পর্শে আমাদের 
জীবনকে শ্রন্ধাবনত কর । তোমার বিশ্ব স্থন্দর হউক, সার্থক হউক, তোমার 
ঝরয়গানে মুখরিত হউক । 


রবীন্দ্রনাথের শিশু শিক্ষা 


রেণু মি 

আবন ও জগৎ সম্মদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এমন একটী সহজ অঙ্গদৃ্টি ছিল 
যে, জীবনের সকল সমহ্যার মধ্যেই প্রবেশ কর! তাহার পক্ষে কবি হওয়ার 
মতই সহব্জ। তা শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার দান হেমন মৌলিক, তেমনি 
গভীর । আজ শিশু-শিক্ষা সম্বস্ধে তাহার মতামত আমর! ভাবিঘা দেখিব । 
এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহার বক্তব্য লিখিয়া গিয়ান্ডেন মোটামুটি ভাবে বলা 
ঘায় পঞ্চাশ বৎসর আগে । তাহার বক্রবা বিদেলীঘ শিক্ষাপুস্ডকের আঅহ্গবাদ 
নহে কিংবা বিদেশভ্রমণের রিপোর্ট নহে । তাহার কথ! তাহার নিজস্ব এবং 
বাহির হইতে যাচ! কিছু লিখিয়াছেন, তাহা ও তাহার লিঙ্গন্য হইঘা গিয়াছে । 

অন্তান্ত ঘটনার মতে! শিক্ষাকেও রযীন্দ্রনাথ এমন একট ব্যাপক্ক পটভূমি 
হইতে দেখিয়াছিলেন, যাহ! মানুষকে মানব হইবার পথ দেখাইঘ্রাছিল, কেবল 
কতকগুলি বিদ্যা অঞ্জনের পথ দেখায় নাই । তাই "আধুনিক ভাষাদ তাহাকে 
কর্দকৈজ্দ্রিক বা শিশুকৈজ্থিক ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত না করিয়া এই ভাবে 
বলিলেই বোধ হয় ভাল হয় যে. ভারতবর্ষের উপনিষদ ধূগ মাস্থযের ‘হু ওঘ়া'র 
ঘে কল্পনা করিছাছিল, বরবীন্দ্রনাথও মান্ছবের তেমন হওযার কথাই খলিঘা 
গিম্ঘাছেন। এ হওয়ার মধ্যে অন্তের যাহা ভাল তাহার বৰ্জ্জন ছিলনা। 
কেননা তিনি জানিতেন, ‘যাহ! সত্য তাহার জিয়োগ্রাফি লাই । ভারতবর্ণও 
একদিন যে সতোোর দীপ আলিঘ়াছে, তাহ! পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জল 
করিবে, এ যদি না হয়, তবে ওটা আলো নয় । বন্ধত: যদি এমন কোনো 
ভালে! থাকে যাহ! একমাত্ত ভারত্তবধেরঈ ভালো, তবে তাহা ভালোই 
নয্_একথ1 জোর করিয়! বলিব । দি ভারতের দেবত! ভারতেরই হন, 
তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বদ্ধ করিবেন, কারণ শ্বর্গ বিশ্বদেবতার )+ 

কাজেই রবীন্দ্রনাথ এমন শিক্ষার কথা বলিয়াছেন যে-শিক্ষা শুধু বিশেষ 
দেশের বা বিশেষ কালের নয়। তাহার শিক্ষা একটা সামগ্রিক শিক্ষা। 
“বিশ্বকে বিশ্বাত্যাছারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখ।।' 
কেননা 'পোলিটিক্যাল সভ্যত! ছাড়া সভ্যতার আর কোনে! আকার হইতেই 
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পারেনা'__-একথা তিনি মনেই করিতেন লা। তাহার মতে 'স্থশিক্ষার লক্ষণ 
এই ঘে তাহ! মানুঘকে অভিভূত করে না, তাচ! মাসছদে মুক্ষিদান করে! 
যাহা কিছু লমগ্র-ধর্্মী, তাহাই সুষ্টি করিতে সক্ষম । আবার ‘স্থির 
ভূমিকাতেও অপরিণতি সত্বেও সমগ্রত! থাকে ।' সতাকারের শিক্ষা মাহুধকে 
প্রবল করে লা» মানুষকে সমগ্র করে ॥ তিনি লিখিতেছেন, প্রবলতার মধ্যে 
সন্পূর্ণতার আদর্শ নেই । সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলত। নিজেকে স্বতন্ত্র 
করে দেখা বলেই তাকে বড়ো মলে হয়, কিন্ত আসলে সেক্ুত্র। ভারতবর্ষ 
এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল । এই পরিপূর্ণতা 
নিখিলের সঙ্গে ঘোগে; এই যোগ অহংকারে দূর করে বিন হয়ে।” 
“যোগসাধন। মানে সমন্ড জীবনকে এমন ভাবে চালন। করা যাতে স্বাতস্ত্রের 
হারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য ন! হণ, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ 
হয়ে ওঠাকেই আমর! চণ্ম পরিণাম বলে মানি ।" 

রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে কোন কথা শুনিবার আগে আবন ও জগৎ 
সম্বন্ধে তাহার এই সাধারণ ভূমিকা যেন আমরা যনে রাখি। 

[শিশুকে রবীহ্রনাথ গভীর শ্রন্ধা ও পরম স্মেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। 
বিরাট অমীমের বার্তাকে বহন করিপা সে আসিয়াছে, রইস্তমহ জগৎ 
শরষ্টারই একটী রহস্যময় কপা সে। 

সব দেবতার আদরের খন 
নিত্যকালের তুই পুরাতন, 
তুই প্রভাতের আলোর সম বঘসী 
তুই জগতের স্বপ্ন হতে 
এসেছিস আনন্দ স্রোতে 
নৃতন হয়ে আমার বুকে বিলসি। 

এতঙ্গানি শ্রদ্ধা ও ম্েহের পাত্র ঘে, রবীন্রনাথের কাছে লে একটী ভীবস্ত 
বন্ত-_ প্রাণের সত্য রসে ভরপুর । তাই তাহার শিক্ষাটাকেও ঘাঞ্জিক না! 
করিয়া গোড়া হইতে ভ্বীবস্ত করার বাবস্বার কথাই রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি 
বলিঘ্াছেন। পুর্ধেই বনলিয়াছি রবীন্ছাথের শিশু-শিক্ষার্শন শিশু-কৈন্দিকও 
নয়, কৰ্শ্মকৈন্রিকও নঘ-_-ভাহা। জীবন কৈন্িক । অর্থাৎ সকল দৃষ্টি ভ্গীগুলিই 
তাহার চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যাইবে । শিশু-কৈন্দ্রিক করার পিছনে 
শিশুকে যে মূল্য ব। মধ্যাদা দিবার অভিগ্রাগ থাকে, রবীন্রচিস্তাধারাহ শিশুর 
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সে মধ্]াদ1 রক্ষিত হইয়াছে । আবার কর্শ-কৈল্রিক করার পিছনে জীবনের 
মপো কশ্মকে যে মূলা দেওয়া হহইদ্বাভে, তাহাও রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি 
দিঘাছেন। শিশুর স্বভাবকে লক্ষ্য রাখিয্া! তিনি ধেমন শিক্ষাদান কাখে 
অগ্রপর হটয়াছেন, তেমনি পড়া মুখস্থ করান তাহার লক্ষা ছিল না, শিশুর 
ইঞজ্িছমলের তত্পরতা দ্বারা কর্শ্বে স্থিতে লাভ ঘটুক__ইগ্াউ তিনি ইচ্ছা 
করিয়া আঙিপ্রাছেন । পড়াশুনা হ্বারা মনন শক্তিকে বাড়ানই তাহার বক্তব্য 
নদ-_-শিশুর কণ্ম-শক্তি তথ! আীবলী-ম্ক্তি বাড়াইয়া আমি লব কিছু পারব” 
শিশুকে এই পারার সাধনাঘ লিদধুক্ত করানতেই ছিল তাহার অভিপ্রান্থ। 
শিক্ষার আযস্ত্রণ ‘চরিত্রকে বলিষ্ঠ কস্মি্ট করাম, লকল অবস্থার জন্য নিজেকে 
নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়. নিরলস আহ্মশক্রির উপর নির্ভর ক'রে 
কশ্মাঙ্টা্টানের দাছিত্ব সাধনা করায়; অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিতা চর্চায় নয়, 
পৌরুষচগ্াঘ ।'  বিশ্যা যেখানে মনকে ক্রিঘ্াবান করিদ্া তোলে এবং 
কর্শ্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটার, সেইখানেই বিদ্যার উত্কর্ষ_-একথা তিনি 
স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। তিনি একট! নির্দিষ্ট কর্শ্দের মাপ্যমে ভাবা, অক্ষ, 
ইতিহাল ভূগোল শিখাইবার পাঠ/-তালিক! প্রস্তুত করেন নাই বটে, কিন্ত 
শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার সবটুকু কথা আনিন্লে দেখিব কশ্দকে তিনি ধে উচ্চস্বাল 
দিয়াছেন তাহাই শুধু নত, শিশু সারাদিন খরিঘা যাহ! কিছু করে।-খেলে . 
বা কোন কাজ করে__-তাহার ম্ধা দিদ্া শিশুকে অনেক কিছুই শিখান 
যায় বলিয়াও তিনি জানিতেন। তাহার আশ্রমে বই মুখস্থর পাঠা সী 
শুধু ছিলনা বলিয্না সমন্ড কর্__খেলাবেড়ান ইত্যাদি সমন্ডই_-শিক্ষাপ্রদ 
ছিল। 

শিক্ষাকাধ্যে শিশুর শ্বভাবকে তিনি কতখানি মানিয়। লইঘাছিলেন, 
নীচের আলোচনা হইতে তাহা দেখিতে পাইব। শিশুর শিক্ষাদান কার্য 
ঘ্যাম্রক হইবে না, একথা তিনি নানা ভাবে বলিগ্গাছেল। শিশুকে শিক্ষাদান 
কোন বন্ত দান নহে__হাত বাড়াইন্ব। চাহিলেই ভাত বাড়াইয়! দেওয়া 
যা না। উপনিষদ বলিয়াছেন, ‘তেনে ব্রহ্ম হৃদ!" __( তিনি) হৃদয়ের 
মধ্য দিয়াই আন বিস্তার করিহবাছিলেন। দীপ হইতে ঘেমন দীপ জালান 
ছয়, জীবন হইতে ঘেমন জীবনের স্ষ্টি হয়, শিশুকে শিক্ষাদান কার্ধ্য তেমনই 
ভাবে ন্ৃদয়ের মখা দিছা ভাড়া হয়ই লা। এ একটা শক্তিদান, অপ্রিদান ৷ 
বাই [শিশুকে একটা সন্দীব পদার্থ মনে করিয়া তাহার সহিত আবস্ত 
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সম্পর্ক স্থাপন করিতে হুইবে। “শিক্ষা জিনিষটি জৈব, ওটা যাস্সিক নয়। 
এর সম্বন্ধে কাধা প্রপালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণ ক্রিয়ার 
প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে । ইনকুাবেটার যন্ত্র সহজ নঘ বলেই কৌশল এবং অর্থ 
বাঘের দিক থেকে তার বিবরণ শুনতে খুব মন্ত, কিন্তু মূরগীর জীবদন্ধাহ্ছগত 
ডিম পারাটা সহজ বলেই বেশি কথা জোড়ে না, তবু সেটাই অগ্রগণ। ৷” 
এজন "মানবের মন পাইতে হইবে. ভাভা হইলে ঘেটুকু আমোজন কর! 
যায় সেইটুকুঃ পুর! ফল দেয়।’ শিক্ষাদান খুশির দান। যিনি দিবেন 
এবং যে নিবে--এই দুইজনের মধ্যে খুশির সম্পর্ক স্থাপিত না হটলে শিশু 
কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। এইখানে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের 
তপৌবনের "মাদর্শকে স্মরণ করিদ্বাছেন। এখানে কর্তব্য বোধের দাদ 
নাট । “গুরুশিত্তের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিশ্যাদানের 
প্রধান মধান্থ বলে জেনেছি |” এই গুরু 'ঘগ্র নন, তিনি মাহুব-__লিক্িঘ্ ভাবে 
মান্য নন, সক্রিম ভাবে ; কেন না মঙ্ছব্যন্বের লক্ষ্য সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত । 
এই তপষ্যার গতিমান ধারায় শিবের চিত্তকে গতিশীল করে তোল! তার 
আপন সাধনারই অঙ্গ । 

শিশ্যেয্ জীবন প্রেরণা পায় তার অব্যবহিত সঙ্গ থেকে । নিতাজাগরুক 
মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিযটি আশ্রমেয় শিক্ষার সবচেঘে মৃূলাবান উপাদান । 
তার দেই মূল্য অধ্যাপনার বিধন্ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নঘ্র। গুরুর 
মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ 
সপ্রমাণ করছে নিজের সতাতা দেওয়ার আনন্দেই ।' এই যে গুরু শিশ্যোর 
মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক, আনন্দের সম্পর্ক, অদ্বৈত বোধের সম্পর্ক, শিশু-শিক্ষার 
ক্ষেত্রে এই সম্পর্ককেই রবীআ্রলাথ বড় করি! দেখিয়াছেন। কিন্তু আাজিকার 
দিলে তার সন্ধান পাওঘ1 যায় না বলিপেও অত্বাক্তি হয় ন! । প্রাচীন কালের 
তপোবলে গুরুর আশ্রমে “শশ্যগণ সন্তানের মতো তাহাদের লেব! করিম। 
তাহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন।' *তদ্‌ বিন্ধি প্রণিপাতেন 
গরিপ্রশ্নেন সেবয়া’__বিদ্যা অৰ্জ্জন করিবার এই তিনটি প্রণালী এতই যনস্তত্ব- 
সন্মত ঘে ইহাদের জঙ্টই প্রাচীন কালের আমর! বিস্তালাভ করিতে সমর্থ 
হইয়া ছিলাম ॥ কিন্তু আজিকার শিক্ষাব্যবস্থার একেবারে বর্তমান কালে 
অনেক কিছুই করিবার সংকল্প করা যাইতেছে বটে, কিন্ত সেই গুরু কোথা 
বিনি হৃদছের মধ্য দির, নিজের তপহ্তার মধ্য দিয়া নিজের পাবিত্র জীবনের 
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ব্যাপ্থিকে শিল্ষেএ জীবনে সঞ্চারিত করিছা দিবেন? আর লেই শিষ্য কোথায় 
যে শ্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এককথায় শ্রচ্ধ। হারা! গুরুর জীবনকে নিজের 
জীবনে গ্রহণ করিবে? নাই বপিগাই আজিকার দিনে আমরা বিগ্যা অর্জন 
করি, জান লাভ করি না। গুক্ শিশ্যের ‘উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ। নঘ, 
আন্তরিক সাঘুত) ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেলা-পাৎনায় নাড়ীর যোগ 
থাকে না। আধুনিক কালে অনম্তত্বস্মত যত শিক্ষানীতির আমদানী 
হইতেছে, লেঞুলির কোনটাকেই সার্থক করা যাইবে না যদি যাহারা শিক্ষা 
দিবেন তাহার! মান্য হিসাবে হৃদয় ও বুদ্ধির সহঘোগে পরিপূর্ণতার জীবনের 
অধিকারী ন! হন । 

শিক্ষাদাতা হৃদদ্র ও ঠৈধচসহকারে যেমন পরিপূর্ণ মান্য হুইবার সাধনা 
নিবেন, তেমনি ‘ঘে শুরুর অস্তরে ছেলে-মাহ্ধটি একেবারে শুকিছে কাঠ 
হয়েছে, তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য । বিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের 
ডাক শুনলেই তার ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি €বরিঘ্ে আসে। 
মোট৮.গলার ভিতর থেকে উচ্ছ,সিত হয় প্রাণ-ডর] হাসি ৷" 

আজমে প্রাত্যহিক ঘে জীবন যাত্রা তাহার মধ্যেই রাখিতে হুইবে লমগ্র- 
তার আদর্শ । তপোবনে সন্ধ্যা আসিতেছে শুনিস্থা রযীজ্জনাথের মলে পড়ে, 
“..গোকরু-চরানো, গো-দোছন, অমিধ, কুশ-আহরণ, অতিখি-পরিচধ্যা, 
যন্তবেদী-রচন। আশ্রম বালক-বালিকাদের দিনক্ৃত্য । এই যব কর্শ্বপধ্যাদ্বের 
দ্বার! তপোবনের সঙ্গে নিরস্তর মিলে যাদ্র তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের 
ধার।। লহকারিতার সধ্য বিস্তারে আশ্রম হতে থাকে প্রতি ক্ষণে আত্রম- 
বাসীদের নিত হাতের রচন1।” নিজের আশ্রমে ইহাই রবীশ্রনাথ 
ভাহিস্বাছিলেন) 

শিশুদের রবীন্দ্রনাথ একট! আনন্দের উৎস হইতে উদ্ভুতঞ্চপে জানিয়া- 
ছিলেন বলি! তাহাদিগকে চিনিতে পান্িঘা ছিলেন ॥। যদি কুশিক্ষা বা 
শিক্ষার অভাবে বিরুত না হইন্জ! যায়, তবে শিশুরা গভীর সম্ভাবনাকে লইয়া 
জন্মগ্রহণ করে আর লেই অধিকৃত শিশুদের প্রাণে ন্মেহতিক্ষু বয়স্কের ঘে আশ্রয় 
মেলে, একথাও খুবই সত্য । আনন্দের টুকর। এই শিশুদের শিক্ষা ব্যাপারটাকে 
ষদ্দি আনন্দময় করা ষায়, তবেই নসেট। সত্যিকারের শিক্ষা! হয়_একথা 
রবীঙ্জনাথও নিশ্চিত জালিতেল। শিক্ষাদাতার প্রাণের সঙ্গে সম্পর্কের উপর 
এইঅগ্ভই তিনি এতটঃ জোর, দিয়াছেন। 


৩৬৪ উস্দলভার ত [খবর গন সংখ্যা 
* 


শিশুৱ স্বডাবকে মালি চহষ্টয়া শিশু-শিঙ্ষাকে রুত্িষভার সক্ধন মুক্ত 
রাপিসার আবেদন কমি বিশেদ আক্কুলভাবেই ভানাইয়াহেন। ‘শিশু ঘে 
আলঙ্তাব্রা ন! কবিগ্রই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিছাই মাতৃগর্ত হইতে 
ভূষিষ্ট হইয়াছে, সে ক্ষল্ত সেকি অপরাধী? ভাই পে হতঙ্তাগাদের নিকট 
হইতে তাহাদের আকাশ বাতাশ, তাহাদের আনন্দ অবকাশ সমস্ত কাড়িঘা 
লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শান্তি করিম তুলিতে হইবে? 
না ছানা হইতে ক্রমে জালিবার আনন্দ পাইবে বলিষাই কি শিশুরা অশিক্ষিত 
হউ ভয় গ্রচণ করে নাই, আমাদের অক্ষমতা ও বর্ববরত। ব়ুতঠ জানশিক্ষট্কে 
যদি আমধ! আনন্দময় করিয়া না তুলিতে পারি, তবু চেষ্ট। করিয়! ঈক্ছ। করিনা 
নিতান্ত লিছুবভাপুর্ব্বক নিরপরাধ শিশুদের বিভাগারকে কেন আমরা কারা- 
গারের আকুতি দিই । শিশ্তদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্ব প্রকৃতির উদার রমণীয় 
অরূকাশেঞ মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়। তোলাই বিধাতার অভিপ্রান্ত ছিল-- 
সেই স্মভি প্রায্থ আমর) বে পরিমাপে বার্থ করিতেছি, সেই পরিমাণেই "বার্থ 
হইতেছি। ‘বন আয্লাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের ঞ্লন্ৃদয় 
শিক্ষক । অতএব আদর্শ বিস্তালদ যদ্গি স্কাপন করিতে হয় তবে;লোকালছ 
হইতে দূরে নিশ্দলে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্বেয তাহার 
ব্যবস্থা করা চাই । যদি "সম্ভব হয় তবে এট বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিক্টা 
ফসলের অমি থাক্ষা আবন্তক ; এই মি হইতে বিভ্ালঘের প্রয়োজনীদ্ আহার্ধ্য 
সংগ্রহ হইবে, ছাত্রের! চাষের কান্দে সহান্গত। করিবে । দুধ দ্বি প্রভৃতির জনা 
গোরু থাকিবে এবং গোপালনে, ছাঅদিগকে যোগ দিতে হুইবে পাঠের 
বিশ্রামের কালেস্টাহার! কছণ্ডে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুড়িবে, গাছ 
জল দিবে, বেড়া ৰাধিসে । এইক্ধপে তাচার% প্রকৃতির সঙ্গে {কেবল ভাবের 
নভে, কাজের সম্বদ্কও পাতাই€ত খাকিত্য ১ ছেলেরা রিশ্বপ্রক্ুতির অত্যন্ত 
ক্ষাছ্ের। আরাম-কেদারায় তার! আরাম চায় না, যোগ পেলেই গাছের 
ভুলে তার! চা ছুটি ।- বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে লাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ 
লিগু়ভাবে চঞ্চল । শিশুক প্রাণে লেই -বেগ গতিসধ্চার করে| বিশ্বপ্রাপের 
প্নন্দন লাগতে’ দাও ভেলেদের প্দেচে সন," পত্রপ্রের্র ৫বাল। ক’লা মরা 'দে ওয়াল 
গুলোর -াইঞ্ে!"- বাগানের কাডঙ্গ -লিশুনের সক্রিয় 'সতঘোগ কর্ণকৈছিক 
শিক্ষার প্রটোজনকেও কিছুটা এমটায় ৷ - - - 

দেখা গেল কবি রনীন্দনাপের প্রক্ুচ্তির' চভিত সম্পর্ক জিও প্রধানতঃ 


শ্রবণ, ১৩৬১৭ রবীজ্রন]ুত্রে শিশুশিক্ষা সিএ 


ভাবের, যদিও অলক্ষো সেপান হইতে জীবনরস পরোক্ষে তিনি সঞ্চয় করেন, 
তথাপি শিশু-শিক্ষ' ক্ষেত্রে প্রকুস্মির সপ্দে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কানের সহ্বদ্ধ 
পাতাছবার কথাও তিনি বলিছাডেন। শুঁথিগত বিগ্বাহ নিতেও কোনদিন 
নিযুক্ত থাকিভে পারেন নাই, ছেজেদের জন্যও সে ব্যবন্থ। দিতে পারেন 
নাই। পাঠ)পুস্তকের বাহিরে ঘে বিশাল পৃথিবীট। পড়িদ্া আছে, তাহাকে 
বাদ দিতে গেলে যে শিক্ষার আনন্দহ বাদ পড়িয়া এবং আনন্দ বাদ পড়িয়া 
গেলে ঘে সত্যিকারের কোন শিক্ষাই হয় না, একথা তিনি বার বার 
বলিয়াছেন ॥*" 4: 

পাঠাপুত্তককে আয়ত্ত করিতে হইলে পাঠ্যপুস্তকের বাহিরের এই 
প্রাকৃত জগত্তের সঙ্গে স্থনিব্িড় পরিচস্থের ষেনন প্রয়োজ্জন আছে, তেমনি পাঠ্য 
পুস্তকের সংখ্যাও যে শীমাবন্ধ রাখিলে চলেনা-_একখ! তিনি বিশেষভাবে 
বলিয়াছেন । আমরা ‘কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কথ 
করিতেছি । তেমন করিফা কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু হিকাশ লাঁভ 
হা ৷ হাওয়। খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্ত 
আহারট রীতিমত হক্জন করিবার জন্য হাওয়| খাওয়ার দরকার । তেমনি 
একটা! শিক্ষাপুস্তককে নীতিমতে হজম করিতে অনেকগুলি পাঠাপুস্তকের 
লাহাধা আবশ্যক । আনন্দের সহিত পড়িদ্তত পড়িতে পড়িবার শক্তি 
অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; গ্রহণশক্তি ধারণাশনিক চিন্তাশক্তি বেশ 
সহে এবং স্বাভাবিক নিগমে বললাভ করে ।' 

ক্বর্বীজ্রনাথ নিজে বিশেষ একটী শিক্ষা পুস্তকের মধ্যে সীমাবন্ধ থাকিয়া 
ডান বা বিচ্চা অৰ্জ্জন করেন নাই__তাই বহু পুশুকু পাঠের উপযোগিতা তিনি 
নানিতেন »নিজেকে খানিকট বর বাড়াইয়া না লইলে বৃদ্ধি কখনই সম্ভব নয় । 
তাই সব দিক দিয়াই রবীশ্রনাথের পুটিভূমিকাটী ছিল বড়__এই বড়র মধ্যে 
থাকিয়া তিনি লিজে্ি আগাইদ1 গিযাছেনত অন্তদের অন্তও তেই ব্যবন্ধা 
দিয়াছেন। 

শিক্ষার মাধামের উপর রবীন্দ্রনাথ খুব বেশী জোর দিয়! গিয় 
“লিক্ষাদ্ব মাতৃভাষাই মাতৃত চ নাড়ির হইতে াহু। কিছু আহরণ ক 
তাহাকে আপন করিতে ন! পাৰ্ধিবে.তাহ। পরগাছ। সদ্ধূশ্‌ হইয়া থাকে $ 
“লেই আপন করবার সর্থ্ ৯4 লঙ্কা আপন ভাব! শিক্ষার সঙ্কল খাত ও 
ভাষার রসাঝুনে আমাদের, আপস খা হয়। পক্ষীশাবক গোড়া থেকেই 


০৬৬ উচ্ছলভারত [ এয বর্ষ, এম সংখা 


পোক! খেছে মাঙ্য ; কোনো মানব সমাজে হুঠাং ষদি কোনো পক্ষীমহা- 
রাজের এক!ধিপতয ঘটে তা হলেই এমন কথা বলা চলবে থে, লেই রাজধাচ্যটী 
খেলেই মান্ুধ প্রদ্ছাদেরও পাখা গজিয়ে উঠবে? সাহেবী "স্থলে ছেলে মেয়ে 
পড়াইবার লোভ এখনও যাহারা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহাদের জন্য 
রবীন্্রনাথের নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত সহ তাহার মত তব্জ্ঞ পণ্ডিতব্যক্তির বচন 
উল্লেখ করি । লিখিতেছেন, ‘আমি সম্পূর্ণ বাংলা ভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলাম 
ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ 
যার অন্থশাসনে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার অভিজাত্যের অন্থকরণে আপন 
সাধু ভাষার কৌলীগ্ত ঘোহণা করত ।---*আমার বার বৎসর বয়স পরাস্ত 
ইংরেজী বঙ্ছিত এই শিক্ষাই চলেছিল ।” অথচ ইংরেজী ভাবার ওপরে রবীন্র- 
নাথের কতখানি দখল লাভ হুইয়া ছিল তাহ! আমাদের অজ্ঞান! লয়। বাহির 
হইতে বাহ! গ্রহণ করিব তাহাকে আপন করিবার প্রধান সহায় যেমন মাতৃ- 
ভাষা, তেমনই যাহা আয়ত্ত করিলাম তহোকে প্রকাশ করিবারও প্রধান পথ 
মাতৃভাষা । “মলের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার 
একটি প্রধান অঙ্গ । অন্তরে বাহিরে দেওঘা-নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার, সামঝহ্য 
সাধনই স্বস্থ প্রাণের লক্ষণ । বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চর প্রধান অধলম্বন হলে 
সেটাতে হেন মুখোষের ভেতর দিসে ভাব প্রকাশের অভ্যাস দাড়ায় । মুখোষ- 
পরা অভিনয় দেখেছি -তাতে ছাচে-গড়! ভাবকে অবিকল করে দেখানো 
যায় একটা বাধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় ন1। 
বিদেশী ভাবার আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চ। সেই জাতের। একদা 
অধুস্থদনের মতে! ইংরেজী-বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বন্ধিমচন্রের মতো 
বিজাতীয় বিষ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই মুখোযেরং ভেতর “দিয়ে ভাব বাৎলাতে 
চেষ্টা করেছিলেন; শেষকালে হতাঁশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল ।' 
বিদ্যাৰে যদি সহঞ্জ জ্ঞানে পরিণত করিতে হয়, স্ভাতৃভাষা অপরিহার্ধয। 
রবীন্দ্রনাথের মতে ‘মাতৃভাষার রচনার অভ্যাস সহজ হথ্বে গেলে তার পরে যথা 
সময়ে অন্ত ভাষা আসম্বত্ত করে সেটাকে সাহস পুর্ব্বক ব্যবহার করতে কলমে 
বাধেনা।' বর্তমানে ইস্থলে চতুর্থ শ্রেণী পধ্যস্ত ইংরেদী ন! পড়াইবার ব্যবস্থা! 
হইগ্রাছে বটে, তবে অনেকেই তাহা মানিয়া চলেন না এবং সাহেবী ইদ্দছুলে 
ইংরেজীর মাধ্যমে শিশুকে পড়াইবার মোহ এখনও অনেক অভিভাবকের 
আছে। বাংলা ভাবার মাধ্যমেই শিশুকে সকল বিষছে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 


শ্রাবণ, ১৩৬১ ] বং ৬ 


রাখিয়া সেই সঙ্গে ইংরেজীকে একট! বিষয় ছিলাবে শুধু রাখিলে খুব বেশী 
অস্তায় হয় বলিয়া মলে হয় না। আন্তকাল আহার রাই্ুভাবা হিন্দী ও 
অনেকে প্রাথমিক*ম্তরে শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে সবশুল্ধ 


বিষয়ের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। ইহা রবীশ্দ্রনাথ পছন্দ করিবেন না বলিয়াই 
মনে হুয়। 
ক্রমশঃ 


- বাঁশী 
অনিলকুমার বার 
অসীম অনাদি হ'তে অনস্তের মাঝে 
বাণী৷ বাজে + 
এ আীবন-সাগরের তীরে 
প্রভাতে অরুণোগঞ্ছে সন্ধ্যার সমীর্রে সমীরে । 
খুম-ভাঙানিয়। ছন্দে গ্র/ণ-জাগানিস্াা গালে গানে 
তোমার বীাশীর ধ্বনি অপুর্বব স্থরে-লয়ে-তানে 
কি কথা বলিতে চায় 
বুঝিতে পারিনা হায় ! 
এ মনের এ প্রাণের মাঝে 
খস্তরগহনতলে নিত্য হুমধুর বীশী বাজে । 
তোমার ৰাশ্টর বাণী হাতে 
স্বর্গের জিতু নামে জীবনের প্রথম প্রভাতে 
স্ুর্ধা অস্তাচলে 
নদীর এ পার-হ'তে রেখ! টানে ওপারের জলে) 
এ বাণী নিতুই বাজে এ ধরণী বুকে " 
নিত্য স্থখে-দু:খে । 
শিউলী পড়িছে ঝরি’ শেফালী ফুটিছে স্কৃতৃহছলে' 
- সেধানেগ্ু বাঁশী কবা বলে) 


ভি, উচ্জলভারত [ ৭ম বর্ষ, এম সংখ) 


আবির মাখানো ভোরে কমলের সঘরাবরে হবে 
কুমুদ ফুটিল. কল রবে 

বাশীর সঙ্গীত সেখ! নাচিগ্া ফিরিছে শতদলে * 
শিশির ছড়ানো নদী শ্বলে। 

যেখানে নদীর শ্রোত হারায়েছে ধারা 

বাশরীর স্থরখানি সেখানেও হয় নাই হারা। 
এ বাসীর সুরে ফোটে চম্প:র দল 
কেঁপে ওঠে সাগস্রের জল 

নেচে ওঠে ঢেউ 

ওরে তোরা শুনেছিস্‌ এ বাশীর সঙ্গীত কেউ ? 
উদয়তোরণদ্বার হ'তে 

এ বাণীর স্বর বাজ্জে আকাশে মাটিতে ওতপ্রোতে 

শৈলশিখর হ'তে নেমে-আসা জোয়ারের জলে 
সাগরে পাহাড়ে ওহাতলে । 
‘সীমাহীন অনন্ত অবধি 

এ বাশ বাজিয়! চলে জীবনে জীবনে নিরবধি | 


Y 





“পূর্ণতার শান্তি একদিন শুশ্তুতার শাস্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনাক্ষেত্রে 
দেখা দিয়েছিল । লমস্ত বাসনাকে নিরপ্ত করে, সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ 
ফরে দিযে তবেই পরম শ্রেঘকে লাভ করা যাগ, এই যত যেদিন থেকে 
ভারতবর্ধে তার সহশ্র মূল বিস্তার করে দাড়ালো সেই দিন থেকে ভারতবর্ধের 
সাধনায় সামঞ্স্তের স্থণে রিক্তত। এসে গাড়ালো-_সেই দিন থেকে প্রাচীন 
তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্গ্যালাশ্রম প্রবল হুয়ে উঠল এবং 
উপনিধূদের 'পুর্ণস্বরূপ নু শক্ষরাচার্যোর শৃল্বস্বর্ধস অহ্ম-রূপে প্রচ্ছ্ন যৌদ্ধ বালে 


পরিপত হলেন।” . ৯ 
্ __শান্তিনিকেতন, ২য় ভাগ পুঃ ১৩৪ 


শ্রীমন্ভগব্দগীত। 


(পুর্ববাহবুতি ) 
একাপশোহুগ্য।স্সং 
"অঞ্চল উবাচ 
পশ্যামি দেবাংপ্তব দেব নেহে সর্ব্নাংশ্ডণ। ভূতবিশেধসজ্ঞান্‌। 
ব্রক্ষাণমীশং ক্ুমলাসনস্বম্‌ গুবীশ্চ সর্ব্বান্সরগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥ ১১1১৫ 
(তুমি যে বিশ্বক্বপ দেখালে, তাহ1 আমি স্পষ্ট দেপিতেছি--৩ই প্রকারে 
নিচ্ছের অহ্থভব প্রকটিত করিয়া বলিতেছেন) পশ্যামি [উপলব্ধি করিতেছি ] 
তন দেকতে [ তোমায় দেহে ] দেধান্‌ [দেব সমূহ ] হে দেব পর্ধবান্‌ তথা 
[ লেইবপ ] ভূতবিশেষসঙ্ঘান্‌ [ স্বাবর জঙ্গম নানাবিধ সংস্থান বিশ্দেষসমৃহের 
সংঘ সমূহকে ] (আরও) ব্রক্মাণং [.চতুণ্ম্খ ব্রজ্জাকে ] ঈশং [ প্রজাগণের 
ঈশিতা ] কমলাসনন্থং [ পৃথিবীর পদ্ম মধ্যে মেক্ুক্রপ কপিকালনে অবস্থিত ] 
প্ববীন্‌ চ [ বশিষ্ঠাদি ক্ধবিগপকে ] সৰ্ব্বান উরগান্‌ চ .[ এবং বাহ্ছকি প্রকৃতি 
উরগগণকে ] দিবযান্‌[ দিব্য ]। 
অর্জুন বলিলেন-_হে দেব, আমি আপনার দেহে লকল দেবতা, বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ু নিখিল ভূতগণ, না।ভ পদ্মে অবস্থিত ঈশ ব্রচ্জাকে, দিবা সর্ব 
কি সমূহ ও উরপগণকে দেখিতেছি। ১১1১৫ 
আনেক বাহ্দরবক্ত,নেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্হতোহলন্তী কপম্‌। 
নান্তং ন মধ)ং ন পুলস্তবাদিং পশ্ামি বিশ্বেম্বর বিশ্বর্ূপ ॥ ১১১৬ 
অআনেকবাহ্দরবক্ক, নেও্জম্‌ [ অনেক বাহু, উদয়, বক্ত, (মূখ ) ও নেত্ৰ সমূহ 
বাহার, তাহাকে ] পশ্যামি [ দেখিতেছি ] ত্বাং [ তোমাকে ] সর্কতঃ [ সর্বত্র ] 
অআনলব্রূপম্‌ [ অনস্তরূপ সমূহ ধাহার, তাহাকে ] ন অস্কং [শেব] ন মধ্যত 
[ দুহটী সীমার মপো ফাকে ; সমন্ড অবকাশ নুড়িয়া মধ্যে রহিয়াহ তুমি ] 
পুনঃ [ক্িস্ক ] তন [তোমার] আদিং [আদি] পশ্যামি [দেশিতেছি ] 
হে বিশ্বেশ্বর হে বিশ্বরূপ । | " 
তে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, আমি সকল দিকেই বহুসংখ্যক ব্ছ উদর, মুখ ও নেত্র 
বিশিষ্ট অনস্থ কূপে তোমাকেই দেখিতেছি : কিন্ত কমার অস্ত, মধ্য, আদি 
কিছুই দেখিতেছি না। ১১1১৬ b 


দিস উজ্জ্রলভারত [ এম বর্ষ, ১ম সংখা! 


কিরীটিনং গদিনং চক্রিণকচ তেজোরাশিং সর্ব্বৃতো দীন্তিমস্তম্‌। 
পস্ঢামি ত্বাং ছুনিরীক্ষ্যৎ লমস্াদ্দী থানলার্কহায তিম প্রমেছম্‌ ॥ ১১1১৭ 
কিরীটিনং [ কিরীট নামক শিরোভূঘণ যাহার আছে, তাহাকে ] গদিনং 
[ গদ! . যাহার আছে, তাহাকে ] চক্রিণং চ [ চক্রধারীকে ] তেছ্োরাশিং 
[ তেজপু্ ] সর্বতঃ [সকল দিকে ] দীপ্তিযন্তং ( দীন্তিমান ] পশ্যামি অং 
দুনিরীক্ষং [ দুঃখের সহিত নিরীক্ষণ করিতে শক) ] পমস্তাৎ [ সর্বত্র ] দীধ্।- 
নলার্ক ছ্যতিষ্‌[ দীপ্ত হইতেছে অনল এবং অর্কের দুতির মত দু/তি যাহার, 
সেই তোমাকে ] অপ্রমেয়ম্‌ [ কোন প্রমাণের ভিতর বিনি ধর! দেন না, লেই 
অপ্রমেয় তোমাকে ]। 
আমি কিরীটিধারী, গদাধর, চক্র, সর্বতঃ প্রভানয়. প্রদীপ্ত অগ্নি 
সুর্য/তুল্য দ্যুতিমান্‌ এবং অপ্রমেয় তোমাকে সকল দিকেই অবলোকন 
করিতেছি । ২১/১৭ 
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধালম্‌। 
ত্রমব্যয়ঃ শা স্বতধর্শ্মগোপ্ত। লনা তনন্ত্ং পুরুষো মতো মে ॥ ১১১৮ 
(তুমি যে যোগমাঘ্া বল দর্শন করাইলে, তাহাতে আমার উপলব্ধি 
হইতেছে যে) ত্বম্‌ অক্ষরম্‌ [ক্ষরিত যাহ! হয় না, তাহ! অক্ষর ] পরম 
[ পরম ব্রহ্ম ; কেননা তোমাতে ক্ষর-অক্ষর সমন্বিত বলিমা তুমি শুধু অক্ষর নও, 
তুমি পরম অক্ষর ] বেদিতব্যম্‌ [ মুক্তদের দ্বার! জ্ঞাতব্য ] সবম্‌ অন্য বিশ্ব 
[এই বিশ্বের ] পরং [প্ররুষ্ট] নিধানং [আশ্রথ ; নিধীয়তে অন্মিন্‌ ইতি 
নিধানম্‌ ] ( আর৪) ত্বম্‌ অবায়ঃ স্বাস্বতধর্্মগোপ্ধ! [সনাতন নিত্য ধর্শ্বের 
রক্ষক ও পালক ] সনাতনঃ [সনাতন অথচ চির নবীন ] তম [তুমি ] পুরুষ: 
[ পর পুরুষ পুরুষোত্তম ] মতঃ [ অভিপ্রেত ] মে [ আমার ]। 
তুমি পরম জ্ঞাতব্য অক্ষর ত্রচ্ষ, তুমিই এই বিশ্বের পর আশ্রয়, তুমি 
অব্যয়, সনাতন ধর্টের রক্ষক ও পালক; আমার বিবেচনায় তুমিই সনাতন 
পুরুষ । ১১1১৮ 
অলাদিমধ্যান্তমনভ্তবীধ্যমনন্ত বাহুং শশি স্ু্য নেত্রম্‌ ৷ 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত ২ স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্‌ ॥ ১১1১০ 
(আরও ) অনাদিমধ্যান্ধম্‌ [নাই আদি, মধ্য ও অন্ত যাহার, সেই 
তোমাকে ] অনসন্তবী্ধ্যম্‌ £ বীর্ঘ্যোর যাহার অন্ত নাই, সেই তোমাকে ] শশিল্ুধ্য- 
নেত্রম্‌ [চন্দ্র ও সুধা হইতেছে নেত্রন্ধয় বাহার, সেই তোমাকে ] পঙ্ষামি 


শআবাবণ, ১৩৬১ ] শ্রমস্তগবদগীত!? ৩৭১ 


[দেখিতেছি] ত্বাং দীপ্তহতাশবক্কৎ [ দীপ্ত (প্ৰস্থলিত ) হতাশ (অনি) 
যাহার বজ,, সেই তোমাকে ] প্বতেজসা [নিজের তেছের ত্বারা, কাহারও 
নিকট হইতে ধার করা নয] বিশ্ব ইদম্‌ [ এই বিশ্বকে ] তপন্ডম্‌ [ প্রতপ্রকারী ]। 
তোমার আদি, মধ্য, অস্থ নাই ; তোমার বীধ্য অনন্ত, শশী স্র্য তোমার 
নেত্র, প্রদীপ্ত হুতাশন তোমার মুখ; আমি দেখিতেছি যে, তুনিট সনিল্ের 
তেজের দ্বারা এই বিশ্বকে সন্ত করিতেছ। ১১১৯ 
দ্যাবা পৃথিব্যোরিদমস্তরং হি ব্যাপ্ডং ত্বগ্ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ ) 
দৃষ্টাভুতং ক্লপমূগ্রং তবেদং লোকআপ্সং প্রব্যপিতং মহাত্মন্‌ ॥ ১১২ 
দ্যাবা পৃথিব্যোঃ [ দুলোক ও পৃথিবীর ) ইদং অস্তরং [এই মধ্য ভাগ ] 
হি [ যেহেতু ] ব্যা্ধং [ ব্যাপ্য হইয়! রহিয়াছে ] শা একেন [ একমাত্র 
তোমা দ্বারা ] দিশঃ চ লর্ব্বাঃ [ এবং লকল দিক ] (অতএব) দৃষ্ট [দর্শন 
করিয়া ] অদ্ভূতং [বিশ্মাপলকর ] রূপম্‌ ইদম্‌ [ এই রূপ ] তব [তোমার] 
উগ্রৎ [ ক্রুর ] লোকত্রয়ং [ ত্রিলোক ] প্রব্যথিতং [ ভীত-প্রচলিত] ছে 
মহাত্মন্‌ [ অক্ষৃত্র স্বভাব ] ৷ 
হে মহাত্মন্‌, তুমি একাকী ঘেহেতু ওঁ ছ্যলোক ও পৃথিবীর মধ্য ভাগ 
এবং সকল দিক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেন. লেই হেতু তোমার এই অদ্ধুত 
ভ্ন্কর রূপ বিলোকন করিয়া ত্রলোক ভীত, বিচলিত হইতেছে । ১১৷২০ 
অমী চি ত্বাং স্থরসঙ্রঘ| বিশস্তি কেচিন্তীতাঃ প্রাঞ্চলয়ে। গৃণস্তি । 
স্বস্্রীতু)্রুণা মহ ষিসিস্ধসঙ্ঘাঃ স্বস্তি স্বাং স্ততিভিঃ পুক্ষপাভি: ॥ ১১৷২১ 
(এক্ষণে পূৰ্ব্বে ‘যন্বা অয়েশ যদি বা নো জয়েযু'_এই মে অঞ্জনের সংশয় 
জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার নির্ণপ্ার্থ জয় যে অবশ্তন্তাবী তাহা দেখাইব-__ 
এইভাবে ভগবান প্রবৃত্ত হইলেন । তাহা দেখিয়! অঞ্জুন বলিতেছেন ) অমী 
* হি [নিশ্চয়ই এই সব যুক্ষমাল যোস্কগণ } ত্বাং [তোমাকে ] ম্থরসজ্যাঃ [ বস্তু 
আদি দেবসজ্ব, যাহারা ভূ ভার হুরণের জন্ত মহুত্যকার ধারণ করিয়। অবতীর্ণ 
এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত ] ত্বাং বিশস্তি [ প্রবিষ্ট হইতেছেন, প্রবিষ্ট হইতেছেন বলিয়। 
দেখ! যাইতেছে ] (তাহাদের মধ্যে) কেচিৎ [ কাহারা বা] ভীতাঃ [ভীত 
হইয়া এ প্রা্ুলয়:ঃ [ বন্ধাঞ্জলি হুয়া] গৃণস্তি [ স্তব করিতেছেন ] ( পলাঘলে 
অসমর্থ হইয়া, ইচ্ছায় অলিচ্ছায় ৰিশ্বকূপ সুরে যুক্ধে জড়াইমা পড়িয়া এবং 
উপস্থিত যুদ্ধে নান! ভয় নিমিত্ত দর্শন করিয়া ] স্বল্ডি ইতি [ জগতের মঙ্গল 
হউক ইহ! ] উক্ত । [ বলি] মহ যি সিন্ডসজ্যাঃ [ মহষি ও সিন্ধগণের সঙ্বগুলি ] 


দ্র উজ্জলভারত [ ৭ম বর্ম, এম সংখ) 


স্তবত্তি তাং [ তোমার শপ কর্লিতেছেন ] স্বতিভিঃ [স্তুতি সমূহের পারা ] 
পুক্ষলাভিঃ ঢ সম্পূর্ণ, অপ ] । খু 
এই সকল দেবত নিশ্চঘ্ তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছেন:; তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেক ক! তাঁত ইইঘা কুতাঞচলি পুঁটে স্তব করিতেছেন। 'মৃহযি ও সিদ্ধ 
সজ্যগুণি প্ৰতি হউন্ট বলিয়া সম্পূর্ণ স্কি ছার স্তুতি করিতেন্ত্েল । ১১।২১ 
র’ড্রাদিভ্যানসবো ঘে চ সাধ্যা বিশ্বেহশ্বিনৌ এক্তশ্চোগ্পাশ্চ ॥ 
গন্তব্বযক্ষা সুরসিক্সজ্ঘ। বীক্ষস্তে ত্বাং বিন্মিতাশ্চৈব সর্ষে ॥ ১১৷২২ 
(আরও) কুদ্রাদিতয।: কুত্র ও আদিত্যগণ ] বস্ধঃ [ বহগ্ী] যে চ 
সাধ্যাঃ (এবং যে সাধ/গণ ) বিশ্বে ( বিশ্বদেবগণ ) অশ্বিনী [ অশ্বিনী কুমার 
থয় ] মরুতঃ চ [ মরুং নান দেবগণ ] উদ্মপাঃ চ [এবং উদ্মপ! নাম পিক্তলীপ ] 
গন্ধর্ব্যক্ষাস্থরসিদ্ছসজ্ঘ। [হাহা ও কুহু প্রভৃতি গন্ধর্কগণ, কুবেরাদি যক্ষগণ, 
বিরোচন প্রভৃতি অস্তরগণ, কপিলাদি সিদ্ধপণের সঙ্ঘগুলি ] “খীক্ষন্তে 
[ দেখিতেছে ] ত্বাং [ তোমাকে ] বিস্ক্নতাঃ চ এব [ বিস্মিত ত হুইঘাই ) সৰ্ব্বে 
[সকলে ] । 
যে সকল রুদ্র, আদিত্য, বন্ধ, সাধ্য, বিশ্ব, অশ্থিনী কুমার ঘঘ্, মরুৎ নামক 
দেবগণ, উদ্মপা নামক পিতৃগণ আছেন” তাহার[০বং গন্ধর্ব, ঘক্ষ, অন্থর ও 
সিন্ধগণ সঞ্চলে বিস্মিত হুটয় তোমাকে দেখিতেছেন (: ১১৷২২ ? 
ক্ূপং মহৎ তে বব, নেত্রং মহাবাহো বহু বাছরুপাদ্‌ ৷, 
বহুদরং বনু দংষ্ট ক রাগং দৃষ্টু 1 ল্লোকাঃ প্রব্লাথিতাস্তখানম্‌ 1 ১১২৩ 
(যে হেতু) রূপং [ সূ] মহৎ [ অতি বৃহত] তে তোমার ] বহুবজ.- & 
নেত্রং [ বহু বক্ত, এবং নেত্র যাছার, ললেইক্ূপ ] হে শহাবাছো বহু বাহুরুপাদম্‌ 
[ বহু বাত, উরু ও পাদ যে রূপে, তাহাকে ] বছুদরং [বহু উদর যাছাতে, 
তাহাকে ] বহু জংষ্টাকরালং [ বহু (ক্ল সং্য ) দহ. (দন্তরাজি ) ছার! করাল ' 
( ভয়ঙ্কর ) তোমার রূপ ] দৃষ্টা [ দেখিয়া ] লেক্কোঃ [ প্রাণিগণ ] প্রব্যথিতাঃ 
[ শুচলিদ্ত হইমাছে ] তথা [ সেইডুপ ] আূহম্‌ [ আজিও] 1 * i 
হে-মচাবাহো, তোমার বহু মূখ ও নেত্র বিশিষ্ট, বহু সংখ্যক বাহু, উরু ও 
পাদ সম্বিত, বহু উদর খু বহু দত্ত বিশিষ্ট হওয়ার ফলে ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন 
করিয়া প্রাপিগণ ভীত হইস্কাছে, আমিও ভদ্র পাইতেছি। ১১২৩ 
নভংস্পৃশহ দীপ্তমনেকবৰ্ণং ব্যাত্তাননং গীগুবিশাঁলনেত্রমূ। :. 
দুষ্টা হি তাহ প্রব্য থিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিদ্ার্দ শমঞ্চ বিষে ॥ ১১২৪ 


+ 


শ্রাবণ, ১৩৬১] অস্তগবদগী তা ৩৭৩ 


নভংস্পৃশ্‌ [ গগনল্পণী ] দীপ্রম্‌ [ প্রজ্ছজ্তি ] অনেকবৰ্ণং (অনেক বৰ্ণ 
অর্থাৎ ভয়ানক বিবিধাকরি রূপ যাহার, তাহাকে ব্যাত৷ননং [ ব্যাত্ব ( বিকৃত) 
আসন সমূহ যাহার, তাহাকে ] দীপ্ত বিশালনেত্রম্‌ [ দীপ্চ (প্রচ্ছুলিত ) বিশাল 
(বিস্তীর্ণ ) নেত্রসমূহ যাহাতে, সেই তোগ্ীকে ] দৃষ্ট। তি [দেপিয়।] ত্বাং, 
প্রব্াধিতান্তরাত্মা [.প্রবাধিত (প্রভীত ) হইয়াছে অন্তরাত্মা ( বস্তঃকরণ ) 
যাহার, সেই আমি ] ধৃতিং‘{ ধৈর্য্য ] ন বিন্দামি [নিজকে সামলাইতে 
পারিতেছিনা ] শমং চ [উপশম ( মনন )] হে বিষ্ণো॥ ্ 

- হে বিষ, গগনপীশা, তেছোমন্,* নানাবর্ণ সনস্থিত * বিৰৃতাস্ত, প্রদীপ * 

বিশাল লোচন বিশিষ্ট তোমাকে দেবিয়া সভয় চিত্ত আমি বৈধ বা শাস্তি লাভ 
করিতে,পারিতেছি নং) ১১২৪ 


দংষ্টাকরালানি চ তে মুখালি দৃষ্টে ব কালানলসম্সিভালি । 
দিশো ন আনে ন লভে চ শশ্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ১১1২৫ 

(কি কারণে শাস্তি পাইতেছনা?) ভ্রুষ্টাকরালানি ( দংষ্টাসমূহের খ্বারা 
করাল ( ভয়ঙ্কর ) বিকৃত ] তে [তোমার ] মুখানি [ মুখ সমূহ ] দু) এব 
[ দর্শন করিয়াই ] কালানলসন্সিভালি [ প্রলয় কালে লোক সমুহের ঘাহক যে 
ঘে কালানল তাহারই . মত-] দিশঃ 1 এইটী পূৰ্ব্ব, এইটা পশ্চিম এই প্রথার 
পৃথক্‌ ভাবে দিক্‌ সমূহকে] ন আনে [ বুঝিতে পারিতেছিলা অর্থাৎ দিশাহারা 
হইয়াছি ] ন লভে চ [এবং লাভ করিতে পারিত্তছিনা ] শরম [ সুখ ] 
(অতএব) প্ৰসীদ [ প্ৰসন্ন হও এ হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস ॥ 

তোমার দংষ্টাকরান্ প্রল্নচিতুল্য প্রভামন্র স্ুখ)দেখিস্থা আমি দিকৃত্রান্ত 
হইমাছি, স্থখও পাইতেছি লা, হে দেবেশ, জগনিবাস, প্রসল্র হও। ১১1২৫ 

“ "ক্ঘমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্টরস্ত পুত্রাঃ সূর্ক্বে সহৈবাবনিপালসতৈৈঃ । 

* ভীম্মো দ্ৰোণঃ সতপুত্রস্তধা সৌ, সঁহাস্বদ্দীয়ৈরপি যোখমুখ্যেঃ ॥ ১১২৬ 

( যাহাদের নিকট হইতে আমার পরাজয়ের আশঙ্কা! ছিল, লে আশঙ্কা এখন 
অপগত হুইয়াছে'); ( যেহেন্ছু ) অঁমী €এই সব] চ ত্বাং ধৃতরাষটস্ত [(ধৃতর্লাষ্টের | 
পুত্রাঃ [ দুৰ্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ ] (পরবর্তী ল্লোকস্ব ‘ত্বরমানাঃ বিশক্তি” 
এই বাক্যের সহিত অন্বন্থ করিতে হইবে ) সর্ক্বে সকলে ] সহ এব অবনিপাল 
সজ্ঘৈ: [ অবনি পালন করে যাহারা, সৈই অবনিপালদের সঙ্ঘ সমুহের সহিত ] 
ভীম্মঃ দ্রোণঃ স্থতপুত্রঃ (কর্ণ), তথা অসৌ [ এই ] সহ অসন্মদীয়ৈ আআ" 
I আমাদের পক্ষাশ্রিত ধষ্টিচ্যয় প্রভতির সহ 7 যোখমুটখ্যঃ যোক্কাগণের প্রধান 18 


TE উচ্ছলভারত [ ৭ম বৰ্ষ, ৭ম সংখ্যা 


রাজাগণ সহ ধ্রতরাষ্ট্রের, ওর সমন্ড পুত্রই এবং ভীনম্ম, ্রোণ ও 
সেই ক, অশ্মং পক্ষী প্রধান প্রধান যোধগণ সহ ছুটিয়া চলিয়া 
( প্রবেশ করিতেছে ) ১১২৬ 

বজ্তাণি তে ত্বরনাণা বিশস্তি দংষ্টাকরালানি ভয়ানকালি । 
কেচিতিলিগ্া দশনাস্ুরেষু সংদৃ্তস্তে চুণিতৈরুত্তমানৈ: ॥ ১১৷২৭ 

বজাণি [মুখ সকল ] তে তুরমাণাঃ [ স্বরা যুক্ত হুইচা, চুটিৎ! চলিয়া] 
বিশন্তি [ প্রবিষ্ট হইতেছে ] ( কিরূপ মুখ?) দংষ্টাকরালানি [ দংস্টা সকলের 
দ্বারা করাল ] ভয়ানকানি ( ভয্যন্কর ] ( আরও ) কেচিৎ [তাহাদের মধ্যেই 
কেহ কেহ ] বিলগ্রাঃ [বিশেষভাবে আটকাইয়! গিগ্রাছে ] দশনাস্তরেফু 
দস্ত সমূহের মধ্যে ভক্ষিত মাংস খণ্ডের মত ] সংদৃশ্ন্তে [ উপলব্ধ হইতেছে ] 
ছদিতৈঃ [ চুণীক্ৃত ] উত্তমাগৈঃ [ শির সমূহ দ্বারা )। 

ত্ররার সহিত ছুটিয়া তোমার দংষ্টাবিযম ভয়ানক মুখে প্রবিট হইতেছে; 
কেহ বা তোমার দশনরাজি মধ্যে বিলগ্র রহিয়াছে, দেখা যাইতেছে উহাদের 
মন্তক চুণিত হইয়াছে । ১১২৭ 

যথা নদীনাং বহঝোহমন্থুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভি মৃখা ত্রবন্তি । 
তথা তবামী নরলোক বীর! বিশস্তি বজজ,প্য ভিবিজ্ঞলস্তি ॥ ১১২৮ 

(কিরূপে মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন ) 

যথা নদীলাং [নানাদিকে প্রবাহিত নদী সমুহের ] বহবঃ [ অনেক ] 
অন্থুবেগাঃ [ত্বরা বিশিষ্ট অন্থুর বেগ ] সমুদ্রমূ এব [ সমুক্রেরই ] অভিমুখাঃ 
[ অভিমুখ হুইয়! ] দ্রবন্তি [ভ্রুত প্ৰবেশ করে] তথা [ সেইরূপ ] তব অমী 
[ভীম্ম প্রভৃতি এই সব) নরলোক বীরাঃ [ মঙন্য্য লোকের মধো শুর সমূহ ] 
বিশস্তি [প্রবেশ করে] বাপি [মুখ স্মূছে ] অভিবিজলস্তি ) [ সর্ববতঃ- 
প্রকাশমান ]। - # 

যেমন নদীগণের অসংখা জছলবেগ সমূত্রের অভিমুখে ভ্রুত ধাবমান হছ ও 
প্রবেশ কুরে, সেইবূপ এই সকল নরলোক বীরগণ তোমার সর্ববত্তঃ প্রক্লাশমান 
মুখ সমূহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ১১/২৮ 

যথা প্রদীপ্রং অলনং পতঙ্গ বিশন্তি নাশায় সমৃহ্ধবেগাঃ । 
তথৈব নাশায় বিশস্তি লোকাত্তবাপি বক্তাণি সমৃহধবেগাঃ ॥ ১১1২৭ 

(পুর্ব ল্লোকে অচেতন নদীবেগের দৃষ্টান্ত: দিয়াছেন, বর্তমান গ্লোকে 

চেতন দৃষ্টান্ত ছারা প্রলোভনের বশে বুদ্ধি পুর্ববক প্রবেশের কথা বলিতেছেন ) 


শ্রাবণ, ১৩০১ ] শ্রামস্ভগবদশ্বীতা ৩৭৫ 


যথা [ঘেক্সপ ] প্রদীপ্তং জগনং [ অগ্নির ক্তপ-প্রলোভনে লুক্ম হইয়। ] পতঙ্গ। ৷ 
[ পক্ষিগণ ] বিশস্তি [ ঝাপ দেয় ] লাশাঘ [ বিনাশের জন্ত ] সমৃদ্ধবেগাঃ 
[ প্রলোভনের বশে ] আকর্ষণে সম্বদ্ধ হইয়াছে বেগ (গতি ) যাহাদের ] তা 
এব [ঠিক সেইক্ষপই ] নাশায় [ পুড়িয়া যরিবার জন্ত, বিনাশের জন্ত ] বিশস্টি 
[ জানিয়া শুনিয়াই৷ প্রবেশ করিতেছে ] লোকাঃ [ প্রাণিসমূহ ] তব অপি 
বঁক্তাণি [ মুখ সমূহ ] সমৃদ্ধবেগাঃ [বাগছেযের বশে আশক্তির টানে লম্ৃক্ষ 
€ সম্যক রূপে বন্ধিত ) বেগ যাহাদের, তাহারা ] ৷ 
যেমন পতঙ্গগণ বিনাশের অন্য অত্যন্ত বেগে প্রদীধ্ত বহ্বিতে প্রবিষ্ট 
হয়, সেইরূপই লোকসমূহ তোমার মুথসমূহ মধ্যে অতিবেগে প্রবেশ 
করিতেছে । ১১।২2 
লেলিহুসে গ্রসমান: সমস্থাল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদলৈজ্জরলন্তিঃ । 
তিজোভিরাপুর্য্য জগৎ সমগ্রং ভালম্তবোগ্রাঃ প্রতপস্তি বিষ্ণো ॥ ১১৩০ 
(ধোন্ধকান রাঞজ্রগণের ভগবং-মুখ প্রবেশের প্রকার বলিয়া সেই দশশাছ 
ভগবান ও তাহার প্রভাব-প্রব্বতি প্রকার প্রকট করিতেছেন ] লেলিছলে 
[ আস্বাদন করিতেছ ] গ্রলমালঃ [ নিঙ্জের অন্তরে প্রবেশ কর[ইতে করাইতে ] 
সমন্তাৎ [সব দিকে ] লোকান্‌ [লোঁক সমূহ ] সমগ্রান্‌ [ সমগ্র ] বদনৈঃ 
[ মুখ সমূহ দ্বার! ] জ্বলন্তিঃ [ দীপ্যমান ], তেলোভিঃ [ জ্যোতি সমূহের হাহা ) 
আপূর্য্য [ আচ্ছন্ন করিয়া] জগত সমগ্রং [সমগ্র জগতকে ] (আরও) 
ভাবা: [দীপ্তি সমূহ ] তব উগ্র | ক্রর] প্রতপন্তি [ প্রতপ্ত করিতেছে ] 
হে বিষ্কো। 
তুমি চারিদিকে প্রজ্জলিত বদন মণ্ডল দ্বারা লোক সমূহকে গ্রাস করিবার 
জন্য লেহন করিতেছ । হে বিষ্ণো, তোমার উগ্র প্রভারাশি প্রচণ্ড তেছে 
সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়! প্রতপ্ত করিতেছে ॥ ১১৩০ 
আধ্যাহি মে কো ভবাহ্ুগ্র্নপো নমোইস্ত তে দেববর প্রদীদ । 
বৈজ্রাতৃমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যৎ ন হি প্রজালামি তব প্রবুত্তিন্‌ ॥ ৯১৩১ 
(থে কারণে আপনি এস্তউগ্রপ্রভাব, সেই কারণে ) আখ্যাহি [বলুন] 
মে [আমার কাছে ] কঃ ভবান্‌ কে আপনি 1? ] উগ্রক্ধপঃ [ ভচ্বহ্কর কূপ ] নমঃ 
অন্ত তে [আপনাকে নমস্কার] হে দেববর [ দেবগপসেরও প্রধান ] প্রসীদ 
[প্রলঙ্গ হও] বিজ্ঞাতুং [বিশেষ ভাবে জানিতে] ইচ্ছামি [ ইচ্ছাকরি ] 
ভবস্তুং [ আপনাকে ] আগ্ং [ আগ্য পুরুষকে ] ন হি (ঘে হেতু) ন প্রন্জান।যি,, 


৭৬ উদ্দল ভারা [ এম বর্ম, এম সংখা! 


[কি কারণে এইক্কপে প্রবৃত্ত হম্াছেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি লা] তব 
প্রবত্তিম্‌ চেষ্টা ]1 

এই ভদ্বানকরূপ আপনি কে, আমারে বলুন । হে দেবশ্রেষ্ আপনাকে 
নমস্কার । প্রসন্র হউন, আদি পুরুষ আপনাকে বিশেহ জ্পে ঘ্ানিতে ইচ্ছা 
করি। আপনার চেষ্টা কি, তাচা'ভাল বুঝিতে পারিতেছি না । ১১৩১ 


৬ 
(ক্ৰমশঃ ) 
5 LD) 


টি এ 
বিজ্ঞান ও অনির্দেশ্টযবাদ* 
দিলীপকুমার ভঙ্গ 
বন্তর্জগতের সব কিছু খবরাখবরই আমরা পাই পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ভিতর 
দিয়ে এবং পদার্থ বিজ্ঞান সেই সব বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে জন্ধ জ্ঞানের সাহায্যে 
বন্তধর্মের একটা নিয়মাস্থুগ কাঠামো খাড়া করতে চেষ্টা করে। প্রকৃতপঞ্চে 
বচিঃ প্রকুত্ি থেকে প্রাপ্ত এই সব ইন্ত্রিয়গ্রাহ পরিমাপের উপরেই” আমাদের 
সমস্ত জ্ঞান সীমাবন্ধ , এ পেকেই আমর! বিশ্বকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করি । 
এর উপরই নির্ভর করছে মানবিক চেতনার সঙ্গে বাইরের্র.পরিচয় এবং তা 
থেকেই মানুষের চিরন্তন অঙ্ুসন্ধিংস! নতুন নতুন ভত্ঞালোন্সেষের সহাঘতা 
করছে । বিশ্বজগত সঙ্গন্ধে কোনও পরিচয় লাভ করতে ছলে যেখানে 
পরীক্ষা ও পরিমাপগত ন্ললানের সর্বাধিক প্রয়োজন সেখানে স্বভাবতঃই 
মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে যে, বস্তুর প্ররুত স্বরূপ ও বিভিন্ন গুণাবলী 
নির্ধারণে এই জান ঠিক কতপানি কার্যকরী ॥ 
ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানে কার্ধ-কারণ বাদেরই সর্বমঘ্ব আধিপত্ভা ছিল । কা 
এসং কারণের ভিতর দিয়েই কোনও অহুমানগাঁত মতবাদ একট! কারু তক 
নিযে পর্ন রসিত-হত্তো । এই মতর্বাদের সফলতার প্রধ্ঠন্ প্রধান ক্ষেতশ্জুলি 
ছিল--জ্যোভিবিস1, বাধগাকর্ষণ,। জঙপগতিবিদ্া, 6 Thggmodynamigs 3 
ইত্যাদি। প্রকৃতিকে উপস্লন্ধি করবার চেষ্ট, তখন গতিঝিওার্‌ নুন! বলীক্ষ 
* জান ও বিজ্ঞান, সে, ১৯৫৪ সংখ্যা হইতে পৃহীত । টি 


a 
. 
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ভিতর দিছে হতো । এসব নি্মণ্ডুলিকে মলে কা 
* বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । ঘি কোন ব 
অবস্থিতি ক্ষানা থাকে তাহলে ভবিষ্যতে তার অবন্তা একেবারে স্ব্লচি 
জানিয়ে দেওয়া সম্ভব বলে ধরে নেওয়া হতো । তাছাড়া প্রত্যেক জাগতিক 
কারণের (59455 ) -স্রূণ যে একট! কাধ* থাকবেই, ভা অবস্থস্ডানী বলে 
ধরে নেয় হতো । যেমন, বস্তুর উপর বলের প্রভাবে ত্রণের কুটি হবেই 
কিংবা ঘে কোনও বিদ্বাচ্চ স্বকীয় বিক্ষোভ ইথারে তরঙ্গরাজির হি করল 
ইত্যাদি । কিন্ত ক্রমশঃ এটা পরিন্ধার ভাবে বোরা যেতে লাগলে! মে, কি 
উপায়ে কোনও বল ত্বরণের স্থষ্টি করে তা বস্তকণিক! একট। নিদ্দিষ্ট আরুতিক 
চেয়ে ছোট হলে ( যেমন, পরমাণু বা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ) অঙ্ুসন্ধান করা স্ডব 
নয়। বোর, হাইসেনবার্গ ও আইনষ্টাইন প্ররুঁথখ মনীবীরদ্দ কড়ক আবিকৃত 
কোয়ান্টাম পরিমিত্বিবাদ এবং আপেক্ষিকতাবাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এবং 
এভিংটন ও মিল্‌নে স্বষ্ট নতুন দর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কারণ বাদের 
{ Principle of Causality ) সার্বজনীনতা ক্রমশঃ কলে আসতে লাগলে! । 
সেই সঙ্গে সমগ্র পদার্থবিস্যায় অনির্দেষ্যবাদের প্রভাবও ক্রমশঃ: বৃদ্ধি পেতে 
*ঁদাগলে|। বিজ্ঞানীর! ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, কোনও পরিমাপ 
বা পরীক্ষা পরীক্ষিত বস্তু সন্বদ্ধ সব সময় সঠিক সংবাদ না-ও দিতে পারে। 
পরিমাপ বিজ্ঞানী বেট{ করছেন সেট! ঠিক সেই বস্তু বা কণিকাটিকে নিয়ে 
নয়, সেট! হচ্ছে তাঁর অবস্থিতি বা গতি বা অন্ত যে কোনও কারণের জন্য 
উদ্ভৃভ একটা বিশেষ অবস্থ। বা ফলাফলকে নিছে । যেমন, একটি ত্বরণশীল 
ইলেকট্রন থেকে যে বিছ্যাচচুস্বকীয তরঙ্গ নির্গত হয়, আমর! কেবল সেটা পরিমাপ 
করে ইলেকট্রনটির গতি ও শক্তি সন্বদ্ধে আন্দাজ, করতে পারি। স্থত্রাং 
“এখানে স্বাসল ইলেকট্রন কিন্ত অদৃশ্য ও অনিৰ্ণেরহী থেকে ষাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে 
ৰইসেনবার্গের অনির্দেশ্যবাদ এহ অনির্ণেদ্বতাকে নিয়েই এক ,:এই মতবাদ 
ধীদার্থবিজ্ঞানকে থন্তর প্রকুত সভা মানুষের কাছে কতখানি প্রক্কাশ) তা বুঝতে - 
সাহাঘা করছে + ন্‌ . - 
সনর্দেশ্ষ বাদ পুদ্বদ্ধে বলবার আগে’ একটা উদাহরন সিয়ে, , $রজনিটারকে 
পাঁরুদ্ধা ওরা থাক | ধর। ধাক, একট মিটার স্কেল দিনে, জামরা একটা 
অনিষ্ট দৈর্ঘ। মাপচি । মিটার স্কেলটি সমান সমান্ধ শুকশত ভাগে বিভক্ত ; 
স্থ-রাং প্র'*।ক -াগ এক চেণ্টিমিটারের সমান এবং এক সে. মি. ই. ভছ্ছে 





নিল উচ্দ্বলভারত " [এম বর্দ, এম সংখ্যা 


ক্ষু্ুতম দৈৰ্ঘ যা চোখের কোনও রকম সাহায্য ন! নিয়ে এই স্কেলের লাহাষ্ো 
মাপা যাস $ ্থতরাহ ঘে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যটি আমরা মাপছি সেটা যদি কোনও 
পুরলংখ্যক লে. মি.-এর সমান না হুয় সে ক্ষেত্রে তার সঠিক পরিমাপ এই 
স্কেলের সাহায্যে সম্ভব নন ॥ কেন না, যদি ধরে নি ঘে, নির্দিষ্ট দৈর্ঘাটি পুরাপুরি 
পাচ সে. মি. হয়ে আবার পাচ ও ছয় সে. মি. নির্দেশক দাগের মাঝামাঝি 
পড়ছে, তা হলে অতিরিক্ত অংশটুকু চোখের কোনও রকম সাহায্য না নিয়ে 
মাপা আর সম্ভব হচ্ছেনা । স্থতরাং কোনও দৈর্ঘ্য মাপাছ যে অনির্ণেয়তা 
থেকে যাবে তা এই মিটার স্কেলটির বেলায় নোটাসুটিভাবে এক শে. মি-এর 
সমান বলে ধরে নিতে পারি । আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এই অনির্ণেশ্বত! 
যেন এই নিদিষ্ট স্কেলটি বাবহারের দরুপই হচ্ছে । কিন্ত হুক্তর পরিমাপের 
জন্যে যদি আমরা স্কেলের ছোট ছোট ঘরগুলিকে এক সে. মি. এর এক 
নলমাংশ বা এক শতাংশ ইত্যাদি কুত্রাতিক্ুত্র ভাগেও ভাগ করি, ভাঁছলেও 
একটু চিন্ত! করলেই দেখা যাবে যে, অহুর্ূপ একটা অনির্েম্ততা এখানেও এসে 
বাচ্ছে। এই হলো একটা দিক । আবার অন্ভভাবে দেখতে গেলে জিনিষটা! 
সম্পূর্ণ বিপরীত দাড়ায় ৷ 

সাধারণ জ্ঞান ও বহিজণগতের সঙ্গে পরিচিতি থেকে মানুষের কতকগুলি 
সহজাত বুদ্ধি ও অহ্ভূতি হয়ে থাকে । এই বুদ্ধি ও 'অহভূতি তার সকলরকম 
অনুসন্ধান ও অঙুসন্ধিৎলার গোড়াতেই কার্যকরী থাকে। লব লম যুক্তি 
দিয়ে এগুলিকে ব্যাখ্যা কর! সম্ভব নম্ঘ॥ স্কেল দিয়ে কোনও দৈর্ঘ। মাপবার 
বেলাতেও তেমনি একট! সহজাত অঙ্ুভূতি আমাদের প্রভাবিত করে। নেট! 
হচ্ছে__বে সকল দৈর্ধের পরিমাপ আমর! স্কেলের সাহায্যে করছি সেগুলি যে 
সব সময়েই স্কেলের ছোট ছোট কতকগুলি পুর্ণ সংখ্যক দাগের সঙ্গে সমান 
হবে বা শ্বেলকে কোনও নির্দিষ্ভাবে ভাগ করতে পারলে তা হুওয়া উচিত, 
এ কিন্ত আমাদের একান্ত অনাত্ওব বা অস্বাভাবিক বলে বোধ হয়। আমর্! 
সাধারণতঃ আশা করি যে. মাপার বেলায় এ রকম একট! আঁনির্ণেশতা থাকবেই 
এবং সে জঙ্েই আনর! স্থস্্র (খেকে স্থস্মতর যক্ত্রাদি আবিষ্কারের চেষ্টা করি । 
এ রকম একটা অনির্ে্তা না থাকলে, সত্যি কথা বলতে :কি মাপবার কোনও 
সার্থকতা থাকতো ন!! স্থতরাহং অভাবে দেখতে গেলে আমরা দেখত 
পাচ্ছি বে, এই অনির্দেশ্ততা যেন বন্তধণ্ের মধ্যেই অন্তণীন তয়ে আছে। 
প্রুতপক্ষে এই যে একটা অনির্দেশ্যতা দেখা দিচ্ছে, এট! কিন্ত নির্দিষ্ট কারও 
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কোনও ক্রটির জন্তে হচ্ছে না, পরিমাপ ও পরিমেয়র মধ্যে এটা আপনাআপনি 
হতেই এসে বাচ্ছে। 

এই রকমই একটা ধারণ। থেকে হাইলেনবার্গের খঅনির্দেশবাদের জন্ম । 
তার মতে কোনও আগতিক কণিকা কিংবা বস্তু সমক্টির অবস্থান মাপবার 
অনির্দেশ্যতা এবং তাদের ভরবেগ যাপবার খনির্দেম্ততার গুণফল মোটামুটি 
ভাবে প্র্যাংকের নিয়ত ব ‘৮’ এর সমান | দৈনন্দিন ব্যাপারে আমরা এতটুকু 
অনির্পেঃতা গণনার মধ্যে আনি লা, কিন্তু পরমাণু ও ইলেকট্রনের বেলায় যেখানে 
পারস্পরিক দূরত্বের মালই হচ্ছে ১*-* সে্টিমিটারের পর্ধায়ে, সেখানে এটাই 
প্রধান সমস্যা হয়ে দাড়াচ্ছে। সে সব ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনও প্রকার 
গণনা বা পরিমাপ থেকে পাই ঘে, ইলেকট্রনকে অনির্দেশ্যবাদ প্রদত্ত ন্যুনতম 
দৈর্ঘ্যের চেছ্েও কম দূরত্বের মধ্যে খুজে পাওযা। ঘেতে পারে, সেক্ষেত্রে তার 
ভরবেগের অনির্দেশ্যতা ভয়ানক রকম বেড়ে যাবে এবং এরকম একটা পরিমাপ 
অবাস্তব“বা অসম্ভব বলে গৃহীত তবে । প্রকৃতপক্ষে কোনও পরিমাপ বা পরীক্ষ। 
কতখানি বাণ্ডব বা সম্ভব হুতে পারে ত! পরিমিতিবাদ ও আপেক্ষিকতাবাদ 
হ্থচারুতূণে বুঝিয়ে দিয়েছে এবং যে হেতু বছির্জগতে নিয়ত পরিবর্তনস্টল নানা 
প্রকার ঘটনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কেবলমাত্র পরীক্ষা ও পরিমাপের 
ভিতর দিয়েই, সেস্মেত্রে অনির্দেশ্যবাদ যে কতখানি প্রন্বোজনীয় তা সহজেই 
বোধগম্য । প্রক্বতপক্ষে অনির্দেশ্কতা জাগতিক বিজ্ঞানে আসতেই ভবে এবং 
এট! আধুনিক বিজ্ঞানবাদীর ভুল বা অক্ষমতা কিছুই নয়, এটা তার অগ্রগতিরই 
পদক্ষেপ । অনেকে বলে থাকেন বে, এই অনির্দেশ্যবাদের দরুণ বিজ্ঞান 
ধোদাটে হয়ে গেছে এবং সেটা বিজ্ঞানীদের ভুলপথে চলবার জন্তেই হছেছে। 
এটা কিন্ত একেবারেই উল্টা, কেননা এই অনির্দেশ্টবাদের লাহাযো আমর! 
পদার্থ বিজ্ঞানের ঘে কপ গড়ে তুলেছি তা নানাপ্রকার সমস্ার সুধু সমাধানে 
সাহাহ্য করছে, যা ক্লালিকাল বিজ্ঞান পারেনি । 

'অনির্দেশ্থাবাদ' কথাটা বলতে এরকম একট! ধারণা হও) অস্বাভাবিক নয 
€ে, বস্ত জগতের সঙ্গে সংঙ্গি্ট কোনও ঘটনা বা কোনও কিছুর সম্বস্ধেই বিজ্ঞানীর 
পক্ষে স্থনিদিষ্টভাবে কিছ নির্দেশ কর! বা লে সন্বদ্ধে অবহিত হওয়া সম্ভব নন্ঘ। 
আধুনিক বিজ্ঞানী সব সময়েই বন্তর অবস্থিতি সম্বন্ধে ব কোনও প্রাকৃতিক ঘটনা 
ঘটবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত; কিন্তু সেটা কোনও জাগতিক পরীক্ষা বা 
পরিমাপের সাহায্যে যে সম্পূরণক্ষপে নির্শের ত! তিনি স্বীকার করেন না। তার 
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কতখানি সম্ভাব্যতা আছে, বিজ্ঞানী কেবল মাত্র সে পর্ধন্তই বলতে পারেন। 
এই লস্তাব্যধ্মী দৃষ্টিভঙ্গীই আধুনিক অনির্দেশ্যবাদের মূল কথ! । এই দৃষ্টিভদী 
থেকেই আধুনিক তরঙ্গ বলবিষ্তা (৷Wave Mechanics) গড়ে উঠেছে যা 
পদার্থ বিস্তায় ষুগাস্তর আনয়ন করেছে । 

প্রন্তত পক্ষে মাহুবের অহ্সন্ডিৎস। ঘুগে যুগে প্রাকৃতিক জগতের অস্ররালন্থিত 
চিরম্তর সত্যের সন্ধান করে এসেছে ॥ চিন্রস্তন সত্য খে একটা আছে এবং 
সেটা বে লার্বদ্রলীন হবে তাও মানবের ভাবনা কল্পনার মধ্যে একটা সহজাত 
অন্থভুতির মতই বিদ্যমান | অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন ঘে. বিজ্ঞানী যদি 
চিরস্তন সত্যের সন্ধানেই ব্যাপ্ত, তা হলে আধুনিক অনির্দেষ্ঠবাদ (যা 
অনির্পেঘ্ববাদ ঘা-ই বলিনা কেন) প্রকৃতপক্ষে অস্রের্বাদেরই প্রশ্রয় দিয়ে কি 
তার উদ্দেশ্টের সমাধি ঘটাচ্ছে না! এ লিগে অনেক দার্শনিক বিতর্ক উঠতে 
পারে; কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে ঘে, আাগতিক বিভিন্ন পরিমাপ থেকে 
বস্তর অবস্থান বা ভার অস্তান্ত ধর্মের যে পরিচয় আমর! পাই, সেটা বন্তর 
অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েই তবে আমরা আরও নানা রকম অন্থসন্ধানে 
এগিয়ে যেতে পারছি। বস্তু আধুনিক বিজ্ঞানে একটা কিছু অজেয়র্ূপে 
আসছে লা বা সেট! এমন একট! কিছু আমরা বলছি না যা সমগ্র বিশ্বে 
কার্ধ-কারপের শৃঙ্খলা বঙ্গাল রাখছে অথচ তা নিজে সম্পূর্ণ ক্পে আমাদের 
জাগতিক জ্ঞানের উদ্ধে। বস্তুর নিজ্ঞন্ব কতকগুলি ধর্ম আছে এবং তা 
জানবার জন্কে যে পরিমাপ বা পরীক্ষা আমরা করছি, এই ছুটাকে অঙ্গাঙ্গী ভাবে 
আড়িয়েই বন্তুর বৈজ্ঞানিক সত্তা । তাই এখানে বন্ত ঘতটা মূল্যবান, তার সঙ্গে 
সংশিষ্ট পরীক্ষারটিও সমভাবে মৃল্যবান এবং এ পরীক্ষা বস্তুকে সঠিকভাবে 
নির্ণয় করতে ফতখানি কার্করী হুতে পারে তারই একট সীমা নির্দেশ চ্চ্ছে, 
ভাইসেনবার্গের অনির্দেশ্যবাদ । 

যে কোনও কিছুর পরিমাপ করতে গেলেই এই অনির্ণেযতা আসবে। 
মনে করা যাক, আমরা একটা ইলেকট্রনকে একটা অতি শক্তিশালী 
ব্নুবীস্ষপ যন্ত্রের মধ্য দিছে দেখছি] সাধারণ আলোর বদলে অতি ক্ষুত্র 
তরজদৈর্ঘ্য সমাদ্বত গামারশ্মি ব্যবহার করলে সেই ইলেকট্রন দৃক্ক হয়ে উঠতে 
পারে । ধর! যাক্‌ পগামারশ্মি ইলেকউ্রনের গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে 
আমাদের চোখে আসছে এবং তা থেকেই আময়া ইলেকট্রনের অবস্থিতি 
বুঝতে পারছি । কিন্তু এই প্রতিফলনের সময় গামারশ্মির আঘাতে 


ল্রাবণ, ১০৬১] - বিজ্ঞান ও অনির্দেশ্তবাদ ৩৮১ 


ইলেকট্রনটি কিছুটা স্থানচাত হয়ে গেছে ॥ হ্বতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 
ইলেকট্রনের অবস্থিতি জানতে পারলেও তার প্রকৃত অবস্থান অনির্শের 
হয়ে যাচ্ছে। অতএব এ রকম একট! পরীক্ষার সাহায্যে কোনও বস্ত- 
কণিকার অবস্থান সঠিকভাবে জান! সম্ভব নদ ; কেন লা এই পরীক্ষার ফলে 
সে তার প্রকৃত অবস্থ। থেকে বিচুত হচ্ছে । এ রকম অনেক ষ্টদাহুরণ আছে 
যেখানে এ ধরণের অনির্ণেঘ্ততা কত স্বাভাবিক ভাবে আসছে তা সহজেই 
বোঝানো যায় । 

আর একটা প্রশ্ব হতে পারে, সেট! হচ্ছে__যেখানে বন্ধু সম্পূর্ণ ভাবে 
নির্ণেঘ হচ্ছে না, সেখানে বস্তুর কোনও কুপকলন। ব! প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা 
কতখানি আশ! করতে পারি? প্রকৃতপক্ষে বস্তুর রূপ কল্পন। অবান্তব। 
উদাহরণ শ্বন্ধপ আমরা বলতে পারি থে, পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রন 
গোলাকার ক্ষুদ্র বতু'লের মত একটা বৃত্তাকার পথে কেন্দ্রের চারিদিকে 
ঘুরছে এ রকমের একট! ধারণ। কর! অনির্দেশ্বাদ অঙুলারে অবাস্তব । 
যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওগা যায় যে, এটাই পরমাণুর রূপ তাহলে 
সেট! কি একটা নিদ্ধক কলন! হয়ে দাড়াবে ন11 কেন ন! পরমাণুর এই 
ছবি একট! তুলনামূলক পরিচিতি যাত্র। . ক্লালিক্যাল বিজ্ঞানাহুসারে 
হাইড্রোছেন পরমাণুকে ব্যাখ্যা কয়! যেতে পারে, যদি কতকগুলি নির্দিষ্ট 
গাণিতিক সুত্র এক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া যায় এবং যেহেতু এসব 
সুত্মগ্ডলি একটা ঘুূর্ণাঘমান বতুলের ক্ষেত্রেও প্রঘোজ্য, সে হেতু সাদৃক্গট। 
চলে আলছে । আসলে এই ছবি পরমাণুর কোনও জ্ূপই নম, কারণ পরীক্ষা 
দ্বার! তার ঘাথার্থয মিলিয়ে নেপা যায় লা এবং পরীক্ষা করতে গেলেই 
তার প্রক্কত অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে নির্ণেয় হতে পারে না। নির্পেছ যখন সে 
হচ্ছেনা এবং তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় যখন কেবলমাত্র কতকগুলি 
পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে. সে ক্ষেত্রে বস্তু কণিকার তথাকথিত 
বাস্তব জপায়ণ কি করে সম্ভব? কেবলমাত্র তার গুণাগুণ বা ধর্ম, যার পরিচদ্ন 
আমরা পাচ্ছি পরিমাপের ভিতর দিয়ে, তাদেরই একটা বন্তগত ক্ুপাযণ 
এবং আমাদের জাগতিক উপলব্ধির সাহায্যের জন্তে একটা তুলনামূলক 
চিত্রণ আমরা ধরতে পারি, আর বেন কিছু করা একেবারেই অসম্ভব ॥। এখন 
প্রশ্ন উঠতে পারে, একই বস্তকণিকার উপর বিডিজ্ধ পরীক্ষা! চালিছে বিভিন্ন 
তুলনামূলক বে চিজ খাড়া করা হয়েছে, (যা থেকে পদার্থের দ্ৈতবাদ গড়ে 
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উঠছে, ) সেটা কি করে সম্ভব 7 আমরা আগেই বলেছি যে, বস্তত ধর্ম এবং 
তাকে জানবার আন্ পরীক্ষা এ ছঢাতক নিয়েই বস্তুর বিজ্ঞান সম্মত অস্তিত্থ। 
সে ক্ষেত্রে যখন পরীক্ষার্ট বস্তার কোনও নিদিষ্ট গুণাগুণ জানবার - জঙ্কে 
বিশেধ ভাবে প্রস্তুত হবে, তখন সেই গুণাগুপের ভিত্তিতে গড়ে-তোলা বস্তুর 
তুলনামূলক কূপায়ণ, বস্তর সেই নির্দিষ্ট গুণসমস্বিত অবস্থাটাই পরিশ্ডুট 
করবে । উদাহরণ নিয়েই দেখা যাক । ইলেকট্রনের কণিকাধর্ম পরীক্ষা 
করবার জস্তে আমরা একট! ইলেকট্রন রশ্মি টবছাতিক ক্ষেত্রের ভিতর 
দিয়ে পাঠাই যার ফলে রশ্মিটি তার প্রকৃত গতিপথ থেকে বিচ্যুত হব়। 
এখানে ইলেকট্রনটি একটি লাধারণ বিছাদ্দাহিত কণিকার মতই ব্যবহার 
করছে এবং আমাদের পরীক্ষাটিও কেবলমাত্র সেটা নির্ণদ্ব করবার জন্যেই 
বিশেব ভাবে প্রস্তুত ; আবার ইলেকট্রনের তরগ্ধর্ম আছে কিনা, ত! পরীক্ষা 
করবার জন্ত আমরা ইলেকট্রনটিকে একটি কৃষ্টালের ভিতর দিয়ে পাঠিছে 
তার বিসরণ পরীক্ষা করি। এখানে কুষ্্যালের লাহাষ্ে পরিমাপটি হিশেষভাবে 
তরজধর্স নির্ণত্ন করবার অস্যেই প্রন্তত। অতএব তুলনামূলক চিত্রণ হেটা 
এই পরিমাপের পর খাড়া করা ঘেতে পারে সেটার নিশ্চন্নই তরঙ্গধর্ম পরিশ্ঢুট 
করবার দিকে একটা প্রবপতা থাকবে, এটা অনসশ্বীকার্ষ । তবে এট? ঠিক যে, 
কেবলমাত্র একটি তুলনামূলক রূপায়পের উপর য্গি বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ». 
বন্ধ কপিকার সমখ্ড গুপাবলী আরোপ করা যেত তাহলে সেটাই আদর্শ হয়ে 
দাড়াতে! । এর মূলে অবস্ত মাহুধের জাগতিক ক্ষপায়ণের ক্ষেত্রে অক্ষমত। 
আছে। তবে পদার্থের হ্বৈতরূপের কোন্টা সত্য, এ প্রশ্ন উঠলে বলতে হয় * 
যে, পরীক্ষালন্ধ জ্ঞানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে উভয় রূপ-চিত্রণ সমভাবে 
সতা , সত্যতার কমবেশী মান নির্ধারণ এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয় । 

প্রকৃত পক্ষে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সত্য বহছির্জগত থেকে প্রাপ্ত পরিমাপগত 
বিভিশ্র গুণাবলীর উপর বুক্তিসম্মতভাবে গড়ে তোল! একটা আদর্শাগিত 
দর্শনমাতআ এবং অনির্দেশ্টবাদ সেই দর্শনের একট] মুলসুত্র । বৈজ্ঞানিক দর্শনের 
ক্ষেত্রে, কাধ চিন্তাকে প্রভাবিত করছে এবং সেজ্ঞে এখানে যুক্তিসন্মত চিন্তা * 
ও 1বজ্ঞানসম্মত কাধের ( বা পরীক্ষার ) মধো একটা অন্রনিহিত যোগস্থত্র 
আছে । অনিদেশ্সবাদ লেই চিন্তা এবং চিন্ডালন্ধ বস্তর মধ্যে একটা বিজ্ঞান- 
সন্মত পার্থক্যের নির্দেশ করছে। বৈজ্ঞানিক সত্য বা জ্ঞান কতখানি 
মৌলিক বা |চরস্তন হতে পারে তা নির্ভর করছে সেই জ্ঞান কতটুকু সংলম বা 
বিভিন্ন মুখী, প্রাকৃতিক জগতে সেট! কতদুর প্রযোজ্য, তার উপর এবং সেই 
দিক দিয়ে দেখতে গেলে অনির্দেশ্যবাদ প্রাকৃতিক নিম্মমের ক্ষেত্রে একট? 
সুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদান । . হে 


শা 


সাময়িকী 


মুক্তি আনন্দ £ গত ১*ই জুলাই হইতে ভারতের সকল রাজ্যে সর্বপ্রকার 
খাক্ঠ শহ্যের উপর নিয়স্্রণনীতি ভারত সরকার প্রত্যাহার কৰিঘাছেন। খাদ্য 
শক্তের উপর অনেক প্রকার লিঘস্্রপ নীতি বলবৎ ছিল-_সূল্য নিযস্্রণ, চলাচল 
নিয়স্ত্রণ, পরিমাপ নিদ্রস্ত্রণ ইত্যাদি ; ১০ই জুলাই হইতে এই সমস্ত নীতি প্রত্যাহার 
করা হইয়াছে ৷ পশ্চিমবঙ্ষের অধিকাংশ অঞ্চল হুইতে পূর্ব্বেই চাউলের উপরে 
নিয়ন্ত্রণ তুলিছ! দেওয়া হইয়াছিল । এখন কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলেও উহা 
বিলুধ্য হইল । গত ১৯৪৪ সালের জাহুন্বারী হইতে কলিকাত| অঞ্চলে সর্বব 
প্রথম চাউলের রেশন ব্যবস্থ! প্রবত্তিত হয়। স্থদীর্থ সাড়ে দশ বৎসর কাল পর 
কলিক্গাতাবাসী নিয়ন্ত্রণ মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিতেছে । মাম্ুধ সর্বক্ষেত্রে 
চায় মুক্তি । কিন্তু হুর্ৈব থে, ঘে-জন্র একবেলা গ্রহণ না করিলে মান্ুবের 
চলচ্ছক্তি রহিত হন্ত, সেই অত্রের ক্ষেত্রে নিযস্ত্রণ ব্যবন্থ। আরোপ করিতে হয়। 
কি লামাজিক অধঃপতন মান্ছষের ! মান্থব এমন নির্লজ্জ যে, তাহাদের সমাজ 
বাবস্থারই ফলে মাস্থধকে তাহার অস্তিত্ব রক্ষার মূল উপকরপণাটকে স্বাধীনভাবে 
সংগ্রহ করিবার অধিকার হুইতে বঞ্চিত হইতে হর্ন । অথচ আমরা সভ্য 
হুইৱাছি। অস্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে সততার কোনও নিদর্শন নাই ; 
অথচ সভ্য সমাজের কাছে ইহ ঘেন কিছুই নহে ! থাক্‌ মাছবের আজ কি 
আনম্দ যে, ধোলাবাজ্জারে নিজের ইচ্ছান্থরূপ অল্প সংগ্রহ করিতে পারিবে। 
শনিবার নিয়স্ত্রণ প্রত্যাহারের পর রবিবার বাজারে চাউল পাওমা যায় নাই, 
লোমবার বখন বাজার হইতে চাউল কিনিয়। আনা হুইল, একটা মুক্তির আনন্দ 
পাইলাম ৷ বন্ধনের কি বোঝা মানুষের বুকের মধ্যে আছে । এইবারে 
কালোবাজারের অভাব ঘটিবে, ছুন্খতির প্রসার কমিবে। সহজ চলা-ফের! 
বেখানে, সেখানে ছর্নাতি বাসা বাধিতে পারে না । বেখালে বিধির চাপ বেশী, 
সেখানেই ছুনর্গতির জন্ম । 

কিন্ত যুক্তির এই আনন্দের মাঝেও বেদনা অনুভব করিতেছি নেই সব 
কর্মচারীদের ভবিষ্তৎ ভাবিয্ঞা, বাহার এই নিয়স্ত্রণ-ব্যবস্থ। চালু রাখিবার অন্য 
সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হুইছাছিলেন । এতগুলি মান্য বেকার থাকিতেই 
পারে না। ইহা! বাখাও সমাজের পক্ষে অকল্যানকর। সরকার যত শী 


৩৮৪. উজ্জলভারত [এম বর্ধ, ৭ম সংখ্য! 


পারেন, ইহাদের কর্শ্দের বাবস্থা করিয়া দিন । কেন্দ্র ও প্রদেশ দরকার যেমন 
সাহসের সাহত সর্বববিধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতেছেন, সমাধান করিতেছেন, 
এক্ষেত্রেও তাহারা তদহরূপ ব্যবস্থা করিবেন, এ আশা আমাদের আছে । 
বিশ্বশাস্ভির মুল সুত্রাবলী £ ভারতের প্রধান মন্ত্রী জনেহরু ও চৈনিক 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই-এর সংযুক্ত এক বিবৃতিতে শাস্তির মূল প্ুত্রাবলী 
উল্লিখিত হইয়াছে | (১) পরস্পরের রাজা সীমানা এবং সার্ব্বভৌমিকত্ব সম্মান 
করিয়া চলা, (২) অনাক্রমণ, (৩) পরস্পরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না 
করা, (৪) সমবাবহার ও পারস্পরিক কল্যাণ সাধন, (৫) শাস্তির মধ্যে পাশাপাশি 
বলবাসু। যে বিশ্ব গড়িয়া উঠিবার জন্চ আকুপাক্ করিতেছে সেই বিশ্বের দর্শন 
শান্সেও ঘোষিত হইয়াছৈ যে, বিশ্বের প্রতিটি অংশ শ্বয়ংপূর্ণ ; প্রতি প্বতৎপুপ 
অংশ অন্ঞ সব স্বযংপুর্ণ অংশকে স্বয়ংপূর্ণ বলিয়াই সম্মান করিবে, কেহ কাহারও 
আতান্তরীণ ব্যাপারে অবথা তত্তক্ষেপ করিবে না, প্রত্যেকে প্রত্যেককে 
বুকের ফাছে টানিয়া আনিয়া একটা সমগ্র কল্যাণের পথে নিজকে ও বপরকে 
গড়িম্বা তুলিতে চাহিবে, কেহ কাহারও অস্তিত্ব মুছিঘ্রা ফেলিবার জন্য আক্রমণ 
করিবে না। ইহাই সর্ববধর্শ্ব সমন্বয়, সর্ধবজাতি সমন্বয়ের মূলস্থত্র। আজি হউক, 
কালি হউক, ইহ! জয়যুক্ত হুইবেই ; কেননা, ইহাই বর্তমান যুগদর্শন। 
সৌভাগেঃর কথা, ভারতবধই এই স্তর সর্বপ্রথমে বিশ্বের সামলে উপস্থিত 
করিল । এই স্ত্রই ‘ব্রহ্ম স্থঅ' । এই ব্রক্ষস্থত্রে বিশ্ব সংগঠিত হইবে । কিন্ত এই 
সূত্র কম্মুনিষ্ট চীন খোলা প্রাণে মানিয়! চলিবে, এ আশা অনেকে করে লা। 
কেননা, তাহার দর্শন ও অতীত কাধ্যক্রম কখনও অনাক্রমণ-মুলক নঘ। 
ভাইলেকটিকই ( দ্বন্ববাদ ) যে আক্রমণ মূলক । সে শ্রেনীসঙ্তর্ষ ছাড়া কিছ 
বোঝে না, বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চাহিবেও নাঁ। কিন্তু কেউ না চাহিলেও 
অনেক লমঘে দানে ঠেকিয়া চলিতে হদ্ব।. ভারতবর্ষ আজ বিশ্বের সকলের 
চাওয়া-ন! চাওয়ার ইচ্ছাকে সংযত করিবার জন্তু শক্তি সঞ্চঘ্ করিছা চলিঘাছে। 
ভারত যাহা আজ চায়, তাহাই একদিন বিশ্বকে চাহিতে হইবে, সেদিন হয়ত 
দূরে নাই । কম্যুনিষ্ট চীন তিব্বতের উপর অধিকার যে ভাবে লাভ করিঘ্াছে, 
তাহ! দ্বারা কপনও মনে করা যায় না ঘে, চীন প্রাণ খুলিয়া এই স্ত্র মানিয়া 
লইয়াছে। কিন্ত তথাপিও সে স্বাক্ষর করিয়াছে, ইহাও সত্য কথা। ইহা] যে 
চীনের পক্ষে অভিসন্ধি পুর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই. কিন্ত কি কারণে সে খোলা- 
খুলি ভাবে ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে নাই, সেই স্থানটুকুই আমাদের 


শ্রাবণ, ১৩৬১] লামদিকী ৩৮৫ 


লক্ষ্য করিবার বিষয় । বিশ্বের চিন্তাধারাকে ভারতবর্ষ এমন এক জ্ঞাঘগায় 
আনিঘা ফেলিয়াছে যে, ইহাকে একান্তভাবে ঠেলিয়া ফেলিবার মত দুবুস্ছি 
চীলের হদ্ম নাই.) এই যেন-স্থবুদ্ধিটুকুকে কাশ্রে পাইবার জন্যই সীনেচরু 
এই চুক্তি করিম্বাছেন। ইহাই সত্যাগ্রহীর পথ, সত্যাগ্রহী কাহারও সগন্ধে 
কোনও স্থায়ী ধারণা, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক পোষণ করিতে 
পারে না। যদিও একদিন মি:চৌ এন লাই নাকি বলিছাছিলেন যে, ‘তোমরা 
ভুলে যেও না যে আমি কম্যনিষ্ট, তবুও এই be<০m৷in৪-এর দেশে কে ঘে 
ফি এবং কতদিন কি. তাহা একান্তভাবে স্থির করিয়! রাখা কঠিন । মানুষের 
ব্যক্তি বিশ্ব-শক্তির চাপের মধ্যে কেমন ভাবে ঘে বদলায় তাহ! আমর! জানি। 
শত অনিচ্ছাসত্বেও বিশ্ব-শক্তির চাপে ত্রিটিশকে সেদিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিছঘা 
যাইতে হুইয়াছে। সত্যাগ্রহী অনন্ত আশাবাদী হইছা যাহাকে দিয়! যেটুকু 


ভাল করাইয়া লওযা যায়, তাহার দ্বিকে দৃষ্টি রাখেন । শ্রীনেহরুর ভারতীয় 
দৃষ্টি সার্থক হউক । 


পাণিহা'টাতে শ্ীত্রীনিভ্যগ্গোপাল শত্তবাখিকী £ বিগত ২*শে জুল, 
১৯৫৪ রবিবার বিকালে সমম্বপমুস্ি উ্রশ্রনিত্াগোপাল দেবের জঅন্মলীলাপুত 
২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত পাণিহাটী গ্রামের কৈবল্য মঠে এক জন সভার 
অধিবেশন হয়। স্থানীয় অধ্যাপক সাতকড়ি মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। প্রীমণ্চ নিত্যশ্তামানন্দের উদ্বোধন সঙ্গীতের ডাঃ মণিভূঘণ দাশগুধ, 
ভ্রধতীন্দ্রনাথ মজুমদার, ভ্রঘতীজুনাথ বাঘ ভনিত্যগোপাল সম্বন্ধে কিছু বলেন। 
ইহাদের পর ভীযৎ পুরুষোত্তমানন্দ বলেন যে, শতবর্ষ পুর্বে পাণিহাটীর এই 
বিশেষ মাটীর উপরে একদিন গ্রানিত্যগোপাল অবতীর্ণ হইম্বা ছিলেন, এই 
মাটিতেই একদিন তিনি ছুটাছুটি করিঘা গিথাছেন, এই গঙ্গার ঘাটেই একদিন 
তিনি জলখেল! খেলিয়! গিয়াছেন__এই কথা মনে করিতে আন্র প্রাণ আকুল 
হইতেছে । যে কথা তিনি দিতে আসিঘাছিলেন তাহ! সবিশ্তারে বহু পুস্তকে 
লিখিঘ্া রাখিয়া গিম্বাছেন যথাসময়ে প্রয়োজন হইবে বলিয়া; কিন্ত যতদিন 
দেহে ছিলেন ততদিন মান্ছষের বিশেঘ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে পণ্ডিত কুলীন 
ধনীর নিকট হইতে নিজেকে গোপন করিয়। গিয়াছেন। অজড়ের 
এান্টিথিসিল জড়ের সবটুকু কথ! বল! হুইয়া যাওয়ার পর অজড় ও জড় 
উভয়ের শ্বয়ংমূল্য শ্বীরুতির উপরে সিনথেসিস-এর বার্তা লইয়া জনিত্যগোপাল 
আসিমাছেন॥ স্মন্বয়েরও করেকটা স্তর আছে। ্রীনিত্যগোপাল একটী 
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সীণ সমন্বদ্ের সংবাদ আনিত্বাছেন বলিঘাই তাহার জীবন ও দর্শন 
কিছুকাল পর্য্যন্ত লোক চক্ষুর অগোচরে থাকাই স্বাভাবিক । ও্ররামকুষণ 
বর্তযান যুগে সমন্ব্ধ শব্দের প্রবর্তক-_ সর্ব্ব ধর্ম ও সর্ব সম্প্রদায়ের উষ্টদের 
সমন্বয় নি জীবনে আন্বাদন করিঘা তিনিই আজিকাব্ মাহুধের আস্ত তাহ! 
রাখিয়! গিয়াছেন। শ্রলিত/গোপাল ছুই বিরুদ্ধের বিপরীতের ঘেমন জড় 
অজড়, নিত্য অনিত্য চৈতন্ক অচৈতন্ত, দ্বৈত অদ্বৈত প্রভৃতির সমন্বয় প্রশ্থাপন 
করিয়াছেন, সর্ব মতের সঙ্গে লঙ্গে সর্ব পথেরও সমন্বয়ের কথা কহিয়৷ গিপ্রাছেন 1 
আজ এই পাণিহাটীর বুকে দাড়াইঘ সেই অপরূপ কপ আর লেই পরম 
করুণা পরম আদরের মুষ্টি শ্রীনিতাগোপালকে স্মরণ করিয়া আকুল হইতেছি। 
তিনি ঘে মাটীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মাটীর সম্পর্কে পাশিহাটীবাসী 
প্রতোকে আমাদের নমহ্য। ইহার পর সভাপতি মহাশয় গভীর শ্রন্ধাবিষ্ট 
হইয়া! ও নমো ডগবতে নিত্যগোপালাদ বাক্যন্ধার! ভরনিভ্যগোপালকে প্রণাম 
জ্ঞানাইয়া তাহার মনোজ্ঞ লিখিত অভিভাবণে শতবর্ধ পর্বের ভারতবর্ষের তথা 
বাংলাদেশের সামাজিক ও ধন্মীঘ অবস্থা পর্ঘযালোচনলা করিয়া শরপ্রীরামরুঘ্ণদে বের 
অবতরণ প্রসঙ্গ আলোচনা করেন এবং তাহার পর শ্রীনিত্যগোপালের 
অবতরণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনকে বিবৃত করিয়া লেখেন, ‘এই হ্মহান 
পরিবেশের মধ্যেই উ্রনিতাগোপালের আবির্ভাব ও অংশগ্রহণ এবং উত্তর কালে 
উহাকেই পুর্ণ ূপদান । ভারতীয় কুষ্টির প্রাপস্বরূপ উদায় আধ্যাত্মিকবাদ যাহা 
ঠবদ্দিক্ষুগেই ভারতে পূর্ণজ্প গ্রহণ করিলেও উত্তরকালে যুগে যুগে ঘাহার 
নব নব স্ফুরণ দেখ! গিয়াছে, তাহাই এই যুগে নবতমন্্রপে বিশ্ডুরিত হইয়া 
পুর্ণতম অবদানে পরিণতি লাভ করিয়াছে । এক্ষণে জড়বাদকে নিজের 
উদরে গ্রাস করিয়াছে, তাহাকে লিজ চৈতস্তে সন্ভীবিত ও মতীয়ান করিয়াছে । 
আর এই বিরাট কীহিকে পুর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করিতেই অঁনিত্যগোপালের এই 
মরধামে অবতরণ, শুদ্ধপরমাত্মচৈতস্কের প্রপঞ্চমন্ধ নরদেহধারণ। কারণ দেখা 
যাগ, এই সমস্ত শুদ্ধবুন্ধমুক্ত স্বভাব সভ্যন্বক্চপ অমরগণ জস্মাবধিই যেন এই মায়ার 
রাঝোর লোক নহেন। ধর্দরাঞ্োর কলুঘ ও গ্রানি দূর করাই ঘেন তাহাদের 
একমাত্র লক্ষ্য ও কাধ্য । অথচ লোকশিক্ষার মধ্য দিঘাই তাহা করিতে হন 
কারণ মানব সাধারণের আচার, ব্যবহার, চিন্তাধারা ও কাষ্যাবলীর মাধ্যমেই 
ধর্মের প্রকাশ ও অবস্থা নিজপণ হইয়া থাকে । নিত্যপোপাঁলের জীবনেও 
তাহাই লক্ষিত হয়। বাল্যাবধি তাহার শুদ্ধ চরিত্রতা, উদার ধণ্দপ্রাপতা, 
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আধ্যাত্মিক উচ্ভান্থভূতির লক্ষণ, গভীর তন্ময়তা, জীব সাধারণের প্রতি করুণা, 
নিজ কর্তবেঃর প্রতি মনের দৃঢ়তা, অপূর্ব মেখাশক্কি প্রভৃতি গুণনিচন্ধ তাহার 
চক্ষিত্রে পুর্ণদূপেই প্রকট ছিল। আমাদের মত নেহধারীী তইএাও যে তিনি 
আমাদের মত বাহ জগতের মাস্ুষ ছিলেন না শৈশব হঈতে তাহার প্রকাশ 
ছিল। ধ্যান ধারণা প্রভৃতি আধ্যাস্মিক সম্পদ যে তাহার মত দেহপারী 
পুরুষের স্বতঃশ্ছুর্ত থাকে, বাল্যেই তাহার পরিচয় পাওঘা যান্ব। বাল্যকালেই 
তাহারা অন্তর্জগতে বিচরণ করেন, যাহা বদ্লাধিক্ের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত . 
প্রগাঢ় আকার ধারণ করে । শ্রীনিভাগোপালে এই সমস্ত পুর্ণজপেই দৃষ্ট হুয়। 
বাল্যই ভাষার গভীর সমাধি হইত। আর একটি যে টৈশিষ্ট্যের দায়া 
এইরূপ দেবমানবগণ বালেযই পরিচিত হয়, যথা বহু অলৌকিক ঘটনাবলির 
পরপর সমাবেশ, যাহ! সাধারণ জীবনে ক্ষচিৎ ছুএকটি ঘটিযা পাকে, তাহাও 
শ্রনিতাগোপালের বালা অীবনে তুরি ভুরি দৃষ্ট হয় । দৃষ্টান্ত প্রকূপ বলা যায়, 
তাহার প্রতি ইতর প্রানীদিগের সক্রিয় অস্থরাগ ও সেবা» অলৌকিক শক্তির 
পরিচয়, ক্রীড়াচ্ছলে গভীর তব কথার প্রকাশ ইত্যাদি । 

বালোর প্রভাব মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদয়ে ভবিষ্যৎ, জীবনের 
কর্তব্যাদি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ! জন্মে যাহাকে জপ দান করিবার জন্ড যাহা কিছু 
সাধনার প্রয়োজন তাহারও প্রবল প্রেরণা তাহার অন্তর মনকে একান্ত 
ব্যাকুলিত করিয়া! তুলে, অ্রগতের সমস্ত ভোগ স্থখকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান 
করাইঘা সমগ্র কৈশোর ও যৌবনকে স্থথ ভোগের পরিবর্তে কঠোর আপাতঃ 
ছুঃখময় সাধনায় ব্যাপৃত রাখিতেই তীত্র প্রেরণা সঞ্চার করে। শনিত্য- 
গোপালেরও যৌবনের সাধনা ও তপস্া লক্ষা করিলে আমরা! বিশ্মযয়ে অভিভূত 
হুইয়া! যাই । শীভগবান বুদ্ধের মতই শ্রীনিত্যগোপাল ‘হৈব শুল্যতু যে শরীরম্‌" 
বলিল্না তপস্তাম্ব আত্মনিয়োগ করেন এবং অদূর ভবিস্যতেই বোধিলত্ব নির্বাণ 
লাভ করেন। সেই উৎকট সাধনার নিকট গৃহ পরিদন বিত্ত বৈভব ত্যাগ ত 
অতি তুচ্ছ কথা । সেই জলন্ত বৈরাগ্যের প্রকোপে সমুদয় বিশ্বত্রক্মাণ্ডের 
প্রশ্বর্ধাই শুধু তুচ্ছাতিতৃচ্ছ নহে, নিজের দেহ যে মানবের এত প্রিন্ন তাহারও 
উপর কোন মাঃ মমতা থাকে না। কেবল এক চিন্তা তখন, 'বন্ধ লাভ না 
হইলে শরীর ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র ৷" এ ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, সমস্তত 
সন্বস্্ ত তাহাদের স্বতঃসিন্ক, তাহাকে আবার এত অত্যাগ্র কষ্ট স্বীকার হায় 
লাভ করার অর্থ কি? উত্তরে এই বলা যান্ব যে, এই স্মন্ড লোকোত্বর 
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পুরুষগণের চরিআ ও কার্যাবলী মালবেতিহালে পর্বকালের ন্ট আদর্শ রূপে 
আস্কিত থাকে যাহা মানবকুলকে যুগ বুগাস্থর খরিঘ্রা শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা 
দান করতঃ তাহাকে মহত্তর আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে প্ররোচিত করে, 
দিগ্ভাত্ত মানবকে দিগ্‌ দর্শন করাইচা দেল ৷ সাধারণ দেহ ধারীর মত না 
হইয়াও তাহারা সাধারণের দেহাদি ধর্শ্ম গ্রহণ করবেন আমাদিগের মত ইতর 
সাধারণের আশ! সঞ্চার ও উত্সাহ দানের নিমিতই-_'আপনি আচরি ধশ্ন 
অীবেনে শিখায়’। আরনিভাগোপালের ভ্রীবনে ইহার পুর্ণ বিকাশ আমর! 
দেখিতে পাই । যৌবনে তাহার সাধন কালেই 'ভগবান ই্ররামরুঞ্ণ পরমহুংসের 
মত উচ্চতম আধ্যাহ্িকতা সম্পন্র দেব-মানবই তাহাকে সেই উচ্চতম 
পরমতংস অবস্থা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বারস্বার স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পর 
আর অন্য অভিমতের প্রয়োজন কি? কিন্ত আমর! দেখিতে পাই তখনও 
ভনিত্াগোপালের সাধনার বা তপস্তার বিরাম নাই । ক্রমাগতট উৎ্কটতর 
তপস্যা করিঘা চলিয়াছেন তাহ কিসের জগ্য? উত্তর কালে তাহার প্রমাণ 
মিলিবে। আধ্যাত্মিক রাজ্য যাহ আলো অন্ধকারের মতই বিপরীত ধর্মী 
তাহাদেরই মিলন বা সমস্বঘের জন্য, ঘাছা এতদিন অসম্ভব ছিল তাহাতেই 
সম্ভব করিতে এই প্রয়োজনাতিরিক্ত তপশ্তা। অন্ধকারকে আলোকে 
রূপায্সিত করিবার জন্তু এই অত্যদ্ভূত প্রদ্নাস ও অপরিমেয় ক্লেশ স্বীকার । 

উত্তরকালে শনিতাগোপাল ছিলেন মানবের সামগ্রিক ও সর্বাপীপ 
কমোন্নতি বাদের এক পরিপুণ অধ্যাম্ম ও সমরসমূত্ি,। লৌকিক জগতের সহিত 
আধ্যাত্মিক জগতের অপূর্ব সমন্বয় মূর্তি, জড়বাদকে আধ্।াত্ঘিকের পূর্ণ শ্বীরুতি 
ও গ্রহণ। ইহাই যে ছিল যুগ প্রয়োজনে ঘুগধর্দ্ম | ধণ্ গ্রস্থাদিতে স্থট্টি 
প্রকরণের যে নিম ও কার্ধাক্রম বর্ণিত আছে তাহাতে দৃষ্ট হত্স যে, সর্ধকারণ- 
কারণ সর্বশক্তিমান পরমাত্মার 'বহস্তাম্‌' রূপ ঈক্ষণেই তাহা হইতে প্রকৃতি 
ত্রগতের আবির্ভাব ও উত্তরোত্তর বিকেন্ড্রিত প্রসার । ইজ্ঘ্াতীত স্বন্যাতি 
সুস্ধ ব্রক্ম-কেন্দ্র হইতে ক্রমান্থছে ইন্জিয়গ্রাহ্য স্থল, স্থূলত্র, স্থুলতম অজ্ঞান মহ 
প্রান্তের দিকে প্ররুতির জড়র্ূপে বিশ্তার। জ্ঞানানন্দময় ক্ষ-চৈতগ্ত হইতে 
জানদুপ্তির গুল চৈতন্তের দিকে অগ্রগতি । ইহাই প্রভগবানের স্বষ্টি- 
বৈচিত্রোর লীলা । সেই নিয়মেই ৃষ্টিকাল হইতেই ক্রমাগত প্রকৃতির 
এই ব্রক্ষবিরোধী বা বহিমূ্বী গতিই এই স্থূল জড় জগতের প্রীবৃদ্ধি সাধন 
কৰুরিয়। আলিতেছে এবং ভাহাকেই তাহার শ্রেষ্ঠ স্ুষ্টি এই মানবকুল তাহার 
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স্থূল ইঞ্জিয়াদির সাহায্যে উপভোগ্য করিছ। সেই বিষরসে মগ্ন হুইয়া! তাহা 
হইতে বহু দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়। তাহাকে বিশ্বত হইতেছে । আর 
ইহাই বর্তমান যুগে মানবকে এত আক্ষ্ট ও মুগ্ধ করিছাছে যে সে উহাকে 
ভগবদ্বিমুখী অসার বোধে আর পরিত্যাগই করিতে পারে না 
বরং উহাকেই সারাৎ্সার নিত্য পদার্থ বোধে ভোগ করিছা থাকে । 
এক্ষণে উহ। তাহার এতই প্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে যে উহাকে গ্রহণ 
করিয়া বরং সে ভগবানের নিকট অগ্রসর হইতে সম্মত তটতে পারে-__কিন্ত 
উহাকে ত্যাগ করিয়া সে ভগবানকে লাভ করিতে চায় না? এমতাবস্থায় 
জড় জগতকে ত স্বীকার করিতেই হয় অথচ ভগব্দ্মুখী ন! হতে পারিলে 
ত মানব জীবনই ব্যর্থ হয়। তাই উহাকে একেবারে ত্যাগ না কক্সিঘাও 
কির্ূপে সেই পরম শ্রেদলাভ হয় তাহাই দেখাইবার ও শিখাইবার জন্কই 
শ্রনিতাগোপালাদির এই যুগে আবির্ভাব । ইহাই এক্ষণে সমস্যার সমাধান, 
ইহাই এক্ষণে যুগধর্দ্ম । ইহাকেই গুনিত্যগোপাল জীবনব্যাপী সাধনা ধারা 
জপদান করিয়া গিম্মাছেন। এখন ইহাকে আমরা যে নামেই অভিহিত করি 
না কেন, যেমন জড়াজড়বাদ, টচতন্তাচৈতন্ত বাদ, ব্ৰহ্ধমায়াবাদ, নিত্যানিত্যবাদ, 
আত্যানাত্মবাদ, জ্ঞানাজ্ঞানবাদ ইত্যাদি, ইত্যাদি, লব্ই সেই একার্থবোধক । 
বছুকালের সঞ্চিত মূলীতৃত এক মহাতদ্বের চিরতরে নিরসন সাধিত হইয়াছে ॥ 
ইহাকে শীরামাহুজ্জাচার্যোর বিশিষ্টাহৈতবাদেরও চরম পুষ্টি বল! যাইতে পারে। 
এই খানেই প্রীরামরুঞ্* পরমহংসদেবের মতের শীনিত্যগোপালের একাত্মাবোধ, 
একাম্ভূতি, সমৈকরল । তথাপি তাহার বৈশিষ্টা এই ঘে, সমাধিকেও তিনি 
মাসিক বলিঘা এক বিরাট দার্শনিক উচ্চ অঙ্ভূতির সন্ধান দিয়াছেন। আর 
লমাধিকে মায়িক বলিল্পা মহুষ্য জীবনের লক্ষ্যকে যে কত উচ্চ হইতে উচ্চতর 
স্তরে আরোহণ করাইঘ়্াছেন তাহ! ভাবায় অব্যক্ত । অপরন্ধ সমাধিকে মাসিক 
বন্ধ বলিয়! উহাকেও নিয্ন হইতে অনেক উচ্চালনে অধিষ্টিত করিঘাছেন। 
নিত্যগোপালের এই অপুর্ধ্ব লমন্বদ্বাদ তাহার গভীর সাধনা ও উৎকট 
তপস্যা) প্রস্থত পূর্ণ ব্রদ্ষজ্ঞানের সহজ সরল বহিঃপ্রকাশ রূপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে ॥। ইহা কোন লুক মস্তিষ্কের আলোচনা নহে, ইহা তাহার 
ত্রক্থজানাভূতির এক তত্ব প্রকাশ, তাহার অপরিসীম ঘোগৈশ্খধ্ের এক 
পরিণত ফল স্ব্প। যে যোগৈশ্বধ্োর তাহার অন্ত ছিল না. বাহাকে তিনি 
কোন দিনই নিজের স্বার্থে প্রয়োগ করেন নাই, কেবল বিশ্বকল্যাণেই কদাচ 
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ইহার প্রয়োগ লোকচক্ষের গোচর হইস্বাছে, সেই যোগশক্ষির তিনি পুর্ণাখার 
ছিলেন । একদিকে তাহার সরলভম, অনায়াসলভ্য, অনাড়স্বর জীবন, অপর 
দিকে তাহার পুর্ণ জন্ধজ্ঞান, সর্ব জীবহিতের প্রতি তাহার অযাচিত গভীর করুণা 
তাহাকে মানবপ্রাণের অতি অস্তরতম প্রদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। 
তাহার জীবননাশকারী বিবদাতাকেও তিনি প্রেমদান হইতে বিরত ছিলেন 
না, এই গভীর অকলক্ক বিশ্ব-প্রেম অবতার ব্যতীত অন্তে সম্তবে না । এই প্রেম 
সদ্বলেই তিনি বর্তমান যুগের সমগ্র মানবকৃলের প্রাণকে সামগ্রিকভাবে এক 
অধণ্ডসত্তায় উপলব্ধি করিদ্বাছিলেন। কোন বিশেষ মতেরই লোক তিনি 
ছিলেন অথচ লমস্ত মতেরই পুষ্টি সাধন করিতেন। তিনি বলিতেন কোনও 
মতই ঠিক ত্য নয়, আবার সব মতই" সমান সতা । তাগার মতে অ্রচক্মণ বস্তু 
হিসাবে মিথ্যা, আবার জড়ও চৈতস্যের আধার হিসাবে সত্য । ব্রঙ্মচ্ঞালেরও 
অহঙ্কার থাকে তাই তাহাও মায়িক । কিন্ত তাহারও উপরে সহজ সরল 
কেবল প্রাপমন্ন অবস্থা যাহার কোন উপাধি নাই--ফেবল শুদ্ধ চৈতল্যময় 
প্রাণেরই বিকাশ__তৎম্বক্সপই ছিলেন তিনি, তাই তাহার নাম উস্রীজ্ঞানালন্দ্ 
অবধৃত অর্থাৎ বিশুক্ষ জ্ঞানটৈতস্কময্ সহজ সরল গগনোপম প্রাণস্বরূপ_উছাতেই 
তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত । সমস্ত কিছুকেই স্বীকার করিয়াও লমন্ত কিছু হইতে 
অতীত থাকার সর্বাঙ্গীণ মুক্তির এই ঘে জীবন বোধ, এ শুধু তখনই 
সম্ভব যখন সমন প্রপঞ্চের বহু উর্দ্ধে ্রহ্মময় লোকে আত্মাকে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করিক্বা আবার এট প্রপঞ্চময় বিশ্বকে আত্ম প্রাণে দর্শন করা 
বায়। ইহাই শ্রীনিত্যগোপালের আধনব্যাপী সাধনার লিন্কির সরল 
পরিপতি। তাই আদ্রশ্ম সন্যাসী হুইয়াও তাহার পাখিব জগতের লৌকিক 
সম্বন্ধ তিনি ত্যাগ করিলেন ন} । মাছাকে তাহার যথোপযুক্ত স্থান দিলেন 
ভ্রক্ষের ক্রোড়ে । ছুইটিকেই তিনি পূর্ণ মুল্য দিঘ্বাছিলেন । কিন্তু তাহার নিজ 
সত্বা ছিল এ ছুইদ্বের উর্দ্ধে তিনি ছিলেন শুদ্ধ সহজ জআ্ঞানাবতার পরমহ্ংসরূপী 
পরত্রক্মণ । আকিকা বিশ্ব এই মুক্তিরই খবর চায় । তাই শরীনিত্যগোপালের 
আবির্ভাবের এই শততম বর্ষে আমাদের কর্তব্য ইহাই বিশ্বে প্রচার করিবার 
দাত্িত্ব গ্রহণ কর! । বিশ্ব ইহারঈ প্রতীক্ষার রহিয়াছে। জাঁবতু জয়তু 
শ্ুনিত্যগোপালহ 1” বন্দেমাতরম্‌ 


শ্ীীজঙগদীীশ প্রেস_$১, গড়িযাহাট রোভ, কলিকাতা হতে সৎ প্ৰবাসী পুরুযোত্তমানন্দ 
বআবদধুত ( বরিশালের শরখকুষার খোধ ) কর্তৃক সুক্ত্রিত ও প্রকাশিত । 
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শ্ৰীকৃষ্ণ 
&নিত্যগোপান্দ 


ভাজ সংখ্যা 


[ উষুনিতাগেঞ্জপাল বিভিন্ন সম্প্রদাদ্ধের বিভি ইষ্ট সম্বন্ধে বহু কবিতা, 
সাধারণভাবে বহু প্রার্থনাগ্ীতি এবং সামাজিক সমস্যা! লইয়া ছোটখাট কয়েকটা 
নাটিক] লিখিয়! গিয়াছিলেন । এই লেখাগুলি প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বের রচনা । 
আমরা তাহার শীরুঞ্চ সম্বন্ধে দুইটী কবিতা এইখানে উদ্ধৃত করিয়! দিলাম । ] 


সভ্যবতী প্রজ্ঞা যোগে সত্যের প্রকাশ, 
জ্ঞানবতী প্রজ্ঞা যোগে জ্ঞানের বিকাশ । 
তুমি নিতে আপি সত্য, অনাদি পুরুষ নিতা, 
প্রেমবতী প্রজ্ঞা যোগে তোমার প্ররাস৭ a 
ভক্তিমতী প্রজ্ঞা যোগেঁ নাশ মোহরূপ রোগে, 
সেই প্রজ্ঞা যোগে কর শুক নিজ দাল। 
ক্রিমাবতী প্রজ্ঞ/ ভব, না দেখি তোমার লব, 
সর্ববশক্তিমতী প্রজ্ঞা তোমার মছেশ। 

তব কুপাবতী প্রজ্ঞা, পালিছে তোমার আন্তাত 
নিজে মহামায়া পালে তোমার আদেশ, 
অনাদি অনস্ত দেব তুমি নিব্বিশেষ। 





হরি ও তাহার রূপ 


নীরদবরণ হরি মদনমোহন, 
অগ্রন রব্রিত কিবা বঙ্কিম নয়ন । 
অলক তিলক! ভালে, সস্তোষ মুখমণ্ডলে, 
গলে বনফুল মালা প্রস্থন ভূষণ । 
, স্থবিশাল বক্ষস্থল, ফুল কপোল যুগল, 
ললিত ন্বিভঙ্গরূপ রাখিকা রল্তন । 
«২১ সভ্‌ রাজিত বাল, পরিধান পীতবাস, 
£4" _কম্নীয় অগকান্তি, শরদিন্দু নিভানন। 
| কিশোর বয়সে পূর্ণ ঘৌবন বিকাশে, 
- নটবর বেশধারী শ্রীরাধারমণ। 
পলক রহিত আথি, ফিরে ফিরে রূপ দেখি, 
, নিরখি বদন চাদে আহ্লাদ মাখা কিরণ । 














[ উতর কবিতাই ‘নিতালীতি’ ১ম ভাগ হইতে পৃহীত ] 


> 


শ্ৰীকৃষ্ণ 


অঙন্থগ্রহান্র ভূতানাং মাঙুছং দেহমাস্থিতঃ [| 
ভঙ্বতে তাদৃশী: ক্রীড়া যাঃ শ্ৰুত্বা তৎপরো| ভবেৎ ॥ ভাগবত ১০1৩৩-৩৬ 

রাসপঞ্চাধ্যাদ্রের শেষের দিকে গ্রুরুষ। কেমন করিয়া 'ধর্মলেকুনাৎ বকা! 
কর্ত্তাভিরক্ষিত!', তাহার মনস্ডাব্বিক বিল্লেষণ দিতে গিয়। ভাগধতকার 
লিখিতেছেন £ ‘ভূতসমূহের অনুগ্রতের জন্ত শীর্ষ এই প্রকৃতির বুকে 
মাহব-দেহে সকল দিক দিদা স্থিত হইয়া, স্থিতি লাভ করিয়া সেই সব ক্রীড়ার 
ভজন! করিয়াছেন, যাহা শুনিয়! ভূতসমূহ তৎপর হইবে, শ্রীৱম্ণপর হইবে, 
শীকৃষ্চজীবনে জীবন লাভ করিবে, সমানধর্্মী হইবে, সাধ্য লাভ করিবে। 
‘মম সাধ্্মামাগতা:’ । প্রকষ্ণকে ভূতলমূহের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ছইলে 
মাহ্ুযী তুই আশ্রয় করিতে হয়, রালক্রীড়ার ভজ্গনা করিতে হম । ক্রফের 
যতেক খেলা সৰ্ব্বোত্তম নরলীল!, নরবপু তাছার স্বক্কপ ৷” __শীচৈতন্তচরিতায্বত। 
কেন নরবপু তাহার স্বরূপ, তাহার নিজরূপ ? মাহযের দেহ - সর্ব্বভুতের . 
দেহসমূহের মধ্যে জটিলতম (55955 ০০5০16%) দেহ । মাঙ্গয-দেহে . সকল 
পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় রহিয়াছে__মাচুয একাধারে মাঘ পশ্তপক্ষী, 
আে্বাহ্থর, জড় অজড়। ভাই মাচ্ছঘ শরকষ্য বলিতেছেন, ‘আমি ঘৈছে পরস্পর- 
বকিন্ধধৰ্শ্বাশ্রয়, রাধাপ্রেম তৈছে সদ! বিরুদ্ধর্শ্মময় ।' দেবতা দেবতা, পশু 
পশু; কিন্ত মামুয একাধারে সব-কিছু। কি জটিল মাহুবের জীবন! তাই 
‘সবার উপরে মাহুঘ সত্য’_পুরুবোত্বম-মান্য শীক্ষ্চ তাই ঈশ্বরের উপর, ' 
দেবতার উপর, দানবের উপর, পশুপাবীর উপর । মানুষ লবার উপরে 
রহিগাও সব-কিছুকে পরিপাক করিয়। সর্ববস্মন্ন্মুত্তি হইবার ঘোশা। 
মাহুধ-দেহেই ব্রদ্ধ-পুরুযোত্তমের ব্রাহ্ষী স্থিতি, পরাস্থিতে । এই মাছুঘ-দেহে 


. আস্থিত হইদ্াই তিনি ভূত সমুহের ‘অনুগ্রহ’ করিয়! থাকেন। ‘অনুগ্রহ’ 


শব্দের মূলগত অর্থ হইতেছে অহ অর্থাৎ পশ্চাৎ হইতে গ্রহণ করা। 
“তৎ সষ্টা তদেবাহু ধ্াবিশৎ_ভগবান বিশ্ব স্ত্রি করিয়া তাহাতে 
অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। বিশ্বের প্িছুনে পিছনে (অহন) তাহাতে 
পাবশ করিবার মত 'প্রাণ' লইদ্বাই শরীক অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন । পব 


৩৯৪ উজ্দ্রলভারত [এয বর্ষ, ৮দ সংখা? 


কিছু নিরপেক্ষ হইয়াও তিনি তাই সর্বাপেক্ষ । পিছন হইতে বিশ্ব 
স্তর পথে ক্রম-বিষতিত জীবের প্রতি অণু-পরমঘাণুকে গ্রহণ করিতে হুইলে 
অবশ্থই তাহাকে তেমনই “শ্রোত্রমনোহভিরাম* ক্রীড়ার ‘ভজনা’ করিতে হয, 
যাহা শুনিতে ভাল লাগে, যাহা মনন করি সাধ মিটে লা, অথচ যাহ! 
বিষদাশক্তি হইতে মুক্ত, এবং যাহার ভিতর রহিঘ্বাছে বিষঘ্ের দিবা 
ক্ূপাস্তুর, সর্বববিধ বৃত্তির 3831109806০. (উত্রীতক্ধপ )। এমনই একটা ক্রীড়া 
হইতেছে সর্বধার্গীণ রাসত্রীড়া। রাসলীলার ভজনাঘ ভূতসমূহের অস্থিমজ্ছাগত, 
সত্তাগত কামের পরম অর্থ লিলিম্বাছে। কামের যে একটা ভাগবত রূপ 
আছে তাহার খোজ বিশ্ব তুবন পাইক্মাছে। “বৃন্দাবনে অপ্রাক্ত নবীন 
মদন’ এই কাম ষে '‘জ্ঞানবিল্ঞাননাশন’ না হুইয়া দিব্য জ্ঞান ও দিব্য বিজ্ঞানের 
পরিপুষ্টফারকও হইতে পারে, যাহ! এক দৃষ্টিকোণে দেখিলে মানবের 
বলবীৰধ্য সব অপহরণ করে, তাহাই ব্রঙগদৃষ্টিতে দেখিলে, পুরুবোতম-ভঙ্গিতে 
ভঙ্গি মিলাইয়া ত্ৰিভঙ্গ হুইন্দা দেখিলে যে ভাগবত রপান্বাদনের পরিপূর্ণ 
প্রেরপাদাক হুয়, তাহা আমরা ব্রজ্লীলায় দেখিয়াছি । রাললীলার ভিতরে 
আমরা বিশ্বস্থ্টির পরিপূর্ণ দিব্য চিত্র পাইঘ্রাছি, যাহা শুনিতে শুনিতে 
ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হুইঘ্র! যাইতে হয়, পুরুবোত্তম-সাধর্শ্যলাভ করিম! 
পুরুষোত্তম-চেষ্টার সঙ্গে একীতৃত হুইঘ! এই ধূলিমলিন ধরাকে ব্রক্ষধামে 
গড়ির। তুলিবার জন্তু, সার্থক স্থষ্টির অন্ত মাছুয উন্মাদ হয়। 

কেন শ্ীরুষ্কের মাহুধী লীলা সর্ব্বোত্তম? এই লীলার যধোই তে 
মানব ভগবানের সহ-অ।সনে সমালীন থাকিয়া বিশ্বস্থষ্টিকে পরিপূর্ণ করিয়া 
চলিছাছে। মাহ্থষের আব্মসমর্পণাত্মিক। সহযোগিতা লা পাইলে ঈশ্বর-্থষ্ট 
এই বিশ্ব ধে ভাবুকের বিশ্বই থাকিছ। যায়, বাস্তব বিশ্ব আস্বাদন করিতে 
হইলে যে সর্বভৃতকে শীর্ষে লয়যোগ সাধনার ভিতর দিয়া কিংবা আত্মসমর্পণ 
যোগের ভিতর কুষণমঘ্ হইয়া! যাইতে হয়, না হইলে যে বিশ্ব-ঈশ্বব-জীব সব 
কিছুই মায়া মাতে পরিণত হয়, তাহ। এই রাসলীলার ভিতর ভূতসমূহ 
প্রত্যক্ষ দেখিয়! ধন্য হইতে পারে। লর্বভূতের হাদণ্ের মধ্যে, জীবনের 
মধ্যে এই রাসক্রীড়া অহরহ চলিতেছে বলিমা, ইহা নিত্যসিন্ধ বলিদ্দা এবং 
ইহার পরম অর্থ সর্বভূত সম্যকক্পে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না 
বলিয়াই লে পুকুষ-প্রক্কতির পরিণামবিরস দেহ সঙ্গের জঙ্ত ব্যাকুল হুইঘ) 
উঠিছ্ছাছে, ঘাহার ফল সর্কাতোভাবে 'ছুঃখযোনি” । 


ভাত, ১৩৬১ ] শরুকঃ 


৩০৫ 


মানুষকে স্টাষ্টীর ব্যাপারে ‘অন্ধেক অধিকার" আনিয়া দিবার জন্কই শ্রষ্টা 
শ্রকফের স্থ্ট জীবের ভিতর আসিদ্রা দাড়াইবার গৃড়তম প্রয়োজন । প্রতিটী 
জীব পুক্রযোত্তম বিশ্বে নিজের অদৃষট-্রষ্টা, সমাজ-শ্রষ্া, বিশ্ব-শ্ব্থা । শুষ্ট ত্বের 
এক অদ্ধ রচিয়াছে নারান্ূণে, অপর অর্দ্ধ রহিয়াছে নরে। নর-নারায়প তাই 
এই ভারতবর্ষে শরষ্টার ক্রম-বিবপ্তিত চরম কপ । এই কথাই রবীন্দ্রনাথ কবির 
ভাষায় লিখিঘাছেন £ “মান্থষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে! সেই 
চিন্তান্ন সে তীৰ্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে ত্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, লে কত ত্রত 
আছুষ্ঠান করেছে__কী করলে সে ন্বর্গলোকের অধিকারী হতে পারে এই 
কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্ত, স্বর্গ তো! কোথাও নেই। তিনি তে! 
স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মাহ্থবকে বলেছেন, ‘তোমাকে স্বর্গ তৈরি 
করতে হবে । এই সংসারকেই তোমার স্বর্গ করতে হবে ।” সংসারে তাকে 
আনলেই যে সংসার স্বর্গ হয । এতদিন মান্ষ এ কোন্‌ শূন্যতার ধ্যান 
করেছে? সে সংলারকে ত্যাগ করে কেবলই দুরে দূরে গিয়ে নিক্ষল 
আচারবিচারের মধ্যে এ কোন্‌ ্বর্গকে চেয়েছে? তার ঘর-ভরা শিশু, তায় 
মা-বাপ ভাই-বন্ধু আত্মীয়-প্রতিবেশী__এদের লকলকে নিয়ে নিঞ্জের সমত্ত 
জীবনথানি দিয়ে ঘে তাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কিন্ত, সে স্বষ্টি কি 
একলা হুবে? না, তিনি বলেছেন, ‘তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ 
করব-_আর-সব আমি একল! করেছি, কিন্ত তোমার জন্যেই আমার 
স্বর্গস্থটটি অসমাধ্ধ রয়ে গেছে । তোমার ভক্তি তোমার আত্মনিবেদনের 
অপেক্ষায় এত বড়ো একটা! চরম স্ুষ্টি হতে পারে নি।' সর্বশক্তিমান এই 
জান্ছগায় তার শক্তিকে খর্ব করেছেন, এক জ্াগগায় তিনি হার মেনেছেন। 
যতক্ষণ পর্থস্ত না তার সকলের চেয়ে দুর্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে 
করে নিয়ে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্যর্গরচনাই অসম্পূর্ণ রইল। এই জন্যে 
ঘে তিনি বুগঘুগাস্ত ধরে অপেক্ষা করছেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই 
কতকাল ধরে অপেক্ষা করেন নি? আজ ঘে এই পৃথিবী এমন সথম্দরী এমন 
শঙ্কশ্তাযলা হয়েছে-_কত বাস্পদহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশ: শীতল হযে তরল 
হয়ে তারপরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হচ্ছে উঠেছে, তখন ভার বক্ষে 
এমন আশ্চর্য স্তাথলতা দেখা দিস্েছে। পৃথিবী দুগ যুগ ধরে তৈরী হয়েছে, 
কিন্ত স্বর্গ এখনও বাকি । বাম্প আকারে ধখন পৃথিবী ছিল তখন তো 
এমন সৌন্দধ্য ফোটে লি। আজ নীলাকাশের নীচে পৃথিবীর কী অপরূপ 


৩৯৬ উজ্জ্লভারত [*য বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


সৌন্দর্খ দেখা দিয়েছে? ঠিক তেমনি স্বর্গলোক বাম্প-আকান্রে আমাদের 
হৃদছের ভিতরে ভিতরে রয়েছে. তা আজও দানা বেধে ওঠে নি। তার 
সেই রচনাকার্ধে তিনি আমাদের সঙ্গে বসে গিয়েছেন, কিন্তু আমরা কেবল 
খাব ‘পরব’ ‘সঞ্চচ করব’ এই বলে বলে সমশ্ড ভুলে বসে রঈলুম। তবু 
এ ভুল তো ভাঙবে, মরবার আগে একদিন তো! বলতে হবে, “এই পৃথিবীতে 
এই জীবনে আমি স্বর্গের একটুখানি আভাস রেখে গেলেম। কিছু মঙ্গল 
রেখে গেলেম ।'...আমাদের স্স্টি করবার ভার যে স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। 
তিনি যে নিজে সুন্দর হয়ে জগৎকে হ্ৃন্দর করে সাজিয়েছেন, এ নিয়ে তো 
মানব খুশি হয়ে চুপ করে থাকতে পারল না। সে বললে, আমি ওই 
স্থষ্টিতে আরও কিছু স্ষ্টি করব । ...তারই জিনিষ তার সঙ্গে মিলে নিতে 
হবে । ...আজ বলবার দিন, ‘তুমি আমাকে তোমার আসনের পাশে 
বসিয়েছিলে, কিন্ত আমি তুলেছিলুম, আমি সব জুড়ে নিজেই বসেছিলুম । 
তোমার সঙ্গে বসব এ গৌরব তুলে গেলুম। তোমাতে আমাতে মিলে 
বসবার থে অপরূপ সার্থকতা এ জীবনে কি তা হবে না? আজ এই কথা 
বলব, ‘আযার আসন শৃন্ত রছে গেছে । তুমি এসো, তুমি এলো, তুমি এসে 
একে পুর্ণ করো । তুমি না এলে আমার এই গৌরবে কান্ত কী! -.-ছায় 
হায়, ধূলোবালি লিঘ্ে বাশুবিকই এই-যে খেলা করছি, এই কি আমার 
স্যরি | এই শ্টটির কাজের জন্টেই কি আমার জীবনের এত আঘোজন 
, হয়েছিল!’ '' ( শান্তিনিবে তন, হয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩*৯-১২) 
প্ররূফেন ব্রজলীলার মধ্যে মানুষের এই স্থটির অধিকার স্বীকৃত হুটয়াছে। 
মাচ্ছষকে দিব্য স্থষ্টি করিতে হইবে, বাম্প (1968) আকারে অবস্থিত গোলোক- 
ইবকুষ্ঠকে ধরার হৃলিতে তি করিয়া তুলিবার জন্তই এই রাসক্রীড়ার 
আয়োজন। স্বর্গ গোলোক বৈকু্ বহ্ষলোক সবই আদর্শ স্থি, ideal 
Creation ; যেমন এই পৃথিবী স্যির পূর্ববর্তী অবস্থা ছিল বাম্পলোক । 
ব্যস্পলোক ঘেন ঘন হষ্টয়া গড়িয়া উঠিয়াছে পৃথিবীরূপে। তেমনি আদর্শলোক 
ওঁ ব্ৰহ্মলোক প্রভৃতি গড়িয়া উঠিবে প্রীকুক্ের রালক্রীড়ার মধ্য দিয়া এই 
পৃথিবীর দিব্য রূপান্তরিত পুরুঘোত্তম-লোকে। রাসচক্রের ভিতরে তাই 
প্রকুঞ্চ প্রতিটা ব্র্গোপীকে নিজের সঙ্গে একীভূত করিয়াছেন, ব্রজগোপীগণও 
আত্মসমর্পপের ভিতর দিয়া শূন্য হইয়! পিয়া পুরুহোতদকে পূর্ণ করিয়া 
তুলিতেছেন। এই পৃথিবীকে দিব্য হৃষ্টিতে কপাস্তরিত করিবার কৌশল 


ভাত্র, ১৩৬১ ] শক ৩৯৭ 


মাহুযকে শেখানই নাসলীলার গৃঢ় প্রঘোজন। সৃষ্টির এই গুঢ় রহস্য কৃষ্ণের 
সঙ্গে অঙ্জুনের একই রখে আমীন হওয়ার ভিতবেও অভিব্যক্ত হুইছ্াছে। 
রবীন্দ্রনাথ যে লিখিম্বাছেন, ‘সর্বশক্তিমান এক আাঘগাস ভার শক্তি খর্ব 
করেছেন, এক জায়গা তিনি হার মেলেছেন,, ব্রজগোলীদের সম্বোধন 
করিম শ্ীকধ্চও এই বাসক্রাড়ার মাঝে সেই কথাই বলিয়াছিলেন, 

ন পারয়েহহম্‌ নিরবস্যসংযুজ্রাযু 

স্বসাধুকূত]/ং বিবুধাদুদাপি বঃ। 

যা মা ভঞ্জন্‌ দুজ্জ'রগেহ শৃঙ্খলা: 

সংবৃশ্চ্য তন্ধঃ প্রতিযাতু সাধুন! ॥ ১০/৩৩।২২ 

-_'নিরবস্যঘোগে যুক্ত। তোমাদের এই আত্মনিবেদনের স্ৰ-লাঁধুরুত্য 

€ উপযুক্ত মৰ্ধ্যাদাদান ) করিতে আমি পারিলাম না, যে-তোমরা দুর্জ্জর সংসার- 
শৃঙ্খল! ছিদ্র করিম! আমার ভদ্জনা করিয়াছিলে। তোমাদের ঝণ তোমাদের 
সেবান্বারাই শোধ হুউক। আমি তোমাদের কাছে খ্রণী বহিলাম। "লন 
পারয়েহহম্‌’ ( আমি পারি না) ইহাই ভীডগবানের সর্ধবশক্তিমত্তার পরম সার্থক 
ঘোষণা । সর্বশক্তিমান যদি একান্ত সর্ব্শক্তিমানই থাকিতে, সর্ব্বশ ক্রির 
সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ যদি পরকীপ্র না হইত, বিশ্বস্থতি মাকামদ্ুই থাকিত, ইহার 
দিব্য রূপাস্তর কোন কালেই সম্ভব হইত না। সর্ব্ষশক্তিমান তাই, আজ 
স্বষ্টিশক্তি ভূতসমুছের কাছে সমর্পণ করিছা নিঃশক্তি হইবার জন্তু জীবক একই 
আসনে আকর্ষণ করি! লইয়াছেন। ভাগবতের সর্বআই ভগবানের ‘হার 
মানিবার” দৃষ্টাস্তে ভরপুর । এই দিব্য সুটির দর্শন ও জীবন যাহ! পাচ হাজার 
বৎসর পুর্বে শ্রীকৃষ্ণ ভারতের হৃদয়ে রাখি! গিছাছেন, তাহাই এই পীচটা 
হাজার বৎসরের ক্রমবিবন্তিত পরিস্থিতি ও বর্তমান বৈজ্ঞানিক আবিফারওলির-__. 
আইনট্টিনের আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েডের কামতব, প্রযাঙ্ষের কোয়াণ্টাম্‌ থিগজোরী 
এবং হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্তবাদের-_-ভিতর দিছা আজ বিশ্ব গ্রহণ করিবার 
কঙ্ক প্রস্তুত হইয়াছে ॥ এই ত্রজদর্শনই বর্তমান যুগে শীনিত্যগোপাল তাহার 
দাৰ্শনিক প্রতিভা ও সংগঠনমূলক জীবনের মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন। পুক্রযোত্তম শ্রফ অয়ঘৃক্ত হউন, পুক্ষোত্তম বিশ্ব দিব্য রূপরস- 
গন্ধস্পর্শে গড়িয়া উঠুক । বন্দেমাতরম্‌ 





রবীন্দ্রনাথের শিশু-শিক্ষা 


(পুর্বাহরুতি ) 
রেশ, মিত্র 


সর্বোপরি ববীন্্রনাথের কথা হইতেছে ‘চিত্তের গতি অঙহুসারেই শিক্ষার 
পথ নির্দেশ করিতে তল্স। কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে 
সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পানা, এইজন্ডই কোনদিনই কোন একজন 
বা একদল লোক এই পথ দৃঢ় করিদ্রা নিদ্দিষ্ট করিয়! দিতে পারে না। নানা 
লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অস্কিত হইতে থাকে ॥ 
এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সতাপথ 
আবিষ্কায়ের একমাত্র পন্থা!” রবীন্দ্রনাথ কোনো নিদ্দিষ্ট প্রণালীর কথা 
এইজস্কই বলিয়! যাইতে পারেন নাই । ইহা ছাড়া আরও একটা যে সত্য 
তিনি আানিতেন সেটা হইল এই যে, "আমরা ধখন প্রপালীকে খুজি 
তখন একটা অসাধ্য সমতা পথ খুজি । মনে করি, উপযুক্ত মাহুষকে যখন 
নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত, তখন বীধা-প্রশালীর দ্বারা সেই অভাব পুরণ করা 
যায় কিনা । মাঙ্গধ বারবার সেই চেষ্টা করি! বারবারই অকরুতকাধ্য হইয়াছে 
এবং বিপদে পড়িদ্রাছে । ঘুরিঘ্া৷ ফিরিয়া! যেমন করিয়াই চলি ন! কেন শেষ কালে 
এই অলক্ঘা সত্যে আসিদ্বা ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের হারাই শিক্ষাবিধাল 
হয়, প্রণালীর দ্বার! তয় লা) মাহুযের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই 
তাহাকে বুঝিতে পারে।' উপনিহদের ‘প্রাণঃ প্রাণং দদাতি’'__এই সত্যটিকেই 
শিক্ষাদানের সর্ক্বোংক্কষ্ট পথ বলিয়! তাহারা জানিম্বাছিলেন। আলজিকার দিনে 
প্রাণ হইতে প্রাণের সৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারেই লোপ পাইগ্াছে বলিয়া কেবলই 
প্রণালীর পর প্রণালীর পরীক্ষা নিরীক্ষার কার্য্য চলিতেছে । ‘আমরা জানিয়া- 
ছিলাম মানুষ মাহযের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই 
জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জলিহা উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত 
হইয়া থাকে | মাঙ্গযকে চাটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মাহুথ থাকেনা, লে 
তখন আপিস-আদালতের বা কলকারধানার প্রয়োজনীহ সামগ্রী হইদা! 
উঠে,.-- 1" ‘গুরুশিশ্যের পরিপূর্ণ আত্মীত্নতার সম্বদ্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকাধ্য 


ভাজ, ১৩৬১] রবীন্ঞনাখের শিশুশিক্ষা ৩৯৯ 


সজীব দেহের শোণিত স্রোতের মতো চলাচল করিতে পানে ।” এই জগ্তাই 
রবীন্রনাথের পক্ষে কোন প্রণালীর ব্যবস্থা দেও! সম্ভব হয় নাই। 

এই ঘ্গি হয় নিয়ম, তবে পিতামাতা শিক্ষাদানের জন্য একমাত্র যোগ্য ৷ 
সত্যিই তো শিশুর পালন ও শিক্ষপের ভার মাতাপিতার উপরেই । কিন্ত 
পিতামাতার সে যোগ হ্থবিধা ব। যোগ্যত! থাকেনা বলিয্মাই শিক্ষক বা গুরুর 
প্রচ্োজন হইয়। পড়ে । কিন্তু ‘এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে 
চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রিনিষকে টাকা দিয়! কিনিতে বা আহংশিক- 
ভাবে গ্রহণ করিতে পারিনা, তাত! ন্রেহ, প্রেম, শুক্কিত্বারাই আমব্রা আত্মসাৎ, 
করিতে পারি; তাহাই মন্ব্যত্বের পাক্যত্রের জারকরল, তাহাই জৈব 
সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে ।* 

সমস্ত আলোচন! হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় থে শিক্ষা্গাতাকে মানুষ হইতে 
হইবে এবং যাহাকে শিক্ষা দেও] হুইবে তাহার সহিত জীবনগত শ্রেহপ্রেম- 
দগ্লামাম্ার সম্পর্ক স্থাপন করিতে হুইবে । এই প্রাণের সম্পর্ক ছাড়া প্রণালী বা 
পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন তাহাতে মানুধ তৈরী হম্থ না_-কত্কগুলি ছাচ 
তৈরী হইতে পারে। 

এইখানে রবীন্দ্রনাথ একটা বিশেষ কথ! বলিয়াছেন। মাহুয তওয়ার 
পিছনে কোন্‌ মনোবৃত্তি বা আদর্শ রাখিতে হুইবে ? পূর্বের যাহা, বলিয়াছি 
তাহাতেই জীবন ও আগত সঙ্ক্ধে তাহার ধারণা আমরা জানিতে পার্িয়াছি। 
নিশিলের সঙ্গে যোগে ভারতবর্ষ চিরদিন পরিপুর্ণতাকেই চাহিঘাছে । এক 
সময়ে ধর্ম বা সমাঞ্জ ব্যবস্থা এই সামগ্রিক পরিপূর্ণতার সাধনাকে সঙ্কুচিত 
করিগ্নাছিল এবং সকল জাতি বর্ণ বা সম্প্রদামের নিকট খোলা না রাখিয়া 
সুখ বন্ধ করিদা দিয়াছিল__€০স বন্ধ মুখ সকলের জন্তই আছ খুলিয়া দিতেই 
হইবে। এই দেওয়ার পরে এই পরিপুর্ণভার সাধনা সকলের কাছে ধরিতে 
হইবে। 

এই পৰিপুর্ণতার সাধনার অপরিহাধ্া অঙ্গ বস্তকে পুবীরুত না 
কর।। এস্থগমতা, সরলতা, স্হজ্জতাই ঘথার্থ সভ্যতা ; বহু আছোজনের 
জটিলতা বর্বরত13$ বস্তুত: তাহা গলদ্ঘর্ম অক্ষমতার ডুপাকার শ্রগ্াল। 
কতকগুলো জড়বন্তর অভাবে মহুষ্যতের সম্রম থে নষ্ট হয় লা, বরঞ্চ অধিকাংশ 
স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিভে উচ্ছল হুইয়া উঠে, এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে 
বিস্ঠালয়ে লাভ করিতে হইবে নিক্ষল উপদেশের দার! নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত 


৪৬৯ উজ্জলগভারতভ [ 1ম বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 


হ্বাবা ।...আসবাবকে আমরা শ্রশ্বর্ধ বলিতাম কিন্তু সভ্যতা বলিতাম ন! ৷... 
তাহারা দারিত্রাকে সুভদ্র করিয়! সমন্ত দেশকে স্থস্থ স্রিন্ধ রাখিমাছিপেন।! 
এইখানে রবীন্দ্রনাথ সাবধান বাণীও উচ্চারণ করিয়! রাখিয়াছেন। '‘ধে-দারিদ্রঃ 
শক্তিহীনত! থেকে উদ্ভূত, সে কুংসিত।---সামৰ্থাবানেরই ভুষণ অকিঞ্চনত।। 
অতএব সামথ্যশিক্ষা করাই চাই ভোগের অভ্যাস বন ক'রে সামর্থ/হীন 
দারিপ্রো ভারতবর্ষের মাথা হেট হযে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়। অক্ষমকে 
দেবতা ক্ষমা করেন না।' শিশুকাল হইতেই ধে বিদ্যালয়ে এই সহ দ্র সরলতাকে 
অভ্যাল করিতে হইবে__-একথাও তিনি বলিয়া গিম্বাছেন। ‘আমার বক্তব্য 
এই দে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্তকক্ে খর্ব করিবার একটা আদর্শ 
সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিতে হইবে । চৌকি টেবিল ভেম্ত সকল মামুবের সকল 
সময়ে জোট! সহঞ্জ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি 
টেবিলে সতাসত্যই ভূমিতলকে কাড়ি্না লগ্ন । এমন দশা ঘটে যে, ভূমিতল 
ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে স্থধ পাই লা, স্থবিধা হস্ত লা। ইহা একটা প্রকাণ্ড 
ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশ ভূষা এমন নয় যে 
আমর! নীচে বলিতে পারি না. অথচ পরুদেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের 
বাহুল্য স্ুষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি । অনাবশ্তককে ঘে পরিমাণে আবশ্যক 
করিল! তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপবায় ঘটিবে।' 

ভারতবর্ধের সভ্যতার দার্শনিক যুগে-_শুপনিহদীয় যুগে নয়_আমরা বস্তুকে 
একেবারেই অগ্রাহু করিয়াছিলাম। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া 
পুর্ব অগ্রাহের প্রতিক্রিঘ্াতেই আজ আমরা বস্তুকে আবার অনাবশ্যক বাড়াই 
চলিতেছি। একটা কান্জ হাতে করিলে তাহার ঘরবাড়ী আসবাবপত্রের 
হিলাবেই চক্ষু স্থির হইগা ঘান । বুবীশ্রনাথ বলিয়াছেন, ‘এই ছিদাবের মধ্যে 
অনাবস্কুকের দৌরাত্ম্য বারে; আনা । আমরা! কেহ সাহস কৰিছা বলিতে 
পারি না--আমর! মাটীর ঘরে কাজ আরস্ত করিব, আমরা নীচে আসন পাতিদা 
সভা করিব । এ কথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্ধেক ভার লাঘব হুইয়া 
যায়, অথচ কানের বিশেষ তারতম্য হয় ন1।' গাছতলায় মাঠের মধ্যে মাদুর 
বিছাইয়! রবীন্দ্রনাথ তাহার আশ্রমে বিগ্যালয় স্থাপন করিঘাছিলেন। “শিক্ষা 
বল, কর্ণ্ম বল, ভোগ বল সহজ হইদ্রা ওঠাকেই আপনার শক্তির সত্য পরিচয় 
বলিয়া! গণ্য করিবে।' এই সহজ হইয়া ওঠাতেই শিক্ষারও সার্থকতা» 
জীবনেরও সার্থকত!। এই বস্তহীনতাকে আমরা যেন অভাব অর্থে লই 
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ইহাকে দীন ও গ্রানিগ্রস্ত না ক্ধরি। তিনি লিখিগ্ঘানেন, ‘দৈন্য জিনিয্টাকে 
আমি বড়ো বলি না। সেটা তামসিক। কিন্ত অনাড়ম্বর বিলাসীর ভোগ- 
সামগ্রীর চেয়ে দায়ে বেশী--তাহা সাত্বিক ! আমি সেই অলাড়স্বরের কথা 
বলিতেছি, যাহ! পুর্ণতারই একটি ভাব, যাহ! আড়স্বরের অভাবমাত্র নহে ।' 
শিশুকে শিক্ষাদানকালে এই দৈক্তহীন অনাড়স্বরতা শিশুকাল হইতেই 
অন্তযাস করান দরকার । ইহাকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষারই অঙ্গ বলিয়াছেন । 
অক্ষমতার দারিদ্র যেমন জীবনকে শক্তিহীন করিচছু! দেয়, বস্ত-আতিশয্যও 
তেমন করিয়া জীবনের শক্তিই কাড়িয়। লয়। রবীআ্জনাথ এজশ্ক ধনীর ছেলের 
শিক্ষা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “সে সম্পূর্ণক্রপে মানব-সম্ভান হইতে শিখিবার পূুর্কোই 
ধনীর স্স্তান হইয়া উঠে__ইহ্বাতে দুল'ভ মানবজ্রন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে 
বাদ পড়ি৷! যায়, জীবনধারণের অনেক রলাশ্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয । 
পূর্বের বলিয়াছি শিশুর সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক থাকাদ্ব পিতামাতাই শিশুকে 
শিক্ষাদানের সর্য্বাপেক্ষা উপধূক্ত ; কিন্ত এ বিযয্রে তাহাদের যোগ্যতা ও 
স্থযোগ স্থবিধা ন! থাকা শিক্ষক ব1 গুরুর আশ্রয় লইতে হুম । অনেকে বলেন 
শিক্ষার আন্ত শিশুদিগকফে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে। কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ বলেন, “এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হয় ।-*-য্দি 
সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিম্কাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়! স্থির করি, তবে 
তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং ইস্থলে (পলাধারণ ইস্কুল) করা সম্ভবই হয় 
না।' স্সবীন্্নাথের মতে 'বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পুর্বে 
অন্তাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাচে তৈরী হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে 
কল্যাণকর নহে ।...উদাহরণ স্বরূপ দেখা বাক, ধনীর ছেলে । ধনীর ঘরে 
ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্ত ধনীর ছেলে বলিচ! বিশেষ একট! কিছু হুইম্র। 
কেহ জন্মায় ন। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো! প্রভেদ হইয়া 
আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরী 
করিয়া তুলিতে থাকে ।' এই জন্ত রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ছাপ মারা গৃহ হইতে 
বা অপারগ পিতামাতার নিকট হইতে শিশুকে বিশেষ প্রতিষ্ঠানে যাহাকে 
তিনি বলিয়াছেন “আশ্রম, তেমন স্থানেই রাখিবার পক্ষপাতী । 
শিশুকে শাসন করা সন্দদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিগ্রাছেন দণ্ডিতের সাথে দশুদাতা 
যখন একই সঙ্গে কাদিতে পারেন, তখন দণ্ডদান চলিতে পানে । শিক্ষাদাভা- 
গণকে খুব বেশী ধৈষ্যশীল হইতে হুইবে--“ছেলেদের প্রতি স্বভাবতঃই যাহাদের 
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স্বেহ আছে, এই ধৈর্ঘ তাহাগেরই স্বাভাবিক ।...ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম 
দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলতঃ শিক্ষকেরাই দায়ী । 
তার! দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান ॥ 
রাষ্টরতক্তরেই হোক আর শিক্ষাতস্ত্েই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসযিতার্ 
অযোগাতার প্রমাণ ।' শিশুদের অপরাধ বিচার বিঘয়ে রবীন্দ্রনাথের 
ব্যবস্থ। স্বন্ধে শক্ষিতিমোহন সেন লিখিতেছেন, ‘শিশুদের অপরাধের বিচার 
শিক্ষকেরা করিবেন না; করিবে শিশুরা নিজেরাই । তাহাদেরই নির্বাচিত 
ছেলেরাই গড়িঘ্া লইল বিচার সভ!। লসেখানে শিশুর! ছেলেদের কোনো 
অন্যান দেখিলে শিশুরাই অভিযোগ করে, শিশুরাই অপরাধীদের তলব করে 
এবং শিশু বিচারকেরাই বিচার করে । কতোবড় স্বায়ত্বশাসন ।' 

শিশুদের পাঠদান ব্যাপারে রবীজ্ঞনাথ নিজে যখন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন, 
তখন এক বিশেষ উপায় অবলম্বন করিগাছিলেন। এ সম্বন্ধে উক্ষিতিমোহন 
সেন লিখিতেছেন, ‘শিক্ষাদান তহার অভ্যস্ত কর্ম নহে, শিক্ষাদান তাহার ত্রত। 
এই জন্য শান্তিনিকেতনে তিনি ছেলেদের বই পড়াইতেন লা, বই তৈয়ারী 
করাই লইতেন। হে বিবছটা পড়াইবেন প্রথমে তাহ! বুঝাইঘা দিলেন, 
তারপরে তাহা শিশুদের দিয়! ষলাইলেন। তারপর শিশুরা তাহ! লিখিয়1 
দিল। ক্রমে তাহা শুস্ক করিয়া পাক। লেখায় দাড়াইল। শিশুর শিক্ষা খ্সারও 
পাকা হুইস্থা গেল ৷’ 

শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে, শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা 
দেন লাই__-একথ। বলিদ্বাছি। তিনি একটী বড় আদর্শ, একটী পরিপুর্ণতার 
আদর্শ সন্মুখে রাখিঘাছেন; তারপরে শিশুদের স্বাধীন বিচরপেএ স্থযোগ 
দিগাছেন। প্ররুতির সঙ্গে একাত্মতার মধ্য দিছা একটী সমগ্র সত্ত৷ প্রস্ফুটিত 
করাইবার প্রচেষ্টা ছিল তাহার। এজগ্র শিক্ষাকে আনন্দময় করিতে 
চাহিম্বাছেন। এই আনন্দময় করিতে গেলে শিক্ষাদাত! ও শিক্ষাগ্রহিতার সঙ্গে 
সম্পর্কটা কলকারখানার সম্বন্ধ না হইয়া হুইবে জীবনগত সদ্বন্ধ, প্রাণের সম্বন্ধ 
আর শিক্ষার মাধ্যম হইবে মাতৃভাবা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তিনি খুরিয়াছেন, 
সেখানে যে নানারকম পদ্ধতির পরীক্ষা চলিতেছে তাহাও তিনি দেখিয়াছেন_ 
তবু কোনে! বিশেষ পদ্ধতি ভাল, তাহা বলিতে পারেন নাই । তাহার শিক্ষা- 
দানের ধারণার মধ্যে শিশুর স্বাধীনতা আছে, পাঠাপুন্তক তাহার লক্ষ্য নহে 
কর্শ্ণ সেখানে স্থান পাইয্লাছে, প্রত্যক্ষ যে সমন্ড ভারুকতা; হইতে লতা-_. 
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তাহা তিনি বার বার বলিয়াছেন। যাহা শিশু দেখিতে পায় না, ছু ইতে পাদ 
না তাহা লইন্স! যে জ্ঞানের চর্চ্চ। করা চলে না, শিশুর পক্ষে থে তাহ। পীড়াদাঘ্বক 
হছ, একথা তিনি বলিগাছেন। “যে বস্ত চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, ঘে বন্ধ সন্মুখে 
উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চ! যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিঘাই 
হইতে থাকে তবে সে জ্ঞান দূর্বল হুইবেই। ঘাহ! পরিচিত তাহাকে 
সম্পূর্ণরূপে ঘথার্থ ভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রতাক্ষ, যাহা 
অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে ।---প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংশ্রব 
ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলে, চরিত্রই বলে, নির্জীব ও নিক্ষল হইতে 
খাকে ।” প্রতাক্ষের মুল্যকে প্রস্থাপন করি! যুগ চিন্তানায়ক প্রীনিত্যগোপাল 
লিখিতেছেন, ‘প্রত্যক্ষাপেক্ষা আহুমানিক যুক্তি বিশ্বালযোগ্য লহে, তবে 
প্রতাক্ষের সছিত যে যুক্তির সম্বন্ধ আছে আমরা) সেট ঘুক্তিই বিশ্বাস করি।” 
প্রতাক্ষের এতখানি মুল্য আছে বলিঘাই শিক্ষাক্ষেত্রে যে পক্চতি আসিতে 
চাছিতেছে দার্শনিকের ভাষায় তাহাই “বর্তমান ভজন*। বর্তমান ভজনের 
গুরুত্ব বর্ণনা করিয়া শীনিতযগোপাল লিখিত্বাছেল, ‘সেই জন্তই বলি বর্ডমান- 
ভজনা ভিন্ন ভজনীয়ের ভজন! করিবার আমাদের অন্ত আর প্রশত্ত অবলম্বন নাই। 
সেই জন্ত শুদ্ধ ভক্ত ও শুদ্ধ প্রেমিকগণের পক্ষে কেবলমাত্র পরমেশ্বর শীকুষ্ণের 
বর্তমান ভঙ্জনাই বিশেষ মজলদায়িনী।” 

রবীন্দ্রনাথ জিখিতেছেন, ‘আইডিয়! ঘত বড়োই হউক, তাছাকে উপলব্ধি 
করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট শীমাবন্ধ আায়গার প্রথম হত্তক্ষেপ করিতে হইবে ।" 
তাহা ক্ষুত্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লক্ঘন করিলে চলিবে না ।...খে মাঘ 
একদিন উদার ভাবে বিল্ফারিত হই! দিন আরম্ভ করে মে যখন সেই ভাব- 
পুঞকে কোনে! প্রত্যক্ষ বস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, ভখন সে আত্মন্রী 
স্বার্থপর হইণা ব্যর্থভাবে দিন শেষ করে. . ! শুদ্ধ মাত্র ভাব যত বড়োই হউক, 
ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষ বস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে ।--এই 
সমভ্তইই রবীন্দ্রনাথ জানিতেন__তাই শিশুকে গৃহের চতুঃসীমায় আবস্ধ করিয়] 
রাখিতে চাহেন নাই-__মাঠে ঘাটে বনে বাঙ্গারে গাছের ছায়ায় আর তাহার 
ভালে শিশুকে তিনি মুক্তি দিতে চাছি্রাছেন_-আকাশের বিস্তার ধেখানে 
দেহমনকে স্পর্শ করিয়া যায় সেইখানে তিনি ছেলেদের পাঠশালা বসাইয়াছেন । 
এ সবই সত্যি কথা, তবু তাহার শিক্ষা সদ্বন্ধীত্র ধারণাকে কোনে! একটা বিশেষ 
শ্রেনীর মধ্যে ফেলান হায় না॥ বিদেশে নানারকম পরীক্ষা নিনীক্ষার 
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কাজ দেখার পর কোন্‌ পক্ষতি ভাল এ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, ‘বস্তুতঃ, 
এ দ্বন্ব কোনদিনই মিটিবে না $ কেননা যাছবের প্রকৃতির মখেঃই এ দ্বন্ব সতা-; 
স্থধখও তাহাকে শিক্ষা দেয়, দু:খও তাহাকে শিক্ষা দেঘ্$ শাসন নহিলেও 
তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই; একদিকে 
তাহার পড়িছাঁপাওসা জিনিসের প্রবেশদ্বার খোলা, আর একদিকে 
তাহার খাটিঘা-আনা জিনিযের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত” ঘেখানে 
মানবের শ্রেষ্টভা, সেখানেই মাঙ্গযের বিপদ__ভগবান দুই দিকের পথ 
খোলা রাখিয়া তাহাকে কি বিড়ম্বনার মধ্যেই ন! ফেলিয়াছেন। কখনও 
মাহুঘ এদিকে ঝু'কিয়া পড়ে, আবার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতেই উল্টাদিকে 
টান পড়ে । রবীশ্রনাথ লিখিতেছেন, ‘জীবনের গতি কোনদিনই একেবারে 
সোজ1 রেখায় চলে না--অস্তর বাহিরের নানা বাধায় ও নানা তাগিদে 
সে লদীর মতো আকিছা-বাকিত্া চলে, কাটা খালের মতো লিধা। 
পড়িয়া খা না; অতএব তাহার মাঝখানের রেখাটি সোছ। রেখা নহে, 
তাহাকেও কেবলই স্থান পরিবর্তন করিতে হয়॥ এখন তাচার পক্ষে যাহা 
মধ্য রেখা, আর এক সমস্বরে ভাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্ত রেখা, এক জাতির 
পক্ষে যাহা প্রান্ত পথ, আর এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্য পথ ।-----"এমন 
অবস্থায় মান্য যখন একদিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর একদিকে প্রবল 
টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সংশিক্ষণা। মাছবের প্রকৃতি যখন লবলভাবে সজীব 
থাকে, তখন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ শক্তিতে আপনার ভার- 
সামন্তস্ডের পথ লে ৰাছিছ্ছা লহ । বে মাচ্ছষের নিজের শরীরের উপর দখল 
আছে, (সে যখন একদিক হইতে ধাক্কা খায় তখন সে স্বভাবত:ই অন্ত দিকে ভর 
দিয়া আপনাকে সামলাইদঘ। লয়» কিন্ত মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাছ হুইয়া 
পড়ে এবং লেই অবস্থাতেই পড়িয়! থাকে 1 মানবের জীবনে এই ভারসাম্যের 
বোধটি ঘুমাইয়া আছে_-দেহমলের একটা লবলতা। একটা সজীবত! লেই 
বোধটিকে জাগাইঘা তোলে । এই ভারসাম্যের বোধটিকে ফুটাইন্বা তোলাই 
মাল্গবের জীবনের সাধনা । শিশুর শিক্ষান্ত সেই যোধটিকে জাপাইঘা! তুলিখার 
প্রচেষ্টা সর্বদা সচেতন রাখিতে লাহাব্য করে ঘে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিই শিশুর 
শিক্ষা উত্তম পথ। ইহ! ছাড়া বার কিছু বলাই যায় লা। 

শিশুর শিক্ষার দার একটী বড় কথা শিশুর ভিতরে শ্রদ্ধা জাগ্রত করিতে 
হইবে । এই যাহা কিছু আমর! দেখিতেছি, যাহা কিছু আমর! ব্যবহার 


ভাজ, ১৩৬১] রবীন্রনাথেয় শিশু-শ্িক্ষা ৪০৫ 


করিতেছি__র্থাৎ আমাদের বাচিত্বা থাকিবার পক্ষে যে জিনিবন্ুলি 
একান্তভাবে অপরিহার্য বলিয়াই প্রতিদিনের কাছের জিনিল বলিয়া 
ষাহাদিগকে আমরা তুলিয়া বাই, উপযুক্ত মর্য্যাদ! ঘাহাদিগকে দিতে শিখি লা__ 
তাহাদিগকে আমাদের সে মূল্য দিতে শিখিতে হইবে । শিশুর জীবনে এই 
মূল] দেওঘ্ার শিক্ষা বা শ্রস্া জন্মান একাস্ত দরকার । রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 
‘অগ্নি জল মাটি অঙ্গ প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহন্ত পাছে অভ্যাসের হারা! 
আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যাঘ, এইঝস্তে প্রত]ই নানা কর্ণে, 
নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রত। আমাদের শ্মরপ করবার বিধি আছে । 
যে লোক চেতন ভাবে তাই স্মরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার 
সঙ্গে আমাদের যোগ এ কথা যার €বাধশক্তি স্বীকার করতে পারে, সে লোক 
খুব একটি মহৎ সিচ্ছি লাভ করেছে। স্বানের জলকে, আহারের অল্পকে 
শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয়, তাতে জড়ত্তের প্রশ্রয় হুয় 
না, কারণ এই লমন্ড অড্যন্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে অড়ত1।” এই 
জড়তা শিশুদের না থাকে, প্রতিদিনের অভ্যস্ত বস্তু বা মাঙ্গুযকে স্বাভাবিক ভাবে 
শ্রদ্ধা করতে ব! ভাল বালতে যেন তাহারা শেখে__শিশু শিক্ষায় ইহ) যেন মন্ত 
বড় স্থান অধিকার করে। প্রতিদিনের ব্যবহারের দ্িনিষকে শ্রদ্ধা করিতে 
মনের একটী বিশেষ শক্তির প্রয়োজন__-অভ্যাসের ফলে খে জড়ত্ব আসিয়| যায় 
তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্তু প্রতিদিনের সামগ্রীকে প্রতিদিন নূতন 
করিয়া দেখিতে হুইবে । আকাশে রোজ নৃতন সুখ্যে উঠে, প্রতি রাতের চাদ 
একই চাদ নয়, নদীতে প্রতি মুহূর্তে নৃতন জল প্রবাহিত হইতেছে-_এই যে জল- 
মাটি গাছপালা চজ্ঞস্থধ্যক রোজ নৃতন করিঘ। দেখিতে পারা- ২এ. বড় কঠিন 
সাধন] । এজন্য চাইট জীবনের গোড়ায় গভীর শ্রদ্ধা । এই যা কিছুকে, এই সংসার 
কর্শমশালাকে যদি কারাগার বলিয়া মনে করি, বদি জানি এই সব কিছু আমার 
বন্ধনেরই কারণ, তবে তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিব কি করিয়া? ঘদিজানি 
এই সবেরঈ মধ্যে সেই আননম্দময়েরই প্রকাশ এবং আমার সঙ্গে এই সবের 
যোগ আনন্দেরই যোগ, তবেই এই সব কিছুকে শ্রহ্ধা কর) আমার পক্ষে সম্ভব । 
স্ববীন্দ্রনাথ কবির দৃষ্টিতে এই সব কিছুকে ভাল বাসিঘাছিলেন, আর 
যুগচিস্তানাঘক শ্রানিত্যগোপাল এই সব কিছুকে ভাল বাদিবার দার্শনিক 
চিন্তাধারা! স্বাপন করিয়া গিয়াছিলেন। শিশু কেমন করিয়া চিরপুত্রাতন 
জগত্টাকে নিত্য নৃতন করিয়া! দেখিতে পারে, তাহার দায় শিক্ষাদাতার ৷ 


eo উজ্জলভারত [এম বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 
রবীত্রনাথ লিখিতেছেন, ‘কোনো একটি বিশেষ নদীর জলে সান করলে নিজের 
অথব! ভ্রিকোটিসংখ্যক পুর্বপুরুঘের পারলোৌকিক সদগতি ঘটার সম্ভাবন। 
আছে, এ বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ বিস্বালফে 
আমি বড়ো জিনিষ বলে শ্রন্তা করি নে। কিন্ত অবগাহন শ্রানের সময় নদীর 
জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্বাঞজে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে 
পারে, আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি । কারণ, নদীর আলকে 
সামান্ক তরল পদার্থ বলে সাধারণ মাহ্থষের ঘে একটা স্থূল সংস্কার, একটা 
তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্বিকতার ত্বারা অর্থাৎ চৈতন্তমছ্গতার হারা সেই 
জড় সংস্কার সে লোক কাটিছে উঠেছে--এইন্রস্তে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র 
তার শারীরিক ব্যবহারের বাহু সংশ্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের 
বোগসাধন হুয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরমচৈতন্ত তার চেতনাকে 
একভাবে স্পর্শ করেছেন। এই স্পর্শের হার) স্বানের জল কেবল তার দেহের 
মলিনতা নয়, তার চিত্তের মোহপ্রলেপ মার্জনা করে দিচ্ছে । যাহাহুউক 
এই প্রত্যক্ষ বিশ্থটাকে শিশু যাহাতে শ্রদ্ধা করিতে শেখে, ইহার যথাযোগ্য 
মাত্রা ছাড়াইদ্বা নয়, মূল্য যাহাতে দিতে শিখে, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে । 

এ পর্ধাস্ত রবীজ্রনাথের নিকট হইতে যত কথা শুলিলাম, তাহাতে ইহাই 
স্পষ্ট হইয়| উঠে যে তাহার শিক্ষ। হইতেছে “বিশ্বত্রদ্ধাত্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, 
আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ । কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ ৷ 
১*কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে 
আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান "বান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় 
দক্ষতা শিক্ষা! নয়, স্থল কলেজে পরীক্ষান্ম পাশ করা নত, আমাদের যথার্থ 
শিক্ষা! তপোবনে-_ প্ররুভির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যা দ্বার! পবিআ হয়ে ॥ 
আমাদের স্থল কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপন্তা, জ্ঞানের 
তপস্যা, বোধের তপস্যা নয়” অথচ বিশ্বভুবনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 
মনের লয়, জ্ঞানের নয়--বোধের । এইজন্ত রবীআলাথ শিক্ষাকে কর হিলাবে 
গ্রহণ করেন নাই, বৃত্তি হিসাবে তে! লহেই-__ ইহ তাহার কাছে ছিল ব্রত। 
এইজন্ তাহার কাছে শিক্ষাদাতা শিক্ষক নহেন, তিনি গুরু আর শিক্ষার স্থান 
দেওঘাল-যোড়া কক্ষ নহে--তাহ! তপোবন, তাহা আশ্রম । 


রাত্রি 


শাস্তশীল দাশ 

দিন ও রাত্রি যেন ছটি পাশাপাশি জগৎ । একটি কাজের জগৎ, অপরটি 
বিশ্রামের । একটি বাস্তবের, অপরটি কল্পনার । কারো সাথে কারো মিল লেই। 
প্রথরঃবৌদ্রের তাপে ক্রি কর্মরান্ত মাুব দিনের শেষে খন রাতের জগতে 
এসে পৌছিঘ, তখন সেও বদলে যাঁয়। বদলে যাঘ তার কূপ, তার মন! 
কাজের কথা লে ভুলে যায়, ভুলে যায় কর্মমূখর দিনের সমস্ত স্মৃতি; বাস্তবের 
নূঢতা, তার ছুঃখ-বেদলা, তার দুর্জয় সংগ্রাম রাতের আগতে ফে-মাহ্ছঘ এসে 
হাজির হয়, সেখানে নেই কোন কাজের কথা, কাজের হিসাব নিকাশ । সেখানে 
আছে পরিপূর্ণ বিশ্রাম, নিরুত্বেগ প্রশান্তি । 

এই রাত্রির আবার ছুটি রূপ__একটি জ্যোৎস্থায় ভর! আলোক-উদ্দবল, 
অঙ্যুটি ঘন তমসাচ্ছদ্র কালিমা-মলিন । কিন্ত দুটি র্ূপই স্মি, দুটিই সমান 
মন-মোহকর । কর্মক্লান্ত মাহুযের চোখে দুটি রূপই একে দেয় খুমের 
কান্জল। 

চাদের আলোঘ-ভকা রাত্রি, অপরূপ তার সৌন্দর্দ। পুর্ণারঞ্জনীর বিচ্ছুরিত 
কিরণধারা চারদিক ভা।সছে দেয়। পৃথিবীর বুকে নামে আলোর জোয়ার ॥ 
আলোয়-আলোয় একাকার হয়ে যায় সব) ম্লান হনে যায় আকাশের বুকে 
অসংখ্য জ্যোতিষ্ক ; হারিয়ে যায় তাদের ছাতি। ঘরের প্রদীপ লঙ্জাম্ম মাথা 
নীচু করে। জ্যোৎস্বা রাতের সেই অহ্ছুপম আলো মাহুষকে নিয়ে যায় সে- 
কোন্‌ এক আলোর রাজ্যে, ঘে-আোকে নেই দাহিকা-শক্তি। স্বিদ্ধ আলোর 
খারা মান্গবের সমস্ত ক্লান্তি হরণ করে নেয়, মাজ্ঘকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় । কর্মক্লান্ত 
মান্য স্বপ্ন দেখে, সে এসেছে আলোক-তীর্থে ; সেখানে নেই কোন দৈনন্দিন 
জীবনের কলরব, নেই অন্ধকার, নেই ছুঃখ। 

আঁধারের রাত্রি--তার সৌন্দর্যও বড় কম নয়। চতুর্দিকে নিশ্তন্ধ নি ঝুম 
অন্ধকার! নীল আকাশের বুকে অসংখ্য জ্যোতিফ। কোথাও তার ঘন 
বসতি, কোথাও বিরল । আপন আপন রাজ্যে তারা দীপ্যমান। অনৃশ্থা হাতে 
কে যেন একে দিঘে গেছে আকাশের বুকে আলোর মালা, আলোর বিচিত্র 
ফুল, আলোর আল্পনা । আকাশের বুকে কোথাঘ্র যেন চলেছে নীরব 
সমারোহ । জ্যোতিষ্ক সন্ধানীদের চোখে ঘুষ নেই । নৃতন নৃতন জ্যোতিক্ষের 
লন্ধানে কেটে যায় কত বিনিদ্র রঙ্গনী। তঙ্ছাহারা ছুটি আখি ঘুরে বেড়ায় 

২ 
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পথহারা নাবিকের মতো আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে । ছু" চোখে 
ঘুমের কাজল পড়ে যখন কাছের মাহুষ অচেতন, সেই শব্দহীন, নিকুঘ রাতের 
আকাশে জ্যোতিষ্ক সন্ধানীর! খুঁজে ফেরে আকাশের বুকে অচেনা নক্ষত্র, নাম 
না কান! কত গ্রহ উপগ্রহ । 

রাত্রির শ্রিদ্ত! যখন মাল্ুঘকে তার কর্ণ্ক্লান্ত দিনের মানিকে দূর করে 
তাকে নিদ্রার শীতল কোলে আশ্রয় দেয়, তখন জেগে থাকে আরে] কিছু 
মান্য, যার! দিনের প্রথর আলো কে, মানুষের ও যন্ত্রের কল কোলাহলে 
আপনাপন কর্বসিক্চির পথে বাধা পান্র । এক দল সাধক, অপর দল তক্বর। 

দিনের কোলাহলে, আলোকের প্রথরতায় সাধনার বাধা জম্মে, তাই 
রাত্রির নির্জনতা ও শ্ুন্ধত। ঈশ্বর-উপালনার প্রশল্ড সময় । সাধকেরা তাই এই 
লম্ছটি বেছে নেন। *ঘা নিশা সর্বন্কৃতানাং তশ্যাম্‌ আগন্তি সংযমী ॥' 
আর অচৈতন্ মাহুযের অস্তর্কতার স্থধোগ নিয়ে আপন কার্ধ লিদ্ধির স্থযোগ 
খোজে আধারের ব্যবসায়ীরা, তক্করেরা। আধারের বুকে তাই অন্তায়ের 
জন্ম । অন্যা্ম আলোকে মুখ দেখাতে লজ্জা পায়। 

বিচিত্র এই মান্য । শব্দহীন রাতের ন্িদ্ততার মাঝে যখন একজন মানুষ 
উধ্বলোকের তগস্যায় মগ্র তখন আর একটি মানুষ তার পাপ প্রবৃত্তিকে 
চরিতার্থ করার পথ খোজে । 

সর্ব দুঃখ-ক্রান্ি-হরা রাত্রি ও তার সহচরী নিদ্রা--ভগবানের শ্রেষ্ঠ 
আস্টর্বাদ। দুঃখী তার দুঃখ ভোলে, বেদনা-ক্রিষ্ট ভোলে তার দুঃসহ বেদনা । 
সমস্ত জগৎকে আচ্ছন্ন করে রাখে তারা তাদের কমনীয় স্রিন্ধতার প্রলেপে। 
কর্ম কোলাহলে পরিপূর্ণ জগৎ কোন্‌ মা! মস্ত্রে সর্ব-কোলাহল শুঞ্চ নিস্তব্ধ 


পররীন্ডে রূপাস্থরিত হয়। 

মাহ্রযের পর্বচ্মী উদ্দাম প্রবৃত্তি প্রকুতির বুকেও নির্মম আঘাত হেনেছে। 
ব্রাত্রিপ্র অপরূপ “সৌন্দর্যকেও লে আপন শক্তিতে বাহত করেছে। তার উদগ্র 
কর্মপিপাসা দিনের আলোকেই শেষ চয় না। রায্রের বুক চিরেও চলে তার 
কর্মের ক্রয়রথ । তাই রাত্রির লিবিড়তাম্ যপ্ন বনভূমি, প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র 
নিদ্রা অচেতন থাকে, তখন সভা মানবের গড়া জগতে বিঘোধিত হয় যস্তরের 
নিরবচ্ছিন্ন কর্কশ ধ্বনি । সেখানে টুরী হয় মানুষ-মারার অভ্র অস্ম__সভ্য 
মাঙ্যের সজনী শক্তির শেষ নিদর্শন । শ্ক্ধ আকাশ রলিত হয়ে ওঠে সেই 
কর্কশ ধ্বনিতে, বাতাসে লাগে তার ভীতি-ব্যাক্ুল শিহরণ। প্ররুত্তির নির্দেশকে 
অগ্রাহু করে চলে অজেয় মান্ঘ_বিশ্ব-্রষ্টার সজনী শক্তির সর্বোত্তম 


বিকাশ ৷ --শী 


চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


লিন্‌-ইউ-ভান্‌ অহ্বাদকঃ অনোরক্জন গুপ্ত 


( পূৰ্ববাহ্থবৃত্তি ) 
(৮) রুক্ষপশীলতা 


চৈনিক রক্ষণশীলতার উল্লেখ ছাড়া চৈলিক স্বভাব-চররিত্রের পুর্ণাঙ্গ চিত্র 
হয় না। রক্ষণশীলতা শুধু রক্ষণশীলত! বলেই এমন কিছু নিন্দ(র বিষয় নম্বর । 
রক্ষণশীলতা এক প্রকারের আত্মঙ্সযঘার নামান্তর । পারিপাশ্বিকের সঙ্গে 
জীবনপাত্রার সামন্রস্ডের ফলে যে আত্ম-তৃপ্তি ও আত্ম-তুটি, তা থেকে এর 
উদ্ভব । ছুনিঘ্বা্দ গৌরব করার মত বিষয়-বস্তু বড় বেশী নেই এবং পাখিব 
জীবনের অনিবার্ধ্য বাবস্থায় স্থখী হওয়ার মত অবস্থাও খুব কম। এন্সপ 
ক্ষেত্রে রক্ষণঞ্টীলতা সতি) সতাই অন্তরের এশ্ব্ধ বিশেব__এট! একটা 
ঈশ্বরের দান, যার আছে, তার সৌভাগ্যই বলতে হুবে। 

5নিকরা। ম্বভাবতঃই অতিশগ গর্বিত জ্যতি। অতটা গর্ব সঙ্গত না-ও 
হতে পারে। কিন্ত গত একশত বছরের কথা বাদ দিছে চীন জাতির 
সমগ্র ইতিহাল এই কথাই প্রমাণ করে। রাজনীতি ক্ষেত্রে সময় সময় 
তাদের গর্ব চূর্ণ হয়েছে বটে, কিন্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তাদের 
দেশ যে একট। উঁচু দরের মালব-প্রেমিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, সে সম্বন্ধে 
চৈনিকর! সর্বদা লঙ্ঞাগ, সচেতন এবং যুক্তিযুক্ত বিচারের দ্বারা এই কথা 
প্রমাণ করবার লোকেরও তাদের মধ্যে কখনো! অভাব হুমনি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
একটা নৃতন রকমের মতবাদ উপস্টাপিত করে চীনের সঙ্গে প্রতিঘোগিত। 
করতে পারে, এরূপ লামর্থয এক ভারতীয় বৌক্ষ-ধশ্ম ছাড়া আর কারো 
ছিল =1। কিন্তু ঘারা কন্ফিউসীর মতবাদে সতিকার বিশ্বাসী, তাব। 
বরাবরই তৌক্ষধর্থকে একট] উপহাস নিশ্রিত অবজ্ঞার চোখেই দেখে এসেছে। 
কারণ কন্ফিউলিঘান্‌ সম্বন্ধে ভার! অপর্রিমিত গব্বিত এবং তার ফলে তারা 
নিজেদের জাত সম্বন্ধেও গব্বিভ । তারা গব্বিত এই মনে কনে যে, জীবনের 
নৈতিক মূলতত্ব সম্বন্ধে, মানব চরিত্রের প্রকৃতি সম্বদ্ধে এবং মানব জীবনের 
সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমূহের কি থে সমাধান, সে সম্বন্ধে তাদের 
থে জ্ঞান, তা আর কারো নেই । 
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মোটামুটি বলা যায় যে তাদের এ ধারণা নেহাৎ অযৌক্তিক লহ্গ। 
কেননা, জীবনের অর্থ কি, এই প্রশ্ন কন্ফিউলীয় মতবাদ জিজ্ঞাসার বিষয় 
করে নিয়েছে এবং তার জবাবও দিয়েছে_সে জবাব এমন আবাবই হয়েছে 
যাতে এ সম্বন্ধে লোকের সকল প্রশ্বের নিরশন হুয়েছে এবং এই মনে করে 
তারা তুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ করেছে যে মানবের অভিত্বের সম্পূর্ণ অর্থ তারা 
পেক্ছে গিছেছে । এই জবাবটা এমন সারগর্ভ, পরিষ্কার ও যুক্তিযুক্ত বলে 
সকলের মনে হয়েছে যে, কেউ আর ভবিস্ততে জীবন সম্বন্ধে নৃতন করে 
অহ্থসন্ধানের প্রশ্থোজনীয়তা অস্থভব করে নি, কিংবা বর্তমানটাকে পরিবর্তন 
করার কামনাও কারে! মনে জাগে নি। যখন মান্য এমন কিছু পান, যাতে 
নিঝ'্কাটে তার কাজ চলে যায়, তখন সে সম্গদ্ধে স্বভাবতই সে রক্ষণশীল 
মনোভাব-সম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং যাতে তার কাজ চলে যায়, তাতে যে 
নির্তরযোগ। সভা আছে, এ কথা মনে করাও খুবই স্বাভাবিক । 
কন্ফিউসিম্বাস্‌ জীবনের যে পথ দেখিয়ে দিদেছেন, তার মতাবলম্বীরা সেই 
পথ ছাড়া অন্ত পথ দেখে না__অন্ত কোনে! পথ সম্ভব বলেও মনে করে না। 
তাই যখন তারা শোনে যে পাশ্চাত্যদেরও স্থসংবন্ধ সমাজ আছে এবং বদ্ধসের 
প্রতি সন্মান দেখালে সম্বন্ধে কন্ফিউসিম্লাসের মতবাদ না জেনেও লগ্ুনের 
পুলিশ যে কোনো বৃদ্ধা মহিলাকে নিজে থেকে পথ দেখিয়ে দিয়ে সাহায্য 
করে, তখন সত্যই তারা মনে আঘাত পান্ব_-একথা যেন তারা বিশ্বাসই 
করতে পারে লা। 

যখন এই কথা নিশ্চিতন্থপে তাদের উপলব্ধিতে এলো ঘে ০সীঅন্, শৃদ্খলা, 
সম্মাননা, দয়ালুতা, সাহসিকতা ও শাসন-কর্তৃপক্ষের সতত! প্রভৃতি 
কন্ফিউসিয়াস্‌ প্রচারিত যাবতীয় গুণাবলি সত্যি সত্যি পাশ্চাত্যদেরও 
আছে এবং লণ্ডনের পুলিশ ৪ তথাকার ভূমির নিম্স্থ স্থরঙ্গ চালিত রেলের 
্'্বচারীদের ্থসংঘত ভভ্র বাবার কন্ফিউসিয়াস্‌ নিজেই নিশ্চয় সর্ববাস্তঃ- 
করণে সমর্থন করতেন, তখন তাদের জ্ঞাতিগত অহস্কারে বিশেষ ভাবে ধাক্কা 
লাগলো । পাশ্চাত্যদের আচার-ব্যবহছারের কতগুলি বিশেষত্ব সম্বন্ধে অবন্ত 
চৈনিকরা খুসি হতে পারে না এবং পেশুলিকে তারা! অসংস্কত কুৎসিত ও 
বর্বরোচিত বলেই মনে করে; যেমন শ্বামী-স্বীর হাতে ছাত ধরে রাম্ডায় বেড়ানো, 
বাপ-মেে পরস্পর চুমো খাওয়া, সিনেমা ও থিছেটারে চুমো খাওয়ার চিত্র 
দেখানো, রেল ষ্টেশনে এবং সর্বত্রই প্রায় চুমোর আদান-প্রদান ইত্যাদি । 
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এই সব ব্যাপার দেখে তাদের বিশ্বাস আনে! বন্ধমূল হয় যে. চৈনিক সভ্যতাই 
হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা । তবে অপর কতগুলি বিষঘ আছে, ঘা তাঁদের কাছে 
চিত্তাকর্ষক বলে মলে না হতে পারে ন!। ঘেমন-_লোক-সাধারণের লিখতে পড়তে 
পারা, মেছেদের নিজের হাতে চিঠিপত্র লেখার ক্ষমতা, সর্বলাধারণের পরিদ্ধার 
পরিচ্ছন্রত। ( যা মধ্যযুগের দান বলেই তাদের ধারণা ছিল_-উনবিংশ শতাব্দীর 
আবিষ্কার বলে তারা মনে করেনি), শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের সসম্মান 
বাব্ছার এবং বয়ন্ধদের কথার জবাবে ইংরেজ ছেলে-পিলেদের নআভাবে 
“Yer Sir" "ই, মহাশয়” বল! ইতাদি ইত্যাদি । এছাড়া ভাল রাস্তা, 
রেলের গাড়ী, ষ্টামার, ভাল চামড়ার জুতো, প্যারিসের সৌধীন সুগন্ধী 
দ্রব্য, অত্যা্চর্ঘা সুন্দর সাদ! ফুটফুটে ছেলে-পিলে, একস্-রে ছবি, ফটো, 
ফটো! তুলবার বস্ত্র, টেপিফোন্‌ এবং এক্সপ আরো অনেক বিষয়ের জ্ঞান 
লাভ করে চৈনিকদের জাতীয় গর্ব বর্তমানে সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূ্ণ হয়ে গিয়েছে । 

একদিকে জাতীয় গর্ব্বের খর্বতা, অপর দিকে এ দেশে বিদেশীদ্দের 
দেশের বিধি বহিতভূ“ত স্বত্বাধিকার প্রবর্তন ও চৈনিক কুলিদের পৃষ্ঠে 
ইউরোপীয্ন বুটের যথেচ্ছ সদ্‌ বাবহার-_-এর ফলে বিদেশীয়দের সম্বন্ধে 
চৈনিকদের মনে একট! ভয্ন দাড়িয়ে গিয়েছে। পুরাকালের সে দিব্য অমর্ত্য 
অহঙ্ধারের নাম-গন্ধও আর তাদের নেই ৷ বিদেশীয়দের উপনিবেশের 
সীমানার ভিতরে টচনিকরা হানা দেবে বলে ঘে বিদেশ বণিকরা 
লোর-গোল তুলেছে, সেটা একদিকে তাদের সাহসের অভাব এবং 
অপর দিকে বর্তমান চীন-শ্বাতি সম্বন্ধে তাদের অন্ঞতা স্থচনা করে। 
এ দেশীয় কুলিদের উপরে ইউরোপীয় বুটের যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরুদ্ধে 
হচৈনিকদের মনে একটা চাপা ক্রোধ ধূমায়িত হোতে থাকা একান্তই অনিবাধ্য । 
তা সত্বেও, যদি ইউরোপীয়ানরা মনে করে থাকে যে, লে ক্রোধের বশে 
একদিন চৈনিকর! নিজেদের নিকষ্ট চামড়ার বুটের সাহায্যে তাদের 
দুর্বযবহারের প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হবে, তবে সেটা তাদের নিতাস্তই 
তুল ধারণ!। যদি কেউ তা করে, তবে খুষ্টানরা করতে পারে__অখৃষ্টান 
চৈনিকদের দ্বারা তা কখনো! সম্ভবপর হবে না। সত্যি বলতে এক দিকে 
ইউরো পীন্ঘদের প্রতি একটা সম্মান ও শ্রন্ধার ভাব এবং অপর দিকে তাদের 
জুলুম ও উৎ্পীড়নের ভদ্র চৈনিকদের মনে বাসা বেধে আছে। 

এক্সস কোনো তীব্র মানসিক বিক্ষোভেন্প ফলেই চৈনিকরা উৎকট ভাবে 


৪১২ উঞ্দ্লভারত [ এম বর্ঘ, ৮ম সংখ্যা 


একটা আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে এবং সেই কারণেই 
চীনদেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হঘ্রেছে। নইলে চীন যে গণতান্ত্রিক 
দেশ হবে, তা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারে নি। চীনদেশে গণতস্ত্রের 
প্রতিষ্ঠার মানে এত বড় একটা বিপুল পরিবর্তন ঘে, একমাত্র জড়-বুক্ধি অথব1 
দৈব-প্রেরণা চালিত ব্যক্তি ছাড়! কেউ সমর্থন করতে পারে না। এ যেন 
আকাশের গায়ে রাম-ধছুর সেতু-নিশ্থাণ এবং তারপরে সেই লেতুর উপর 
দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াবার অতুত সাধ ! ১৯১১ খৃষ্টাব্দের চৈনিক বিপ্রবীরা সত্য 
সত্যি দৈব-প্রেরণা-সিন্ পুকুব ছিলেন) ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের চীন-জাপান যুদ্ধে 
চীনের পরাজয়ের পরে চীনকে সর্ব্বতোভাবে আধুনিক করে তুলবার একট! 
প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। দেশে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলম্বী দুই দল 
দাড়িয়ে গেল । একদল নিয়যতস্ত্রাবলস্বথী। তার! ছিলেন নিয়মের দ্বার 
সীমাবন্ধ আধুনিক প্রকৃতির রাজ-তত্তরের পক্ষপাতী । অপর দল ছচ্ছে 
পরিপূর্ণ গণতসত্রের পক্ষপাতী বিপ্লবীদের দল॥ এই বাম-পন্থী দ্বিতীয় দলের 
নেত! ছিলেন সান্‌-ইম্বাট-সেন এবং ক্যাং-ইউওয়েই ছিলেন প্রথমোক্ত দলের 
নেতা । লিয়াং চিচাও প্রথমে ক্যাংএর চেল! ছিলেন, কিন্ত পরে তিনি গুরুকে 
ত্যাগ করে বাম-পন্থী দলে যোগ দেন। এই দু দলের লোকেরা অনেক 
দিন ধরে জাপানে বসে সাহিত্যিক লড়াই চালিয়েছে। অবশেঘে প্রশ্থের 
মীমাংসা হ'ল তাদের বিচার-বিতর্কের দ্বারা নম্ব_মাধু-শাসনের সংস্কার সম্বন্ধে 
নৈরাষ্য এবং জাতীয় গর্ধসন্ৃত জাতীয় শ্বাতস্ত্রোর স্বাভাবিক আকাঙ্ফার 
ফলে। ১৯১১ খুষ্টান্ধের রাজনৈতিক আমূল পরিবর্তনবাদের যুগের 
পরে দেখা দিল ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের সাহিত্যিক আমূল পরিবর্তনবাদের যুগ । এই 
সময়ে হু শী তার চৈনিক নব-জীযন আন্দোলন আরম করেন। এর পরে 
এলো ১৯২৬ থুষ্টান্বের জাতীয় আদর্শের আমূল পরিবর্ত্তনবাদের যুগ । তার 
ফলে বর্তমানে চীনের প্রাইমারী স্থলের প্রায় সব শিক্ষকই সামাবাদী 
মতাবলম্বী__অন্ততঃ সে মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত । 

এই কারণে সমগ্র চীন আজ সামাবাদী ও প্রতি ক্রিয়া-পন্থী এই দুই প্রতিত্ন্দী 
শিবিরে বিভক্ত । এটা খুবই দুঃখের বিধয় যে দেশের নব্যদের ও বয়স্কদের 
ভিতরে একটা দুন্তর সাগরের পার্থক্য দাড়িয়ে গিয়েছে । এক দিকে 
বিবেক-বিচারশীল বুব-সম্প্রদাঘ দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও জাতীছ আদর্শের বসল 
পরিবর্তনের জন্তে বদ্ধপরিকর, অপর দিকে শাঁসক-সম্প্রদান্সের ভিতরে 


ভাদ্র, ১৩৬১] চীনদেশ ও চীনদেশবাসী ৪১৩ 


একটা রক্ষণশীল প্রতিক্রিঘ্ার আন্দোলন দেখা দিয়েছে । এই প্রতিক্রিয়ার 
আন্দোলন মোটেই বিচারলহ নয়। যে হেতু এই আন্দোলনের যারা ধুরদ্ধর 
তাদের অধিকাংশই হচ্ছে খুদ্ধ-বিগ্রহকারী ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সৈষ্তুদলের স্ব-দ্ব প্রধান 
অধিনায়ক অথবা এমন সব রাজনৈতিক আন্দোলনকারী যাদের ব্যক্তিগত 
জীবন-যাআ-প্রপালী কন্ফিউলীয় মতবাদের দিক থেকে মোটেই আদর্শস্বানীয় 
নয়। বস্তুত: তাদের রক্ষণশীলত! ওগ্ডামীরই নামান্তর এবং যুব-সম্প্রদায়ের 
প্রতি তাদের অবভ্ঞা-স্থচক মনোভাবের একটা নি্শ্মম প্রতিক্রিয়ার বাছু রূপ । 
কন্ফি্উসীয় মতবাদ বে বন্ধের সন্মান এবং কতৃপক্ষের কর্তৃত্বের কাছে 
নতি শিক্ষা, এরা তারই পূর্ণ হুধোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু যে সব রাঙনৈতিক 
ধুরদ্ধরের? কন্ফিউলীদ্গ মতবাদের বড় বড় বুলি বড় গলা করে বলে বেড়ান, 
তারাই আবার তিব্বতীয় বৌদ্ধ লামাদের প্রার্থনা অহুঠান অবলঙ্বন করে 
জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের সাহায্য ভিক্ষ। করেন। কন্ফ্ডিদীয় 
মতবাদের চিরপুরাতন গতাঙ্গগতিক বুলি কপচানির সঙ্গে তিব্বতী্র প্রার্থনা- 
চক্র ও সংস্কৃত মস্ত্র “ওঁ মলি পদ্মে হুং'” মিশিয়ে তারা এমন একটা অপাখিৰ 
উস্্রজালিক অদ্ভুত আবহাওয়ার স্থষ্টি করেন, যা চৈনিক যুব-দম্রদায়ের কাছে 
অশ্রচ্ধে্ জুগুপ্পিত ব্যাপার বলে মনে হয় । 

চীনদেশে রক্ষণশীল ও প্রগতিশ্ীলদের এই লড়াই এখনও উপর উপর 
চলছে । এ সমশ্ডার মীমাংলা নির্ভথ বরে প্রধানত জাপানী ও ইউবোপীদ্র 
রাজনৈতিক চাল-চলতির উপরে-_-নিতেদের মধ্যে তর্কের লড়াইয়ের দ্বারা 
কোনো মীমাংসা পৌছানো! সাথে না। রক্ষণস্ঈীলভার পক্ষপাতী ধুরদ্ধরেরা 
যদি সক্তোষজনক ভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে ন! পারে, তবে সমগ্র চীন 
হন্ছতে] বাধা হয়েই সাম্যবাদী মতাবলম্বী হযে উঠতে পারে। তা সত্বেও 
একথা নিঃলংশয়ে বলা যান্ত যে চীনত্াতের রক্ষণশীল আস্তর প্রকৃতি বদলাবে 
না__বিশেষতঃ বিপুল ছল-সাধারপের মধ্যে যার! শুধু চীন ভাষা পড়তে পারে 
কিংবা কিছুই পড়তে পারে না, তাদের রক্ষণশীল স্বভাব অব্যাহত লা থেকেই 
পারে না। 

সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে টচনিকরা পরিবর্তন পছন্দ করে লা। 
বাইরের দিক থেকে দেখলে সামাপ্রিক আচার-ব/বহার মেয়েদের পোযাক- 
পরিচ্ছদ ও পথ চলাচলের অভ্যাল সদ্বন্ধে প্রভূত পরিবর্তন লাধিত হয়েছে বলে মনে 
হয় বটে । কিন্তু তা সত্বেও যে সব উষ্ণ-মন্ডিঙ্ধ যুবক বিদেশী ধরণের কোট পরে 


৪১৪ উজ্দ্রলভারত [ ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্য 


এবং চোস্ত ইংরেজী ভাবাছ কথা বলে, তানের সম্বন্ধে চৈনিকরা ভিতরে ভিতরে 
একটা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে । বহস্কর! সব সময়েই যুবকদিগকে অপরিণত- 
বুদ্ধি বলে মনে করে এবং চারদিককার ‘ছি ছি'-র বহরের ফলেই অনেক সময়ে 
তাদের প্রগতি-বাদী রোগট! সেরে যায়। চীনদেশে এই একটা! অদ্ভুত ব্যাপার 
দেখ! গায় যে, লোকে যাকে আর অপরিণত-বৃদ্ধি বা অপরিণত-বয়স্ক বলে 
মনে করে না, সে ব্যক্তি আপনা থেকেই ক্রমে রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। 
বিদেশাগত চৈনিক ছাত্র খন মনের দিক থেকে সাবালক হদ্বে ওঠে, তখন 
স্বভাবতঃই সে চৈনিক্ক গাউন পরে এবং চৈনিক জ।বন-যাত্রা-প্রণালী অবলম্বন 
করে। তখন সে চৈনিক স্বভাবের মতা, তার কশ্মহীন অবসর, তার সহজ 
স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও তার শ্বলে সন্ধটি প্রভৃতি গুণাবলীর পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। 
&চলিক গাউন পরে তার আত্ম শাস্তি ও তৃপ্তি লাভ করে। চৈনিক 
পারিপার্থিকের ঘে একটা অন্ভূত আকর্ষণ শক্তি আছে, যার জন্তে বহু তথা- 
কথিত ‘স্বষ্টি ছাড়া’ ইউরোপীয় আজীবন চীনদেশেই থেকে যায় সেই শক্তির 
প্রভাব চৈনিক যুবকদের জীবনেও দেখা দেয়, যখন তারা জীবনের মধ্য বন্সে 
উপনীত হয়। 

ইতিমধ্যে দেশের বেশী ভাগ লোকই যে তাদের চির-পুত্রাতন পদ্থা অবলম্বন 
করেই চলতে থাকবে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই । বিচার বিবেচনা করে 
এই পথই ভাল মলে করে ঘষে সে সে-পথে চলবে, ত! নহব স্বাভাবিক 
জাতীয় সংস্কার বশেই সে পথে চলবে । আমার দৃঢ় ধারণা যে চৈনিক 
পঁতিহ ও জাতীদ্ব সংস্কারের মূল এত দৃঢ়-বন্ধ যে, আমাদের জাতীম্ঘ জীবনের 
মৌলিক গঠন কখনো ক্ুণ হবে না! এমন কি যদি একটা ভীষণ ওলট-পালট্‌ 
কাণ্ড লংঘটিত হয় অর্থাৎ বিষম একটা রাষ্ট্র-বিপ্রবের ফলে সাম্যবাদী রাষ্ট্র 
ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাও হয়, তা হলেও ব্যক্কি-স্বাতস্ত্রা, পর-মত সহিষ্ণুতা, নরম-পন্থী 
মনোভাব এবং সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞানের জাতীয় এঁতিহ পামাবাদকেই তছনছ 
করে দেবে এবং তার চেহারা এমনভাবে বদলে ফেলবে যে, এ দেশে তাকে 
আর চিনবার উপায় থাকবে না । ঘদ্দি কেউ মনে করেন যে, সমাজতন্তরবাদী, 
ব্যক্তি স্বাতস্রাহীন কঠোর মনোভাব সম্পর্ন সাম্যবাদই প্রাচীন জাতীঘ এঁতিছ 
নষ্ট করে দেবে, তার ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। এরূপ না হয়েই পারে না। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাধ্য । 


আগমনী 
শশাক্ধশেখর চক্রবর্তী 


আকাশে বাতাসে জাগিছে আভাসে 
কাহার পদ-ধবনি ! 
গানে গানে কার ভরিছে বিশ্ব 
ওঠে কা'ব আবাহনী ! 
প্রাবুট-তমতের আধার ঠেলিয়া, 
কোন্‌ ব্দালে| আজ উঠিছে জাগিয়া, 
কার আশ্বাসে মাতে আজ প্রাণ__ 
কোন্‌ স্থরে ওঠে রশি? 
কা’র উচ্ছাস নদী-কল-তাল 
রেখে ঘায় তীরে তীরে, 
বিহুগ-কণ্ঠে কা’র বাশী বাজে 
উদার গগন দিতে ! 
কাহার চাহনি নীলিমার চোখে, 
দেঘ্ পরশন অস্তর লোকে, 
রবির কিরণে কা'র হাসি হাসে 
সাজান ধরিত্রীতে | 
কাহারে বরিতে মেলেছে আসন 
রক্র-কম্‌ল-দল « 
কার লাগি’ আজ কানাদ্ কানা, 
দীঘি-জল টলমল ৷ 
পথে ঘাটে বাটে বনে প্রান্তরে, 
কার দীপ্চিতে দশদিশি ভরে, 
লতায় পাতার ফুলের শোভায় 
কার রূপ উচ্ছল! 


উজ্জল ভারত [ এম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


কি যেন আবেগ, ক্রি হেন আবেশ, 
কি ঘেন গভীর মায়া, 
কা’র হৃদঘের স্ি্ত-মধূর, 
স্বেতের্র শীতল-ছায়! ! 
কার আলন্দ-বন্টার ধারা, 
ভরিয়া দিয়াছে এ নিখিল সারা, 
কাভার স্বক্কপ দৃশ্যে দৃল্যে 
লভিয়াছে রূপ-কায়া ! 
কে এল ভুবনে ? কে এল জীবনে? 
কে এল হৃদছ-পুরে ? 
দেখিতে না পাই, শুধু শুনি কানে 
আগমনী স্বরে স্বরে! 
যুগ যুগ ধ’রে এমনি সে আসে, 
ওঠে উচ্ছলি’ চিত্ত-আকাশে, 
ধরা নাহি দেয়, কোথায় লুকায় 
মনে হয় কত দূরে! 





‘্রহ্মকে পাওয়ার কথাট! ঠিক বল! চলে না । কেননা তিনি তো আপনাকে 
দিয়েই বসে আছেন, তার তে! কোলোখানে কমতি নেট__এ কথা ভে। বলা 
চলে না ঘে. এই ভরাঘগাঘ তার অভাব আছে, অতএব আর এক জাদ্রগাদঘ্র 
তাকে থখুঞ্জে বেড়াতে হবে। 

অতএব ত্রহ্মষকে পেতে হুবে একথাটা বল! ঠিক চলে ন1-_‘আপনাকে দিতে 
হবে’ বলতে হবে।---যিনি পরিপুর্পক্কপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও 
তাঁর কাছে পরিপুর্ণক্পে নিজেকে দান না করলে তাকে প্রতিগ্রহ করাই হবে 
ন!।---তাঁর উপাসনা তাকে লাভ করবার উপাসনা নয়_আপনাকে দান 


করবার উপালনা।” 


_ শান্তিনিকেতন 
১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩১-৩২ 


শ্রীমন্গবদসীতা 
একাদশ্োহঘযা সঃ 
€ পুর্ববানবৃতি ) 
শ্রভগবাহুবাচ 


কালোহস্মি লোক ক্ষম্ুৎ প্রবৃ্ধো লোকান্‌ লমাহর্ড,.মিহ প্রবুত্তঃ। 

ফাতেহুপি ত্বাং ন ভবিশ্ান্তি সর্ষে ঘেহবস্থিতাঃ প্রত)নীকেবু যোধাঃ ৪১ ১৪৩২ 

(যে প্রয়োজনে ভগবানে এই প্রবৃত্তি, তৎ সমস্তই ভগবান বলিতেছেন) 
কালঃ অশ্মি [ আমি দিব্য জপডভেদাস্পদ কাল। গড়িয়। গড়িয়া ভাঙ্গ। এবং 
ভাঙ্গা ভাঙ্গি্া গড়াই আমার চেষ্টা] লোকক্ষয়ক্তৎ [ লোকলমুহের ক্ষয়ের 
(নাশ এবং গৃহ ) কারণ ধিনি, তিনিই €লাকক্ষঘকত। সব লোককে ক্ষয় 
করিয়। পুরুষোত্তম ছাচে নৃতন গড়িগ। তুলিয়া লোক-গৃহ স্ট্টি করাই আমার 
এই কাল-চেষ্টার মূল রহশ্য।] প্রবন্ধঃ [ বৃক্ষিপ্রাপ্ত ] ( কেন একপ বাড়ি 
উঠিয়াছ?) লোকান্‌ [ ধৰ্শম্নানিগ্রস্ত লোক সমূহকে ] সমাহর্ত,ং [ সংহার 
করিঘা সম্াক্র্ূপে আমার জীবনে লমাহার করিবার জন্য, সঙ্ঘবস্ধ করিবার 
জন্ত ॥ সমস্ত ভাম্য-টীকাকারগণ ‘সমাহর্,ম্‌' পদের অর্থ করিগ্াছেন 'লহহন্ভুং 
অর্থাৎ সংহার করিতে । কিন্তু 'সমাহণ্ড.ং, পদের অর্থ কেন “সংহর্ডুম্‌ 
হইবে? “সমাহর্ত,ম্* ‘পদের অথ হও উচিত সমাহার করিতে। 
ভগবানের সংহার সমাহার করিবার জন্তটই।] ইহ [এই সময়ে ] 
প্রবৃত্ত: (প্রবৃত্ত ] ; ঝ্চতে অপি [ বিনাও ) ত্বাং [তোমাকে ] অর্থাত তুমি 
বধ না করিলেও ] ন ভবিশ্বন্তি [ বাচিয়া থাকিবে লা] সর্ব্বে [ভীগ্ম দ্রোণ কর্ণ 
প্রভূতি সকলে] যে [যাহারা] অবস্থিতাঃ [ অবস্থিত] প্রতানীকেযু 
[ প্রতিপক্ষভূত অনীক সমূছে ( সেনাদলের ) মধ্যে, অনীকম্‌ অনীকং প্রতি 
ইতি প্রত্ানীকম্‌ ] যোধাঃ [ যোদ্ধগণ ]। 

উনভগবান বলিলেন আমি লোকক্ষদ্কারী কপভেদাম্পদ দিব্য কাল, 
লোকলমূহকে আমার জীবনে সমাহার করিবার জন্পই আমি প্রবৃত্ত 
স্মহিদ্বাছি, প্রতিপক্ষীর সৈন্তদলে থে যে পুক্রুষগণ বর্তমান, তুমি বধ না 
করিলেও তাহার! বাচিবে না । ১১1৩২ 


৪১৮ উচ্জলভারত [এম বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 


তশ্মাবমুত্িষ্ট যশে! লভস্ব জিত্বা শত্রন্‌ ভুক্ত, রাজ/ং সমৃন্ধম্‌ । 

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্ব্বমেব নিমিত্রমাত্রং ভব সব্যলাচিন্‌ ॥ ১১৩৯ 

(যে হেতু আমার গুহৃতম অভিপ্রাদ হইতেছে, ছর্ষেযাধন-শাসিত এই 
রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া ( পুরুষোত্তম ছা গড়িদ্বা তোল!) তম্মাৎ্থ [ দেই হেতু] 
ত্রম্‌ [ তুমি ] উত্তিষ্ট [ পুরুষোত্রম-অভিপ্রায়ে অভিপ্রা মিলাইয়া রাগদ্েষের 
পত্রের উদ্ধেক্রীবত ঝাড়িয়া ফেলিয়া দাড়াও ] হশঃ [ পুরুষোত্রম-স্থষ্টি গড়িয়া 
তুলিবার নিমিত্ত হওয়া-ক্ূপ দিব্য ঘশ। ভগবানে “জ্ঞানের খুলা ‘যশের! 
চেঘ্রে বেলী মূল্যবান নঘ। ‘ভগ’ শব্দের মধ্যে ভ্যান ও যশ দুই-ই সমভাবে 
রহিয়াছে । জ্ঞানের চেয়ে যশ অকুলীন নয়] জিত্ব। [অয় করিয়া] শতন্‌ 
[ পুরুষোত্তম-ধর্শ্মের দলনকারী বলিঘ়াই যাতারা শক্ত, তাহাদিগকে ] 
ভুঙ্‌ক্ষ, [ পুরুষোত্বম শীচরণে সমর্পণ করিয়া, ‘ত্যক্তেন' ভোগ কর] রাজ্যৎ 
[রাজ্য ] সমব্ধং [ পুরুযোত্তম সমৃদ্ধিতে সমবদ্ধিমান ] মঙ্দা এব [ আমান্বারাই ] 
নিহতাঃ [ তাহাদের আমি রূপে অবস্থিত আমার ‘আমি'-র দ্বার ও তাহাদের 
নিজেদের ‘আমি’ দ্বারাই সকল শোবপের চরম প্রায়শ্চিত্ত শ্বন্কপ নিশ্চয় কূপে হত] 
পূর্ববম্‌ এব [ বর্তমান যুদ্ধে তোমার প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে অর্থাৎ এই রাজোর 
সকল অত্যাচারের চরম পরিণতি স্বরূপ কুরু সভায় ভ্রৌপদীকে অপমাননা 
দিবসে ] লিমিত্তমাতং [সেই আদর্শের স্তরের মরণকে কার্য্য জগতে প্রকাশ 
করিবার জন্ত নিমিত্ত স্বজ্প ] ভব [ হও ] হে সব্যপাচিন্‌ [ সব্য অর্থাৎ 
বাম হস্ত দ্বারাও শর সিঞ্চন করিতে পারেন যিনি, তিনিই সব/সাচী, 
যাছার দক্ষিণ বাম হস্ত সমভাবে প্রয়োগ করিবার কৌশল আয়ত্ত 
হইয়াছে ]। 

সেই কারণ, তুমি উঠ, যশ লাভ কর। শক্র নিকর বধ করিপা রাজ্য 
ভোগ কর । আমিই ইছাদিগকে পুর্বে মারিয়া রাখিছ্থাছি, হে সবধাসাচিন্‌, 
তুমি নিমিত্তমাত্র হও । ১১৷৩৩ 

দ্ৰোণঞ্চ ভীশ্মঞ্চ জয়ন্রথঞ্চ কর্ণ তথাচ্ছানপি যোধবীরান্‌ । 

ময়া হৃতাংস্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব তালি রপে সপত্বান্‌ ॥ ১১/৩৪ 

(যে যে বীরের সম্বন্ধে অঞ্দুনেন্স আশঙ্কা ছিল, তাহাদেরই নাম নির্দেশ 
করিয়া ভগবান বলিতেছেন ) জ্রোণং [ কুরুপাগুবের ধর্র্ব্বেদাচার্ধ্য, 
দিব্যাহ্ম সম্প্র এবং বিশেষ ভাবে গুরু দ্রোণকে ] ভীগ্রং [ কুকুবৃদ্ধ, বিশেষ 
ভাবে পুজ্য, স্বচ্ছন্দযৃত্যু, দিব্যাস্রসম্পন্র, পরশ্ুরামের সহিত দ্বন্বযূদ্ধ করিঘাও 


ভাদ্র, ১৩৬১ ] জমন্তগবদগীভা ৪১০ 


অপরাজিত, অস্বা-অস্বালিকার আকর্ষণে অপ্রলুন্ধচিত্ত, কিন্ত কুরুসভায় জৌপদীর 
কেশাকর্ষণ চোখের উপর দেখিয়াও কোনও প্রতীকার চেষ্টায় অসমর্থ, 
নিজের পদমধ্যাদা ও ক্ষত্রিয় মর্যাদার পদদলনকারী, ক্লীব ভীগ্মকে ] জয়দ্রথং 
[ঘে জদ্বদ্রথের পিতা এইরূপ বরের আস্ত তপস্যা করিঘাছিলেন, ঘে আমার 
পুত্রের মণ্ডক ভূমিতে ফেলিবে তাহার মন্তকও ভূমিতে পতিত হইবে, সেই 
জদ্রব্রথকে ] কর্ণ, [ ইন্দপ্রদত্ত অমোঘ শক্কিসম্পন্ন, দিব্য কুণ্লধানী সূর্ঘ্পুক্র 
কর্ণকে ] তথা [সেইরূপ] অন্যান্‌ [অন্ত অন্ত ] ঘোধধীরান্‌ অপি [বীর 
যোক্গণকে ও ] মদ [ আমান্বার1 ; ] তাহাদের ‘আমি’ কূপে আমাদ্বারা এবং 
তাহাদের নিজেদের ভ্বারাই 7 ‘আত্মৈব আত্মনঃ শত্রু” ] হতাঃ [ সব তেজ- 
শক্তি শুনিয়া নেওঘার ফলে হত ] ত্বং [ তুমি ] আহি [ নিমিত্তমাত্র 
হম নিহত কর ] মা বাধিষ্ঠাঃ [বাধিত হইও লা: ধশ্মমানির যে ব্যথা 
আমার বুকে জিঘ্বা উঠিয়াছে, সেই ব্যথাকে তোমার আীবলে বরণ করিগ। 
লটম্বা অন্ত সব বাজে বাথা ভুলিমা যাও ] যুধ/নব্ব [ যুদ্ধ করিম্া যাও] 
জেতানি [ নিশ্চয়ই পরাস্ত করিতে পারিবে ] রণে [ যুদ্ধে ] সপত্মান্‌ 
[ পূরুষোত্তম-স্বষ্টি গঠনের শক্রগণকে ]। 

ভ্রোণ, ভীন্ম, জয়দ্ৰথ, কর্ণ, এবং অন্থান্ত বীর যোক্ষগণকে আমিই 
মারিঘা রাখিগ্থাছি, তুমি নিমিত্ত হইছা বধ কর? তুমি ব্যথা পাও না; যুচ্ছ 
কর, এই যুদ্ধে নিশ্চিন্তক্ধপে দ্রয় করিতে পারিবে । ১১৩৪ 

সন্ত উবাচ 

এতচ্ছ্‌ ত্রা বচনং কেশবন্ত ক্ুতাঞুলির্কেধপমানঃ কিরীটী। 

নমস্কত্বা ভূতত এবাহ কুষ্তৎ সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম7 1 ১১1৩৪ 

সত্রপ্ন উবাচ [সত্ব বলিলেন ] এত [এই পুর্ববোক্ত ] শ্ৰুত্বা [ শুনিয়! ] 
বচনং [বাকা ] কেশবন্ত [ কেশবের ] কুভাণ্রলিঃ বেপমানঃ [কাপিতে 
কাপিতে ] কিরীটী [ কিয়ীটধারী অৰ্জ্জুন ] নমস্কৃত্য [ নমন্ধার করিস] ) ভবয়:ঃ এব 
[ পুনরায় ] আহ [বলিলেন ] রুষ্ণং [ ভ্রকুফকে ] সগদ্গদং [ গদগদ কঠে, 
‘ভয়াবিষ্টস্য দুঃখাভিঘাতাৎ ন্বেহাবিষ্টন্ত চ হর্ষোন্তবাৎ অশ্রুপূর্ণ নেত্রত্বে সতি 
প্লেগ্বঘ। কঠা বরোধঃ ততশ্চ বাচোহপাটবং মন্দশব্দত্বং হৎ স গদ্গদ5 ; তাহার 
সহিত সগদ্গদম্‌ ; ‘আহ’ ক্রিদ্রার বিশেষণ ] ভীতভীতঃ [ পুনঃ পুনঃ অত্যান্ত 
ভয়াবিষ্ট চিত্ত হুইর! ] প্রণম্য [ প্রণাম কয়িয়া ] (কুষফ্ণাঞ্ছুলের ধারাবাহিক 
বচনাবলীর মাঝখানে বাধা দিয়া সপ্তয়ের বাক্য বলার উদ্দেশ্য হইতেছে 


৪২০ উজ্দ্রলভারত [৭ম বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 


খ্রতৱাষ্টরকে বিবেচনার স্বঘোগ দেওছা, যদি তিনি এই যুদ্ধে ভীন্ম ভ্রোশাদির 
অনিবা্ধ) মৃত্যু এবং ছুর্ষেযাধনের অবশ্যন্ভাবী পরাজয়ের কথা অবগত হুইয়া 
উভন্ পক্ষের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব করেন )) 
সঞ্জয় বলিলেন-_শীক্লফের এই বাক? শ্রবণে কাপিতে কাপিতে অঞ্জুন 
কুতাশ্রলিপুটে তাহাকে প্রণাম করিলেন, আবার অত্যন্ত ভীত ছয়! পুনরায় 
প্রণাম করিছ। তাহাকে বলিলেন ।১১৷৩৫ 
অঞ্ছুন উবাচ 
স্কানে হৃণীকেশ তব প্রকীর্ত/ জগৎ প্রন্ৃন্যতাহুরঞ্যতে চ। 
বক্ষাঘসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব নমন্তন্তি চ সিল্সজ্ঘাঃ ৪১১৩৬ 
অৰ্জ্জুন উবাচ [ অৰ্জ্জুন বলিলেন ] স্থানে [ ইহ! যুক্তিযুক্ত ] ছে হৃষীকেশ 
(কি যুক্তিযুক্ত? ) ( যে) তব [ তোমার] প্রকীর্ত্যা [ লোকে প্রসিন্ধ তোমার 
সুভত্র গুণকর্শ্ম ও গুণকৰ্শ্বার্থক নাম ও শ্রীকফর্ূপের কীর্তন দ্বারা ও শ্রবণ দ্বার! ] 
জগ [ দগৎ ] প্রহৃত্থতি [ প্রহধ প্রাপ্ত হয়] অন্থরজ্ভে চ [এবং অনুরক্ত 
হয; “এবংক্রঃ স্বপ্রিঘ্লামকীর্ত্যা জাতাঙ্করাগ: ক্রতচিতঃ উচ্চৈ:। হুসত্যথ 
রোদিতি রৌতি গায়ত/স্বাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহু+»_ভাগবত ॥ ] রক্ষাংসি 
[ রাক্ষসগণ ] ভীভানি [ ভদ্রাবিষ্ট হইয্সা] দিশ: [ চারিদিকে ] ভ্রবন্তি [ দ্রুত 
পলায়ন করে, ইহাও যুক্তিযুক্ত বটে ] সর্বের নমন্তন্তিচ [ এবং নমস্কার করে] 
সিক্ধসঙ্ঘাত চ [ এবং সিন্ধদের সঙ্ঘসমূহ ] ( ইহাও যুক্তিঘুক্ত ঘে, তুমি সর্বরস- 
কদম্বমূত্তি বলিয়া! যুগপৎ ভক্তি ও ভয়ের বিবন্থঠ “যে যথা মাং প্রপপ্তস্তে 
তাংন্ডখৈব ভজাম্যহম্‌* )। 
অৰ্জুন কহিলেন__হে হৃষীকেশ, তোমার শুকণ্প ও তদর্থক নাম কীর্তন 
ত্বরা জগৎ বে প্রহ্ষপাঁভ করে এখং অগ্ররক্ত হয়, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া 
চারিদিকে পলায়ন করে, স্বব সিক্চসঙ্য নমস্কার করেন, ইহ। যুক্তিঘুক্তই বটে। 
১১।৩৩৬ 
কন্মাচ্চ তে ন ননেরন্‌ মহাত্মন্‌ গরীঘসে অ্রক্মণোহপ্যাদি কজে। 
অনস্ত দেবেশ জগন্িবাল ত্বহক্ষরং সগসং তৎ পরং ঘৎ ॥১১।৩৭ 
(ভগবানের হর্ধাদি বিষয়ত্ব হেতু বলিতেছেন ) কম্মাৎ্থ 5 [এবং কি 
হেতুতেই ] তে [ তোমাকে ] ন নমেরন্‌ [ নমন্কার না করিবে ] হে মহাত্মন্‌ 
গরীমসে [গুরুতর তোমাকে ] ত্রদ্ধণ অপি [ হিরপাগর্ভেরও ] আদিকর্ত্জে 
[ আদি কর্ড, কারণ তোমাকে ; এই পঅরগ্ুই তুমি নমস্কার ও হর্ষের উপঘুক্ত 


ভাব, ৯৪১ ] শ্ীমস্তপবদসীতা ৪২৯ 


পাত্র বটে ] ছে অনস্ত হে দেবেশ জগপ্রিবাল, ত্বম্‌ অক্ষরম্‌ [সেই অক্ষর বাহ 
উপনিষদ শ্রুত হয়, আজ সেই অক্ষরের মুর্ত বিগ্রহ দুষ্ট উপনিষদ পুরুষ তুমি ] 
(সেই অক্ষর কি ?) সৎ [ ‘আছে’ বলাও যায় বটে ] অসৎ [ ‘নাই’ বলাও যাদব 
বটে, প্রীরুঞ্ণ সং ও অস ছুইম্মেরই সমস্থ ] পরং [ সতেরও পর, অসতেরও 
পর অথচ সৎ-অসৎ সমন্বিত ] ষ [ যে বন্তটী ] তৎ { তাহা তুমিই ]। 
হে মহাত্মন্‌, ছে অনস্ত, জগন্িবাস, তুমি ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর, কেননা 
তাহার অলক । তোমাকে কেন না নমস্কার করিবে? তুমি অক্ষর, সৎ, অসৎ 
এবং সদসদতীত ও সদসৎ সমন্বিত যে পরবন্ত, তাহাও তুমি 1১১৩৭ 
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ ত্বমস্য বিশ্বন্ত পরৎ নিধানম্‌ । 
বেত্তাসি বেস্তক পরঞ্চ ধাম ত্বঘা তং বিশ্বমনস্তরূপ 1>১৷৩৮ 
(পুনরায় শ্ব করিতেছেন) তম আদি দেবঃ [আগতের শ্রষ্টা বলিয়া 
পুজিত দেবগণেরও আদিদেব ] পুরুষ: [ পুরুষবিধ ] পুরাণ: [ পুরাণ বলিগাই 
চির নবীন ] ত্বম্‌ অস্ত বিশ্বহ্ত [এই বিশ্বের ] পরং নিধানম্‌ [ পুরুষোত্তম 
জীবনে এই বিশ্বের সর্ব শেষ সত্য বাস্তব মীমাংসা বপিঘ্ধাই তিনি বিশ্বের ‘পর 
নিধান’; যাহার ভিতরে বিশ্ব নিশ্চদ জ্পে নিহিত, ত্রিনি নিধান ] বেত্তা অসি 
[ তুমি জ্ঞাত ] বেছ্যৎ চ [ এবং বেন্ত ; ত্রিভঙ্গ তুমি বেত থাকিয়াই বেগ্য এবং 
বেস্ত্পে অচযাভ থাকিছাই তুমি বেত্তা; বেত্তা-বেদন-বেস্য তোমাতে 
ত্ৰিভঙ্গ ; তিন তিন থাকিঘ।ও ভাগিয়া গিএ) পরস্পরে গলিদ্! গিয়! এ বেতা- 
বেদন-বেষ্য তিলই পুরুযোত্তম কূপে ছুটিঘা উঠে ] পরং চ ধাম [ বেত্া-বেত্যের 
সমন্বয় রূপ পর ধাম বিষ্ণুপদ ] ত্বঘা [তোমা দ্বারা ] ততং [ সমব্যাপ্তিতে 
বিস্তৃত ] বিশ্বম্‌ [ সম্ণু ] হে অনন্তবন্ধপ [যাহার অন্ত নাই, ব্যাপক : তিনি সকল 
ছোট-অস্ডতেরও অনন্তত্ব বিধান করতেছেন, তিনি সত্য বাস্তব অনস্ত J} 
তুমি আদি দেব, পুরাণ পুরুষ, তুমহ এই বিশ্বের পর নিধান, তুমিহু বেত্তা, 
তুমিহ বেগ্য, তুমি পরধাম। হে অনপ্ত রূপ, তোম! দ্বারাই বিশ্ব ব্যাপ্ত 
বুহিমাছে 1১১৩৮ 
বাযুধযোহ শস্বিবরুণঃ শপান্ধ: প্রজাপতিত্থং প্রপিতামহশ্চ । 
নমো নমন্ডেইস্ত সহস্রক্ত্বঃ পুনশ্চ ভুয়োইপি নমো নমন্তে ॥১১।৩৯ 
( আরও ) বায়ু [ বায়ু তুমি ] ধমঃ আগ্রঃ বক্ষণঃ [জলের পতি ] শশাক্কঃ 
[5] প্রজাপতি [কশ্তপাি প্রজাপতি ] প্রপিতামহশ্চ [ পিতা কশ্যপের 
পিতা বরক্ষাই পিতামহ ; বক্কারও পিতা প্রপিতামহ তুমি ] নমঃ নমঃ অস্ত তে 


৪২২ উজ্দ্বলভা রত [ *ম-ব্ধ, ৮ষ সংখ্যা 


[ তোমাকে ] সহশ্ররুত্বঃ [ সহশ্র বার; সহশ্র শব্দের উত্তর “কত্বনথচ" তন্ষিত 
প্রত্যয় হই সহশ্রকুত্ব: পদটা নিম্পর হউঘ্রাছে । “কত্ব্5” প্রত্যয়ের অর্থ এই 
স্থানে নমস্কার-বাছলোর পুনঃ পুনঃ অনুষ্টান কপ আবৃত্তি ] পুনঃ চ [ পুনরায় ) 
ভূয়; অপি [ এই প্রকার পুন: পুনঃ নমস্কার করি! অঞ্জুন ভগবানের প্রতি 
নিজের শ্রন্থা ও ভক্তির আতিশয্য দেখাইতেছেন এবং বারবার নমন্কার 
করিঘাও থে তৃপ্তি লাভ হইতেছে না, তাহাও দেখাইতেছেন ] ৷ 
তুমি বায়, হয, অগ্নি. বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি, প্রপিতামহ ॥ তোমাকে 
সহশ্রবার নমস্কার, পুনর্ধার তোমাকে নমস্কার, আবার তোমাকে নমস্কার 
করি। ১১৩৯ 
নমঃ পুরপ্ডাদথ পৃষ্ঠ তন্তে নমোইস্ত তে সর্ববত এব সর্ব । 
অনস্তবীর্যামিতবিক্রমন্থং সর্বং সমাপ্পোধি ততোহসি সর্ব্বঃ ৪১১৪০ 
(সেই বূপেই ) নমঃ পুরস্তাৎ [ সন্মুখে তোমাকে ] অথ ['নস্তর ] পৃষ্ঠতঃ 
[পিছনের দিকে ] তে [তোমাকে ] নমঃ অন্ত তে [তোমাকে নমস্কার ] 
সর্ধতঃ এব [সকল দিকেই ] হে সর্দ্বঘ [ সর্ধধাত্মন্‌ ] অনস্তবীর্ধ্যা মিতবিক্রমঃ 
[ অন্ঞহীনবীর্ধ্য [ সামর্থ্য ) এবং অমিতবিক্রম ( পরাক্রম ) যাহার : বীর্ধ্য 
থাকিলেও কালে পরাক্রম নাও থাকিতে পারে; তুমি বীধ্যবান ও পরাক্রমশালী 
দুই-ই একাধারে ] ত্বং [তুমি ] সৰ্ব্বং [ সর্ব্ব জগৎ] সমাপ্রোধি [ সম্যক্‌ রূপে 
পুরুষোত্তম-দীবনে হজম করিয়া ‘অহম্‌-'এর আস্বাদন রূপে সর্ধের বুকে 
নিজকেই প্রাপ হইয়াছ ] ততঃ [সেই হেতুই ] অলি [ আছ] সর্ব: [ সর্ব ]। 
তোমাকে সন্মুখে নমস্কার, পশ্চাৎ দিকে নমস্কার, ভে সর্ব, তোমাকে সকল 
দিকে নমস্কার। তুমি অনগ্বীর্ধশালী, অমিত পরাক্রমবান, সর্ধকে তুমি 
সমাক্‌ রূপে পাইয়াছ, সেই হেতু তুমিই সর্বব 1১১1৪৯ 
সখেতি মত্বা প্রসভৎ ঘদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে লখেতি ৷ 
অজ্ঞানতা মহিমানৎ তবেদং ময়া প্রমাদাং প্রপছেল বাপি ॥ 
বচ্চাবহা সার্থমসৎগ্লুতাইলি বিহারশয্যাসনভোজনেষু । 
একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষত তৎ ক্ষাময়ে ত্ঃমহমপ্রমেঘ্ম্‌ ৪ ১১1৪ ১০৪২ 
(থেহেতু আত্মানাত্ম সমহ্থপ্প, স্বন্ুপ বিশ্বক্ধপ সমন্বয় তোমার সমগ্রক্প না 
দেখিয়া, বিশ্বক্ূপহীন সধ্যরস-গম্য একান্ত স্বক ক্ূপকেই একান্ত সতা বলিত! 
ধরিয়া, সমগ্রের কাছে অপরাদী হইগ্াছি, সেই হেতুই ) সখা ইতি [ বিশ্বর্ূপ 
জীবন বৰ্জিত একান্ত সমান্বদা, সদ্য এইক্সপ ] মত্বা [ শ্বক্ূপ-বিশ্বর্ূপের ছন্ব- 


nd 
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মোহে আচ্ছন্ন মন হারা! মনন করিয়া! ] প্রসভৎ [ হঠাত, ভাকিবার অধিকার না 
থাকিলেও গায়ের জোরে, এশ্বধ্যহীন একান্ত মাধুধ্য হারা মোহাভিভূত হুইয়া; 
সত্যকার সথা ভাকিবার অধিকার হইত, যদি অঞ্জুন তাহার সথার বিশ্বজ্পকে 
স্বক্ূপের সঙ্গে সমহ্থয় করিতে পারিতেন ] যত উক্ত [যাহা উক্ত হইয়াছে ] 
(কিকি উক্ত হইয়াছে? )হে ক্ষণ হে যাদব হে সখা ইতি [হে ক্ৃঞ্চ যাদব 
সখ! এইরূপ ] অজানতা [ অজ্ঞানী মূঢ় হারা] ( কি বিবয়ে অজ্ঞান ? ) মহিমানৎ 
[ পুরুষযোত্তম জীবনের অন্তর্গত মহিমার দিক এ বিশ্বরূপের মাহাত্ম্য ] তব 
[তোমার ] ইদং [ এই; এখানে '‘ইদম্‌’ পদটী ক্লীবলিঙ্গ হুইয়াও পুংলিঙ্গ 
‘মহিমানং’ পদের বিশেষণ হইয়াছে ] ময়া [ আম! দ্বারা ] প্রমাদাৎ 
[ প্রশ্বরধ্য-মাধুর্খ্যের হন্থমোহজআনিত প্রমাদ বশতঃ] প্রপয়েন বা অপি 
[কিগ। এশ্বধ্যহীন স্মেহনিবন্ধন একান্ত বিশ্বাসের বশে] যত চ [ এবং ইহ! ছাড়াও 
যাহা কিছ] অবহাসার্থং [পরিহাসচ্ছলে ] অসংক্কৃতঃ [ তিরক্কৃত ] অসি 
[ হইয়াছ ] বিহারশয্যাসনডোজনেষু [ বিহার অর্থাৎ ক্রীড়া, ব্যায়াম ইত্যাদি 
এবং শয্যা (শয়ন ) এবং আসন ( উপবেশন ) এবং ভোজন কালে ] একা! 
[ বিশ্বরূপের আড়ালে একান্তে, একাস্ত স্বন্ূপে স্থিত একাকী অথবা] অপি 
তৎলমক্ষম্‌ [অথবা লোক সমক্ষেও ] হে অচ্যুত [যদিও তুমি স্বরূপে ও 
বিশ্বরূপে সমভাবে অচ্যুত, আমি কিন্ত তোমাকে বিশ্বরূপ হইতে লরাইয়া লইঘা 
একান্ত সখ্য রসে তোমাকে পাইয়াছি ] তৎ সর্ববং [ লেই সব অপরাধ, অধিকার 
ন! থাকিলেও এ ভাবে বাবহার করা ] ক্ষামঘে [ 'ক্ষমং কারচ্ে,' শক্তিযুক্ত 
করাইয়! লইব, সক্ষম করাইঘা লইব ; যে সথা ব্যবহার ছিল অনধিকার চর্চা 
বলিয়া অক্ষম শক্তিহীন, আজ তাহাকে শ্বকরূপ ও বিশ্বরূপের সমম্বয্ন বসন্ধপে 
শক্তিযুক্ত ঝরাইদ্বা লইব, উপাখিবিধুর সহজ সম্বন্ধে গড়িয়া তুলিব, আদ সার্থক 
ডাক। ভাকিব, সার্থক ব্যবহার করিব । “ক্ষাময়ে’ পদের ‘ক্ষমা করাইয়া লইব" 
এই অর্থ ঠিক শোভন ও যুক্তিযুক্ত হদ না। কেন না তাহ! হইলে প্রমাণিত 
হয় যে, অঞ্জুল এতদিন “সখা” ডাকিয়া ভুলই করিদ্াছেন এবং এইবার যখন 
তাহার মোহ কাটিঘ্। গেল, আর তিনি ইহার পর “সখা বলিয়া! ডাকিবেন না। 
ইহাতে সখা রসের নিতাস্ত লৌকিকভা ফুটিয়া উঠে! কিন্তু পুক্রযোত্তমত্যরে 
কোনও লৌকিক ব্যবহারই ভুল নয়, যদি তাহা ব্রলের কৌশলে কৃত হয়, 
বিশ্বরূপ দর্শন রূপ যোগত্বারা যুক্ত হয়। কৌশল পূর্বক বাবহার করিতে না 
পারার জন্তই অর্ঞ্জুনের এই শ্রম? সধ্য ব্যবহার একাস্তই শ্রম নয় ] ত্বাম্‌ 
৩ 
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(তোমাকে দিয়! ] অহম্‌ অপ্রমেঘম্‌ [ হন্ব-মে(হ স্তরে কোনও প্রমাণই যাহাকে 
প্রমাণ করিতে পারে না; শরণাগতের কাছেই শুধু সর্ব প্রমাপ-লমন্থিত তিনি 
প্রমাণাতীত থাকিঘ্তাই ধরা ন ] । 
তোমার এই বিশ্বরূপ রূপ-মহিমা অবগত না হুইছ। পায়ের জোরে এক) 
সখ্য রসে সধা মনে করিয়া প্রমাদ বশত:, কিনব! প্রপ বশত: হে কুক” হে যাদব, 
হে লখে এই বলিয়া আমি যে সম্বোধন করিয়াছি, একাকী ও বন্ধুগপ্ররে ৮৭০ 
বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ডোজন কালে উপহাসচ্ছলে যে তিরস্কার বাক্য 
প্রয়োগ করিঘ্নাছি, অপ্রমেয় তোমাধারা, ছে অচ্যুত, তাহা আমি শক্তিঘুক্ত 
করিব, সক্ষম করিব । ১১1৪২ 
( ক্ৰমশঃ ) 


‘আমি স্বরাজ বলতে কি বুঝি সে সম্পর্কে ধেন কারও কিছু ভুল ধারণা 
না থাকে। আমার শ্বরাজ-__বিদেশ। শাসন থেকে পূর্ণ মুক্তি, সম্পূর্ণ 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা । স্থতরাং এ পথে একদিকে আপনার! পাবেন 
ঝাগ্ুনৈতিক স্বাধীনতা এবং অস্তদিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনত!। স্বরাজের 
আরও ছুইটী দিক আছে। এর একটী হ'ল-__নৈতিক ও সামান্জিক-_খর্মের 
উদ্দেগ্ত ঘা? ধর্ম বলতে ধর্ধের সর্বোক্ত আদর্শ যা তা-ই আমি বুবি। এর 
মধ্যে আছে হিন্দুর হিন্দুধর্ম, মুসলমানের ইসলাম, খৃষ্টানের খৃষ্ধর্ম_-আবার এদের 
সবার উপরে এক ধর্ম । একে বল! বাস শ্বরাজের বর্গক্ষেত্র, কোন এক্টী 
কোণ সঠিক না হলে এ আর স্বরাব্স থাকবে না! কংগ্রেসের ভাষা সত্য 
এবং অহিংস! ব্যতীত এই রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা লাভ সস্তব 
নয়; অর্থাৎ, এন্স্ট চাই শ্ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস। নৈতিক ও সামাজিক 
উন্নয়নের প্রন্থোজনও এই জন্তই 7 

মহাত্মা গান্ধী 


রামায়ণ শোনার একদিন * 


হরিদাস বসাক 
6১) 


একমাত্র মহারাঝ লক্ষেশ্থর ব্যতীত লক্কাপতির শেষ বীর মহীরাবণ বধের 
পর শঙ্কা বখন বীরশৃস্ত, তখন লক্ষেশ শোকাকুলাবন্থাম্ম কৈলাস পর্বতে তাহার 
ইষ্টদেবতা শক্ষরের নিকট গমন করিলেন । পর্ববতশিখরের বেদীমূলে শমালীল 
শঙ্ষয শক্ষরী আত্মানন্দে নিমপ্ন আছেন-_ইত্যবসরে লক্ষাপতি সেখানে আগমন 
করতঃ__দেব-দেবী উভন্বের চরণ বন্দনাস্তে বলিতে লাগিলেন, প্রভু ! 
আমার বংশ যে নির্ব্ংশ হয়ে গেল । আমার সোনার লঙ্কা শ্মশানে পরিণত 
হ’ল । প্রভু ! দঘ্া করে আমার বংশধরগণকে ফিরিছে দিল । 

শক্গ্র অতি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন-_আমি কি করতে পারি বল? 
ঘখন সেতৃভঙ্গ করতে গিয়েছিলে_-তখন সেতুরক্ষায় নিযুক্ত আমি তোমান্স 
বাধা দিছে একথাই বলেছিলাম-__রামের সীতা রামকে ফিরিয়ে দাও । লেদিন 
কি আমার উপদেশ গ্রহণ করেছিলে? 

বাষণের আকুল ক্রন্দনে জগন্মাতার প্রাণ কাদিল। তিনি শক্করকে 
উদ্দেশ করিয়া বলিলেন__-এর অপরাধ মার্জ্জনা কর। রক্ষা করবার একটা 
উপাম্ করতেই হবে প্রভু ! 

অনেক ভাবিয়া শঙ্কর বলিপেন-_শোন বৎস! কৈলাস থেকে আমান 
অভিন্নমূন্ঠি শিবলিঙ্গ মন্ডকে ধারণ করে লক্ষায় লিছে স্থাপন কর। সাবধান, 
পথিমধ্ো অবতরণ করিও না--তাহসলে লিঙ্গ সেখানেই থেকে যাবে, আর 
উঠবেনা । শিবলিঙ্গ লক্কান্থ স্থাপিত হলে কেউ লক্কার ক্ষতি করতে 
পারবে লা 





*= বাকুড়ার,প্রসিদ্ধ-রামারপ পারক শ্রতুপাদ প্রীধুক্ত মৃত্যুক্রয় চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট হইতে 
রামায়ণ পান শ্রবণ করিয়া তাহার সারাংশ সংক্ষেপে ৰণিত হুইল । প্রবন্ধে উল্লিখিত অংশটী 
দস্ারাবলী রামারশ” লৰাৰ, (যন সরালে) হা হরর বদর 
শ্রায়ক ঠাকুর প্রবন্ধ লেখকের নিকট প্রকাশ করেন। 


৪১৬ উজ্জঞলভারভ [ ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


দেবাদিদেবের মুখে এই বাণী শ্রবণ করি! দেবদেবীর চরণ বন্দন পূর্বক 
শিবলিঙ্গ মস্তকে ধারণ করিয়া লহেশ্বর ভড়িৎগতিতে লক্কাভিদুখে গমন করিতে 
লাগিলেন । 

ঘটনাচক্রে দেবধি নারঙ্গ হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে কৈলাসে আসিরা 
উপস্থিত হুইলেন। দেবদেবীর চরণ বদ্দনাস্তে শক্করীকে উদ্দেশ করিয়া 
দেবঘি বলিলেন_-মা! ভোলানাথকে এত বিমল দেখছি কেন? 

শঙ্ষরী__-তিনি তার ভক্ত রাধণের ছুঃখে সভ্রিয়ঘান হয়ে পড়েছেন ॥ 
রামচঙ্দের হাতে রাবণের সমণ্ড বীর নিহত হুয়েছে। লঙ্কা এখন বীরশৃন্ত । 
লক্ষেশ্বর এইমাত্র এখানে এসেছিল-_ প্রভু তার সঙ্গলহেতু কৈলাসম্থিত শিবলিঙ্গ 
দান করে বলেছেন সেই লিঙ্গ মাথাঘ্র করে লক্ষায় নিছে স্থাপন করতে এবং 
পথিমধ্যে উহা! ম্ত্তিকাম্পর্শ করাতে নিষেধ করে দিয়েছেন__তাহালে লিজ 
সেখানেই পড়ে থাকবে । 

দেবধি প্রমাদ গপিলেন__প্রণামান্ডে দেবদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক 
স্বরায় স্বরধামাভিমুখে গমন করিলেন । 

(২) 

ইন্্রতিৎ নিধন হওয়ায় অমরাপুরী দেবতাদের আনন্দ-উৎসবে নিমগ্ন । 

নারদ স্থবরধামে আগমন করিদা স্বরযণ্ডলীর এরূপ আনন্দ দর্শন করিছ! 
অবাক হইলেন 

দেবখিকে আগমন করিতে দেখি স্থরপতি আসন হইতে 'দণ্ডাঘমান 
হইয়া বলিলেন__আস্থন দেবধি। আসন্থূন!। আজ আমাদের বড়ই আনন্দের 
দিন--সেই ভীষণ মাঘাবী মেঘনাদ নিহত হয়েছে । 

দেবি আসনে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন দেবরাজ । মেঘনাদ 
মরেছে বলে আপনারা নিশ্চিম্ব হয়েছেন মনে করবেন লা। এখনও ছৃৰ্ধর্ধ 
রাবণ জীবিত আছে। রাবণকে রক্ষা করবার জন্ত দেবাদিদেব তাকে 
শিবলিঙ্গ দান করে অভম্ব দিয়ে বলেছেন লক্কায় শিবলিঙ্গ স্থাপন করতে 
পারলে__চিরকালের জন্য লক্ষ! রক্ষিত ও ব্রাবণের অমরত্ব লাভ হবে ॥ 

শুনিঘা দেবতারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন_ আলন্দোৎসব তখনই খাতা 
গেল। দেবতারা মস্ত্রণা করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন_-রাবণ যাহাতে 
শিবলিঙ্গ লইয়া লঙ্কা পৌছাইতে না পারেন সেজগ্ বরুণ ও পবনদেবকে 


নিযুক্ত করিলেন ॥ 


ভাদ্র, ১৩৬১ ] রামাছশ শোনার একদিন ৪২৭ 


বরুণ ও পবনদেবের চক্রান্তে ও প্রকুতির বিধানে শিবলিঙ্গ পথিমিধ্যেই 
ভূমিম্পর্শ করিলেন, তাই রাবণকে শৃগ্তহাতেই লঙ্কা ফিরিতে হইল । 
(৩) 

রাম রামাহুজ দুই ভাই সাগরতীরে বসিয়া তর্পণ করিতেছেন। এমন 
সময় এক ব্রাহ্মণ আসিদা সেখানে উপস্থিত হইলেন । ব্ৰাক্মপকে অবলোকন 
করিগা রখুনাথ জি্ঞাসা করিলেন, আপনি কে ব্রাহ্মণ, ফি অভিপ্রায়ে এসেছেন? 

ত্রাহ্মণ-_-আমি বি্ধাতাপুরুব, আপনার নিকটেই এসেছি । রাবণকে বধ 
করতে হলে আপনাকে অভিচার যজ্ঞ করতে হুবে। এ যজ্ঞ আপনার ও 
আপনার ভ্রাতার অতি সংঙ্গাপনে সমাধ। করতে হবে । পর্বববতোপরি নির্জন 
স্থান এ যজ্ঞের জন্য প্রশত্ত । 

ব্রাম--কিন্তক এ র্াক্ষসপুরীতে পুরোহিত কোথায় পাব প্রভূ ? 

ধিধাতা--সত্য বটে । তবে ন্াক্ষলগণের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ আছেন, 
তিনি শ্বদ্বং লক্ষের । তাকেই পৌরোছিত্যে বরণ করতে হবে । 

রাম_আম্র্যা করলেন বিধাতাপুক্রব! লে ঘে শক্ত! সে আমার 
পৌরোহিভা স্বীকার করবে কেন? তার উপর তারই মৃত্যু হেতু এই যজ্ঞ । 
এ কি করে সম্ভব হবে! 

বিধাতা-_সম্ভব হবে রঘুবীর--সম্ভব হবে। রাবণ কর্তবানিষ্ঠ রাজা । 
নিজের অনিষ্ট হলেও সে কখনও কর্তব্ভ্রষ্ট হবে না। সে আপনার 
পৌরোহিতা অবশ্ত বরণ করবে। এই কার্যে লক্ষ্মণকে নিঘুক্ত করুন । 
এই বলিয়। বিধাতা পুরুষ চলিয়া গেলেন ৷ 

লক্ষ্মণ রামচন্দরের চরণ বন্দনা করিদ্র। ও রামন্যম স্মরণ করিঘ্বা রাবণের 
অন্মরাভিমূখে যাত্রা করিলেন। কি আশ্চর্য] অস্বঃপুরে প্রবেশ করিবার 
যাছা কিছু প্রতিকূল ছিল__সবই অনুকূল হইয়া গেল । লক্ষ্মণ বিন! বাধান্র 
সরাসল্লি রাবণের বিশ্রাম কক্ষে আসিস! উপস্থিত হইলেন । 

(se 

বিশ্রাম কক্ষে চিন্তিত লক্ষেশ্বর জারা মন্দোদরী । মন্দোদরী 
বলিলেন, হায় মহারাজ! আমার যেসব গেল! কোথায় আমান বীরপূত্র, 
বীর পৌভ্রগণ? তাদের এনে দাও। তাদের অভাব €_ 'আমাছ উন্মাদ 
করেছে । কি কুক্ষণেই ন! তুমি সীতাকে হরণ করেছিলে । বল নাথ, কেন 
তুমি লীতাকে হরণ করলে ? 


৪২৮ উজ্দ্বলভারত [৭ম বধ, ৮ম সংখ্যা 


ব্লাবণ_-রাণি ! আমি ত সীতাকে হরণ করিনি! 

মন্দো_-কি বললে, সীতাকে হুরণ করনি ? 

রাবণ--না না, মিথ্যে আমায় অপবাদ দিচ্ছ । সীতা কে জ্ঞান! তিনি 
যে বৈকুণ্ঠের স্বয়ং লক্ষ্মী । ইচ্ছে করে ধর! না দিলে কে তাকে ধরতে পারে! 
কে তাকে স্পর্শ করতে পারে! আমি তাকে কেন এনেছি জান? সেই 
জগতপতি নারায়ণকে আমার লঙ্কা আনব বলে। 

মন্দো__মিখো কথা! 

রাবণ-_এ যে খাটি সতা। তুমি ভাবছ, তাকে আমার করবার অচ্চ 
এনেছি? তা দি হত তাহলে তাকে অভ্তঃপুরে ন! রেখে শোকতাপ 
বিবচ্জিত অশোককাননে কেন রেখেছি? 

মন্দো-_এতই যদি বলছ, তবে তাকে চেরির বেত্রাঘাভে এরূপ ভাবে 
নির্যাতন করছ কেন ? 

রাবণ--তার উপর বেত্রাঘাত হয়নি ত ! আমার আদেশে শুধু বেত্রাঘাতের 
ভয় দেখানো হুচ্ছে। আমার ইচ্ছা কি জান? সীতা যতই আকুল হয়ে 
কীদবেন__লীতা উদ্ধারে সীতাপতি ততই তৎপর হবেন, ততই শগ্র লক্ষায় 
আগমন করবেন। আর অনতিবিলগ্ষে রাবপেরও মুক্তিপথ প্রশস্ত হবে ॥। সেই 
নব দুর্বাদল রাম-নারাদ্রণকে দর্শন করে আমার লঙ্কাপুরীর রাক্ষসকুল ধন্য হয়ে 
যাবে--আমিও ধন্ত হব। 

মন্দো_কি আশ্চর্ধ্য ! আমি যে 

এমন সময়ে লক্ষ্মণ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন । 

লক্ষ্মমকে দেখিছা রাজারাণী প্রথমে বিপ্রয়ে অবাক হইলেন । উভগ্মে 
অপলক নয়নে লক্্মশের পানে চাহিয়া রছিলেন। যখন চমক ভাঙ্গিল তখন 
রাণীকে উদ্দেশ করিয়া রাবণ বলিয়া উঠিলেন, রাণি! আক্ম আমাদের বড়ই 
সৌভাগ্য । লেই বৈক্ু্ঠঁপতির প্রিয় ভ্রাতা স্বেহের অহুজ আজ আমাদের 
দ্বারে অতিথি । তুমি শীত্র নিজ হত্তে দেবতার পদ্গ প্রক্ষালন করে দাও । আর 
আমি তাঁর আসন প্রভূতির ব্যবস্থা করি । 

রানী গললগ্রীরুতবাল হইরা লক্ষণের পদযুগল ধৌত করিয়া দিলেন পরে 
নিজ কেশগুচ্ছদ্বারা তাহ! মুছাইয়া দিলেন। রাজা আসন প্রস্তুত করিয়া! 
দেবতার হাত ধরিয়া তাহাকে আসনে উপবেশন করাইলেন। 

লক্্রণ এতক্ষণ মন্ত্রমুদ্ধবৎ, অবস্থা ছিলেন। হল্জীৎ তাহার স্বতি ফিরিয়া 


ভদ্ৰ, ১৩৬১] রামায়ণ শোনার একদিন ৪২৯ 


আসিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন_-এ কি সেই রাবণ? যে রাবণ 
মায়াজাল বিস্তার করিয়! পঞ্চবটীবনে আমাদের ছুই ভাইকে দূরে সরাইয়া 
কাপট্য অবলম্বন পূর্বক ভিক্ষুক সন্রাসীবেশে পীতাকে হরণ করিয়াছিল? 
একি দেই রাবণ? যে রাবণ অশোকবনে সীতাকে অযথ! নির্ধাতন 
করিতেছে? আশ্চর্য ! আমি কি স্বপ্র দেখিতেছি! লক্ষেশ্বর তুমি এত 
স্মদ্দর! এত মহৎ! আগে যদি জানতাম__ 

পদসেবায় নিরত রাবণ মৃদু ভাষায় বলিতে লাগিলেন-_-দেব! কি হেতু 
হেথাদ্দ আগমন জানিতে পারি কি? 

লক্্মণ__লক্ষেশ্বর! দাদার আদেশে এখানে এসেছি । দাদা একটি যজ্ঞ 
করতে মনম্ক করেছেন_-তার পৌঁরোছিতা করতে তবে আপনাকে । 

রাবণ-__-পৌরোহিত্া করব আমি? আমি যেতার শ--। না,না,কি 
বলছি । আমি-_-আমি তার আজ্ঞাবহ ভৃত্য । তিনি কি যজ্ঞ করবেন? 

লক্ষণ__তাতো জানি না রাজ্জন্‌। যজ্ঞের স্বান নির্ণপ করা হয়েছে নিৰ্জ্জন 
পর্বতে । আগামী কলা প্রভাতে যন্ত্রের সময় নির্ধারিত হয়েছে। আপনি 
অনুগ্রহ করে যথ! সমগ্নে আসবেন । 

রাবণ--আপনার দাদা নিৰ্জ্জন পর্ব্বতে যজ্ঞের উপকরণ কি করে 'সংগ্রহ 
করবেন? দাদাকে বলবেন-_যন্ঞের যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে নিঘে আমি 
উপস্থিত হব। 

লক্ষ্মণ খুসী তট্টয়া রাজারানীকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া ফিরিয়া গেলেন ॥ 

বাস্তবিক আমরাও ভাবিতেছি। রাবণ কি করিয়া এত উদার, এত মহৎ 
হইল? কিন্তু এই-ই রাবণের নিত্যকার কূপ । মনে পড়িয়া গেল রাবণের 
অতীতের কথা । বৈকুঞ্জের লন্দ্রীনারায়শের যন্দির হারের দ্বারী জছ বিজয় 
নামধারী পরম ভক্ত মর্ত্ডো রাক্ষপকুলে জন্ম লইখ্রাছেন- _অভিশগ্ত হইছ্া। 
আজ মুক্তি সন্তিকটে, তাই রাবণের এত আগ্রহ এত উৎসাহ ॥ 

0৫) প্র 

অশোক বলে চেরিবেষ্টিত আলুলাদ্বিতকুন্তল! ক্রন্দনরতা সীতা ভূমিতলে 
পড়িয়া আছেন । লঙ্কার রাবী মন্দোদরী ধীরে ধীরে সেখানে আসিঘা উপস্থিত 
হইলেন । 

মন্দোদরী, মা প্ররুতিস্ব ₹ও, বলিছা সীতা দবীর চরণ বন্দন! করিলেন । 
মহারাণীর আচরণে সীতাদেৰী বিস্মিত ও লচ্জিত হইলেন ।- 
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অন্দো_ দেধী ! মহারাজ বাইরে দাড়িয়ে আছেন! যদি অনুমতি করো, 
তাহলে তোমার নিকট আসতে পারেন। মন্দোদরীর এক্ধ$প বাকা শ্রবণ 
করিয়া সীতা আরও বিস্মিত হইলেন__কেন না রক্ষপত্তি ত অনেক দিন এই 
অশোকথনে সীতার নিকট আসিঘাছে, কিন্ত কই কোন অস্থমতির ত অপেক্ষা 
রাখে নাই। যাহা হউক সীতাদেবী রাজাকে কুটীরে প্রবেশের অনুমতি 
দিলেন। 

মহারাজ তীরে ধীরে দেবীর নিকট আসিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া দেবীকে 
বলিতে লাগিলেন__মা কমলা! শোক পরিহার করে! | তুমি যদি ইচ্ছা কর 
তোমাকে বাম দর্শন করাইতে পারি। 

সীতা_ প্রস্থুকে দেখাবে ? হা! এখনই, এই মুহূর্তে] কিন্ত কে নিয়ে যাবে? 

রাবণ_-৫েন আমি । 

সীভা__তুমি? মনে মনে ভাবিলেন__আবার কোন্‌ অভিসন্ধি ! 

রাবণ-হা। আমি । আজ আর আমি ছলনা বা মায়। দেখাতে আলিনি । 

সীতা-_তোমর! ঘে রাক্ষস ! তোমর] লব পারো! একদিন বলপুর্ধবক-_ 
না না আমি-__ 

রাবণ-_সেকথা আর তুপোনা মা! তুমি মা! আমি সন্তান! মাত! 
পুতে যে প্রাণ-খোলা সঙ্থদ্ধ। এখানে তো কোন দ্বিধা কোন সংশয় থাকতে 
পারে না! আমরা রাক্ষস, দস্থ/, অশিক্ষিত হতে পারি। কিন্ত আমাদেরও তে! 
মাআছে। আমরাও তে! মাতৃপুজ! করি! আমার বিশ্বাস করে| মা! 
তোমাকে সত্যসত্যিই রামদর্শন করাবো । 

সীতা খুসী হই! স্বীকৃতি দিলেন । 

বাবণ_-কিন্ত আমার একট! নিবেদন আছে-_তৃমি সেখানে নির্বাক হয়ে 
থাকবে। আমি যা করতে আদেশ করব-__নীরবে নির্ভাবনায় তা করে যাবে 
এবং যথন চলে আলবার ভ্রশ্ক আদেশ করব তখন বিনা আপত্তিতে আমার সঙ্গে 
আসবে! প্রতিজ্ঞা কর? 

সীতাদেবী তাহাতে সম্মত হইলেন এবং প্রতিজ্ঞাও করিলেন । 

স্বর্ণ শিধিকায় সীতাকে আরোহণ করাইয়া লক্ষেশ্বর ও লক্ষেশ্বমী তাহ? 
লিজ স্বস্ধে বহন করিয়া লইয্রা চলিলেন গন্তব্য পথে । 

সীতাদেবী রাজারাণীর এরূপ আচরণে যমর্শ্মাহত হইলেন। ত্রিলোক 
বিজয়ী লক্ষেশ্বর আর তারই ধর্শ্মপত্নরী কোমলাঙ্গী নারী মন্দোদরী নিজ কন্ধে 
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শিবিকা বহন করিয়। কষ্টলহিফ্ণুতার চরম পরিচদ্র দিততিছেল ॥। না, না, এন্ধপ 
নিধ্যাতন তাহাদের আমি হুইতে দিব ন!। এই ভাবিঘ্র। দেবী প্রশ্থপ্িক শক্তি 
অবলম্বন করিলেন। শিবিক। হইতে শুন্টে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
রাজ্ারাণী হ্ৃষ্টচিত্তে শিবিকা বহন করিছা চলিলেন । 
(৬) 

কৌশল্যা ও হ্যিত্রানন্দন পর্বতোপরি দাড়াইম়। রাবণের অপেক্ষা 
করিতেছেন । এমন সময় হঠাৎ আনন্দাতিশধ্যে চীৎকার করিয়া কৌশলহা- 
নন্দন বলিছা উঠিলেন-_ভাই লক্মণ ! আর আমাদের যুক্ষেরও প্রয়োজন নেই, 
রাবণ বধেরও প্রয়োজন নেই । 

লক্ষ্ণ-_কেন দাদা! 

রাম__-দেখছ না! লক্ষেশ্বর লক্ষেশ্বরী নি স্বন্ধে সীতার শিবিক! বহন 
করে দেবীকে ফিরিয়ে দিতে আসছে । 

লশ্ণ ভালক্ষপে নিরীক্ষণ করিম্া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিম্া 
উঠিলেন__তাইতো দাদা । মা যে আসছেন। মা! মা! ওহো বন্ধদিন পরে 
মাকে আজ দেখতে পাবো । পুনরায় রামচন্কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন__ 
দাদা! তবে বৃথা যজ্ঞ করে আর প্রয়োজন কি? 

রাম-_না ভাই, যজ্ঞ আমাদের করতেই হবে। নইলে বিধাতাপুকুযের 
আদেশ অমান্ত করা হবে। 

যথ। সময়ে যথ! স্থানে আসিয়া রাজারাণী শিবিকা অবতরণ করাইলেন | 

রামলশ্সমণ ছুই ভাই অগ্রসর হুইয়া রাজারান্টীকে অভ্যর্থনা করিতে 
আসিলেন। 

রাজারাণী তাহাদের দর্শন করি বিস্কারিত নেত্রে উভছ্দের পানে চাহিয়া 
ব্ুহিলেন_-মলে মনে ভাবিতে লাগিলেন__-এভ স্থপ! এত দৌন্দরধ্য | 
এই তো সেই নগ্রনাভিরাম রাম ! আহা নয়ন ঘে আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না! 
এইন্ধপে রাজারাণী কতক্ষণ মুগ্ধ হইঘ্রা রহিলেন। পরে প্ররুতিষ্থ হইয়া 
বলিলেন_ বাম ! আমাছ ডেকেছ ? 

রামলক্্ণ ছুই ভাই পুকোছিত ও পুরোহিত পত্নীর চরণধুগল নিজ হস্তে 
ধৌত করিয়া দিয়া তাহাদের বরণ করিম লইলেন। 

বাবণ--আমাকে কী যজ্ঞ সমাধা করতে হবে? 

রাম-_অভিচার হজ্জ | 
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রাবণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন__অভিচার ঘজ্ঞ ! এযে মরণ ঘদত। কার 
মৃত্যু কামনায় এ যজ্ঞ ? 7 

রাম--সেই সীতা হরণকারী দুর্বৃত্ত রক্ষপতির সংহারহেতুই এই যজ্ঞের 
অবতারণা করা হুয়েছে। 

শুনিয়া রাজারাণী শিহরিয়া উঠিলেন। পরে নিচ্দিগকে সামলা ইচ্া 
লইম। রাবণ রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন__আমি যজ্ঞের যাবতীয় উপকরণ 
সঙ্গে করে এনেছি । তোমরা শুধু আমার আদেশ মত কাত করে ঘাও। 

রাজারাণী লিজ্ঞ হন্ডে যজ্ঞের সমত্ত আয়োজন সমাধা করিয়া অতঃপর 
দুইটি আলন রচনা করিলেন এবং রামচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া বজিলেন_-এস 
রাম! তুমি এই দক্ষিণ আসনটীতে উপবেশন কর। এই বলিম! লক্ষেস্বর 
সীভাদেবীকে শিবিকা হইতে আনয়ন করিয়া বাম আলনটীতে অর্থাৎ রামের 
বামে বসাইলেন। লক্ষ্মণ সীতাদেবীর চরণ স্পর্শ করিম! “মা! মা? বলিদা 
কাদিছা উঠিলেন। সীতানাথ-_সীত1! সীতা”! বলিঘ। তাঁহার করম্পর্শ 
করিতে উদ্ভত হইলেন। অমনি পুরোহিত বাধা দিয়! বলিলেন__ সাবধান, 
দেবীকে স্পর্শ করিও না। লন্্রপ “মা! মা! বলিদ্রা, রাম ‘নীতা সীতা” 
বলির পুনঃ পুনঃ সীভাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন ; তাহার কুশলাকুশল 
প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য! সীতা পুত্তলিকাবৎ 
নিৰ্ব্বাক নিষ্পন্দ। কেবল তাহার গণ্ড বাহিঘ্বা নয়নাক্রু নির্গত হইতেছিল। 

পুরোহিত তীত্রশ্বরে বলিয়া উঠিলেন_ রাম! স্থির হও] শান্ত হও! 
চুপ করে থাক, আমায় ঘঞ্ঞ কাধ্য সমাধা করতে দাও । 

রাবণ সহধন্মাকে সঙ্গে করিস যন্ত আরস্ত করিয়া দিলেন। যজ্ডাঘি 
দাউ দাউ করিঘ। গুলিয়া উঠিল । রাবণ মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া! হোম করিতে 
পাগিলেন। আর জের আছতি? রাবণ পুনরায় শিহছরিদ্) উঠিলেন ? 
নিজের হৃদ্পিও নিজ হন্তে উপরাহইদ্া নিজ হস্তেই আবার ঘজ্জানলে নিক্ষেপ 
করিতে হইবে ! পুনরায় কি ভাবিঘা অদ্ধ্ছুট স্বরে বলিতে লাগিলেন 
ভাল হবে! বেশ হবে! রাবপের কৃত কর্শ্মের প্রায়শ্চিত্ত হবে। পাপী 
রাবণের মরাই উচিত । মৃত্যুঞ্জয়ী অভিঙাবী রাবণ এবার মরে প্রকৃত ম্বত্য্রমী 
হবে। নালা, আর দেরী নয়_এই বলিছা। পুরোহিত “পুরোহিতকেই' 
আহুতি দিদা যল্ঞকাধ্য সমাধান করিলেন। আশ্চর্য্য ! ভগবানের লীল। 


চাতুৰধ্য বুঝা বড় কঠিন! 
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যল্ত শেয় হইলে পর রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই আসিয়! পুরোহিতকে প্রণাম 
করিলেন । পুরোহিত, বিধাত। তোমাদেরু মঙ্গল করুণ, এই বলিয়া অশীর্ববাদ 
করিলেন পরে নামকে লক্ষ্য করিয়। বলিলেন, প্রণাম করলে বটে, কিন্ত 
দক্ষিণা ত দিলে লা । প্রণাম করে গুরু পুরোহিতকে যে দক্ষিণা দিতে তয় 
তা-ও কি জান না? 

রাম_কি চান বলুন । ধন রত মণি মাণিক্য? বলুন এখনই আমি 
অঘোধ্যা থেকে আনিয়ে দিচ্ছি। 

রাবণ হাসালে তুমি রাম । আমার লক্কাভাওারে সে সবের কি অভাব 
‘আছে? তোমার অযোধ্যানদ্র যে রত্বালঙ্ধার আছে তার চতুগ্ুণ আমার 
লঙ্কা-ভাগ্ডারে আছে । 

বাম_-তবে কি চাই বলুন? অধযোধ্যার সিংহাসন ? আমি হাসতে 
হাসতে তাও দিতে পানি) 

কাবণ-__সিংহাসন ? আমার লঙ্কার পিংহাসনের কাছে তুচ্ছ তোমার 
অযোধ্যার সিংহাসন । আমার স্বর্ণ-লক্ষার স্বর্ণ-সিংহাসন--সে সিংহাসনের 
পাশে পমত্ত দেবতা বন্দী হুয়ে আছে । স্বয়ং দেবরাজ পর্য্যন্ত । 

রাম_-তবে বলুন? আজ আমার অদেয় কিছুই নেই। যদি আমার 
প্রাণ দিতে হয় তাও আমি অয্নান বনে ত্যাগ করতে পারি । 

রাবণ_ তোমার প্রাণ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! তোমার প্রাণ! তুমি 
লও--তোমার প্রাণ! তোমার বামে যে বসে আছে, সে-ই ন! তোমার 
প্রাণ? তবে তাই হোক । এই বঙ্গিঘা রাবণ সীতার হাত ধরিঘ্া টানিঘা 
আনিয়! শিবিকায় চড়াইলেন । 

রাম__এ কি প্রভু | আমার প্রাণ-প্রিয় সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে -পুলরায় 
নিয়ে যাচ্ছেন! এ কিরূপ আচরণ ? 

বাবণ_-পুরোহিভ তার মনের মত দক্ষিণা: গ্রহণ করেছে শিশ্যোর 
প্রিয়বস্তু লাভ ক'রে। 

রাম__তবে তাকে কেন আনলেন-_নিয়েই যদি যাবেন ? 

রাবণ-_মূর্খের মত কথা বলছ কেন? তুমি না ক্ষত্রিদ্র তনয় ? যন্তকারীর 
পাশে তার ধর্ণ্ম-পত্রী না থাকলে কখনও বজ্ সম্পূর্ণ হছ ? তোমার যজ্ঞ পূর্ণ 
করবার জ্রন্ত আমার মুক্তির পথ প্রশন্ড করবার জ্রস্ত সীতাকে সঙ্গে করে এনেছি । 
ত্ৰিলোক বিজন্বী দশানন কখনও কারও নিকট মাথা নত করে নাই__করবেও 
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না। সে তার মান রক্ষা করতে প্রাণ পর্ধ্যস্ত দিতে পারে--তথাপি সীতাকে 
ফিরিল্লে দিয়ে অপমানের বোঝা শিরে বহন করবে না। জেনে রেখো রাম 
সীতাকে হুরণ করেছি সীতাকে ফিরিয়ে দিতে নঘ্_সীতাকে হরণ করেছি 
নিজের মুক্তির জন্য । আগে রাবণের মুক্তি_তারপর সীতার মুক্তি । এই 
বলিয়া রাজ্ঞারাণী শিবিকা স্কন্ধে লইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
লক্ষণ চীৎকার করিম! মা, মা বলিয়া কাদিয়া উঠিলেন। রামচন্র হা 
সীতা, হা সীত! বলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। ওদিকে দূর দৃূরাস্তর 
হুইতে রাবণের কণ্ঠস্বর ভাসিঘা আসিতেছে-_সুক্তি দাও, মুক্তি দাও রাম । 





“ভিমের মধ্যেই পাখির প্রথম জন্ম । তখনকার মতো লেই ডিমটাই 
তার একমাত্র ইদম্‌। আর কিছুই সে জানে না। তবু তার মধ্যে একটা 
প্রবর্তনা আছে বাইরের অজানার মধ্যে সার্থকতার দিকে | সেই সার্থকতা 
নেদং ঘ্দিদমূপালতে । যদি খোলাটার মধ্যেই এক-শ বছর পে বেচে থাকত 
তাহলে সেটাকেই বলা যেত তার মহতী বিনষ্টি । 

মাছ্যের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবাস্তরের সাধনা । ব্যক্তিগত 
সংস্কার ছাড়িয়ে যাবে তার জিজ্ঞাসা, তবেই বিশ্বগত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছবে 
তার বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জড়প্রথাগভ অভ্যাস কাটিয়ে যাবে 
তান প্রপ্গাস, তবেই বিশ্বগত কর্মের হবার! সে হবে বিশ্বকর্মা । অহংকারকে 
ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীম্ঘতাম্ম মাহ্থঘ 
হবে মহাত্বা।? মানুষের একট! স্বভাবে আবরণ» অন্ত স্বভাবে মুক্তি ৷’ 

__মাহুবের ধর্ম ॥ 
পৃঃ ২৪ 


বিশ্বের বৃহত্তম খালের উদ্বোধন * 


প্রধান মন্ত্রী অওহরলাল নেহরু পাঞ্তাবে বিশ্বের বৃহত্তম খালের উদ্বোধন 
করিছাছেন | ভাক্রা-নাজল পরিকল্পনার দুইটা বাধের মধ্যে নাঙ্গল বীধটী 
তৈয়ারী হইয়াছে । ভাক্রা বীধটার কাজ আগামী শীতকালে সুরু হইবে। 

নির্দিষ্ট সমঘ্বের ব্সরাধিক কাল পূর্বেই নাঙ্গল খালের খনন কার্য শেষ 
হইয়াছে । হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে দুর্ভেন্য ও দুরতিক্রমা স্থানে 
৪* মাইল দীর্ঘ এই খালটি খননে ভারতীয় ইন্রিনীপ্রারেবা কোনও বিদেশী 
বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই । তাহাদের এই স্বাবলম্বী কর্তব্য নিষ্ঠা 
ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও অহপ্রেরশা জোগাইবে । 

নাঙ্গল বাধের দ্বার গঠিত স্থবৃহৎ জলাধার হইতে নাঙ্গল খালে জল 
সরবরাহ করা হইবে । উহার মুখ্য কাজ হইবে দুইটী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেজ্জে 
এবং ক্ূপারের নিকট মুল ভাক্রা খালে সেচের উদ্দেশ্যে জ্বল সরবরাহ । বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্র দুইটী যথাক্রমে জলাধারের ১২ মাইল ও ১৮ মাইল দূরবর্তী 
গান্য্নাল ও কোটলায় নিমিত হইদ্বাছে। ওঁ দুইটী কেঞ্জে বর্তমানে 2৬,০০০ 
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হুইবে । প্রয়োজন অন্থযায়ী পরে বিছ্বাৎ উত্পাদনের 
পরিমাণ দেড়গুণ বাড়ান চলিবে । আগামী মাস হইতে গাঙ্গুয়াল কেন্দ্র হইতে 
বিদুৎ সরবরাহ কর! হইবে । দিলী নগরী ও এ বিদ্যুৎ সরবরাহের দ্বার] উপকৃত 
হইবে । কোটল। কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সরবরাহ আরম্ভ হইবে আগামী বৎসরের 
শেষের দিকে । 

নাঙ্গল খালটীর যেখানে শেষ, লেগান হইতে মূল ভাক্রা খাজটী আরম্ড 
হইয়াছে । উহার দৈথ্য ১০৮ মাইল। এ দুইটী খাল ও ভাক্রা খালের মূল 
শাখাটী মিলিতভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম পরিকল্পিত খাল বলিয়া পরিগণিত 
হইবে। | 

নাল বাধটীর নির্মাণকার্ধ ১৯৪৬ সালে আরস্ত হুইয়া ১৯৫১ সালে শেষ 
হয়। কিন্তুহ্বারের অভাবে এতদিন উহা অব্যবহার্ধ অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি 
অস্বতদরে প্রযোভ্রনীয় সংখ্যক দ্বার নির্মাণ করিঘ। যথাস্থানে খাটান হইয়াছে । 





* জান্ত ও বিজ্ঞান-_ জুল, ১৯০৪৯ সংখ্যা হইতে গৃহীত ॥ 


৪৩৬ উচ্ছলভারত [ এম বর্ধ, ৮ম লাখ] 


ভাক্রা বাধটীর উচ্চতা ৬৮* ফুট । উচ্চতায় ইহা পৃথিবীর মধ্য দ্বিতীয় 
স্থানীঘ । এ বাধ নিধাপের ফলে থে হলের স্যঙি হইাছে তাহার পরিধি প্রান্ম 
৬* বর্গ মাইল ! 

ভাক্তা-নাজল পরিকল্পনার বিপুল কার্ধাবলীর কিছু পরিচয় নিয়ে দেও 
হইল । 

১। মিশরের সাতটা স্থবুহৎ পিরামিডের ছিগুপ হইতেও &* কোটি ঘন 
ফুট অধিক উট ও পাথর উহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ 

২। খাল খনন করিতে ৩৫* কোটি ঘন ফুট মাটী অপসারণ করিতে 
হইয়াছে। 

৩। ১৫ লক্ষাধিক টন বিলাতী মাচী ব্যবহৃত হুইয়াছে। তাহা ছাড়া 
১১৭,০০৭ টন লৌহ ও ইস্পাত, ১০,৪২, ঘন ফুট কাঠ, ২,৫০,০০* টন 
কয়লা, ৭৫ লক্ষ গ্যালন পেট্রোল, ১৮,*০*০* গ্যালন লুত্রিকেটিং তৈল, 
৫৪,০০১*০০ গ্যালন ডিজেল তৈল, ৫৮,**,০০* গ্যালন জ্বালানী তৈল ও 
১৫ লক্ষ পাউণ্ড গ্রীজ এ পরিকল্পনা রূপাঘ্মনে বাছিত হইয়াছে । 

নাঙ্গল জলাখারের অপরিমিত জলের সাহাযো ছুইটী কেন্দ্রে মোট 
2,০*,*০* কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপল্ন হইবে ॥ এ হিদুৎ-উৎপাদন কেহ 
দুইটীকে প্রমোজন বোধে ভূমিকম্প নিরোধকল্পে রূপান্তরিত কর! হইবে। 
ভাক্রা খালের জলের সাহায্যে প্রায় ১* লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ প্রস্তুত 
করা চলিবে । 

ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনায় মোট ১৫৬ কোটি টাক! ব্যয় হইবে । ক টাকা 
ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে খণ লইঞ্জা পাঞ্জাব পেপস্থ ও রাজস্থান 
গভর্ণমেণ্ট সরগর্ঠ করিবেন । কাজ সমাপ্তির ১* বৎসর পর হইতে সেচকাধে 
নিগ্োজিত মূলধনের উপরে শতকরা ৩২ টাক] হারে আয় হইবে। তাহা 
ছাড়া, এ পরিকল্পনার ফলে রাজ্যের ছুঠিক্ষাবন্থা প্রশমনের জন্য অর্থ 
ব্যয়ের প্রায়োন্তন হহবে না। স্মরণ থাকিতে পারে যে পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টকে 
বিগত ১৯৩৮ হইতে ৯৯৪০ সাল পৰ্যন্ত এ খাতে মোট ৩ কোটি টাকা ব্যয় 
করিতে হইঘাছে। 

ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনা সম্বন্ধে কয়েকটী উল্লেখষৌগ্য তথ্য 

__>১।॥  ভাক্রা বাধ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় উচ্চতম বাধ ; খাড়া বাধসমূছের 
মধ্যে উছাই উচ্চতম ॥ ৬ i 4 











ভাত, ১৩৬১ ] বিশ্বের বুহত্তম খালের উদ্বোধন ৪৩৭ 


*.। মূল ভাক্রা খাল ও উহার শাখাসমূহের উভয় পার্খে ৬৬ কোটি টালী ও 
৩৮ কোটি ইট লাগান্‌ হুইয়াছে। 

৩। ভাক্ষাঁনাঙগল পরিকল্পনাটী একদিনে শেষ করিতে ৭ কোটি শ্রমিকের 
প্রয়োজন হইত । 

৪। ভাক্রা খাল ও উহার শাখাসমূহ খননের ফলে যে মাটী অপসারিত 
হয়, উহা হারা ২০ ফুট প্রস্থ ও ৩ ফুট উচ্চ প্রায় ৯,২** মাইল দীর্ঘ সড়ক প্রস্তুত 
কর! চলিত । 

৫) ২৯ মাইল দীৰ্ঘ ভাক্তা-নাঙ্গল খালে বাবহৃত কাচা মালের ছারা 
= বর্গ মাইল স্থানে ৬ ইঞ্চি পুরু মেঝে প্রস্তুত করা চলিত । 

৬। ভাক্ৰা-নাঙ্গল খালের মাত্র ১ মাইল স্থান খনন কর! সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত 
অফিসার ও কর্মচারীদিগকে প্রায় ২৫,০০* মাইল স্থান পরিভ্রমণ করিতে 
হুইঘাছে। 

৭। ভাক্রা বাধের ১*টী কেজ্রে ৯*,*** কিলোওয্াট বিহ্যাৎ উৎপয় 

, হইবে । উহ্াই হইবে সমগ্র ভারত তথা এশিয়ার বৃহত্তম বিদ্যুৎ-উৎপাদন 
কেন্ত । 

৮। বৰ্তমানে খোগীন্দ্রনগর বিছ্বাৎ-কেন্দ্র হুইতে সমগ্র পাঞ্জাবে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ হইয়া থাকে। উক্ত কেন্দ্রের প্রায় ২* গুণ বিদাৎ ভাক্রা-নাঙ্গল 
পরিকল্পনা অঙ্থঘামী উৎপন্ন হইবে। 

»। ভাক্রা-নাজল পরিকল্পনা অহ্যায়ী প্রায় ২,৫** মাইল দীর্ঘ বিত্রান্বাহী- 
তার খাটান হইবে । এ তারের সাহায্যে ১১,০* হইতে ২,২৯,*** ভোণ্ট 
পর্বস্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ কর। যাইবে । 


১৫ই আগষ্ট -. 


১৫ই আগস্ট ভারতের ইতিহালে শ্মরণীয় দিল। আত্মার মুক্তিভিষ্ছ 
ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন পর্ধস্ত দেবের বন্ধনের জ্বাল! ভুলে গিয়েছিল । কেননা 
দেহকে গৌণ ও বাবহারিক বলে মানার ফলে মূখ্য ও পরমার্থ আত্মার 
মুক্তির জস্যে দেহের মুক্তির কোন প্রয়োএন-বোধকে লে তার দীর্ঘ দিনের চলার 
পথের মাঝখানে একদিন হারিয়ে ফেলল । সে বিশ্বতির মূল্য সে কম দেয় নি। 
দীর্ঘ দাসত্ব যখন তাকে অর্জরিত করে ফেলেছে, তখন তারই প্রতিক্িঘ্ানস 
দেখা দিল দেহের অবস্থানক্ষেত্র নিজের দেশটাকে ভালবাসার প্রম্মোজন- 
বোধ বহু বীরের ফাসির রক্তে ভালবালার জলজ্জলে পথটা স্পষ্ট হয়ে 
উঠল দেশবাসীর চোখে । সেই পথ ধরে এলেন গান্ধীজী, দেশের প্রতি 
ভালবাসাকে যিনি সতা শিব স্ন্দরের সাধনার সঙ্গে মিলিছে দিলেন । ক্রমে 


ভারতবর্ষ তার পনিবদীয় বৈশিষ্টে স্থিতি লাভ করার পথে এসে দাড়াল). 


১৫ই আগস্টে এক দিন সে ঘে-শ্বাধীলতা লাভ করল, তা শুধু আত্মবান 
হওয়ার গৌরবে মহিমান্বিত নয়, তা বিশ্বাত্মার জন্য কল্যাপবোখের অসাধারণ 
আত্মধর্মে উদ্জ্রল। মানুষের যে-কোন হওয়ার ভিতরে যখন পারস্পরিক 
কল্যাণবুদ্ধির অভাব ঘটে, তখনই তার মহতী বিনষ্টি । লিজে আত্মবান 
হওয়ার সাধলাম্ অস্তের আত্মবান থাকার অধিকারকে খর্ব না করার 
কল্যাণবুদ্ধিকে যে ভারতবর্ষ লাভ করেছিল, এইখানে সে বিশ্বগুরু । 
তার সেই একদিনের বিস্বতিকে তাকে আজ ভুলে ঘেতে হুবে-__ আজ 

তাকে জানতে হবে তার অধ্যাত্মলাধনার সঙ্গে দেশাত্ম-বোধের বিরোধ তে 
নেই-ই, বরং মুক্ত আত্মার মুক্ত বিচরণ ক্ষেত্র মুক্ত মাটি অপরিহার্ধ। এই 
কথা তাকে শোনাবার জন্ক অধ্যাত্মক্ষেত্রে সমাধিস্থ পুরুষ টনিতাগোপাল তার 
শ্র্রহর্গা বন্দনায় লিখলেন, 

ভারতের মহাশক্তি তিনি আশন্যাশক্তি, 

রহুক আমার তার শ্রুচরণে ভক্তি, 

কবে বা তার কপাতে রত রবে মতি তাতে, 

স্বদেশের তরে কবে হবে উন্মাদিনী ? 

আমার শ্বদেশ তীর গ্রপদনলিনী (বা চরণদুখানি )। 


ভাদ, ১৩৬১] ১৫ই আগস্ট ৪৩৪৯ 


আজ প্রণাম জালাই সেই সব শত সহংশ্র বীরকে বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম 
দিন থেকে ১৫ই আগস্টের পুর্ব পর্যন্ত যাদের মরণের পথ দিছে ভেলে এসেছে 
আজকের দিনটা! তারা আর নেই, কিন্ত তাদেরই কাছের ফল আজ 
আমর! ভোগ করছি! আজ তাদেরকে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানান ছাড়া 
তাদেরকে আর কিছু আজ আমর! দিতে পারি না! 

আমরা যারা আছি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আজ আমাদের 
আত্মস্ুক্তির প্রয়োজন আছে, একথা আজ গভীর ভাবে মনে হুয়। আজকের 
দিনে সেই সংকল্প আমর! গ্রহণ করি । 





“আজ যে পতাক। আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, 
আমার আশ! ও বিশ্বাল ইহা কোনে! সাআাজোর পতাক! নহে, 
সাম্রাজ্যবাদের নহে, কাহারও প্রভুত্বের পতাকাও ইহা নহে। 
ইহ। স্বাধীনতার প্রতীক । এই পতাকা বেখানেই ধাইবে 
লেখানেই ইহা। তথাকার জনসাধারণের কাছে স্বাধীনতা ও 
নৌত্রাত্রের বান্টী বহন করি লইঘ! যাইবে ।* 

জওহরলাল নেহরু 


সাময়িকী 


শ্রীস্রীনিত্ঞগোপীল শতবাধিকী-_বিগত ৮ই আগষ্ট রবিবার ১৯৩ 
বাসবিভারী এডিনিউস্থিত মহানির্বধাণ মঠে এক সভায় শ্রীমৎ, পুরুযোত্রঘানন্দ 
গ্ররুষ্ণের ত্রচ্রলীল] সম্বদ্ধে আলোচনা করেন। ব্রজ্ের গোঠে মাঠে ধেসছ 
চরানে নিযুক্ত প্রুফ, গোবর্ধনধারী শ্রফ, রাসমওলমণ্ডন শ্ররুষ্ণ তাহার 
সকল কাজের মধ্য দিয়া একটী কথাই বলিযাছেন। সে কথা জড়ের 
মুল্য প্রতিষ্ঠার কথা এবং এই আড় জগৎটাকেই কোন্‌ সাধনান্স ব্রন্মলোকে 
গড়ি তোলা যায়, সেই স্ষ্টি কৌশলের কথা। এই জগতেরই দিব্য 
ক্তপাস্তর লাধনের যে কথা পাচ হাজ্ঞার বৎসর আগে তাহার ব্রক্ছলীলান্ 
শ্ররুষ্ণ কহিয়া গিয়াছিলেন, আদ্র ফ্রপ্জেডের কামতত্ব, আইনষ্টিনের 
আপেক্ষিকতাধাদ, প্রযাস্কের কোদান্টাম, থিদ্বোরী ও হাউসেনবাগের 
অনিশ্চন্রবাদের আবিষ্কারের ফলে তাহা আমরা বুঝিতে পারিবার মুখে 
আলিদাছি | পদার্থবিজ্ঞানের নূতন ধারণাকে বুঝিতে না পারিলে আমর! 
শ্রক্কফের ত্রপ্লীলাকে বুঝিতে পারিব না) ব্রজ্মলীলার মূল তাৎপৰ্য্য জড়ের, 
অংশের মূল্য স্বীরুতির মধ্য দিয়! স্ট্টি কৌশল শিক্ষা দেওয)। এই তত্বকে 
আজ পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রদ্বোগ করিতে হুইবে । আছিকার 
দিনের পটনূমিকাতেই ব্রঙ্ছলীলা আশ্বাদন করিতে হইবে। ভরনিত্যগোপাল* 
তাহার মস্ত বন ও দর্শনের মধ্য দিয়া ব্রজলীঙার এই স্বষ্টিতত্যবের 
সাধনাকে বর্তমান সভাতার কান্ডে উপস্থিত করিয়া গিছ়াছেন। 

জাজ-ভেজ্ঞাঙগ £_-বিগত জুন ও জুলাই মালে কলিকাতা কর্পে।রেশনের 
ল্যাবৱেটারীতে বাজারের দোকান ও গুদাম ততে যোগাড় কর! ২২২৫টী 
নমূনার রাপাপ্রনিক পৰীক্ষা হই ঘ্রাছে । সাগুদানার ৫৩টী লমুনার মধ্যে 
এ০্টীই ভেজাল বলিদ্বা প্রমাণিত হইয়াছে । প্ররুত সাগুঙ্গানার সহিত 
উ)াপিওক অর্থাৎ শিমুল আলুর শীাস দিধ প্রস্তুত ক্ষদ্রাকার বড়ি তথা দানা 
খিলানেো চইয়াছে । চা-এর ৫৮টীর পরীক্ষার ৪১টী নমুনার মধ্যে ডেজাল 
মিশ্রিত রহিয়াছে । চাদের সঙ্গে মিশালনো হুউদ্াছে ট্যানাতির আবর্জনা, 
ব্যবন্ৃত চাদরের পাতা, করাতের গুড়া, বালুক! ইডঠাদি। ত্বত মাখনের 


{ 
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নমুনাগুলির শতকরা ২৩টীর মধ্যে মিশালে! রহিয়াছে উদ্ভিজ্জ তৈল ও বাক্ছে 
চর্ষিব। সরিধার ইতলের ৮০৪টী নমুনার পরীক্ষার ৭:টীর মধ সপ্ত উদ্চিচ্ছ 
তৈল ও একটী ব্বাক্ তৈলের মিশ্রণ ধরা পড়িন্রাছে। ত্রধের ১৫৮টী 
নমুলার মধ্যে ২৯টী নসুনান্ব দেখা গিছ্াছে যে, জল মিশানো হইয়াছে এবং 
দুধ হইতে মাখনের অংশ তুলিয়া লওঘা হুইগ্রাছে । খচেরের নমুন! সমূহে 
অদ্দেকের ভেজাল ধরা পড়িযাছে ; সপ্ডা খনিজ মাটাই হল খদেরের 
ভেঙ্গালের উপকরণ। গোলমরিচ ও অন্তান্ত মশল্লাস্স মাটী ও বালি পাওয়া 
শিগ্াছে £ মাটী বালি ও রংএর সংমিশ্রনে কুত্িম মশলা! তৈয়ারী হইয়া 
থাকে । মাখনহীন মাখন খাটি মাখন বলিয়া হাসপাতালে চলাইবার দৃষ্টাস্যও 
মিলিঘাছে। কর্পোরেশন ও পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ গত 
বৃহস্পতিবার ( >১২ই আগস্ট) প্রতাষে একবালপুর অঞ্চলে তিনটা ঘাটালে 
হানা দিয়া বিভিন্ন গোয়ালার নিকট হুটতে দুন্ধ লইঘা পরীক্ষা! করে। 
পরীক্ষায় প্রান্ত ৩১ মণ ছ্ৃদ্ধ ভেজাল বলিঘ। প্রমাণিত হুয়। উহা সম্পূর্ণ 
নষ্ট করিম! দেওয়া হম্ম। মেডিকেল গ্োবগুলিতে হালা দিঘাও বহু ভেক্কাল 
উধধ পাও! হিয়াছে। 

মানুষের জীবন লই ব্যবসায্িগণ কি ছিনিমিনি খেলাই না খেলিতেছেন। 
বাক্ষিত্বাতস্ত্রের কি বিরুত পরিণাম । গ্রতোক বাক্ি যে কেবল ব্যক্তি 
নঘ, সে যে ঘতখানি ব্াক্ি-মাচ্থণ ততখানিই সমান্মবন্ধ আীব__এ কথাট। 
আমর! এমন করিয়াই তুলিয়া গিঘাছি যে, অনিবার্ধ মৃত্যু জানিঘাও তাহ! 
লই অর্ণে।পার্দ্দন করিতে আজ আর আমর! লচ্জ। বোধ করি না। ছ্নীতি 
কি গভীরেই না প্রবেশ করিঘাছে। লরক্তার বা কর্পোরেশন তাহাদের 
কাছ আরস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আইন দিয়া তো উচ্ভাঙগের সায়েস্তা করা 
যাইবে না, এ জস্ট চাই আল সাধারণের মধা হইতে আন্দোলন । জনলাধারণ 
যে দিন সঙ্ঘবন্ধভাবে বলিতে পারিবে যে এমন চলিতে দিব না, “সেইদিন 
সেই সঙ্জে সরকারী সাহাধা সন্মিলিত হইয়া এ সমস্তার সমাধান হইবে। 
আমরা কমানিঞ্জম করি, কিন্তু আমাছের সামাজিক সত্তা আমরা যে কি 
ভথাবহ শ্রপেই ন! হারাইস্া ফেলিয়াছি ভাবিলে শিছরিঘা উঠিতে হঘ। 
সরকারকে এতন্ক একমাত্র দাদ্রী লা করিঘ্া দেশ জোড়া যে সকল ধর্্ম প্রতিষ্ঠান 
আছে, যে লকল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আছে, ঘে সকল ক্লাব সমিতি প্রভৃতি 
রহিয়াছে, সেই সকলকেই আজ অগ্রশ্থী হইছা আসিতে হুইবে! তাহারা 
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সকলে সজ্ববন্ধ হইয়া পাড়ায় পাড়ায় সমিতিতে সমিতিতে ক্লাবে ক্লাবে প্রতিষ্ঠানে 
প্রতিষ্ঠানে এই আন্দোলন তি করিগা তুলুক যে, খাস্যে ওুধধে ভেজাল দেওয়া 
হলিবে লা। সরকার নিরপেক্ষ জনলাধারণেরও একটা সত্তা আছে; 
জনসাথারণই সরকার স্থ্টি করিয়া থাকে । ডাই এ কাজে জনলান্নারণ 
অগ্রণী ভইছা না আসিলে কেবল সরকারী প্রচেষ্টায় কিছু হইবে ন!। আইনের 
সঙায়তাঘ অপরাধীকে শান্তি দেওয়া বে সম্ভব হুইবে লা, তাহ! বুঝিতে 
কষ্ট নাই । আইনের মধ্যে এতই ফাক আছে ধে, তাহার ভিতর হইতে বাহির 
হইন্স। আলিতে অপরাধীকে তিলমাজ বেগ পাইতে হইবে না। তাই আইনের 
ভরসাদ লা থাকিয়। জনসাধারণের নৈতিক ও সামাজিকতা বোধের 
আন্দোলনের দ্বারা সমান দেহ হইতে এ পাপ দু্রীভূত করিতে হইবে। 
ইহ! ছাড়া অন্ত পথ সহজ ও স্বাভাবিক পথ নহে। বন্দেমাতরম্‌ 





শী কগদীশ এ্রেস-_৯১, পড়িয়াহাট রোড. কলিকাতা হইতে জমৎ স্বামী পুরুবোত্তনানন্দ 
খ্সবধূত € বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ ) কর্তৃক হুক্রিত ও প্রকাশিত । 


এম বর্ষ 





আশ্বিন, ১৩৬৯ 


শ্রীত্ৰহু্ণী 
ঞ্রীনিত্যগোপাল 


শ্রহর্ণ। দীনতারিণী পরম! জননী, 
আনন্দময়ী অভয়! পরমা শিবানী । 
মহাজ্ঞ্যোর্তিশ্বন্নী তিনি চৈতস্তদায়িনী, 
শিবানন্দ প্রদাস্িনী শিবন্ষকপিনী, 
মুক্তকেশী মনোরমা, কু তিনি ঘনস্টা মা, 
আভাময়ী অনুপমা অনস্তরূপিনী, 

সারদা বরদা তিনি উলোক)তারিশী ! 


তিমালয়ে হেমাঙ্নী গৌরী গিরিনালা, 
ভক্তের হৃদয়াকাশে চিন্মঘ চপল, 
কমলাসনে কমলা, পুরুযোতুমে বিম্‌লা, 


” পরাভক্তি স্থনির্শ্বল! মানসরঞ্রিনী ! 


মেনকা-মানসাকাশে উম! আদরিণী, 
মেনকার মনোরমা অন্ধহ্থশোভ্নী =» 
কতু বাল। ভগবতী, কমলিনী ক্রীড়াবতী 
ৰেদেময়ী বেদবতী তিনি ওঁকারিণী. 
মহাভাবমযী স্যাম! শ্ীকষ্ণভাবিনী। 


৯ম সংখ্যা 


(ভার ) শভাক কঝটিতে শোভে স্বৰিচিত্ৰ বত, 
প্রীকর দশকে শোভে দিব্য দশ অস্ত্র 

দিবা ভূষণে ভূষিত, দিবা উজ শোভিত, 
তিনি দিব্য কিবীটিনী স্থমলা মালিনী, 
নিতাজ্ঞান সরোবরে দিব্য সরোজিনী ! 


দক্ষিণ প্রীপদ তার ধশ্দ সিংহোপরে, 
দিয়েছেন বামপদ অধর্শ্ব অস্ুরে, 

কত তাহার করুণা, অধর্শ্মে স্বণা করে না» 
অধমে তারিতে তিনি অধমতারিণী, 
পতিত উদ্ধার হেতু পতিতপাবনী 


মায্বা তৃজপ্গিনী তার জীকরে অধীনে, 
বন্ধ করিবারে নারে তাহা ডক্তঞনে, 
হিবম বিষ অজ্ঞান, তাহ! করে উদগীরণ, 
মহাদেবী ছুর্গ। নিজে সে বিধবারিণীঃ 

সে বিবে মরিলে তিনি সৃত্যুসকীবনী ৷ 
ভ্রক্ষমী ব্ৰহ্ম তিনি লত্য সনাতনী, 
করুণামযী গ্রীকালী পরম কল্যাণী, 

হয়ে মনসা রূপসী বিতরেন স্থধারাশি, 
(তিনি ) অজ্ঞান বিষহারিণী স্থধা স্বরূপিণী, 
নিরুপমা নিত্যমস্্রী নিত্য নিরপ্জনী । 
গৌতমীয় তন্ত্র মতে তিনি কালাচাদ, 
গোপিনী হরিণী-ধরা প্রেমমদ্র ফাদ 
তিনি পরমা স্ন্দরী, শিবচন্জে স্থমাধুরী, 
তিনি পরা শাস্তি সুধা তুবন মোহিনী । 


ভারতের মহাশক্তি তিনি আস্যাশক্তি, 

রহুকু আমার তার শুচরণে ভক্তি, 

কবে বা তার ক্রুপাতে, রত রবে মতি তাতে, 
স্বদেশের তরে হবে কবে উন্মাদিনী ! 

আমার স্বদেশ তার শ্রীপদনলিনী (বা চরণ ছুখানি)! 





উচ্জলডারত [৭ম বর্ষ, নম সংখ্যা 


শ্রীহগ। ও তার স্বদেশমূতি 
রেণু মিত্র 


বিশ্ববিধাতার অপূর্ব বিধানে এক একটী করতু এক একটী মাধুর্ধ নিয়ে ালে__ 
সবকেই ভাল লাগে। বর্ধাও ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে; আবার যখন 
শরতের মেঘমুক্র সারা আকাশে একটা স্বচ্ছতার মিষ্টি হালি ছড়িছ্ে যায 
তখন সে-ও ভাল লাগে । সে স্বচ্ছতার মধ্যে ঘে বিশ্বশক্তির সঙ্গে আমাদের 
আর এক রকমের যোগ হুয়। শরতের লে নীলিম। পরা শক্তিকে দ্যান 
করবার উপযুক্ত অবলর। যে শক্তির এক কণা আমার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে, 
শক্তির সেই ব্যক্তি-প্রকাশের সঙ্গে শক্তির ঘে বিশ্বন্ধপ বিশ্বভুবনে ওতপ্রোত 
হয়ে আছে, তার নিবিড় ফোগের, একট! একাত্মবোধের ক্ষণ নিদিষ্ট হয়ে 
আছে এই শরৎকালের একটি দিনে । শক্তিপুজার উপযুক্ত সমমম তাই শর২ও 
ভাল লাগে। 

অপত্বত রাঞ্জালাভই হোক কিংবা মুক্তি অর্জনই হোক, যুদ্ধে জয়লা ভই 
হোক কিংবা জীবনে ইষ্টলাভই হোক, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দরকার বিশ্বের মধো 
ওতপ্রোত এ পরাশক্তির আশীর্বাদ লাভ। ুক্তিপ্রশ্থাশী বৈশ্য সমাধিও তাই 
সেই পক্তিপুজা করেন, বাজ্যপাভেচ্ছ, ভারতবর্ষেরই রাজা স্থরথ সেই শক্তিরই 
আরাধনা করে’ তার অভীষ্ট লাভ করেন। কৃতিবাসের নবহূর্বাদলশ্বাম 
শীরামচন্দ্র রাবণ-বধ-প্রন্থাসী হুয়ে তাহ অকালেও সেই দুর্গাশক্তির বোধন 
করেন, আবার পরমার্থ ইষ্ট বন্ত শ্রীকুষ্ণকে লাভ করবার বাসনায় ব্রজগোপীবৃন্দ 
কষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্ৰী দেখী সেই দুর্গা শক্তি কাত্যাদ্নীরই পূল্র। করে ছিলেন। 
কুকুক্ষেত্রের বুকে দাড়িয়ে যুদ্ধের প্রারস্ডে শ্রক্রও অর্জুনকে দিয়ে এই 
দুর্গাদেবীরই অর্চন! করিয়েছিলেন। | 

একই দেবী মোক্ষদাত্রীও, রাজ্য এবং যশ প্রদানকারী । তাই চণ্ডীতে 
তিনি '‘মুক্রেঃ হেতুতূত! সনাতনী’ বলে পুজিতা, আবার তারই কাছে প্রার্থন! 
করা হয়েছে ‘ধনং দেহি জনং দেহি’; প্রার্থনা কর! হয়েছে ‘রূপং দেছি জন্রৎ ছেহি 
যশো দেহি হিযে| জহি", ‘ডাৰ্ধ্যাং মনোরঘাং দেহি।' তারই প্রার্থনাম্ব বল1 হযেছে 
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“নমো ক্রৌদ্রাদ্ৈ নমো জ্যোংস্বায়ৈ নম অতিসৌম্যাতিরোতজ্ায়ৈ নমো 
জগৎ্প্রতিষ্ঠায়ৈ"!' সর্বভূভের চেতনা বলে যেমন তার পঞ্জিটিভদিককে বন্দনা 
করি, যেমন তাকে বলেছি বিষ্ণুমায়া, যেমন তাকেই দেখেছি বৃদ্ধিক্পে, ক্ষাস্তি- 
কূপে, শাস্তিক়্পে, শ্রম্ারূপে, তুষ্টিকূপে, মাতৃন্পে, তেমনি চণ্ডী বন্দনায় ভারতবর্ষ 
একই নিঃশ্বাসে বন্দন! করেছে তার নিগেটিভ দিকটাকেও । নিদ্রাক্পেন 
স্থিত] তাকে প্রণাম জালিছেছে, ক্ষ্ধারূপেন সংস্থিত। তাকে নমস্কার করেছে, 
ছায়ার্ূপেন সংস্কিতা তার বন্দনা গেঘ্রেছে ; তাকে দেখেছে তৃষ্াক্কপেও, ভ্রান্তি- 
ক্ূপেও, লন্জারূপেও ৷ সর্বভূতের বৃত্তিক্ূণে সেই শক্তিই প্রকাশিত, আর জাতি- 
ক্ূপেও তিনিই বিকলিত। ‘সব জাতিই হূর্গা।” 
সমস্ত প্রার্থনা আর বন্দনা থেকে সেই পর] শক্তির সমগ্র কূপই উদ্ভালিত 
হয়ে উঠেছে. নিজেকে যিনি বলেছেন 'একৈ বাহৎ জগত্যআ দ্বিতীয়া কা 
মমাপরা'--তিনি তো সমগ্রই ; তাই সুক্তিরও তিনি হেতুত্বৃত, আবার 
রাজালাভেচ্ছু স্থরখ, বিজয়লাভেচ্ছ, অন্দ্ুনেরও দেবী তিনিই। তার এই 
সমগ্র পকে আমর! ধ্যান করি। ক্প্িষ্থিতিবিনাশের শক্তিভূতা সনাতনী 
দুর্গাকে আমরা নমস্কার করি-__'পাতু ন: সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি 
নমোহন্ত তে") 
জাতিক্কপে স্থিত পরাশক্তি সঁতুর্গাকে বন্দনা করে শ্রীনিত্যগোপাল লিখলেন, 
ভারতের মহাশক্তি তিনি আত্যাশক্তি, 
রহুক আমার তার শ্রচরণে ভক্তি, 
কবে বা তার ক্রপাতে, রত রবে মতি তাতে, 
স্বদেশের তবে কবে হবে উন্মাদিনী ? 
আমার স্বদেশ তার জপদনলিনী ( বা চরণ দুখানি )! 
পরা শক্তির এই দেশমাতৃকা রূপ ঝ্রষি বাঙ্কমের ধানে ফুটে উঠল-_তিনি 
গাইলেন 
ত্বং হি ছুর্গ। দশপ্রহরণধা রিণী 
কমলা কমল-দলবিহারিনী 
বাণী বি্যাদায়িনী নমামি ত্বাং 
নমামি কমলাম্‌ অমলাম্‌ অতুলাম্‌ 
স্থবজলাং স্থফলাং মাতরম্‌ 
বন্দে মাতরম্‌ । 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] ্রহ্গ। ও তার স্থদেশমৃত্তি ৪৪৭ 


ভারতের মহাশক্তি যে আদ্যাশক্তি, তিনিই আমার প্রদেশ, তিনিই মোক্ষ- 
ছাত্রী, তিনিই জগৎ প্রতিষ্ঠার হেতু । সেই শ্রনুর্গাশক্তির জ্াতিরূপ, স্বদেশজপ 
যখন হারিয়ে ফেলি, বিশ্বত হই, ঘখন তাকে কেবলই মোক্ষেত্ব ' কারণ বলে 
জানি, তখনই তাকেও মিথো করে তুলি, নিজেরাও ছ্িধাথন্ডিত হয়ে নিথ্যে 
হয়ে যাই । সমগ্র রূপ হারিয়ে গেলেই তো সব কিছুই অসত্য হয়। যিনি 
পরাশক্তি তিনিই মাতৃরূপে স্থিত আমার স্বদেশ, এ বোধ ন! জক্সালে জীবনে 
ঘন্দবের স্ুষ্টি হয়, যে দ্ধন্বের ফলে আমাদের অধ্যাত্মজীবন আর রাজলীতি 
জীবনে কোন সম্পর্ক থাকে না, যেজন্ত আমরা ঘার! রাজনীতি করি, অধ্যাত্ম- 
সাধনাকে তার! অকেজে! বলে মনে করি, আর যারা অধ্যাত্মসাধক তারা 
রাজনীতিকে মিথ্যে বলে মানি । 
কিন্ত ভারতবর্ষে অন্ত একটি ধারাও ছিল-_-আজ সে দিকে দৃষ্টি দিতে 
হবে। সেখানে দেবীকে বাঙ্গালী কেবল দেবী করে রাখে নি, মেছ্বে করে 
তার মাধুধের পরাকাষ্ঠা দেখিছেছে_-তারও পরে মাটীকেই লে দেবী বলে 
জেনেছে__্ষদেশকে দিয়েছে মাতৃত্বের পরম গৌরব ও স্বান। বক্ধিমচন্জে 
ভাব পেল সেই দৃষ্টিভঙ্গি তার অনবন্য অপূর্ব সঙ্গীত বন্দেমাতরম্-এ । মাটীও 
বে মা হুন, বিশ্বের পরাশক্তি আদ্যাশক্তিই বে স্বদেশের মৃতিতে রূপ পেয়েছেন 
াঘেখানে তোমার আমার এই দেহখানা। বিচরণ করছে__এ কথা তে। আগে 
জানা ছিল ন!--তাই ‘সুজলাং স্থফলাং মলমজনশীতলাং শহ্ত শ্যামলাং মাতরম্” 
শুনে মহেন্m্রের মূখে বিম্মিত মান্থধ কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্জেল করে, 'মাত!1 
কে?’ ভবানন্দ জবাব দেয় গান গেয়ে 
শুভ্র জ্যোত্া-পুলকিত ঘামিনীম্‌ 
ফুল কুস্কমিত-ভ্রুমদলপোভিনীম্‌, 
স্থহাসিনীং হ্বমধুরভাবিলীম্‌. 
স্থখদাং বরদাহ মাতরম্‌॥ 
মহেন্দ্র দেশকে মা বলতে জানে নি, শেখে নি--বলে, “এ ত দেশ, এ ত মা 
নয়_’। কিন্ত আদ্র আমরা বুঝতে শিখেছি মাটার মূল্য, জানতে শিখেছি যে 
মাটীতেই পরাশক্তির শেষ বিশ্রামস্থল ৷ পাশ্চাত্য মাটীকে জড়কে মুলা দিয়েছে__ 
কিন্ত এই মাটী যে পরাশক্তিই, যিনি ‘চেতনেত্যভিধী ঘতে" বলে পূজিতা, মাটাই 
যে চৈতন্ত-_এ দৃষ্টি পাশ্গাতোর নেই । এই দৃষ্টি দিতে হবে প্রাচ্যকে-__ঘাটাই" 
পরাশক্তি সেই আদ্যাশক্তি__সে ভাবে না জানলে মাটীর সত্যিকার মূল্য যেমন 
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প্রতিষ্ঠা হস্ত না, তেমনি এ ভাবে দেখলে মাটার ক্কুপ এবং ধর্শ্মও ঘাম বদলে । এই 
বদলে যাওয়া যাটার পরিচয় আজ পাওয়া দরকার । অধ্যাত্মজগতের সমাধিস্থ 
পুরুষ জীনি্গ্যপোপাল তাই লিখেছেন, ‘আমার স্বদেশ তার ভপদনলিনী |" 
দেশকে পরাশক্তিরই বিকাশ বলে দেখলেই স্বদেশকে বাদ দিয়ে অধ্যাত্ম- 
সাধনার প্রয়োজন হয় ন!। শীনিতাগোপাল তার "বঙ্গভূমি” নামক ছড়াতে 
দেশমাতৃকার ষে বন্দনা সঙ্গীত রচনা করে গেছেন আজ থেকে প্রায় সত্তর 
বৎসর আগে, তার থেকে আমরা শিখতে পারব আজকের দিনের আমাদের 
জীবনচলার ধারাটী হবে কি। এ যুগের সাধনা সমগ্রের সাধনা! তার 
দেশমাতৃকার বন্দনায় প্রনিত্যগোপাল লিখেছেন, 

“এই বঙ্গভূমি অতি স্থশোভিত 

কত মনোহর ভূষণে ভূষিত 

দেবেন্-বন্দিনী ভক্তি গ্রবাহিলী, 

স্রেহের প্রবাহ তাতে প্রবাহিত, 

শুক্ধ প্রেম সদা রয়েছে স্ঢুরিত । 

এ ভূমির তুল্য অস্ত ভূমি নহে, 

ইহার মতিমা তাই মন গাছে, 

তাই প্রাপপটে আছেন অক্ষিত, 

আছেন হৃদয়ে তাই প্রকাশিত । 

ধনধান্তপূর্ণ উন্বর্ধে/র খনি, 

পুণামযী ভূমি মোদের জননী, 

ইহার মহিমা গাহ রে নিয়ত, 

ইহার মহিমা হতেছে কীণ্ডিত । 

ইহার মহিমা গাহে সমী রণ, 

সমস্বরে গাতে সর্ব ভ্রাতাগণ 

গাহিছে পুলকে শব্দ অনাছত, 

গাহে অবিরাম ইহার চরিত! 

শ্রী বন্দেমাতরম্ঠ স্থললিত গীতে 

ইহার মহিমা ঘোধিছে মহীতে 
(আজি) নাচিছে উল্লাসে সবে পুলকিত 

মাতার শ্রনামে সবে আনন্দিত । 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] শ্দর্গা ও তার স্বদেশম্তি | 855; 


‘উচ্চতম অ্রন্ধজ্বান ও বিশ্বলাগরিকত্তের সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের কোন বিরোধ 
তো নাই-ই বরং স্বদেশভক্তি না থাকিলে বিশ্বপ্রেস, ভগবৎপ্রেষ, বস্বত গ্রহন 
ক্লীবত্ব_ইহাই আমরা উ.নিত্যগোপাল-জীবনে দেখিয়াছি,!; সীনিত্যগোপাল 
একদিকে গাঢ় সমাধি ও অপর দিকে স্থদেশ এই ছুইকে এক করিঘা বাঞ্জলার 
‘মহিমা’ ‘মহীতে' ঘোষণা কারিলেন। “বন্দেযাতক্ম্ঠ নিত্যগোপালের সমাধির 
ভাষায় ও 'আনাম' । “বন্দেমাতরম্ ধ্বলিকে কোন্‌ সমাধিস্থ মহাপুরুঘ এমন 
ভি দান করিয়াছেন? বিশ্বপ্রেম ও দেশঞ্জেমকে এক করিয়া জীবনে 
আম্বাদন করিবার কৌশল বা ঘোগ বাঙ্গালী নিত্যগোপালের পউ্চরপতলে 
এতদিন অজ্ঞাতসারে বাঙ্গল। ভারতব্ধ শিখিঘ্বাছে ৮ এইবার জ্ঞাতসারেই 
শিখিবে | এ 

যুগসাধনার এই খারা আমাদের আজ শিখে নিতে হবে। আজকের 
এই পুজার দিলে সে সাধন! শিখবার বিশেষ দরকার আছে। আমাদের 
অধ্যাত্ম জীবন আর দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যে মন্ত বড় ফারাক হয়ে আছে, 
তাকে ভরিয়ে দিয়ে একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ছুটে! জীবনকে চালাতে হবে। 
আজকের পুজার দিনে শ্রীহ্র্গাচরণ বন্দনা কালে আমরা যেন জানি এই 
পরা শক্তিই আমার স্বদেশ__ রাজনীতি যখন করব, তখন ঘেন মনে রাখি 
এওঁ শক্তিরই আরাধন! করছি । ্রীহর্গাচরণে অঞ্জলি দেবার সময় ঘেন মনে 
রাখি আমার দৈনন্দিন জীবনে আমার পিতামাতা স্বামী স্ত্রী পুত্রকম্া 
আত্মীদশ্বজ্জন পাড়া প্রতিবেশী দেশবাসীর মধ্য দিয়ে এই আচ্যাশক্রিরই : 
বিকাশ-_-তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সম্বস্ধের মধ্য দিয়ে আমার ঘে ব্যবহারিক 
জীবন, সে সকল ব্যবহার এমনই যেন হদ্র যা দিয়ে সেই মহাশক্তিরই পুজ্জ। 
হয়। আমাদের স্বদেশ সেবা ঘে সেই মহাশক্তিরই পুজ। সে কথ! যদি বুঝতে 
পারি, রাজনীতির আবিলতা অনেকাংশেই তাহালে তিরোহিত হুয়। আজকের 
এই পুজার দিনে এই যুগলাধন(ই আমরা গ্রহণ করব যেন আমাদের জ্বীবনটা 
সমগ্র হঘ_-একই ব্যাপকতর চিন্তাধারা দিয়ে যেন আমাদের অধ্যাস্ত জীবন 
আর আটপৌরে জীবন চালিত হুদ্ন। আমাদের মন্ত্র তন্ত্র জপ ধ্যান ধারণা এ 
সব ধেন জীবনের বাইরে ন! থাকে। ঘে মন নিয়ে শঁতুর্গাপুজ্জায় বন্দন। 
গাইব 





জত পুরুযোতমানন্দ অবধূত লিখিত গীতার অব্ধূতততাব)। 


৪৫০ উচ্ছলভারত [৭ম বৰ্ষ, »ম সংখ্যা 


*সর্ববমঙ্গলমঙ্গলো শিবে সর্বার্থলাধিকে। . 
. শরণ্যে আম্বকে গৌরি নারাছনি ! নযমোহস্ত তে ॥ 
" লৃশ্ষ্ি লঙ্জে মহাবিত্যে শ্রচ্ছে পুষ্টি স্বধে ফ্রুবে 
মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি ! নমোহস্ত তে ॥ 
তখন সেই মনোবৃত্তি নিয়েই যেন গাই 
তুমি বিদ্যা তুমি ধৰ্ম্ম 
তুমি হৃদি তুমি মৰ্দ্ম 
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে 
বাছতে তুমি মা শক্তি 
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি 
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে । 
বন্দে মাতরম্‌ 
শ্তামলাং সরলাং স্থশ্মিতাং ভূষিতাং 
ধরণীং ভরণীম্‌ মাতরম্‌ । 


একই মনোবৃত্তিতে ও একই স্থরে জীবনের সব কাজ না করলে একদল 
হয় পুরোহিত সন্যাসী আদর্শবাদী, আর একদল গৃহী বৈষয়িক রাজনী তিজ্ঞ 
বাস্তববাদী । নয়তো একই লোক তার পুজার সময় ঘেমন, তার কাজের 
জগতে তার উল্টে! হছে দাড়ায় । এতে করে পুরোছিত সর্যানীর দল 
যেমন প্রতিক্রিয্বাপীস হদ্রে পড়ে. বাস্তববাদীরাও তেমনি জীবনের আর 
একটা দিককে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করে। আর একই ম্যহুধ যখন দিনে 
নাতে ভিন্ন হছ্ছে ঈড়াম, সমাজের পক্ষে সে যে বড় মস্ত গ্রানি। 

এ মানি থেকে, এ হন্থ থেকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে মুক্ত করতে 
আজকের এই পুঞ্জার দিনে আমরা সেই পরা শক্তি আস্ডাপক্রিকে বন্দনা! করব, 
ধ্যান কবর, যে একই শক্তির বিকাশ আমার অধ্যাত্ম ভ্রীবনে আর আমার 
আট পৌরে জীবনে, ধার প্রার্থনায় বলব ‘ক্কপং দেহি জুয়ং দেহি যশে দেছি 
ভ্বিষে। জহি” কিংব। 


“তং স্বাগা তং স্বধা ত্বং হি ব্ষট কারশ্বরাত্মিকা । 
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিক। স্থিত] ॥ 


আহিল, ১৩৬১ ] মা আসিতেছেন 8৫> 


অর্ণ্ধমাত্রা স্থিত! নিত্যা ঘাহ্চাৰ্য্য বিশেষতঃ । 
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী ভললী পরা ॥ 
ত্বয়ৈব ধাৰ্যযতে সৰ্ব্বং স্বগৈতৎ স্থজ্যতে জগৎ । - 
ত্বম়ৈতৎ্ৎ পালাতে দেবি ত্ৰমংস্য্তে চ সর্ববদ! ॥ 
বিস্থঠো। স্ষ্টিক্কপ। তং স্বিতিরূপ। চ পালনে । 
তথ! সংহৃতিরূপান্তে ছগতোহ শস্য জগন্ময়ে ॥ 
মহাবিদ্যা মহামায়া মহাসেধ। মহাস্বতিঃ ৷ 
মহামোহ! চ ভবতী মহাদেবী মহাহ্থরী ॥ 
প্ররুতিত্ব্চ সর্ববস্ত গপত্রয়-বিভাবিলী । 
কালরাত্রি শ্রহারাত্রি শ্রোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥ 
ত্বং শ্রীস্মীশ্বরী তং ফ্রী ত্ডং বুদ্ধিরের্বাধলক্ষণা। 
লজ্জা পুষ্টি শুথা তুষ্টি স্বং শান্তি ক্ষান্তিরেব চ ॥ 
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ-সৌম্যেভ/স্ততিস্থন্দরী । 
পরা পরাণাং পরম! ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ 


শা 


মা আসিতেছেন 


প্রতিভা রায় 


শরৎ আলিল। সর্হণই একট! সাড়া পড়িছা গেল মা আসিতেছেন। 
মা কি সাঁর! বছর ছিলেন না? মা ছিলেন সতাই কিন্তু আমাদের কাছে না 
থাকার মতই ছিলেন। শরতের প্ররুতি যেন মাকে বিশ্বত এই সম্ভানগণের 
হৃদয়ে মায়ের স্বৃতি জাগাইছা তুলিল । মায়ের লেহেব দ্ধ শুত্রতার প্রলেপ 
আজ প্রকৃতির সর্ব অঙ্গে ছুটিঘা উঠিয়াছে, প্রাণ তাই বলিতেছে মা 
আমিতেছেন। 

মা! আসিতেছেন মনে হইতেই একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। এক 
ব্ৰাহ্মণ ব্ৰহ্ম কোথায় এই প্রশ্নের জিজ্ঞাস হইয়া একদিন শরীরাম-ভক্ত হস্থমানের 
নিকট গিয়াছিলেন। হুঙ্গমানজী বলিলেন তোমার এই প্রশ্নের উত্তর এ নদী 


৪৫২ উচ্ছলভারত [ ৭ম বৰ্ধ, ৯ম সংখ্যা 


তীরে যাইয়া মৎসগপের নিকট জিজ্ঞাসা কর। ব্রাহ্মণ তখন নদী তীরে যাইয়া 
প্রশ্ন করিল, মৎসগণ বল, ব্রহ্ম কোথায় থাকেন। ব্রাহ্মণের এই কণ! শুনিয়া 
মৎ্সগণ বলিলেন তোমার কপার উত্তর পরে দিতেছি, আমর! অত্যন্ত 
পিপালাতুর তুমি আমাদের একটু জল দিহু! প্রাণ বাচাও। মৎসদের এই বাকা 
শুনিয়! ব্রাহ্মণ হাসিয়া উঠে৷! বলিলেন, তোমরা তো কম মূর্খ নও-_জলের 
ভিতর প্রাকিয়া বলিতেছ জল দিয়! প্রাণ বাঁচাও ? মৎসগণ বলিল, ব্রাহ্মণ, 
তুমি ততোধিক মূৰ্ণ, ব্রহ্ম সাগরে দিবানিশি ডুবিয়া রঠিয়াছ, আবার বল ব্রক্ধ 
কোথা! 

মা আলিতেছেন শুনিয় তাই আজ মলে পড়িতেছে আমর! কেমন করিয়া 
আত্মবিস্বত হই! রহিযাছি । ঘে মারের অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, 
নেই মাকেই আমর! তুলিলা গিয়াছি । প্রতি বৎসর এই শরৎ রাণী আত্মবিস্বত 
আমাদের প্রাণে ব্রক্ষ-জিজ্ঞালার স্মৃতিকে জাগাইয়া দিবার জন্যই খুরিয়! ঘুরিয় 
আমাদের দুয়ারে আলিতেছেন, তবুও তে! আমাদের জীবন দোলাঘ দোল 
দিতেছে লা মাগ্ছের আগমনি, তবুও তে! আমরা জাগিলাম লা। ব্রহ্ম 
কোথায় প্রশ্থের মতই আমান্দেরও মা আসিতেছে মনে করা। মা আলিষেন 
কি? মা তো আসিঘ্মাই আছেন,__'একৈবাহুং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা 
মমাপর।'--জগতে আমি তে! একাকী আমা ছাড়া আর কে আছে! এই 
বিশ্ব চরাচরে তো মায়েরই প্রকাশ, বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে ম1 বিরাজিত, 
মা-ই ঘে ক্রক্ষাপ্ডেম্বরী, মা আসিতেছেন এ কথা ভাবটাই আমাদের অজ্ঞতার 
পরিচদ্র দিতেছে । মাছের মেহের সাগরে আমর! ভুবিয়। রহিয়াছি। 
দিবানিশি নিশ্রিলের ভিতর দিয়া অহরচ মায়ের শ্রেহ আমাদের উপর বধিত 
হইতেছে, নাই শুধু আমাদের সেই শ্রেহ-ল্পর্শ গ্রহণ করিবার মত অনুভূতি । 
মায়ের কোলে থাকিয়। তাই আমর! মাকেই বাদ দিগ্বা চলিঘাছি, লেইজন্ই 
ভাবিতে পারি মা শুধু বছরে তিন দিন আলেন। 

রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন_ ঈশ্বরকে যে আমর! দিনরাত বাদ দিছে 
চলছি তাতে আমাদের সাংসারিক ক্ষতি যদি সিকি পয়সাও হ'ত তাহলে 
তখনই সতর্ক হয়ে উঠতুম। কিন্তু সে বিপদ নেই: স্থধ আমাদের আলো 
দিচ্ছে, পৃথিবী আমাদের অন্ত দিচ্ছে, বৃহৎ লোকালয় তার সহশ্র নাড়ী ছিপ 
আমাদের সহশ্র অভাব পুরণ করে চলেছে । তবে সংলারকে ঈশ্বরধঙ্গিত করে 
আমাদের কি অভাব হচ্ছে | হায়, থে অভাব হচ্ছে ভা যতক্ষণ না জানতে 
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পারি ততক্ষণ আরামে নিঃসংশয়ে থাকি এবং সচ্ছল সংসারের মধ্যে বাস করে 
মনে করি, আমরা ঈশ্বরের বিশেষ অন্থগৃহীত ব্যক্তি । - 

কিন্ত ক্ষতিট। কী চয় তা কেমন করে বোঝানে। যেতে পারে? 

এইখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমার একট] স্বপ্রের কথা বলি। আমি নিতাস্ক 
বালককালে মাতৃহীন । আমার বড়ে! ব্ছলেব জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল ন। 
কাল রাত্রে স্বপ্র দেখলুম, আমি যেন বাপ্যকালেই রয়ে গেছি) গঙ্গার ধারের 
বাগান বাড়িতে যা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো। আছেন-+ 
তার আবির্ভাব তে! সকপ লমছ্ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও 
মাতার প্রতি মন না দিয়ে তার ঘরের পাশ [দিছে চলে গেলুম। বারান্দায় 
গিয়ে এক সুহ্তে আমার হঠাৎ কী হল জানিনে--আম!র মলে এই কথাটা 
কেগে উঠল যে ম। আছেন! তখনই তার ঘরে গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে 
তাকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন : তুমি 
এসেছ! 

এই খানেই স্বপ্র-ভেজে গেল। আমি ভাবতে লাগলুম-_+মায়ের বাড়ীতে 
বাস করছি, তার ঘরের দুয়ার দিয়েই দশবার করে আনাগোনা করি-__-তিনি 
আছেন এট! জানি সন্দেহ নেই, কিন্ত যেন নেই এমনি ভাবেই সংসার চলছে ॥ 
তাতে ক্ষতিটা কি হচ্ছে। তার ভাড়ারের হার তিনি বন্ধ করেন নি, তার 
অল্প তিনি পরিবেষণ করছেন, ঘখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও তার পাখা আমাকে 
বীত্রন করছে। কেবল ওইটুকু হচ্ছেনা, তিনি আমার হাতটি ধরে বলছেন 
না, ‘তুমি এসেছ ! অঙ্গঞ্জল ধনজন সমস্তই আছে, কিন্ত সেই স্বরটি সেই স্পর্শটি 
কোথায় ! মন ধখন সম্পূর্ণ জেগে উঠে লেইটিকেই চায় এবং চেয়ে যখন লা 
পায়, কেবল উপকরণ-ভরা ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়ায়, তখন অন্রজল তার আর 
কিছুতেই রোচে না”) শান্তিনিকেতন পৃঃ ৭ 

এই উপকরণ-ভরা সংসারে যে দিন মায়ের সেই স্নেহ স্পর্শের অভাবটুকু 
আমাদের জীবনে জাগিয়! উঠিবে, লেইদিন আমর! মায়ের জন্ক আকুল হইছা! 
সারা বিশ্বে মাছের স্পশটুকু খুনি বেড়াইব। মা আছেন, মা আবার মা 
হইয়া বছরে বছরে আলেন-ও-_সে শুধু আমাদের হাত ধনিয়া) বলিতে আসেন 
‘তুমি এসেছ । কিন্ত আমরা তে! তাহার চরণ তলে শিশুর মত মা বলিয়া 
লুটাইয়া পড়ি না, ভাই মাঘের সেই স্পর্শ সেই স্মেহমাধা আহ্বানটুকু শুনিতে 
পাই না। আমরা আজ মাছের কোলে থাকিছ্বাও মাহারা সন্তানের মতন 
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জীবন ঘাপন করিতেচি। মাকে ভুলিগ্া আছি বলিয়াই রামপ্রসাদের মত 
বলিতে পারি লা-আযার ম! আছে রে ঘরে'। আমাদের প্রাণ যেদিন মাকে 
ঘরে না পায়! হাহাকার করিগ্া উঠিবে, আমাদের শুন ঘরে মাকে প্রতিষ্ঠিত 
দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইটয়। উঠিবে, সেই দিন হইবে মাছের আসা সত্য ; 
মা যদি সন্তানের ভাত ধরিয়া না-ই বলিতে পারেন ‘তুমি এসেছ", তাহা হইলে 
মাঘের আসার যে কোন অর্থই হয় না। 

মায়ের সেই স্পর্শটুক, সেই শ্রেচমাথা সম্ভাষণটুকৃ তো মানুষের জীবনে 
পরম ও চরম পাওয়া, মা যেমন আমাদের জপেক্ষান্ম আমাদের পথ চাহিয়া 
থাকেন, আমরাও অজ্ঞান! সেই স্মেহের টানে যুগ যুগ ধরিয়া জন্মের পর জন্ম 
ছুটিয়। চলিয়াছি সেই ন্েহস্পর্শ, মায়ের সেই স্বেহের আহ্বান ‘তুমি এসেছ" 
ইহারহ সন্ধান করিয়া । কিন্তু ছায় আমরা এমন করিয়াই আত্মবিস্বত হইয়া 
গিগ্নাছি ঘে, মাকে তুলি! ছোট্ট গভির ভিতর নিজকে নিজের বোন! জালে 
অড়াইয়। ফেলিঘ্বা জীবনকে ব্যর্থ করিতেছি । 

মা আসিতেছেন, কবে এই বার্তা আমাদের জীবনের দুয়ারে আঘাত 
হানিয়া বলিয়া ঘাইবে, থে আঘাতে মাকে বাদ দেওয়া শুধু উপকরণ ভরা! 
পৃথিবীটা বিষাক্ত হইয়া উঠিবে। কবে আমরা মাতৃহারা শিশুর মত ব্যাকুল 
হুইয়! হৃদঘের কপাট খুলিয়! বাহির বিশ্বে আলিম! দাড়াইয়া মায়ের আগমনে 
জীবনে বরণ করিয়া লইব। মা যদি আমাদিগকে নাই-ই পান, তবে প্রতি 
বছর আমাদের নিকট মায়ের আসার কোন সার্থকতাই হয় না। জীব- 
ঠ5তন্তের সহিত বিশ্ব-টৈতন্টের মিলনেই তো মায়ের সেই দেহ স্পর্শ জীবনকে 
ভরপুর করিয়া তোলে । তখনই বিশ্বের জল-স্বল, আলো-বাতাস, অগণিত 
মানুষ, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ এমন কি বিশ্বের প্রতি ধূলি কপার ভিতর হইতেও 
মাহ্য পায় মাছের সেই স্বেচম্পর্শ, সেই ন্লেহ আহ্বান “তুমি এসেছ" । 

মা আছেন হাও যেমন সতা, আমরা মাকে চাই ইহাও তেমনি সতা ; 
আমাদের শুধু প্রয়োজন মায়ের স্ব্ূপকে জান! এবং দেই লঙ্গে আমাদের 
ম্বর্ূপকে উপলব্ধি করা। এই জ্ঞানকূপ প্রদীপ আমাদের এই অন্ধকার ঘরে 
ঘেদিন জলিয্া উঠিবে সেই দিন হইবে আমাদের জীবনে শারদীয়া উৎসব 
বর্তমানের খে প্রতি বৎসরের শারদীছ্। উৎসব এ বে শুধু ব্যর্থ আন্োজলের 
আড়ম্বর মাত্র, এ উৎসবে মাকই? রবীন্দ্রনাথ তাই বশিয়াছেন। “আমরা 
যখন একটা অন্ধকার ঘরে আমাদের প্রার্থনীয় বস্তুকে খুজে বেড়াই তখন 
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চার দিকে মাথা ঠকতে থাকি, উট খেতে পাকি, তখন কত ছোটো 
জিনিসকে বড়ো মনে করি, কত তুচ্ছ জ্রিনিদকে বহুমূলা বলে মনে করি, 
কত জিনিসকে আ্বাকড়ে ধরে বলি ‘এই তে পেয়েছি’, তার পর দেখি মৃঠোর 
মধ্যেই সেট! গুড়িয়ে ধুলো! হয়ে যায) 

মাসল কথা, এই অন্ধকারে আমি জানিই নে আমি কাকে চাচ্ছি । কিন্ত 
যেমনি একটি আলে! জ্ঞাল। হয় অমনি এক মুহুর্তেই সমন্ড সহজ হয়ে যা 
অমনি এত দিনের এত খোজা, এত মাথ! ঠোকার পরে এক পলকেই জানতে 
পারি খে. যা-সমস্ড আমার হাতে ঠেকছিল তাউ আমার প্রার্থনীয় জিনিস নন্ঘ। 
যে মা এই সমস্ত ঘরটি সাঞিছ্ে চুপ করে বসে ছিলেন তিনিই আমার বার্থ 
কামনার ধন । যেমনি আলোটি জলল অমনি সব জিনিস ছেড়ে ছু হাত বা়িছে 
ছুটে তার কাছে গেলুম ॥ 

অথচ মাকে পাবামাত্রই অমনি তার সঙ্গে সব জিনিসকেই একজে পাওয়া 
গেল, কোনো বিশেষ জিনিস স্বতস্র হয়ে আমার পণের বাধান্মপে আমাকে 
আটক করলে না। মাকে জানবামাআ মাসের এই সাঞ্জানো৷ ঘরটি আমারই 
হয়ে সেল । তখন ঘরের সমস্ত আসবাবপত্রের মধ্যে আমার সঞ্চরণ অবাধ 
হয়ে উঠল, তখন যে জিনিসের ঠিক যে বাবহার তা আমার আয়ত্ত তদ্বে গেল, 
তখন জিনিসগুলো আমাকে অধিকার করল না, আমিই তাদের অধিকার 
করলুম ।'' শাস্তিনিকেতন পৃঃ ৩৪১ 

পাওছার এই তো কৌশল, শ্রষ্টাকে বাদ দিয়া সৃষ্টিকে ভোগ করিব কি 
করিয়।? উহা তো হাত ছাড়া হইবেই, মাকে বাদ দিয়ে মায়ের ঘরের 
উপকরণকে আমার করিতে গেলে তাহ! যে আমার হইবে না সে, ঘে গুড়া 
তউদ্রাই ধাউবে_-এ বোধ আমাদের লাই । মাকে বাদ দ্িয়। তাই আমাদের 
প্রতি বৎসরের পুজার আযোজন উপকরণ-ভর1 অন্ধকার ঘরে হাতিয়া মরাই 
হইতেছে, আনন্দের কোন সদ্জধানই দেখিতেছিলা। বার্থ পুজার আড়ম্বরে 
মান্থষের প্রাণ কেবল হাপাইয়া উঠিতেছে । মাকে পাইলেই বিশ্বের সব কিছু 
পাওয়া হয়। মা আমার আনন্দময়ী__মাকে বাদ দিম আনন্দের সক্ধান তে 
আমাদের বিভ্রান্তির চরণ পরিণতি । 

আমাদের বাটি জীবনের ক্ষুত্র অহং-এর কঠিন শৃঙ্খল যে দিন মারের স্মেছ 
আহ্বানে গলি গিয়া সমষ্টি জীবনের মাঝে একাত্মতা লাভ করিবে, সেই দিন, 
মা তুমি ও আমাদের মাঝে স্থিতি লাভ করিয়া বিশ্বমাতৃত্ব লাভ করিবে, 
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আমরাও তোমার মাঝে স্থিতি লাভ করিঘ। বিশ্বাস্তিক হুইব । মা, তোমার 
আলার বিজন শব্ধ তখন বাজিয়! উঠিবে বিজযঘার প্রীতি সম্মেলনে । মা তুমি 
আলিতেছ, সত্যই আসিতে. তোমার আসার মাঙ্গলিক ধ্বনিতে আমাদের 
সকল জড়তা সকল তত্ত্রালূ তা কাটি) যাউক, তোমার বিশ্ব-ঘরে ভাই ভাইখেকস 
কোলাকুলির ভিতর দিয়া তোমার জগদস্বা মুঠির প্রতিষ্ঠা হউক তোমার 
চরণতলে বসিম। বিশ্বমূর্ত্তে ম। আমার, তোমার সেবা করিয়া আমর! ধর্ম হই । 


উজ্জ্বল ভারত 
কুমুদরঙ্জন সক্লিক 


> 
ভারত বিশাল উজ্জল হবে 
‘বোমার’ আলোকে নয়? 
নয় কো স্বৰ্ণ মুত্রা আলোকে 
একথা স্বনিশ্চন্র 1 
আলোকিত হবে সে এই ভূলোকে, 
জ্ঞান ধর্শ্ম ও সত্য আলোকে, 
কাহারো ভীতির কারণ হবে না 
নিজে সদ নি্ভত্ন। 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


উজ্জল ভারত 


২ 
সে জ্ঞালিবে হেথা বিশ্ব হিতের 
বিশ্ব জিতের আলো, 
জগৎ হইবে বিশুক্ষতর 
উদ্লত, আর ভালো । 
এ যে আমাদের আলোকের দেশ, 
পুপয প্রভার পুত পরিবেশ । 
কাল রাত্রির কুটিল কুয়াশা 
দেরী নাই কেটে গেলো । 


৩ 

জ্গজ্দ্যোতির জগৎ ভারত-_ 

হেথা অমিতাভ রাজে, 
দধীচির দেশ বঞ্জে ইহার 

মাভৈঃ ধ্বনি যে বাজে । 
‘জাগৃহি’ বাণী অণু কণিকায়, 
সারা বিশ্বকে নিত্য জাগায় 
সাধলা তাহার অমর ছইয়া 

মর পৃথিবীতে রাজে। 





9% 


হজরত আব্দুল কাদের জিলানী 
রেজাউল করীম 


বর্তমান আড়বাদী ও বন্ততাত্রিক যুগে বিভ্রান্ত মাঙ্যকে পথের 
নিৰ্দ্দেশ দিতে পারেন এমন মহাপুরুষ পৃথিবীতে অতীতেও ছিলেন, 
এখনও আছেন । এই সব সাধকদের জীবনী পাঠ করিলে নিরাশার 
মধ্যেও আশার আলোক সঞ্চার হয়) যতই ইহাদের জীবনী লইয়া 
আলোচন! হতে থাকিবে ততই দেশ ও সমাজের মঙ্গল) ইসলামের 
গৌরবময় যুগের একজন সাধকের জীবনী লইয়া আজ আলোচনা করিব। 
তাহার নাম হজরত আবদুল কাদের জিলালী। ইসলামের ইতিহাসে 
যাহার! স্থফী সাধক মুরশেছ বা পীর বপিয়! সম্মানিত, আবদুল কাদের জিলানী 
তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ সেই আন্ত তাহাকে বড় পীরলাহেব বল! হুদ । 
তিনি নিজের সাধনা বলে অদ্ভূত আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করিয়াছেন! 

. ইসলামের ইতিহাসে হঞ্ররত আবদুল কাদের ছিলানীর মত আধ্যাত্মিক 
শক্তি আর কেহই লাভ করেন নাই। আজ তাহার প্রভাব কছেকটি 
শ্রেণীর লোকের মধ্যেই আবন্ধ। তবুও একথা বলা ভুল হুইবেন! ঘধে তিনি 
এককালে সমগ্র মুপলিম জগতে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বিস্তার করিছ্বাছিলেন। 
মুসলিম দার্শনিক আগগাজ্ছালী দর্শনের দুরূহ তথ্য বুদ্ধির দিক দিপা আলোচনা! 
করিয়া বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখিযাছিজেন। আবদুল কাদের সাহেব সেরূপ 
কোন দর্শন তত্ব লঃয়া আলোচন! করেন নাই । জ্ঞান ও ঘুক্তি মার্গ অপেক্ষা 
ভক্তি মার্গের আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বিখ]াত স্থঙ্ধী 
কবি মৌলানা রুমীর মত কোন উচ্চাঙ্গের কবিতা লেখেন নাই । সুতরাং 
সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহার কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লাই। তাহার দুইথানি 
পুস্তক সমধিক প্রলিচ্ধ :--0১) ফতুহল্‌ গায়েব ( অর্থাৎ রহ ্ত-যোচন ) 
(২) আলগুলিয়। তুত্‌ তালেবিন ( অর্থাৎ এশ্বরিক সত্য অঙ্ুদন্ধানকারী )। 
এই দুইটা গ্রন্থে তাহার ভক্তিখুলক আদর্শের পরিচন্র পাওয়| যায়| 

আবদুল কাদের কুর্দের অধিবাসী ) তাহার জন্মতূমির নাম জিলান। 
সেই জন্র তাহাকে “লিলানী” বলা হুদ্ব। তাহার পূর্ব পুরুষগণ 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] হল্পরত আব্চ.ল কাদের জিলানী ৪৫৯ 
পতাবারিস্থানের” অপর পার হইতে আসলিয়! কুর্দিস্থানে বসবাস করিতে 
খাকেন। বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত পাশ্দিক ছিলেন বলিয়া তিনি “মুহিউদ্দিন” 
আখা লাভ করেন। *'সুভিউদ্দিন* কথাটার অর্থ ধশ্মের পুনরু।নকান্নী । 
বাস্তবিকই তিনি ধর্টের ব্যাপারে উদাসীন লোকের মধ্যে ধর্শভাব জাগ্রত 
করিয়াছিলেন । হিজ্রয়ী ৪৭* অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তিনি দীর্ঘকাল 
বাচিয়াছিলেন । হিজরী ৫৬১ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। 
মৃত্যুর সময় তাার বয়স ছিল ৯০ বৎসর | ইংরাজি সন অনুসারে বল! 


যাইতে পারে যে ত্বাদশ শতাব্দীতে তাচার আবির্ভাব তিনি যখন 
সবেমাত্র আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ড করেন তখন ইমাম গাজ্দলীর মৃতু হয়। 


অপরাপর আধ্যাত্মিক বিদ্যায় পারদশর্শ সাধকের মত তিনি উচ্চবংশ 
সন্ত । ইসলামের পয়গম্বর হজরত সহশ্মদের তিনি সাক্ষাৎ বংশধর । 
সাধক ও স্রফীদের বাল্যজীলংলর কাহিনী লইদ্জা নানা উপকথা ক্ছষ্ট 
হইযাছে। তাহাদের শৈশবকাল নান! প্রকার অলৌকিক ঘটনার দ্বার! 
রহম্যাবৃত হই আছে। হজরত আবছুল কাদেরের সন্বদ্ধেও এইন্সপ 
উপকথণ ও অলৌকিক ঘটন1 অপ্রতুল নহে। কথিত আছে থে তিনি 
যখন শিশু ছিলেন তখন গোটা রমজান মালটাই উপবাস করিতেন । 
মুললমানগণ যে সময়ে রোজা ভঙ্গ করে সেই সময় তিনি মাতৃ দ্ুদ্ধপান 
করিতেন। তাহার অতি ভক্ত অন্থবস্তিগশ এই ধরণের আরও বহুবিধ 
অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচার করিম থাকেন। তাহার জীবনের ঘেসব 
প্রামাণিক কাগজ পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে একট! কথা 
নিঃসন্দেহ ভাবে জানা যায় যে, তিনি সত্যই একজন সাধক ছিলেন । 
তিনি গভীর ধান খারা এমন সত্য উপলব্ধি করিতেন যাহা সাধারণের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক জ্রেণীর মুসলমানের বিশ্বাস যে প্রতে/।ক যুগে 
একজন ‘কুতুব’ জন্মগ্রহণ করেন। কুতুব কথার অর্থ আধ্যাত্মিক বিষয়ে 
নেতৃস্থানীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মাহুব। হজরত আবদুল কাদেরকে তাহার যুগের 
কুতুব বল! হয়। বানুবিকই তিনি এরশ্বরিক শক্তি প্রচুর পরিমাণে 
পাইয়াছিলেন। এই দিক দিঘা তিনি সে যুগের অদ্বিতীঘ্ঘ ছিলেন। তিনি 
বাল্যকাল হইতে অদ্ভূত সাধনা করিয়! আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিঘাছিলেন। 


এবং সেই সহ সাধনার ফলে অলৌক্তিক ক্ষমতা লাভ করিঘাছিলেন । 
অবশ্ত তাচার ভক্তগণ এই সব ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইয়াছেন, 
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কিন্ত একথা শ্বীকার্ধা ঘে তিনি অল বহুলেই ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। 
তিনি চিরকাল পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিঘ্রাছেন। পরবর্তীকালে তিনি 
ঘখন বাগদাদে বসবাস আবন্ত করেন তখন দেশের সাধক ও স্ব্ধীগণ 
তাহার নিকট আসিতেন। তাহারা তাছার পাশ্তিভা ও আধ্যাত্মিক শক্তি 
দেখিয়া তাহার নিকট মাথানত করিতেন । কিন্ত যাহুবের নিকট মাথানত 
করা টসলাম ধর্শে নিষিদ্ত। হজরত আবদুল কাদের তাহ! আানিতেল। 
সেই জন্য যখনই কেহ তাহার নিকট মাথানত করিত, তথনই তিনি ব্যস্ত 
হইঘা তাহাতে বাধা দিতেন । এবং বলিতেন আমার পায়ের নিকট নছে, 
আমার স্কন্ধে মাথা রাখুন । তাহার এই আচরপে তাহার! চমকিল উঠিতেন 
এই দেখিঘা ঘে, পূর্ব্বের দিন তাহার! তাহাকে স্বপ্নে দেখিঘাছিলেন, 
আর স্বপ্নে তিনি তাহাদিগকে ঠিক এই কথাটাই বলিঘ্রাছিলেন। 
এই যে অতীক্রিয় দর্শনের অভিজ্ঞতা তাহা একেবারে অবৈজ্ঞানিক নহে । 
অলেক সাধারণ লোক এই ভাবে ভাবী কালের নিদর্শন প্রাপ্ত হন। 
ইংরা্জিতে ইহাকেই বলে (01915০59129 ॥ হদ্ধরং আবদুল কাছের 
এঁখ্বরিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। তাহাব অলৌকিক ক্ষমতার কথা 
চতুর্দিকে প্রচারিত হয়| পড়িল । ইতিমধ্যে তাহার শিষ্য সংখ্যাও বাড়িতে 
লাগিল। এই সময় তাঁহার শিল্ের সংখ্যা ছিল বার হাজার। তিনি 
লগ্ডাহে তিনবার সাধারণের সহিত দেখালাক্ষাৎ করিতেন । তিনি এই তিন 
দিনই ধর্শ্মদ্বন্ধে উপদেশ দিতেন। চল্লিশ বৎসর এই ভাবে ধর্দোপদেশ 
দিয়া৷ অতিবাহিত করিলেন। তাহার আধ্যাত্মিক প্রভাব এত বৃদ্ধি পাইল যে 
বছ ইহুদী ও খৃষ্টান তাহার শিন্যাস্ব গ্রহণ করিম্বাছিল। তৎকালের বড় বড় 
সাপক ও স্বকী তাহার নিকট উপস্থিত হয়া তাহার বচনাম্বত পান 
করিতেন । বস্ততঃ তিনি সে যুগের সর্ব শ্রেষ্ঠ স্থফী বলিম়] সর্বত্র সম্মানিত 
হইতে লাগিলেন । 

সাধকদের ভ্রীধন বিচিত্র । এক শ্রেণীর লোক আছেন যাহার! প্রথম 
ক্কীবনে সাধারণ মানুষের মত ভ্রীবন যাপন করেন। কিন্তু পরিণত বয়সে 
সাধনার উচ্চ মার্গে উপনীত হন। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন 
বালাকাল হইতে ভাহাদের মলে এমন সব লক্ষণ দেখা যায় ঘে, দেখিলেই 
মনে হইবে ইহাদিগকে বিধাতা সাধকরূপেই স্ুষ্টি করিম্াছেন। হজরত 
আবমল কাদের এই ধরণের সাধক ছিলেন। তাহার বাল্যকাল তাহার 
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ধৰ্্মপরায়ণা মাতার তত্বাবধানে কাটিদ্রাছিল। তিনি প্রথম হইতেই পবিত্র 
ভাবে জীবন যাপন করিতেন । তিনি বাল্যকাল হইতে অতীব সত্যপরাহ্ণ 
ছিলেন। কেহ কখনও তাহাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে দেখে লাই। 
সেই স্বকুমার বন্ধসেই হেন তাহার উপর সত্য ভর করিমাছিল। ঈশ্বর- 
প্রেমের বীজ সেই সময় তাহার মনে জাগিয়াছিল। তিনি ঈশ্বর দর্শনের 
€শীভাগ্যও লাভ করিছাছিলেন । অন্তর চক্ষু দিয়া ঈশ্বর দর্শন সকল দেশের 
সাধু হ্থধীদের মধ্যে সম্ভব হইয়াছিল। ঈশ্বর দর্শনের সহিত বাক্তিগত 
পবিক্রতা ও শ্ৰেষ্ত্ব তাহার মধ্যে যেন একীভূত হহস্াছিল। বাণ্যকালে 
তিনি উপপন্ধি করিতেন হেন দেবদূত তাহার নিকট উপস্থিত হুইল) 
অতীশ্রি্ব লোকের সংবাদ দিতেছে । কে যেন তাহাকে ঠদববানী 
শুনাইতেছে £_হে কাদের, আরাম ও আনন্দ করিবার সময় লাই! তোমায় 
সামনে বিরাট দায়িত্ব আছে। তুম সেজগ্ঠ প্রস্তুত হও। ইহা নৃতন 
কথা নহে, প্রত্যেক সাপকই এই ধরণের বাণী পান। 

বাল্যকালে তাহার মাত। তাহার লেখাপড়ার জন্য বান্ত হইয! উঠিলেন। 
সে সময় বাগদাদ বিগ্যালধকেন্দ্র ছিল। হ্থতরাং তাহার মাতা তাহাকে 
বাগদাদে প্রেরণ করিলেন । পে সময় পথ-ঘাট নিরাপদ ছিল না। দহ্াতম্বরের 
ভয় ছিল। বহু লোক একলজে দূর দেশে যাতায়াত করিত। যাহারা এই 
ভাবে দলবঞ্ধ হইয়! দুরদেশে বাইত তাহাদের সাধারণ নাম ছিল কাফেলা। 
তাহার মাতা এই কাফেপার সঙ্গে আবদুল কাদেরকে বিগ্যার্জলের-জন্ত বাগ দাদ 
প্রেরণ করিলেন । খরচপত্রের অন্য তাহাকে চলিএটি স্বর্ণমুদ্র। দিলেন। কিন্ক 
কেহ কাড়িঘা লয় এই ভয়ে সেই মুদ্রাকয়টি একটি কাপড়ের মধে সিলাই 
করিঘা দিলেন তেল সচত্ষে কত জ্ঞানতে লাপারে। বিদান্ দিবার সময় 
তাহার মাত। অস্র ছলছল চোখে বলিলেন ঘে, সর্বদাই সতাকথা বলিতে । 
তারপর যাত্রা আরম্ভ হইল । তিনি যে যাত্রাদলের সঙ্গে গিয়াছিলেন 
পথিমধ্ো সেই দলটি দহ্থা কর্তৃক আক্রান্ত হইল। যাত্রী দলের লোকেরা 
ভয়ে কে কোথাদ্র পপাদ্ুন করিল। কিন্তু আবতুপ কাদের পলায়ন করিতে 
পারিলেন না । দহ্থাদের একজন এই স্থকুমার বালককে লিজ্ঞাসা করিল 
তাহার কাছে কিছু আছে কিনা? বালক সতা বলিতে অভ্যস্ত। স্থতরাং 
নিভীক কে বলিল যে তাহার কাছে চলিপটি শ্বর্ণমূদ্র। আছে ॥ কিন্ত তাহার 
কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। বরং বালকটি বিদ্রপ করিতেছে মনে করিত! 
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তাহাকে ছাড়িদ্া দিল । পরে সর্দারের নিকট এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে 
সর্দার বালকটিকে দেখিতে চাহিল । সর্দারের নিকটও বালকটি সেই 
একই কথার পুনরাবৃত্তি করিল । তাহাকে তল্লাসী করার পর সত্যই 
তাহার বস্তরের ভিতর হইতে চল্লিশটি শ্বর্ণমূদ্রা পাওনা গেল । ইহ! দেখিয়া 
সর্দার চমকিত হইল । তখন সর্দ্দার তাহাকে জিজ্ঞালা করিল “কেন 
তুমি সত্য কথ! বলিয়া নিক্সের বিপদ ডাকিয়া আনিলে?” উত্তরে বালকটি 
বলিল, “মায়ের আদেশে আমি সত্য কথা বলিঘাছি।”' বালকের কথ! শুনিয়! 
সর্দার অত্যস্ত লক্ষিত হইল। তখনই তাহার ভাবাস্তর উপস্থিত হইল 
এই ভাবিছা যে, একটি সামান্ত বালক একটি বারও মায়ের আদেশ লক্ঘল 
করিল না। আর তাহারা পরম পিত! ঈশ্বরের আদেশ কত শত বার লঙ্ঘন 
করিতেছে । তারপর সেই সর্দারের আদেশে যাত্রীদলের সমুদয় লুষ্ঠিত ভ্রব্য 
প্রত্যর্পন করা হইল। আর দস্থ্য সর্দার দলবল সহ অন্ভাপ করিয়া 
দহ্থাবৃত্তি ছাড়িয়া দিল। মহাসাধকের পুণ্য স্পর্শে এই ভাবেই পাপীতাপীর 
ভাবাস্তর হয় । 

অতঃপর আবছুল কাদের নিরাপদে বাগদাদের উপকণ্ঠে উপস্থিত হুইলেন 
ঠিক সেই সমদ্ব তিনি একটি দৈববানী শুনিলেন। খাজা ধিক্তির বেন তাহাকে 
বলিলেন “সাত বৎসর বাগদাদে প্রবেশ করিবে লা।” তিনি এই আদেশ 
অমান্য করিলেন না। টাইগ্রিস নদীর অপর পারে তিনি সাত বৎসর ধরিয়া 
ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সাত বৎসর তিনি 
গভীর ধ্যান ও সাধনা করিলেন। বিদ্তাও প্রভূত অন্ন করিলেন। 
এই সময তাহার জীবনে বহু পরীক্ষা হইল। বহু বিপদ আপদ আসিল । 
বহু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাও লাভ করিলেন। সাত বৎসর অতিক্রাস্ত চলে 
সগোৌরবে বাগদাদে প্রবেশ করিলেন এবং বাগদাদের তৎকালীন বি]াত 
স্ফী শেখ হামিদের আবাসে গমন করিলেন । তিনি এই তেজোদ্দীপ্ত 
যুবককে দেখিয়া স্তন্ভিত হইলেন। কতকট! ভয়ে অভিভূত হুইয়! তিনি 
তাহাকে তাহার গৃতে প্রবেশ করিতে অহুমতি দিলেন না। কিন্ত রাত্রিতে 
এক অদ্ভুত হ্বপ্র দেখিলেন। কে যেন তাহ্যকে বলিল তুমি ঝাহাকে গৃহ 
হইতে বিতাড়িত করিয়াছ ! তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়! লক্িত 
হইলেন। পর দিন পাগ্রহে আবদুল কাদেরকে স্বগৃহে নিমজজণ করিলেন, 
এবং গত দিনের আচরপের জলন্ত তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। 
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তাহাকে সাদর অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন, আল আমন্া সম্মান পাইতে ছি, 
কিন্তু ভবিষ্যতে সমস্ত সন্মান আপনার প্রাপ্য ! 

এখন হইতে হজরত আবদুল কাদের বাগ্দাণে স্বায়ীভাবে বসবাস করিতে 
লাগিলেন। তিনি কিছুদিন বিস্যাধ্যয়ন করিয়। অবশেষে নিজেই একটি 
বিদ্যালম খুলিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তাহার বিগ্যাবন্তা, শিক্ষন-রীতি ও 
অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির কথা চতুদ্দিকে ছড়াইয়। পড়িল । বাগদাদ নগরের 
শতাধিক পণ্ডিত একবার স্থির করিলেন থে তাঁহারা এক সঙ্গে একশতটি প্রশ্ন 
কাদেরকে করিধেন। তিনি কত জ্ঞান রাখেন তাহারই পরীক্ষ। হুইবে । কিন্ত 
আশ্চর্ষেযর বিষয় যে আবহল কাদের অতি সহজেই তাহাদের সমস্ত প্রশ্রের উত্তর 
দিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্ন করিবার পূুর্ক্বেই তিনি হাবভাব বুঞঝিয়া 
নিজেই প্রশ্রের উত্তর দিলেন। এক একজন পণ্ডিত বিশেয বিশেষ বিষদ্র লই! 
প্রশ্ন করিলেন । একগ্রনের পক্ষে সক্কল বিষয় জান। সম্ভব নহে। কিন্তু 
বাগদাদের পশ্ডিতগণ অবাক হইয়। দেখিলেন যে, আবহুল কাদেরের জ্ঞানের 
অগো5র কিছুই নাই। তাহারা আরও দেখিলেন ঘে, কাদেরের ফ্যান 
তাহাদের আন অপেক্ষা অনেক বেলী । তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ 
হুইল ; ক্রমেই তাহার বিস্যালয়ে ছাত্র সংখ্য! বাড়িতে লাগিল। শুধু বিগ্যাদান 
করিম তিনি ক্ষান্ত থাকেন নাই । তিনি অবসর সময়ে নানাবিধ কাধ্া করিয়া থে 
অর্থ উপাৰ্জন করিতেন তাহা জনহিতে বিলাইয়! দিতেন । তিনি বলিতেন 
ফকিরের ঘরে আগামী কালের জন্য কিছুই সঞ্চিত করিন। রাখা ঠিক নহে । 
আজ যাহ! উপায় হইবে তাহা মাঙ্দ খরচ করিতে হইবে । কলাকার ভার 
বিধাতার হাতে ছাড়িগা দিতে হইবে । 'আপরিগ্রহ* আদর্শের তিনি 
প্রতীক ছিলেন। তাহার গৃহের ছার সর্বদাই মুক্ত থাকিত। যাহাদের 
খাবার ছিল না, তিনি তাহাদিগকে খাইতে দিতেন । যাহাদের আশ্রয় নাই 
তাহাদিগকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিতেন । তিনি বলিতেন যে ধর্মের দিক 
পিঘা যে দরিত্র, তাহাকে সর্ব্ধ প্রথম ধন্মশ্রিক্ষা দান করিতে হইবে। আর 


যাহার! দরিদ্র তাহাদিগকে সর্বপ্রথম পেট হরিয়। খাইতে দিতে হইবে। 
মামুযের দম দেখিলে তবেই ঈশ্বরের দয়ার উপর তাহাদের বিশ্বাস জন্মিবে । 


তিনি লাধারপতঃ নিজের গৃহ ছাড়িয! অন্ত কোথাও যাইতেন না। 
কেবল মাত্র শুক্রবারে স্বিপ্রাহরিক প্রার্থনার সমঘ্ মসজিদে যাইতেন। 
প্রায় সমস্ত রাজি প্রার্থনা! করিয়া কাটাইদ্বা দিতেন । প্রার্থনার পর শেষ 
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রাত্রে নিজের গোপন প্রকোঠে আশ্রপ লইতেন। সেইখানে ধ্যানে নিদ্য 
হইতেন। কেহু তাহার এ ধ্যান ভাঙ্গিতে পারিত না। খলিফা পান্ত 
আসিলে তাহার দর্শন পাইতেন না! তাঁহার আর একটা বৈশিল্ঠা ছিল যে 
আলোচনার সময় বেশী কথা বলিতেন না। অল্প কথায় সমস্ত বিবদ্দ বুঝাইবার 
তাহার অদভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি বাস্তব উদাহরণ দ্বার! ধর্শ্বোপদেশ 
দিতেন । বস্তুতঃ হজরত আবদুল কাদের ধশ্মে এমন এক মহান আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছেন যাহ! দীর্ঘ শতাব্দী পরেও ম্লান হম্ম নাই । তিনি আধ্যাত্মিক আদর্শ 
ও ব্যক্তিগত চরিত্র এই ছুইয়ের সমন্বয় করিদ্রা ছিলেন । ভারতের মুসলমানগণ 
তাহাকে সর্ধত্রেষ্ট সুফী ও পীর বলিয়া মনে করে। তাহার বংশখরগণ 
নানাস্থানে মসজিদ খানক! বা আস্তান। রচনা করিয়া তাহার আদর্শ অনুসারে 
চলিবার চেষ্টা করেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত সাধক) কত শত মানুষ 
তাহার অমৃত বানী পান করিত্রা তৃ্থ হইগ্ঘাছে। আজ তাহার কৃপা ভিখারী 
হইয়! তাহার উদ্দেশ্যে শ্রন্ধা নিবেদন করিতেছি । 





বিশ্ব ভার আনন্দর্ূপ, কিন্ত আমরা রূপকে দেখছি, আনন্দকে দেখছি নে; 
সেউজস্টে কূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে । আনন্দকে যেমনি 
দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনে! বাধা দিতে পারবে না। লেই 
তো মুক্তি । 
সেই মুক্তি বৈরাগে)র মুক্তি নয়, সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি । ত্যাগের 
মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি । লছের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি । 
রবীন্দ্রনাথ 
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ধীরেনজ্ঞরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(পূর্বাম্থবৃত্তি ) 
সলৈযিন্ধীকে দেখে রাণী স্ুূদেষ্য। বললেন, দেখ সৈরিন্ধি, তোমাকে লিগে 
বাজে মহাভঘ উপস্থিত হয়েছে, তোমার গন্ধর্ব স্বামীগণ কীচক বধ করেছে, 
আনলভা মৎস্যরাজকে অন্থরোধ করেছে রাজ্য থেকে তোমাকে বিদায় দিতে । 
এত বড় কীচককে যারা বধ করল, না জানি তাদের কত বল, এট জন্তই 
প্রজাদের আতঙ্ক । তাই বলছি 
গচ্ছ টৈরিক্ষি ভদ্র, তে বথাকামংচরাবলে ॥ 
বিভেতি রাজা স্থত্রোশি গন্ধবেভাঃ পরাভবাৎ ॥ 
ইলকিষ্ৰী__মিনতি করে বলছি আর একটু সময় দিন, মাত্র তেরটী দিন, 
তারপর আমার গন্ধর্ব শ্বামীগণ এসে আমায় নিয়ে যাবেন, আপনার রাজ্যেরও 
অশেষ কল্যাণ করে যাবেন__করিষান্ধি চ তে প্রিগম্‌। 
বিরাট রাজ্রপুরীতে পাগুবগণের অভস্ঞাতচর্ধার কাল প্রা .অবসান হয়ে 
আসছে । এমন সময় এক দিন খবর এল জিগর্ভের( আলস্ধর__পাঞ্জাব ) 
অধিপতি স্শর্যা মৎস্য রাজ্যের দক্ষিণ দিক আক্রমণ করেছেন। সমস্ত 
শৈল লিখে মত্হ্তরাজ স্ুশর্মার আক্রমণ প্রতিরোধ করবার অন্ত অভিযান 
করলেন-__-সঙ্গে কঙ্ক (যুধিষ্টির), বলব ( ভীমসেন ) গ্রস্থিক ( নকুল ) তম্ভিপাল 
€সহদেব)। রাজধানী একক্প অরক্ষিত রইল । 
পরের দিন বিপুল কৌরব বাহিনী নিছে দুখোধন অত্স্তরাজ্যের উত্তর দিক 
আক্রমণ করলেন, বিরাটের ষাট হাজার গোধন হরণ করপেন-_ 
যষ্টিং গবাং স্হশ্রাণি কুরবঃ কলয়স্তি তে। 
এরই নাম উত্তর গোগ্রহ (গোহরণ )! 
গুপ্তচরের মুখে যখন হুর্ষোধন শুনলেন পাশুবদের কোন সন্ধান পাওয়া 
ধাচ্ছেন!, বিরাট সেনাপতি কীচক বধের রহস্তময় কাহিনীটাও ঠিক বোঝা 
যাচ্ছে না. তখন পাগুবগণ বিরাট রাজ্যে আত্মগোপন করেছে, কীচক বধের 
সঙ্গে তারা সংস্লিষ্ট-_ছুধোখনের এ সন্দেহ হওছা কিছু বিচিত্র নম্র । ওদিকে 
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কীচকের অত্যাচারে স্থশমা ইতিপূর্বে অত্যন্ত উৎপীড়িত হয়েছিলেন, 
মৎস্তরাজের প্রতি সুশর্মার বিদ্বেষ হুর্যোধনের স্থবিদিত ছিল। কুটীল দুর্খোধন 
তাই হ্থশর্মার সঙ্গে পরামর্শ করে দু'দিক দিয়ে একই সময়ে মৎস্য রাজ্য 
আক্রমণ করেছিলেন। তৎকালীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 
এইরূপ বিপদ প্রায়ই হত৷ মহাভারতের যা কেন্দ্রস্থ ঘটনা, কুরুক্ষেডের 
নরমেদধজ্ঞ, তারই উদ্ভব হয়েছিল জ্ঞাতি বিরোধের ফলে। এই আত্মকলহে 
ভারত বার বার পরের পদানত হুয়েছে। 
গোপগণের অধাক্ষ রাজধানীতে এসে বিরাটের পুত্র ভূমিঞ্জয় বা উত্তরে 
বলল--রাঞ্পুত্র, মহারাজ আপনাকেই এই শৃগ্ত রাজধানীর রক্ষক নিঘুক্ত করে 
রেখে গেছেন, আপনি শীগ্র গোধন উদ্ধারের বাবস্থা করুণ । 
রাজপুআ হি তৎ প্রেস্প,ঃ ক্ষিপ্রৎ নির্ধাহি বৈ স্বচম্‌ । 
ত্বাং ছি মৎস্তো মহীপালঃ শুন্পপালমি হাকরোৎ ॥ 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় ভীরু উত্তর আস্ফালন করে বললেন, আমি সেখানে 
ছিলাম লা বলেউ কৌরবগণ গোধন হরণ করেছে। সৈষ্ক পামস্ত সারথি 
সমত্তই পিতা নিয়ে গেছেন । উপযুক্ত যন্ত! (সারথি) পেলে আমি এখনই 
যুদ্ধে খেতে পারি এবং এমন বুদ্ধ করতে পারি যা দেখে কৌরবগণ ভাববে 
স্বয়ং অর্জুন যুদ্ধে এসেছেল। 
সৈরিন্নী লেপানে দীাড়িদ্রে সব শুনছিলেন। উত্তরের মুখে আত্মঙ্পাঘা 
এবং বার বার অজু নের উল্লেখ তিনি সইতে পারলেন ন1॥ 
তস্য তথ্বচনং শ্ুত্বা ভাষতশ্চ পুনঃ পুনঃ । 
নামর্যযত পাঞ্চালী বী ভৎসোঃ পরিকীর্তনম্‌ ॥ 
দ্রৌপদী ধীরে ধীরে বললেন, আমাদের বৃগর্ল! পূর্বে অজুনের 
সারথা ক্রতেন। এরই সাহায্যে অজু ন নিবিড় খাওব বন দগ্ধ করে 
অগ্রিদেবকে তৃপ্ত করেছিলেন। অস্তরবিপ্তায় ইনি অজুনের চেয়ে একটুও 
কম নন! আপনি বৃহল্ৰলাকে সারথি করে অভিযান করুণ। আপনার 
কনিষ্ঠ ভগিনী উত্তর! বৃহত্রলাকে অহুরোধ করলে নিশ্চয় তিনি আপনার 
সারথি হবেন । 
তাই হ'ল । নৃতাশিক্ষক বৃহহলা ছাত্রীর অহ্ররোধ উপেক্ষা করতে পারলেন 
ন!। বৃছন্তলাকে সারথি করে উত্তর যুদ্ধে যাচ্ছেন, এমন সময় উত্তরা এসে 


হাসিমুখে বললে 
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বৃহন্গলে আনয়েখা বাসাংপি রুচিরাণি নঃ ॥ 
পাঞ্চালিকার্থং চিত্রাণি স্থস্থাণি চ মুদ্ছনি চ । 
বিজিতা সংগ্রামগতান্‌ ভীশ্ম-জ্রোণমুধান্‌ কুরূন্‌ ॥ 
বৃহন্গলা, তুমি ভীন্মপ্রোণাদিকে জম করে আমাদের পুতুলের জ্রস্ত নানা বর্ণের 
ক্র কোমল বস্ম এনো। অর্জুন সহাস্যে বললেন, উত্তর বদি জয়ী হন তবে 
নিশ্চয়ই তোমার পুতুলের জন্য বিচিত্র বস্ম আনবে! । 
অজুন বাদুবেগে রথ চালিয়ে দিলেন । চক্ষের নিমেষে রপ সহবেন্র বাইরে 
এলে পড়ল। দেখান থেকে দেখা গেল কৌরব সৈস্তের অগণিত শিবির পড়েছে, 
হত্ডীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেবাধবনি, ইপস্থগণের কিলকিলা! শব্দও শোনা যাচ্ছে । 
ভা ছেখে রোমাঞ্চিত ও উদ্ছিপ্র হযে বিন্বাটপুজ বললেন, বৃহন্ললে, এ আবার 
কোথায় নিয়ে এলে ? কোৌরব বাঠিনী যে এত বড় তা তো ্দানি ভাবি লি। 
আমার সৈন্ত নেই, আমি বালক, যৃন্ছে অনভিজ্ঞ । ণুদ্ধে মার কাজ নেই, তুমি 
রথ ফিরাও। 
সোহহমেকে! বহুন্‌ বালঃ কৃতান্ত্রানর্লুতঅ্রমঃ ৷ 
প্রতিযোক্কুং ন শক্যামি নিবতণ্ৰ বুহয়লে ॥ 
অজুনি__শক্র সৈম্য দেখেই তোমার এত ভছ? আসবার সমগ্র তো অস্থঃপুরে 
খুব গর্ব করুছিলে-_অস্কঃপুরে শ্লাঘমান__এখন পশ্চাৎপদ হচ্ছ কেন? অপহৃত 
গোধন উদ্ধার কয়ে না ফিরলে সকলে তোমায় উপহাস করবে । 
কৌরবগণ মৎস্করাজোর ধন চরণ করুক, নরনারী আমাকে উপহাস 
করুক, এই বলে কুণ্ডলধারী ভীত উত্তর মান মর্ধাদ। দর্প ধরহ্র্বাণ ত্যাগ করে 
রথ হতে লাফিয়ে পড়ে বেগে দৌড় দিলেন । 
কামং হরন্ক যংস্যানাং ভূয়াংসঃ কুরবে। ধনম্‌ । 
প্রহসন্ধ চ মাং নাধে। নর। বাপি বুহস্রাল ॥ 
জ্জ নও লাফিচছে পড়ে শতপদ গিয়েই তার চুল ধরে বললেন 
নৈষ পুৰ্বৈ: স্বতে ধৰ্ম: ক্ষত্ৰিঘস্ত পলায়নম্‌ ৷ 
শ্রেয়ন্ডে মরণং যুদ্ধে ন ভীতস্ত পলায়নম্‌ ॥ 
অসহায় উত্তর কাতরভাবে বললেন, কল্যান্টী স্থুমধাম! বৃহন্্লা, আমার কথা 
রাখ, রথ ফিরাও, তোমাকে খাটী সোনার শত নিকষ ( মুত্র। ) মনি মুক্তা মত্ত 
মাতঙ্গ দেব, বেঁচে থাকলেই মাহুবের মঙ্গল য় । নির্বতয় রথং ক্ষিপ্রং আবন্‌ 
ভত্রানি পশ্যতি ॥ 


৪৬৮ উ জ্ছলভারত [৭ম বর্ধ, 2ম সংখ্যা? 


ভয়ব্যাকুলিত উত্তরের মলিন মুখ দেখে অন্ন হেসে বললেন, আমাকে 
অত ঘুষ দেবার প্রচ্থোজল নেই | ক্ষত্রিয় সন্তান হছে তোমার এত ভম্থ। 
এস রথে উঠ, আমিই যুদ্ধ করব, তুমি আমার সারথি হও) ঘস্ত ভব 
নরশ্রেষ্ঠট ঘোতন্তেইহৎ কুরুভিঃ সহ ॥ ভঠার্ত উত্তর নিতাস্ত অনিচ্ছাদ্ রখ 
চালিয়ে দিলেন এবং অনজুনের নির্দেশমত শ্মশানের কাছে এক শমীবৃক্ষের 
নিকট রথ থামালেন। 
অন্ুন--এ দেখ শমীবুক্ষে পাণ্ডবদের খন্ড শর ধ্বজ কবচ বাধা বয়েছে। 
রাজপুত, ভগ্ন পেয়ে! না, গাছে উঠে এটী নামিয়ে আন, ওট! স্পর্শ করলে তুমি 
পবিত্র হবে। 
বৃক্ষ থেকে অস্ত্র পেড়ে এনে উত্তর বন্ধন খুলে ফেঞলেন। স্ুর্খের প্রভার মত 
হীপ্িযান সেই লব অস্্র দেখে উত্তর ভদ্দে রোম্যকিত হয়ে বললেন, মহাত্মা 
পাণগুবগণের অন্ত্রশস্থ্ এখানে রয়েছে, কিন্ত তারা কোথা ? 
অঞ্ছুন উবাচ 
অহমন্মার্ঞ্জুন: পার্থ: সভান্তারো! যুধিষ্ঠিরঃ । 
বল্পবে। ভীমসেনশ্চ পিতুন্ডে রসপাচকঃ ॥ 
অশ্ববন্ধোহথ নকুলঃ সহদেবশ্চ গোকুন্দে । 
সৈচিন্ধীং ভৌপদীং বিদ্ধি ঘৎ কুতে কীচক। হুতাঃ ॥ 
আমি অঞ্জুন, সভাসদ কক্কই যুধ্ষ্টির তোমার পিতার পাচক বল্লবই 
তীমলেন, অশ্বশালা আর গোশালার অধ্যক্ষ নকুল-সহদেব । সৈরিন্ধীই 
ত্রৌপদী, ধার অন্ত কীচক মরেছে । 
উত্তর-_আপনার কপায় আমার বিশ্বাস হচ্ছেন।। অজু নের দশটী নাম 
আছে, যদি বলতে পারেন তবে আপনার সব কথ! বিশ্বাস করব । অজু ন 
তবে শোন অর্ঞ্জুনঃ ফাস্তনে! জিফুঃ কিরীচী শ্বেতবাহনঃ । 
বীভৎস্বিজয়: কৃষ্ণঃ সবসাচী ধনপ্রন্নঃ ॥ 
উত্তর-_তবুও বিশ্বাস হচ্ছে না) আজুলি সার্থকনায়া বিরাট পুক্রব, তার 
কোন নাম নিরর্থক লয়। কেন তার এই নামগুলি হয়েছিল বলুন তো 
দেখি? 
অৰ্জ্জুন উবাচ 
লর্বধান্‌ জন্পদান্‌ জিত্বা বিতমাচ্ছিগ্য কেবলম্‌ । 
নধ্যে ধনস্ত তিষ্ঠামি তেনহর্মাং ধনগুমম্‌ ॥ 


আহিন, ১০৬১ ] মহাভারতের বিরাট পর্ব ৪৬৯ 
অভিপ্রয়ামি সংগ্রামে যদহং যুহ্ধহর্শনান্‌ । 
নাজিত্বা বিনিবর্তামি তেন মাং বিজয়ৎ বিদুঃ ॥ 
শ্বেত! জক্ুতসঙ্কাশা! রখে যুজ্ঞযস্তি মে হাঃ । 
গ্রামে ঘুন্ধমানস্য তেনাহং শ্বেতবাহলঃ ॥ 
উত্তরাভ্যাঞ্চ পুর্বধাভাং ফন্তনীভ্যামহং দিব । 
আত হিমবতঃ পৃষ্ঠে তেন মাং ফাস্তনং বিহুঃ ॥ 
পুরা শক্রেণ মে দতং যুধ্যতে! দানবর্ষভৈঃ । 
কিরীটং যৃদ্ধি, স্বর্ধ্যাভং তেনাহুর্মাং কিরীটিনম্‌ ॥ 
ন কুর্গযাং কর্ম বীভৎসং যুদ্ধ/মান কথঞ্চন ! 
তেন দেবমহুস্তেযু বীভৎস্থরিতি মাং বিদুঃ ॥ 
উভেঁ যে দক্ষিণৌ। পাণী গণ্ডীবস্ত বিকর্ষণে। 
তেন দেবমঙ্ছয্যোষু সব্যসাচী তি মাহ বিছুঃ ॥ 
পৃথিব্যাং চতুরস্তায়াং বর্ণে! মে দুল ভো যতঃ । 
করোমি কর্ণ শুরুঞ্চ তশ্মান্মামর্জ্জুনং বিছুঃ ॥ 
অহং দুরাপে! ছুদ্ধর্ষো দমনঃ পাকশাসনিঃ | 
তেন দেবমনুন্যেস্থ জিফুন'মাস্মি বিশ্রুতঃ ॥ 
কুফ্ণ ইতে)ব দশমৎ নাম চক্রে পিতা মম । 
কৃষ্ণা বদাতশ্য সতঃ প্রিয়ত্বান্বালকস্ত বৈ ॥ 
আমি স্বদেশ জয় করে ধন আহরণ করেছি, তাই আমার নাম .ধনধ্রয়। 
যুদ্ধে শত্রুদের পরাজয় না করে আমি ফিরি ন! সেজন্ত আমার নাম বিজদ্র। 
আমার রথে রূপার মত শা ঘোড়া যোজিত থাকে সেছ্ন্ত আমি শ্বেতবাহন । 
হিমালয় পর্বতে উত্তর ও পুর্ব ফন্তনী নক্ষত্রের ঘোগে আমার জন্ম হঘ্েছিল 
তাই আমার লাম ফাস্ধন। দানবদের সঙ্গে যুহ্ধকালে উত্দ্র আমাকে স্থখের মত 
প্রভাময় কিরীট পরিঘ্রে দিয়েছিলেন, সেজন্ত আমি কিরীটী। যুদ্ধকালে আমি 
কোন বীভৎস কৰ্ম্ম করি না, তাই আমার নাম বীভৎস ॥ উভয় হস্তেই আমি 
গাণ্ডীব আকৰধণ করতে পারি, সেজন্ত আমি সব)সাচী । আমার শুভ্র (অকলক্ক) 
ষশ চতুঃসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, আমি কখন কাল কান করি না, এজন্ত আমার 
নাম অজু (শুভ্র)। শক্রবিজদ্বী বলে আমার নাম জিষ্ণু। সুন্দর 
কু্চবর্ণ বালককে সকলে ভালবাসে, তাই বাবা আদর করে আমার নাম 
রেখেছিলেন কৃষ্ণ ॥ 


৪৭০ উজ্জ্বলভারত [৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


অর্জুনকে অভিবাদন করে উত্তর বললেন, জীবন আমার আজ ধন্ত, আমি 
স্বচক্ষে আজ অজ্জুলকে দেখলাম । কোৌরবগণের সম্মুখীন হতে আমার আর 
ভয় নেই । শ্বয়ং কুষঃ বা ইন্দ্রের মত আপনার পরাক্রম, আমি তা শুলেছি। 
কিন্ত একটা কথা ভেবে আমি বিদুড হয়েছি । আপনার দেহের গঠন ও রূপ 
পুরুষেরই ঘোগ্য, তবে কোন্‌ কর্মবিপাকে আপনার এই ক্রীবত্ব প্রাপ্তি হল । 
কেন কর্ম্মবিপাকেন ক্রীবতথমিদমাগ তম্‌ ॥ 
অৰ্জ্জুন উবাচ 
জাতুনিঘোগাজ্দোষ্টস্ত সংবৎ্সরমিদৎ অ্রতম্‌ । 
চরামি ব্রহক্মচধাং বৈ সভামেতদত্রবীমি তে ॥ 
নাম্ছি ক্লীবে! মভাবাহো। পরবান্‌ ধর্্মসংঘতহ । 
সমাপ্তত্রতমুত্তীর্ণং বিদ্ধি মাং ত্বং নৃপাত্যজ ৪ 
জ্যষ্টবাতার আদেশে আমি এক বৎসর যাবৎ ব্রহ্ষচর্য পালন করছি । আমি 
ক্রীব নই, পরাধীন ও ধর্মপাশে আবক্ক বলে আমি নপুংসক লেজেছি। ব্রক্ষ5র্ 
ব্রত আজ সমাপ্ত হেছে । 
বেশ পরিবর্তন করে অর্জুন যুদ্ধ বেশে সজ্জিত হলেন। রথ চলছে । উত্তর 
বললেন, আপনি এক! কেমন করে ভীম্ম ড্রোণ কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণের সঙ্গে 
যুদ্ধ করবেন? 
অজুনি_ বীর, ভয় পেয়ো ন!। ঘোবযাত্রায় খন আমি মহাবল গন্ধর্বদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম, তখন কে আমার বন্ধু ছিল-_-কন্ুদাসীৎ সখা মম? ষখন 
আমি নিবাতকবচ নামক দৈতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম, তখন কে আমার 
সহাদ্দ ছিল__কঃ সহাঘন্তদাভরৎ?7 মনে ভেবনা আমি একা, আমি কষে 
শরণাগত, শ্বন্রং মৃতাক্তয় উমানাথ আমার আশ্রম, গুরু দ্রোণ, ইন্দ্র কুবের যম 
বরুণ অগ্নিদেবের আশীর্বাদ সর্বগা আমার মণ্ডকে রমিত হচ্ছে। বীর, তোমার 
মনের সন্তাপ দূর কর, দ্রুত রথ চালাও । 
উপজীব্য গুরু ত্রোণং শত্রুং বৈশ্রবণং ঘনস্‌ ॥ 
বরুণং পাবকঞ্চৈব রূপং কৃষক মাধবম্‌ ॥ 
পিনাকপাণিনঞ্চৈব কথমেতান্‌ ন বোধে ॥ 
রথং বাহয় মে শীগ্রং ব্যেতু ভে মানসোজ্ঞরঃ ॥ 
অজ্জুন গাণ্ডীবে টক্কার দিলেন, দে'দত্ত শঙ্খ বাজালেন। বনপর্বতময় 
পৃথিবী কেপে উঠল, আকাশের পাখীরা ঘুরতে লাগল। রথের অশ্বগুলি নতজান্গ 
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ছয়ে মাটাতে বসে পড়ল, ভীত উত্তরের হম্ড হতে অশ্বের বলা খসে পড়ল ॥ 
অজু ন তৎক্ষণাৎ লাগাম টেনে অশ্বগুলিকে তুললেন, উত্তরূক আলিঙ্গন করে 
আশ্বস্ত করলেন । 
এক্ষিকে কৌরব শিবিরে চাঞ্চল্য উপস্থিত হ’ল । দ্ৰোণ ভীক্মক্ে বললেন, 
জ্ঞান আসছে, এ শব্খধ্বনি অর্জুন ভিন্ন আর কারও নয়, তাদের ব্রত সমাঞ্ 
হয়েছে, তাই তারা আত্মপ্রকাশ করেছে ৷ সৈশ্যগণ, বাহ রচনা কর, ঘৃদ্ধের 
গদ্য প্রস্তুত হও । এমন সময় দুটী শর দ্রোণের পায়ের কাছে এসে পড়ল, আর 
ছুটা শর তার কানের পাশ দিয়ে সো সে! শব্দে চলে গেল ৷ দ্রোণ বললেন-_ 
আর আমার সন্দেহ নেই, মহাবীর অর্জন এসেডেন। বনবাস ও অজ্ঞাতচর্ধা 
সমাধ্য করে দুই শর দিছে সে আমায় প্রণাম করল, কমার ছুই শরে সে আমার 
কুশল প্রশ্ন করল। 
ইমো হি বাণে। সহিত পাদয়োৰ্শ্দে ব্যবস্থিতে । 
অপরো চ ব্যতিক্রান্তৌ কর্ণে ) সংস্পৃষ্ট মে শব ॥ 
নিবর্ভ্য ছি বনে বাসং রুত্বা কর্শ্মাতিমাহুহম্‌ । 
অভিবাদয়তে পার্থ: শ্রোত্রে চ পরিপৃচ্ছতি & 
রথ কৌরব বাহিনীর এত কাছে এলে পড়ল থে সব বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 
অজুনে বললেন, সব মহারথদের দেখতে পাচ্ছি কিন্ত কোথায় গেল সেই 
ঝুরুকুলকুলাঙ্গার_কাসৌ কুরুকুলাধম£ 1 মনে হচ্ছে প্রাণের ভয়ে ছুর্ষোধন 
গোধন নিয়ে পালিয়েছে । নিরামিশ যুদ্ধ ( যে যুদ্ধে আকাক্িক্ষিত বসন্ত নেই ) 
এখন করব না। দক্ষিণ দিকে রথ চালাও--দুর্খোধনকে আয করে গোধন 
উদ্ধার করে এদিকে আসব ) 
অশ্বের মুখ ফিরিয়ে উত্তর দক্ষিৎ দিকে রথ চালালেন । অজু নের অভিপ্রায় 
বুঝে দ্রোণ বললেন, দুখোধন এইবার পার্থ-সাগরে নিমচ্জ্রিত ছবে ৷ 
কিং নো গাব: করিযশ্যাস্তি ধনং বা বিপুলং তথা। 
ছর্ধোধনং পার্থজলে পুরা নৌরিব মন্জতি ॥ 
অধলীলাক্রমে অন্ন দুখোধনকে জয় করে গোধন উদ্ধার করলেন ৷ গরু- 
পুলি তখন পুচ্ছতুলে হাম্বা হাম্বা রবে খাটালের দিকে দৌড় দিল । 
উদ্ধৎ পুচ্ছান্‌ বিধুন্বানা রেভমানাঃ সমস্ততঃ | 


গাবঃ পরতিন্সত্রজ্ত দিশমান্দাভ দাশ্িপা ॥ 


৪৭২ উচ্ছলভারত [ পম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


এদিকে বিপুল কৌরব বাভিনী হুর্ধোধনকে রক্ষা করবে বলে অজ্ুনের 
পশ্চাৎ ধাবিত হয়েছে । এখানেহ উত্তর গোখহের প্রচণ্ড বুদ্ধ হুদেছিল। 
বিরাটপবের কয়েকটী অধ্যাঘ্রে মহাকবি তা বিকৃত করেছেন। অজ্ঞ্লেক 
অমিত বিক্রম এই ঘুক্ধেই প্রকাশ পেয়েছে । প্রথমে প্রত্যেক মহারখের সাথে 
অজুনের দ্বৈরথ যুক্ধ হয়েছিল । তারপর কৌরবগণ মিলিতভাবে অজু নকে 
আক্রমণ করেন এবং পরাঞ্জিত হন । যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা আমরা করব লা। 
এই যুদ্ধের কয়েকটী ঘটনার মধ্য দিয়ে অন্জ'ন চরিত্র কি ভাবে ফুটে উঠেছে 
তার দিকেই আমর! পাঠকের মনোযোগ আকর্ধণ করছি । 
অজন দেখলেন কৌরব বাহিনী তার দিকে সগ্রসর হচ্ছে । রখের ধ্বজ 
চিহ্ন দেখে অর্জুন উত্তরকে বললেন_-এ দেখ পঞ্চতার! চিহ্নঘুক্র পিতামহ 
ভীদ্মের রথ । এ দেখ অশ্বথামার রথে ধু চিহ্ন । এ দেখ আমার গুরুর 
রথে লোনার কমঞ্লূ । আচাধের দিকে রথ নিয়ে চল। গুরু শিষ্যে আজ 
যুদ্ধ তবে । জানন! কি তুমি আমার গুরুর পরিচয় ? 
দীৰ্ঘবানৰ্মহাতেজ। বলব্ূপসমন্থিতঃ । 
সবলোকেষু বিখ্যাতো ভারদ্ধা জঃ প্রতাপবান্‌ ॥ 
বুদ্ধ তুলো হ্যশনসা বৃহস্পতিসমে। নয়ে। 
বেদাস্তবৈব চত্থারে। ক্রক্ষচর্য)ং তখৈব চ॥ _ 
সলংহারাণি পর্বাণি দিব্যান্তম্বাপি মারিষ । 
খুবেদশ্চ কাত ন্মেন ষশ্হিন্‌ নিতাই প্রতিষ্টিতঃ ৪ 
ক্ষমা দমশ্চ সত্যঞ্চ আনৃশংস্তমথার্জবম্‌। 
এতে চাগ্চে 5 বহবে। ষশ্মিন্‌ নিত্যং ছিঙে গুপাঃ ॥ 
আমার গুরু ত্রিতুবনথাত কত্রোপাচাধ-__দীর্ঘবাহু স্ূপবান্‌ অনস্যথ শক্তির 
আধার। বৃদ্ধিতে শুক্রাচার্ধ, নীতিজ্ঞালে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি । বেদবেদাঙ্গ, সমগ্র 
ধনুর্বেদ তার করায়ত্ত । ব্রাহ্মণের সফল গুণ__দছা ক্ষমা সংযম সত্য সরলতা 
তাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত । 
ভ্রোপাজুনে সমাগম--সকলে দেখে বিশ্মিত হ'ল। হাসিমুখে অজু'ন 
আচাধকে অভিবাদন করে বিনীত ভাবে বললেন--সমরনুর্জ্য় আচার্য, প্রতি- 
হিংসার প্রেরপাছগ আমি যুদ্ধে আসি নি। যে অন্তান্থ কৌরবগণ আমাদের 
প্রতি করেছে তার কিছু প্রভিবিধান করতে চাই-_প্রতিবর্শ চিকীর্ধবঃ ॥ 
বনবাসে ও অস্ঞাতবাসে বে কষ্ট সহ করেছি সে জ্বালা আজ জুড়াবেো!। নিষ্পাপ 
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আচার্য রুষ্ট হবেন লা। আপনার পূর্বের প্রতিশ্রুতি শ্মরণ করুন । যুদ্ধেইহৎ 
প্রতিযোদ্ধব্যো ঘুশ্বামানন্তর্াইনঘ ॥ আপনি বলেছিলেন, আমি তোমার 
বিকুচ্ছে দুহ্ধ করলে, তুমি আমার সঙ্গে যুক্ত করো, তাতে তোমার কোন 
পাপ হবে না। 

গুরু শিশ্কের তুমুল ঘুদ্ধ আরও হ’ল ৷ প্রাচীনকালে বলি ও ইন্র্রের 
বেমন প্রচণ্ড যুক্ত হয়েছিল ভ্রোপাজজ্নের তেমাল যুদ্ধ হতে লাগল। 
জুনের শবে ড্রোপের দেহ ক্ষতবিক্ষত দেখে পুত্র অশ্বখামা বাধা দিতে 
এলেন । আচা্ধকে রক্তাক্ত দেখে অন অশ্বথামার দিকে অগ্রলর হয়ে 
গুরুকে সরে যাবার স্থঘোগ দিলেন । 

অন্তরং প্রদদৌ পাখে। দ্রোপস্ত ব্যপসপিতুম্‌ ॥ 

ফাক পেয়ে দ্রোণ শরাঘাতে জর্জরিত দেঠে প্রস্থান করঞেন। এইভাবে 
একে একে মহারথগণ অক্ুনের কাছে পরাঙ্জিত হলেন। তখন সঙ্কুল 
যুদ্ধ (promiscuous fighting) আরস্ত হ'ল। রক্তের নদী বয়ে গেল ঘুক্ছে। 

প্রাবর্তপ্সদীং ঘোরাং শোলিতোদাং তরদ্িণীম্‌ ॥ 

অজুনের তেছ্র কৌরবগণ্ের সম্মিলিত শক্তি সহ করতে পারল ন!1। 
জীবনে নিরাশ হয়ে কৌরবগণ বরণে ভঙ্গ দিলেন। তখন অজন 
সম্মেহন অস্ত্র প্রয়োগ করে মধারখগণের সংজ্ঞ। লোপ করুলেন। প্রিয় 
ছাত্রীর কথা মনে করে অন্ন উত্তরে বললেন, বাও, অচেতন থাকতে 
থাকতে এদের উকীব খুলে নিয়ে এস ভ্রোণ ও ক্রপাচাধের শুভ্র বন, 
কর্ণের পীত বস্তু, অশ্বখ।মা ও ছুর্োধনেশর নীল বস্র। পিতামহের কাছে 
যে লা, তিনি বোধ হদ্ব সংজ্ঞা হারান নি, তিনি আমার অস্ত্রের 
প্রতিঘাত জানেন_জানাতি মেইস্তপ্রতিঘ/[তমেধঃ ॥ অজুনের নির্দেশ মত 
উত্তর মহারথগণের সুন্দর স্থম্ত্র রঙীন বস্ত্র বুলে আনলেন । 

আচাধ (ত্রোপের প্রতি অজুসের ঝ/বহার আ।জকার কালে খুব লক্ষণীয়। 
ড্রোন শক্রপক্ষের সেনাপতি, স্থতরাৎ অজ্বনের বধ্য, তথাপি অজু'ন গুরুর 
প্রাপ্য যে শ্রচ্ধা তা তাকে নিবেদন করলেন । পুজনীয়গণের মতের 
বিরুদ্ধে দাড়াবার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে অধিকার 
প্রকাশ করবার একটী ভঙ্গী আছে । ব/ক্তিশ্বাতস্ত্রোর নেশাম্ আমরা শুধু 
শিখেছি শুরুদ্রনকে আঘাত দিতে । অতিমাআয়ু বুদ্ধির অঙ্গুশীলন করতে 
কর্তে আমরা গ্রাণম্পর্শ হতে বঞ্চিত হয়েছি । 


৪৭৪ উচ্জ্বলভারত [৭ম বর্ষ, 2ম সংখ্যা 


প্রাণকে হারিয়েছি বলেট আমরা শ্রদ্ধাও হারিঘেছি । আমাদের বর্তমান 
সমাঞ্জ পুজ্খপুজ্ঞা বাতিক্রম দোষে কুলুবিত । ধাদের অন্ুগ্রভে আমরা বিশ্বের 
সহিত পরিচিত হুণেছি, যাদের আলীর্বাদে আমর! জ্ঞানলাভ করেছি, সেই পিতা- 
মাতা শিক্ষকের সব কথা আমরা গ্রহণ কব্তে না পারি, কিন্ত তাদের অপমান 
করব কোন্‌ অধিকারে । শুরুজলের প্রতি শ্রস্ধা হারালে প্রকৃতির স্বাভাবিক 
শ্র্থলা ভেঙে ঘাত্ এবং লেই বিশ্রদ্খলার ফাক দিয়ে অভিশাপ নেমে আসে। 
মহৎ জুনের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেও নিজের অধিকার রক্ষা করা হে সম্ভব 
তা অজু্ন চরিত্রে বেশ স্পষ্ট । জোপের বিরুদ্ধে অন্র ধারণ করলেও অজুন 
কখনো! নিজের সীমাকে অতিক্রম করেন নি। এট নিঞ্ষের সীমাকে অতিক্রম 
না করবার, প্ুজাপুজ্া ব্যতিক্রম ন! করবার বিদ্যা আজ আমাদের শিখতে হবে। 
মহাভারতে এমন সব কথা আছে যা হয়ত আধুলিক মাস্থবের ধারণার বিরোধী? 
কিন্ত সেই সব বিসংবাদী বিষয় বাদ দিলেও ভারতগ্রস্থে ঘা আছে তা 
অতুলনীয় । জাতির কল্যাণের জন্ত তাই আজ মহাভারতের রত্বমদ্ী কথ! 
প্রচারের এত প্রস্নোজন । 

বিজয়ী অন্ন নগরে ফিরছেন। শ্মশানের নিকট শমী বুক্ষের 
পাশে রথ উপস্থিত হ'ল। পাণগ্ডবগণের অস্ত্রাদি আবার শমী বৃক্ষে বেধে 
রাখা হ'ল। বৃহযলারূপ ধারণ করে অজন উত্তরকে বললেন, ছদ্মবেশী 
পাণ্ডবগপণের সব কথ! তুমি জেনেছ । মৎ্ম্তরাজ্ের কাছে আমাদের পরিচদ্ 
এখন দিওনা । তুমিই ফৌরবগশকে পরাজিত করে গোধন উদ্ধার করেছ-_. 
এই কথা নগরে প্রচারের জন্য দূত পাঠাও । 

ওদিকে মৎ্যরাজ কঙ্ক বলব প্রভৃতির সাহায্যে স্থশর্াকে জয় করে নগরে 
ফিরে শুনলেন উত্তর বৃচয়লাকে সারপি করে কৌরব আক্রমণ প্রতিরোধ 
করতে গেছেন। অত্যস্ব উদ্িঘ্ন হয়ে বিরাট আদেশ দিলেন 

কুমারযাস্জ জানীত যদি জীবতি বান বা। 
যশ্য যস্তা গতঃ যস্তে! মন্তেহহং ন স জীবতি ॥ 

তোমরা আগর দেখ কুমার জীবিত না স্বৃত। একজন ক্রীব বার সারথি 

হয়ে গেছে, সে বে এখনও বেচে আছে, এ বিশ্বাস আমার হচ্ছে লা) 





ক্রমশঃ 


রবান্দ্রোত্তর কাল ও রবীন্দ্রনাথ 
সস্তোষকুমার অধিকারী 


রবীজ্নাথের পর সাহিত্যে ঘুগপন্সিবর্তন ঘটেছে কিল) এ’ নিয়ে অনেক 
বাদাহুবাদ চলেছে ও এখনও চলছে। বাদাঙ্গবাদ চলা ভালোই, এমনকি 
সত্যিই যদি রবীন্দ্রেত্তর কোন ঘুগের স্ট্টি বাংলাসাহিতেয ছ’য়ে থাকে তবে 
তা” একান্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে 
রদীন্রনাথের পর এমন কোন একটি লোককে বা সাহিত্যিক দলকেও আমর! 
খুজে পাচ্ছিনা ধার! প্রকাশভঙ্গী, বিষয় ও আঙ্গিকের গুণে সাহিতো প্রভাব 
বিশ্ডার করতে পেরেছেন । রবীন্্রধুগের সাহিত্যধর্ম একটি দৃঢ় ভিন্তির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিলো । তার দীর্ঘ জীবনে এই লাহিতাধর্মকে তিনি এমলভাবেই 
রক্ষা! করেছেন যে, মাঝে মাঝে সন্দেহবাদীর! নান! ভাবে বিরোধের ঝৌোক 
তুললেও সাহিত্যধর্ম তার গতিপথকে অব্যাহত রেখেছে । অবশ্থ এই কথা 
বলার উদ্দেপ্ত এই না যে, রবীজ্ঞনাথের অবর্তমানে সাহিত্য ধর্মহীন হছে 
পড়েছে । কিন্ত রবীন্দ্রনাথ থেকে আমরা! যতই সরে যাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব 
আমাদের ততই জড়িয়ে ধরভে । অথচ সমগ্রের পরিবর্তনে রবীন্দ্র মানসের 
উত্তরাধিকারী আমরা হ'তে পারছিনা। তার ফলে বর্তমানে সাহিত্যধর্মের 
বা লাহিতাজীবনের নিরক্ুশ প্রগতি ক্ষুণ হ'চ্ছে বলা চলে। 

যারা আমার মত সমর্থন করেন না তারা আমারই ব্াবহ্ধৃত “প্রগতি” 
কথাটার উল্লেখ করবেন । একথা অনেকবার শুনেছি ঘে বর্তমান সাহিতা 
“্্রশতি্মীল। এমনকি এ “প্রগতি''-সম্পল্ন সাহিত্যিকদের কেউ কেউ 
রবীন্দ্রনাথকে “প্রাচীন”, গিপসংঘোগহীন”, এঅবাত্তব"ঠ ইত্যাদি নান! বিশেষণে 
ভূষিত করে সাম্প্রতিক সাহিত্যের অগ্রগতিকে স্বীকার করতে চেয়েছেন। 
রবীন্দ্রনাথকে “প্রাচীন' বলে মানতে আমাদের বাধা নেই। প্রাচীন বলেই 
ত’ বটগাছ বনস্পতি । কিন্তু রবীত্্রসাহিত্য অবাস্তব ও অভিজাত অেনীর 
সাহিত্য বলে ধারা অহ্ঘোগ করেছেন কিনব রযীন্্রলাহিত্যকে আংশিক পুর্ণ 
বলে অভিহিত করে তার পরিপুরক হিসেবে দু একটি আধুনিক কবির নামও 
যার! পেশ করে রেখেছেন তাদের উদ্দেশ্য আমার কিছু বলবার আছে। 
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তার আগে বর্তমান সাছিতোর গতি ও প্রক্ততি নিয়ে কিছু আচোচলা করা 
হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। 

বর্তমান যুগের অধিকাংশের মনে ধারণা যে বর্তমানে রবীস্ঞ্রোত্তর ঘুগ 
চলেছে । এই ষুগকে চিহ্নিত করা হয়েছে কোন বিশেষ সত্য তত্ব বা 
শিল্পনীতির আঙ্গিক কপাকুশলতান্ধ নম, রবীন্দ্রনাথে যা অসম্পূর্ণ, আমরা 
তার পরিপুরণ করছি__এই নেগেটিভ চিস্তাভঙ্গিক মাধ্যমে! যেমন সমালোচকরা 
বলে থাকেন বর্তমান শাহিতা "গণসাহিত্য" হচ্ছে। ববীজ্রনাথ ছিলেন 
আদর্শবাদী । তিনি বন্ধ বাব্যক্তিকে উপেক্ষা করে আপন আদর্শে জীবনকে 
কল্পনা করেছেন । কিন্তু বর্তমান সাহিত্য বস্তবাদী, ফাকা আদর্শকে বাদ 
দিয়ে বর্তমান সাহিতা বস্তুর প্রকৃত ক্ূপকে নিরীক্ষণ করেছে। বর্তমান 
লাহিত্য তই বকের, মজুরের আত্মাকে দেখতে পেয়েছে! রবীন্দ্রনাথ তা 
পাননি। বর্তমান সাহিত্য আশাবাদী নয়, কারণ বর্তমানে জ্রীবন ধাত্র 
ভঙ্গুর জগতে আশা করবার মত নিশ্চ্তা নেই ॥ বর্তমান সাহিত্য মাচ্ছযের 
জীবনের সাহিত্য কাজেই প্রগতিশীল । 

যুক্তিগুলির মধ্যে কিছুই ভুল নেই । প্রগতিশ্টল সাহিতি)কের! নতুনের 
সন্ধানে ও হাততালির বাহুবার মোহে নিত্য নতুন বিষয়ে মনোনিবেশের 
চেষ্টা করছেশ। তাদের চেষ্টায় সাহিত্যে শ্রেণীবিভাগের হি হয়েছে । 
এমন কি উদগ্র বাস্তবতার মোহে তাদের অনেকে যৌনজীবনের পুজ্থাহুপুজ্ধ 
বর্ণনাকে সম্ভোগের লালসার নির্লজ্জতার পরিণতিকে ও সাহিত্যের সামগ্রী 
করে তুলতে চাচ্ছেল। এতেও আপত্তির কিছু পাইনা, কেনন! রবীচ্ছনাথকে 
যতই পশ্চাৎ্বতাঁ বলে আঅভিঠিভ করা হোক না তার বিশাল কবি-মানসের 
একটি মহৎ গুণকে আমি মেনে নিয়েছি ( হয়ত সকলেই নেবেন)। 
সে গুপটি হচ্ছে সহৃদয় সহিষ্ণুতা । রবীন্দ্রনাথ কোনসময়েই সুদৃঢ় কণে 
সাহিত্যের মান নির্ণঘ করে দেন নি। বরঞ্চ তিনি আজীবন শুধু পরীক্ষার 
মধ্যে দিছেই অগ্রসর হয়েছেন। মৃত্যুর আগে পরাস্ত তার র্চনাঘ নিত 
দিক্‌ পরিবর্তনের চিহ্ন পরিশ্তুট রয়েছে । আচারে ব্যবহারে কোনও লময়েহ 
তিনি অতি আধুনিক মনোবৃত্তিকে দিত করবার চেষ্টা করেন নি। আর 
এই উদারতার জন্তেই সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব দ্িকৃবিজমী হুমেছে ( বর্তমান 
লেখকের মতে 1) 

রবীন্রনাখের সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি বলতে পারছি যে এই শ্রেষী- 
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সাহিত্য বা যৌন জবেদনমূলক সাহিতা, অঙ্লীলতা, রাজনীতি প্রভূতিতে 
ভদ্র পাবার কিছু নেই। এহং এতে ব্ববীন্দ্র-প্রভাব ক্ষু্ হুওয়ার আশঙ্কা ও 
নেই। উপনুস্ত আমি এঞ্জলিকেও পদক্ষেপ বলেই মনে করি । লতাই যদি 
লাহিত্যের সামগ্রী হ'য়ে ওঠে তবে যৌনসন্বস্কে ভয় পাওঘার কিছু নেই । 
অন্ততঃ ভারতীয় সাচিত্যে এর ছুরি ভুরি প্রমাণ মিলবে । সংস্কৃত কাব্যে 
যৌন সম্বন্ধকে এতই বড় স্থান দেও! হয়েছে যে কবিরা মুখর হয়ে নারীর ঘৌন 
অঙ্গের কাব্যবর্ণনা দিয়েছেন। রত্বাবলী কাব্য এমনকি কালিদাসেও এর 
অজশ্র উদাহরণ। কাক্ছেই সাহিত্যে অল্লীলতাকে ঘে দোষ বা গুণ দেওয়া 
হা'দে থাকে আমি তা কোন তরফ থেকেই মানতে রাজী নই। উগ্রপক্থী 
সাহিত্যিকদের মত আরেক শ্রেণী__ধার1 কিকিৎ রক্ষণশীল মনো ভা বাপত-_ 
তারা যে এই অতি-আধুনিকতার প্রকোপে বিত্রত হয়েছেন, তার প্রমাণও 
ত দেখতে পাচ্ছি । একক বা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে সাহিত্যের অল্লীলতাকে তারা 
পরিহার করতে চাচ্ছেন ॥। কিন্তু রবীন্্রন।থ বেঁচে থাকলে এই প্রতিরোধে 
যোগ দিতেন লা। কেননা সাহিত্য বিচারে উপকরণট। বড় কথ! নয়, বড় 
হ'চ্ছে প্রকাশ-ভঙ্গীর কুশলত1। কাজেই উপকরণ বা বিষয়বস্তুর মাধ) 
যারা রবীন্দ্রনাথকে উত্তীর্ণ হ'তে চাচ্ছেন তাদেরকে স্বাগত জানিষে 
বলি উপকরণের ব্যবহারেই শুধু সাহিত্য স্থষ্টি হয়ন।। উপকরণপকে নতুন 
আঙ্গিকে ও রসের আরকে সাহিতা পর্যায়ে তুলতে হ’বে। প্রকাশ- 
ভঙ্গীই সাহিত্যের [দিক পরিবর্তনের চিআ্। কাজেই স্বকীয়তাদ্ন নতুন যুগে 
সৃষ্টি করতে পারলে তবেই রবীন্দ্রোত্তর কাল আসবে। এবং আমি বিশ্বাস 
করি তা আসবেই ৷ সাহিতোর গাঁত কোন চরম লীমাতেই স্থান হ'য়ে 
থাকতে পারেন! ৷ 

কথা হু'চ্ছে, উপকরণ রয্রেছে, কাছিনী রয্লেছে, চরিত্র রয়েছে, আধুনিক 
মতবাদের বিচার রদ্ধেছে তবুও তা উৎকুষ্ড সাহিত্য হবে ন! কেন? 
নতুন মানব সমাজের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন রয়েছে, বাস্তবতার রূঢ় প্রকাশ রয়েছে 
তবুও তা সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য বলে মাস্ট হবেনা কেন ? 

সাছিতোর সংজ্ঞা অনেক ঘুগে অনেকে দিয়েছেন। এদের মধ্যে 
কফছেকজনের মতামতের সঙ্গে আমার মিল আছে; তালদর মতকে উদ্ধৃত 
করছি। বিখ্যাত সাহিত্যিক এইচ জি ওয়েলস এমন কি আধুনিক 


>u—_—লি= এ লাটকন্চাৱ মাম মানে ঝরেল যে. সাতিত্োল পপপালতেত পশম 


৪৭৮ উজ্জলভারত [ গম বর্ষ, ০ম সংখ্যা 


হ’চ্ছে পাঠকের মলে আনন্দের সঞ্চার কর! । প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের 
আলক্কারিকের৷ এই কথাটাই একটু অস্ত ভাহাঘ বলতে চেয়েছেন। তাদের 
ভাধায় কাব্যের উদ্দেশ্য মনে রসের সঞ্চার করা। পাশ্চাত্য ওই দুই 
মনীষী র বক্তবোর সঙ্গে প্রাচা ভাষার আলক্ষ/রিফেবু বক্তব্যের মিল থাকলেও 
অমিল আছে । কাব্যের (সাহিত্যের ) অর্থ রসসঞ্চার কর1। কিন্তু রস 
ত শুধু আনন্দ রস ও সৌন্দর্য রস নয়। এ বিষে তারা বলেছেন, হে- 
বল মনে স্বণা বা লক্জার উদ্রেক করে তাই সাহিত্যে অল্লীলতা পদবাচ্য ) 
সংস্কৃত কবিদের মতে অল্লীলতা উপকরণে নিহিত নগর, অল্লীলত! হচ্ছে 
প্রঘ্রোগের বার্থতায় । 

অতি আধুনিক সমালোচক হাৰ্বাৰ্ট রীড শিল্লের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে 
গিছ্ে সাবধানী বাণী উচ্চারণ করেছেন ঘে, রলশিল্পকে সৌন্দর্ধময় বলে বর্ণনা 
করবার বা সকল স্বষ্টিট সুন্দর ও মনোমুদ্ধকর হু'বে এমন মনে করবার 
কারণ নেই । রীডের মতে আর্টের ক্ষেত্রে উপলব্ধি বড় কথ।। উপলব্ধি যখন 
কোন ফর্ম ও টেকনিককে অবলম্বন করে প্রকাশ লাভ করে তখনই তাকে 
আর্ট বলি। কাজেই আমরা আবার সেই ফর্ম ও টেকলিকের ক্ষেত্রে এসে 
পড়ছি। রবীন্দ্রনাথ বলতেন “ভাবকে নিজের করিঘ্া সকলের করাই 
লাহিতা ৷" হেখ.লিটের চিন্তাধারাও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ । তিনি বলেন 
হে, বস্তু থেকে আসে অভিজ্ঞত1! কিন্ত অভিত্ততা সাহিত্য নয়। 
(তাহ'লে উদ্ধাত্্ পল্লীর বাস্তব বর্ণনাকে সংবাদ পত্রে সাহিত্য বলেই 
পাঠ করতাম ।) অভিজ্ঞতা থেকে আলে উপলব্ধি (11508161932) 1 কিন্তু 
উপলব্ধি আমার নিজের । সেচ উপলব্ধিকে তোমার ও সকলের মনে 
পৌছিয়ে দেওগার জন্যে প্রয়োদ্রন বাহনের। সাহিত্যিকের কাছে ভাবা ও 
শিল্পীর কাছে চিত্র এই বাহুন। কিন্তু আমার উপলব্ধি যদি অক্ের মনে 
রসের সঞ্চার করতে না পারে তবে সে প্রকাশ নিরর্থক । রস স্থষ্টি 
করা যাম শুধু প্রকাশের ভঙ্গিতে । প্রকাশের বৈচিত্রযাকে শিল্পক্ষেত্রে ফর্ম ও 
টেকুনিক বলা হয়। 

কাজেই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় শিল্প ব! সাহিত্য বিচারে শ্রেণী বিভাগ 
আলে -না। বিধকের প্রাধান্থও নেই। সত্য চিরকালই সত্য । আসল 
বন্ধ হচ্ছে প্রকাশ-ভর্দি। প্রকাশ-ভঙ্গির কুশলতার জন্যই কালিদাস কালিদাল 
বা রবীন্দ্রনাথ রযীন্ঞনাধ । 


"আশ্বিন, ১৩৬১] রবী্্রোত্তর কাল ও রবীজ্জনাথ ৪৭৯ 

সাহিত্য বিচারে আর একটি জিজ্ঞাসা আছে? রূসস্থতি হওযা সত্বেও 
সকল সাহিত্য সমদ্ধের বিচারে টেকেনা । তার কারণ রসের উপলব্ধি বিশেষ 
ও নিবিশেষ হতে পারে? একজনের মনে যে রস আনন্দ দেয় বা একটি 
বিশেষ সময়ে যে নৈপুণা পুলকের সঞ্চার করে, সর্ব মনে ও সর্ব সময়ে সেই 
শিল্পরসকে উপভোগের ঘোশ্য যিনি করতে পারেন তিনিই সৎ সাহিত্যিক । 
(সং অর্থ স্বামী ৷) কিন্ত সৰ্ব কালের ও সর্ব দেশের মনকে ধরতে পারে শুধু 
জীবনধর্ষের কতকগুলি সনাতন লত্য। কাজেই সাহিতোর উপকরণে নিত্য 
বা সনাতন সত্যের প্রভাব ॥ বৈচিত্র সেখানে নেই, বৈচিত্র হচ্ছে নতুন করে 
বলা ও নতুন করে ভাবানোতে। সাহিত্য নবযুগের স্থষ্টি করে বলে ধারা 
মনে করেন, তাদের কথাই ত' আমি মেনে নিচ্ছি । কিন্ত যুগের উর্দ্ধে না 
উঠলে নবযুগের কথা কি ভাবা যায়? জীবন গতিশীল এবং কাব্য জীবনের 
প্রতিফলন; অতএব কাব্যও গতিশীল। যা গতিশীল তাই ত বিপ্রবী 
মলোভাবাপন্র । কিন্তু জীবনকে যার! শুধু স্থল বন্তুবাদের দ্বারা বিচার করেন, 
আমি তাদের দলে নই । কেন নই লে কথা দর্শনের । আমার মতে, জীবনে 
মন ও দেহ পরস্পরের পরিপুরক ॥ শুধু দেহ যা চাদ্স তাকে আআস্তয বল! চলে, 
শুধু চৈতন্ত বা বিশুদ্ধ বিচার বুদ্ধি ঘা চায় ত!’ হয়ত রোমান্টিক, । কিন্ত জীবন 
যধন আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, যা হ'চ্ছে, ঘা হ’বে এবং দা 
হও! উচিত উভয়ই যখন জীবনের ও চিন্তাধারার উপাদান, তখন সাহিতাও 
লেই পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠবে। গণলাহিতোর মানে আমি বুঝি না। 
যৌনসাহিত্য বা অঙ্গীলতাতেও শঙ্কিত হই না। আর যুগের অপরিসীম দুঃখে ও 
আশা হারাইনা। কারণ আমি জানি, দুঃখ ও হতাশার মধ্যে দিয়েও মানুষ 
বেচে থাকবেই এবং সমাজেরও বিবর্তন ঘটবে । কাজেই রবীন্দ্রনাথের 
আশাবাদকে অবাশ্ডব বলে যারা মনে করেন তাদের সম্বন্ধে বলতে পারি ঘে, 
যুগকে অতিক্রম করে যাওদার শক্তি তাদের নেই বলেই তারা ও" কথা বলেন। 

লবশেষে অতিআধুনিক সাছিতাকে ধার! অবহেল! করেন তাদের সম্বন্ধে 
বলি ঘে, এ’ অহুদারতা রবীন্দ্রনাথের ছিলনা । অগ্রগতির পথ কখনও একটানা 
নয়। পথ চলতে কখনও ভাইলে কখনও বায়ে ঘুরতে হয় । চড়াই ভাজতে হম্ত 
পেছিদ্বেও আসতে হয়। কিন্ধ এই পেছিছে-আসা পথকেই সংক্ষিপ্ত করে। 

সুবীন্্রবুগ অতিক্রান্ত না হ'লেও আমরা বিশ্বাল করছি আধুনিক সাহিত্যের 
ভাঞ্চলা ও পরীক্ষাপব” রবীস্ররোত্তর যুগেরই স্থচন! দিচ্ছে । 


জীবন-তীর্থ 
শাস্তশীল দাশ 


আলোক পথের যাত্রী দলে দলে চলে তীর্থ পথে, 
যুগ যুগান্তর হতে নিরলস পথ-প্রিক্রমা ; 

অন্তরে আলোর শিখা, বাহিরে গভীর অমানিশ।1; 
বাত্রীদল চলে আজে অনির্বাণ দীপশিখা লাগি। 


বেদল] বন্ধুর পথ : নিরাশার ঘন অন্ধকার £ 
মাঝে মাঝে দীন্ত গতি বুঝি কিছু হয় বা মন্থর ; 
শ্ধ-গতি কতু নয়, যাত্ৰা তার অনাদি কালের; 
পথের বেদনা-ভার, পথিকের নব আভরণ। 


দু্ধোগ-শংকিত রাতে গতিবেগ হয় দ্রুততর ; 
নৃতন উৎসাহে চলে শংকাছারা অগণিত প্রাণ । 
আঘাতে আঘাতে জাগে অন্তহীন দুর্বার চেতনা + 
উনরাশ্যের কালে! ছায়া দূরে যবে যায় একেবারে । 


জীবনে আধার আছে £ জানি সে তে চির জীবনের ; 
আলোকের হাতছানি মিথো নয়, নয় মরী চিক! £ 
গভীর আধার পথে জ্বলে ওঠে ক্ষণিকের তরে । 
পথিকেরে দিকভ্রাস্ত করে লা সে--জাগায় আশ্বাস । 


ক্ষণস্পর্শ আলোকের সন্ধান পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে ; 
আলোকের উৎসমুখে তাই চলে নিত্য অভিসার ; 
কিছু আলো, কিছু গানে পল্লিতৃপ্ত নয় এ জীবন £ 
আলোর বস্তায় স্থাত হতে চায় অতৃপ্ত হৃদয় । 


সে আলোর তীর্থে জানি ঘাত্রীদল একদিন এসে 
পথ পরিক্রমা শেষে পঁহছিবে, সর্ব গ্রানিহীন 
জীবনের স্বধারস পান করি আনন্দ-উচ্ছল 
ধরণীর পদ প্রান্তে রেখে যাবে প্রীতির অঞ্জলি । 





কাগজের নৌকা 
শশিভুষণ দাশগুপ্ত 


গ্রামের পাশ দিয়। তিন ভাজ হই! বহিদ্া গিয়াছে ছোট নদী-__গাযের 
লোক আদর করিদ্ নাম রাখিছ্াছে কাজনী-গাঙ। কাজলী-গাঙ তিন চার 
মাইল আগাইয়া গিয়! মিশিয়াছে প্রকাণ্ড নদীর সঙ্জে__যাহার ছুই তীরের গাছ- 
পালার দুইটি কালে) রেখা ছাড়া আর কিছুই দেখ! যায় না) সে নদী দিয়া 
দক্ষিণে আগাইতে থাকিলেই নাকি সীমাহীন সাগর-__তাহার নীল অল গিয়া 
মিশিয়াছে দক্ষিণ দেশের কোন্‌ নীল আকাশের সঙ্গে । 

কাজলী-গাঙের একটি ভাজের মোড়ে কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে বহুদিনের 
একটি জাম গাছ-_বিছানায় কাত হয়া শুইয়া থাক! অনেক দিনের একটি 
পুরোনো বৃদ্ধের মত। তাহার গোট| কতক মোটামোটা শিকড় চলিঘ! 
গিদ্ধাছে জলের দিকে_-তাহারাই বেশ ঘাটের কাজ করে। গাছটার ডালপাল! 
খানিকটা জলে__খানিকটা পাড়ে, স্থান্থ্যধান্‌ বুড়োর মতন মরি মরি করিয়াও 
যেন মরিতেছে না। 

নদীর পাশ দিয়াই গায়ের পথ। হাটিতে চলিতে লব লোকেরই লক্ষ্য 
পড়িয়াছে আট-ন” বছরের একটি ছেলেকে । সকাল-বিকাল সে গাঙের ছলে 
কাগজের নৌকা! ভাসায়,__ছোট-বড়-মাঝারি, পাতলা কাগজের--মাট! 
কাগজের, সাদাকালো, লাল-নীল কাগঞ্জের, ডিঙি লৌকাঁ_-পালতোলা 
নৌকা__জাহাজের মত নৌকা । কোনও দিন তাহাতে কাগজে-কাটা মামুয 
থাকে, কোনও দিন ছোট ছোট ফুল-_কোনও দিন বা অতি ক্ষত এক-আখটি 
কাচা পেয়ার৷। নৌক! গাঙের আলে ভালাইঘা দিলে কোনও খানি হয়ত 
গঠন-দোধে একটু দুরে গিয়াই কাৎ হইয়া ভুবিয়া যাইত, কোনও খানির কাগজ 
জলে ভিজিয়া ডুবিয়া বাইত, কোনটা হয়ত তীরের আগাছায় আটকাইয়। 
ধাকিত ; কিন্তু একটু মোট? কাগজের কোনও কোনও নৌকা ঘখন শ্রোতের 
টানে যতদূর চোখ বায় ততদুর পর্ধন্ত ভাসিয়! যাইত, তখন উত্তেজনায় ছেলেটি 
গাঙ-পাড়ে এক। একা পাগলের মত ছুটাছটি করিয়। গান করিতে খাকিত-_ 
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স্রোতের জলে ঢেউয়ে চলে নিকুজ্দেশের নাও_- 
মন-পবনের বাতাস লেগে আর কতদূর যাও! 

নৌকা চলিয্াছে_-চলিয়াছে__-চলিতে চলিতে স্রোতের স্বণিতে সহসা 
একটা পাক খাইয়া--হোগল বনের পাশ ঘেধিগ্া-_তেলেদের বাশের ঘেরে 
একবার আটকাইয়। গিয়া--কত দূর_-কত দুর! তারপরে সেই বড় নদীতে_ 
সেই অথৈ সম্দ্দরে__লেই নাম-না-জালা দেশের নীলাকাশে! 

ছেলেটির লাম পিলু, এই সোনামুধী গাছের পাঠশালার পণ্ডিত কালাই চাদ 
পিপলাইয়ের একমাত্র ছেলে । সোনামুখী ইহাদের আসল দেশ লঘ--দেশ 
ছিল অনেক দৃরে ঢাকা জিলাঘ। দাদা বলাই চাদের সঙ্গেই বাল করিত 
কানাই চাদ ; কিন্তু দাদ! বড় চাকুরে, কানাই চাদ লেখাপড়াও তেমন কিছুই 
শিখে নাই__আয়-পত্বরও কিছুই ছিল ন! । বড় হইয়া বিবাহ করিয়| ছুই মেয়ে 
এক ছেলে হইবার পর কানাই চাদ দেখিল-_দাদার ঘাড়ের উপরে আর বেশি 
দিন বসিয়া থাকিলে চলিবে না বাহির হুইল ভাগ্যের খোজে ; বহু দূর 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সোনামুখীতে পাইয়াছে একট! পণ্ডিতি-_আর একটা! ছাড়! 
পোড়ে বাড়ি; যাজনিক কৰ্মও কিছু কিছু মেলে ব্যবসাদ্রীদের মধ্যে । আজ 
পাচ ছ'বছর চলিদ্বা আসিয়াছে স্বী-পুত্র-কস্তা লইয়া এইখানে । তারপরে আর 
এখন পর্যস্ত দেশে ফেরা হয নাই, বারবার অত দুরের পথে ধাওয়া-আলারও 
সঙ্গতি নাই-__ ইচ্ছাও তেমন নাই । বলাই চাদ কিন্তু ভাইকে ভোলে নাই। 
দূর হইতেই বুঝিতে পারিয়াছে কানাই চাদের নিজের আয়ে সে খাইয়! বাচিয়া 
থাকিতে পারিবে না স্্ী-পুত্র আর মেখে ছুঈটি লইয়া তাই দূর হইতেই দশ 
পারুকপবশ পারুক প্রতি মাসেই কিছু করিয়া পাঠায় । 

কিন্তু সংসারে অযাচিত মিত্রের কিছু অভাব নাই; পাড়া-পড়শীর ভিতয়ে 
কে গিদ্বা বলাই চাদের কানে লাগাই্রাছে, কানাই চাদ টাকা-পঘুলা, জমা-জমি, 
লর্লি-পত্তরে সোনামুখীতে বেশ জমাই! বসিয়াছে। ভীষণ কান-পাতল! লোক 
ছিল বলাই পিপলাই ; কথাটা! শুনিয়া অহধি লে রাগে অভিমানে জ্বলিয়া 
পুড়িসা মরিতেছে। কানাই চাদের বাড়-বাড়ন্ত_-সে ত অতি ভাল কথা, 
তবে দাদার কাছ হইতে তাহা এমন করিগা ছাপাইয়া রাখিবারই বাকি দরকার 
ছিল, আর তাহার কষ্টে প্রেরিত টাকাগুলিই বা এমন মালে মাসে গাছের 
করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? প্রথমে সে ভাবিল লে টাকা পাঠান বন্ধ করিয়া 
দিবে; কিন্তু তাহাতেও বে গাছের জালা যার না, এতগুলি টাকা বে সে 
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এতদিন বশিম্া দিল তাহার কি হইবে? উকিলের সঙ্জে পরামর্শ করে 
বলাই চাদ__পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, নগদ টাক) আনব আদা করিতে 
পারিবে লা কানাই চাদের নিকট হইতে, তাহার চেয়ে টাকার জায় বাড়ি-ঘর 
বিঘয়-সম্পৃত্তির সব বংশ লিখাইঘা লঙয়া আসিবে । আস্মীঘ-স্বজ্জন বন্ধু- 
বান্ধবেরাও শুনিয়া বলিল, অস্ত: এইটুকু না করিলে ঘে ধর্মই থাকে ন1। 

এই ত মাত্র অগ্রহাঘণ মাস চলিঘাভে, এদেশে ইহার মধ্যেই বেশ শ্টত 
পড়িছ্াছে । অজ পাড়া গা এই সোনামুখী_৩কেষ্ট নারিকেল বাগ আর 
স্থূপারী বাশ-__বাশ বন আর কলা বাগে চারিদিক ঢাকা, তার উপর আবার 
কুঘ়।সায়-ভর! সন্ধার অন্ধকার নামিয়। আসিতে না আলিতেই ঘর-বাড়ি সব 
নিম | কানাই পিপলাঘের কাল একটা শ্রান্ধের মণ্ডর পড়াইতে হইবে, তাই 
স্কুপি আলিয়া লে বলিঘা তালপাতার পুথিধানি উপ্টাইছা পাণ্টাইর অঙ্গুলি 
একবার আআওড়াইতেছিল । হঠাৎ তাহার ঝাঁপের ছুছারে সজোরে এক সঙ্গে 
তিনবার আঘাত পড়িল,_'বলি কানাই আছিস্‌ নাকি রে?’ 

এা_-এ যে দাদার গলার স্বর ! কালাই পিপলাই দৌড়াইয়! গিছ হুদার 
খুলিঘা সবিশ্মঘ্ে বলিল,__-'এ।_ দাদা তুমি যে] 

বলাই দাদ। কঠ বিরুত করিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল,_'হ)1 আমি, তোর 
মুণ্ডপাত করতে এসেছি হতভাগা! খুব ত জমিয়ে বসেছিস্‌ এখানে_-একটা 
চিঠি-পল্তর ঘোগ-ম্সিআ/সাও ত করতে নেই নেমকহারাম ;” 

কানাই ভাবিয়া দেখিল চিঠি-পত্জ সে সত/ই লেখে নাই, তাই ভাবিল সবই 
দাদার অভিমান, সে কিছুই গা করিল না, আস্তে দাদার পামের ধূলা লইয়। 
তাহার হাতের ব্যাগ এবং বগলের বিছানাটুকু টালিছা লইল। +একথানি 
জলতোকি টানিঘ়! দিয়া বপিল,__'বস দাদ! বল।” 

বলাই দাদা আর বাক্য বাস ন! করিয়া ধপান্‌ করিয়া চৌকিটুকুর উপর 
বসি পড়িল, সত্যই সে অনাহানে এবং পথশ্রষে বড় শ্রান্ত। 

কানাই চাদের মেছে কলমী তখনও মাছের সঙ্জে কাছ করিতেছিল, পু'টি ও 
পিলু লেপ মুড়ি দিঘ! ঘুমের আয়োজন করিতেছিল,__তাহারা ঘে যেখানে ছিল 
হুড়মুড় করিয়া আসিম1 জেঠুকে ঘিরিয়! ধরিল। মেয়েরা ছু'জনে জেঠুকে প্রণাম 
করিল.__কিন্ক পিল কাছে আসে না, দূর হইতে লিট পিট করিয়া জেঠুর দৃষ্টি 
ক্জাকর্ধণ করিতে লাগিল। বলাই পিপলাইর চোখ পড়িল পিলুর দিকে_ 
এত বড় হুইয়াছে পিলু। কৌোকড়া কোকড়া চুল, ভাগর ডাগর চোখ, গোছা 
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গোছা হাত-পা। বলাই পিপলাই শুদ্ধ কণ্ডেই আদর করি ও ডাক দিল, 
“কে রে, আমার সেই পাগলা জেঠুটা নাকি রে? 

পিলু আরও সঙ্কুচিত হইঘ। পাশের হোগলার বেড়ার সঙ্গে মিশিয়া রহিল। 
বোন পু'টি আগাইয়। গিয়া হাত ধরিতেই পিলু তাহাকে ছিটকাইয়া ফেলিল। 
কালাই পিপলাই ধমক দিয়া বলিল,__-+ওকি হচ্ছে পিলুঃজেঠৃকে প্রণায করে যা'। 
নিতাস্ত আড়মোড় ভাঙিতে ভাঙিতে আকা বাকা পা ফেলিয়া আগাইমা আসিল 
শিলু ছেঠুর কাছে__খানিকটা খামচির মতন করিদ্া একবার পায়ের ধূলা 
লইয়াই ভ্রত পদে আবার ফিরিয়া গিছা যাছুরের পিছনে মুখ লুকাইল। 
বলাই পিপলাই ডাকিল__'ওরে জেঠ, তুই কি হোগল বনের কেঁদে! বাঘ 
নাকি রে--একট! খাবল মেরেই থে পালিয়ে গেলি?" 

কানাই চাদ বলিল, “তুমি দাদা জাম! ছাড়, তোমার গলা পর্ধস্ত শুকিয়ে 
গেছে, আগে একটু হাত সুখ ধুকে খাওয়াটা সেরে নাও__তারপরে সব 
কথাবার্তা হবে ।” 

খাওয়া-দাওয়া! সারিঘা বলাই পিপলাই ঘখন আলিফ বিছানাদ্ বসিয়া পান 
মুখে দিয়! বিড়িটি ধরাইযাছে ততক্ষণে চাহি! দেখিল কানাই চাদের মেয়ে 
দুইটি এবং ছেলেটিও আলিরা আবার তাহাকে ছিনিয়া বসিয়াছে। খাবার 
সময়ও তাহারা এমনিই তাহাকে ঘিরিম্বা বসিয়াছিল | পাতে হুন থাক1 সত্বেও 
আর একটু হুন দেয়, একখানা লেবু কাটিঘ্রা দেয়, ডাল খাওয়া শেষ হইতে না 
হইতেই ঝোলের বাটিট? আগাইছ1 দে, আচ্যইবার জন্য গরম জলের ঘটি 
লই! সাথে যায়, পায়ের চটি আগাইয়া দেক্। এই এইটুকু সময়ের মধ্যেই 
তাহার মনে হইল, জেঠুকে পাইন! এই তিনটি ছেলেমেয়ে কি যেন এক পরম 
ধন__এক পরম আশ্রয় পাইয়াছে। এই বিড ই-বিদেশে কোনও আত্মীয়- 
স্বপ্ন বন্ধু-বাদ্ধবের মুখ তাচারা দেখে না,-_আজ্জ যেন তাহার! বান্ধব 
পাইয়াছে । জেঠুর সঙ্গে ইতিমধে/ই পিলুর ভাব জমি! গিয়াছে। বলাই চাদ 
যখন বিডিতে একট! লক্বা টান দিলা নাক-মুখ দিয়া এক সঙ্গে অনেকখানি ধুলা 
হুশহশ, করিম বাহির করিয়া দিল, পিলু তখন বলিল,_“জেঠু, এখন কি 
তোমার পেটের মধ্যেও আগুন ধ’রে গেছে? 

‘কেন রে?’ 

‘নইলে এত ধুয়ো বেরোয় কি করে?” 

“তবে রে বোকা-- { এই বিডির ধোছাই টানের চোটে পেটের মধ্যে 
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বান্স। দেখবি?’ বলিয়াই বলাই পিপলাই বিড়িতে সন্গোরে আর একটি 
দীর্ঘকাল স্থায়ী টান দিল-_এবং তারপরে দম আটকাইয়! খানিকক্ষণ নিধন 
হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর মুখের এককোণ দিয়! খানিকটা খোয়া বাহির 
করিল» তারপরে অপর কোণ দিদা, তারপরে ঠিক মাঝখান দিয়া, তারপরে 
মুখ বন্ধ করিয়া ডান নাকের চিত্র দিছা, পরে ব1 নাকের ছিত্র দিহ!-_তারপরে 
আবার একসঙ্গে নাৰু-মুখ সব দিয়া হুশ হুশ, করিয়া । 

বেশ জয়িয়! উঠিগ্তাছে। পিলু আরও জেঠুর কাছ ঘেঁঘিঘ্ব। বসিয়া এতক্ষণে 
‘র্ূপতরাসী’ রাক্ষসের গল্লটার অন্য সাহ্গনদ্র আবেদন জানাইল। কানাই 
পিপলাই গজি! উঠিয়া বলিল,_-'তোরা কি দাদাকে আজ একটু ঘুমোতে 
দিবি নে? যা শীগ্‌গির ঘুমোতে ঘা__" 

বলাই চাদ বলিল,.-__“থাক, খাক ।” 

কিন্তু লাঠিধারী মানুষের গলার আওয়াজ পাইলেই ভীরু খেক্‌শিয়ালগুলি 
যেমন ডাক বন্ধ .করিয়! লেজ গুটাইন্স! বাশবনের গর্ভে ঢুকিয়া পড়ে, পুটিলহ 
পিলুও তেমনি বিছানাবনের লেপের গর্তে নীরবে ঢুকিয়! পড়িল। 

এতক্ষণে বলাই পিপলাইরও মনে হইল সে প্রান্ত, ভাত খাইয়। এখন গা 
ছাড়িয়া দিয়াছে । শুইবার উপক্রম করিতেই মনে হুইল,__বারে, যে কাজের 
অস্ত আলা তাহার ত কিছুই হুইল লা । সে ঠিক করিয়া! আসিয়াছিল, কানাই 
পিপলাইর কাছ হইতে লইটই যাহা লইবার এই রাত্রেই তাহ! আদাম করিছা 
লইবে এবং সকাল বেল! উঠিঘ্থাই আবার রওন দিবে । কিন্ত এখানে আলিয়া! 
লে ত লে সব কথ ভুলি) গিয়াছিল ! কানলাইর বজ্জাতি সব যনে পড়িদ্বা 
যাইতে সে উত্তেজিত হুই৷) বিছানায় উঠিস্কা বসিল, গস্তীর স্বরে ডাকিল, 
“কানাই 

কানাই পিপলাই আগাইয়া আসমা বলিল__কি দাদ/? 

বলাই চাদ ক্রুস্ক ঝঠেই ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়! বলিল,_'এখন আমার ঘুমোলে 
চলবে না, আমি অনেক কাজের জন্য এসেছি, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে ।” 

“এখন খুমিয়ে কাল সকালে বললে হন না দাদা?” 

‘নারে না,_অত মিহি মিষ্টি কথায় কাজ নেই । খুব ত শুললুম এখান 
জাকিয়ে বসেছিল__খবর টবর ত কিছুই আর দিস, না।” 

‘কি আর খবর দেব দাদ, কোনও রকমে ত কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বেঁচে 


আছি ।' 
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“কোনও রকমে বেচে আছি ? আমি আর জানি না কিছুই ? বলি এই 
কণ'বছর ধ'রে মাসে মাসে আমার এই টাকাগুলে। মারছিস কেন ? 

কানাই চাদ দাদার হাবভাব দেখিয়া কেমন থতমত খাইয়া যায়, বলিল, 
‘দাদা, তুমি কি বলছ ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার ও টাকা ক'টা ন! 
পেলে তোমার পিলুকে আমি বাচিয়ে রাপতুম কেমন ক'রে 2? 

এক কথায় বলাই চাদ কেমন ঠাণ্ড। হইয়া ষাম। আমতা-আমতা করিয়া 
বলে, 'হারে টাকা দেব না কেন রে? টাকা ত দেবই, তুই বললেও দেব না 
বললেও দেব। ত! দেখ__ওরা বলছিল কি-_মানে, তোর টাকা ত মাসে 
মাসে আমি পাঠাই,.__আর তুই ত কোন দিন বাড়ি ঘরে যাস নে, কোনও দিন 
যে যাবি তাও মনে হচ্ছে না। তোর আর তা হ'লে বাড়ির ভাগ আর 
বিষয় সম্পত্তির অংশ রেখে লাভ কি?__-এই ধর আমাকেই তুই সব লিখে 
দিলি ।' 

‘তা কেন দেব না দাদা? তোমার খাই-পরি_আম এটুকু তোমাকে 
লিখে দিতে পারব না?" & 

"পারব লা নয়, যা পারবি তা এখনই ক'রে রাখ । আমি এই কাগজ-পত্র 
একেবারে লিখে নিয়ে এলেছি-_-এই খানে সই কর।” 

কানাই চাদ আর কথা বলিল না, কেরোসিনের কুপিটা এবং দোয়া ত-কলমটা 
আনিয়া দাদ! যেখানে যেখানে দেখাইয়া দিল সেইখানে সেইখানে সই দিয়! দিল। 

পরদিন সকাল বেলায় উঠিম! কানাই চাদ বলিল,__-'দাদা, আমার ত সকালে 
শাঠশালা_আমি একটু বেরিঘে যাচ্ছি, সীগ্শিরই আত ফিরয। তুমি 
ততক্ষণে সন্ধ্যা আহ্িক ক'রে তোমার জেঠুর সঙ্গে একটু গজ-সল্প কর।" 

দুদারের সামনেই বসিগ্জাছিল বলাই চাদ। হোগলের বেড়ার ফাক দিয়া 
কাল সারারাত শীত লাগিছাছে, শরীরটা ম্যাজ ম্যাঞ্র করিতেছে-_মন্টা কেন 
যেন ততোধিক ম্যাজ ম্যাজ করিতেছে । এমন সময় বাহির হইতে এক ভাল! 
স্থল লইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল পিলু ৷ রাত্রে ভাল করিয়া দেখ! হয় লাই, দিনের 
আলোতে বেশ দেখা ধাইতেছে_-ঠিক যেন কষ্টিপাথরের কেষ্টটাকুল্টি। কিন্ত 
খালি পা, খালি গা_-একটু মঙ্গল! ছেঁড়া ধূতি__তাহারই খোট কোনও রকমে 
অড়াইয়া লইয়াছে গাছে / বলাই চাদ বলিল,_“কিরে লেঠু এত সকালে 
কোথায় গেছিলি !' 

একগাল হালিয়। পিলু বলিল,__“ছুল তুলতে’ 
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“এত শীতের মধ্যে কেন খালি পায়ে বেরোলি ?' 

পিলু বলিল,_-'আমায় জুতে। নেট’ বলিয়া আবার কথাট। হেল 
ফিরাইয়া লইতে বলিল, __‘আমার কথনো জুতো লাগে না, আমি খালি পাছেই 
বেশ বেড়াতে পারি ।' 

‘পায়ে জুতে না দিস্‌_-খালি গাছে বেরিছেছিস্‌ কেন শুলি 1 

‘বারে খালি গা কোথায়, এট যে কাপড় আড়িছে নিয়েছি ।' 

‘কেন জাম! ?' 

‘জাম! আমি গায়ে দি লা, জামা আমার ভাল লাগে ন! । এহ কাপড়ের 
খোটও দরকার করে ন! আমার, দেখবে ?--বলিছ্াই গা হইতে কাপড় খুলিয়া 
কোমরে জড়াইয়! খালি গায়ে খালি পায়ে পিলু ঘরের সামনে চক্কর মালিতে 
আর্ত করিল। বলাই চাদ খাম থাম বলিয়া চিৎকার করিবার পুর্বেই পিলু 
তিন পাক থুখিয়া ফিন্িয়াছে । বলাই চাদ হাত ধরিঘা তাহাকে ঘরে টানি! 
তুলিতেই দেখে, বা পায়ের বুড়ে আওঙুলটি দিয় রক্ত বাহির হইতেছে। 
সে বলিল,__'এই দেখ বাদরের কাণ্ড--পা দিয়া যে রক্ত বেরিয়ে 
গেছে)” 

পিলু বলিল,_-+ও, ছোচট খেছ্বেছি, শীতে কিছু হয় নি।' 

“তোকে আর বাহাদুরি করতে হবে না জান্ববান কোথাকার। দেখি 
বউ মা! একটু জল আর নেকড়া দাও দেখি নি।" 

পাশ হইতে পুটি মন্তব্য করিল,__“ওতে ওর কিচ্ছু হয় না।” 

বলা চাদ ধমক দিয়া বলিল,__'তোকে আর ফোড়ন কাটতে হবে না 
আগত্য বৃড়ী ।॥' 

আল আলিল, নেকড়া আসিল-__বলাট চাদ আন্তে আন্ডে পিলুর পায়ের 
আঙুল বাধিতে বাধিতে বলিল,__'হ্যারে জেঠু, কাছে কোথাও হাট-বন্দর 
আছে?" 

পিলু মাথা দোলাউসা বলিল,_হ্যা আছে । কেন জেঠ, কি কিনবে ?' 

পিলুর কচি গালটা টিপিয়! দিয়া বলাই চাদ বলিল.-_'তোর জগ্ত জামা 
জুতো কিনবো ।" 

পিলু পা ভাড়াইস্থা বৌ করিম! একটা পাক খাইয়া! বলিল,_'ও সব আমার 
ভাল লাগে না!” 

“তবে কি তোর ভাল লাগে? 
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পিলু জেঠুর কানের কাছে মুখ আগাইয়া চুপি চুপি বলিল,_'যোটা মোট? 
কাগজ ৷’ 

“কেন, কি ভবে তা দিছে?” 

‘কাগজের নৌকো করব ।' আরও উৎসাহিত তই! পিলু বলে,__'যত 
মোটা কাগজ দেবে নৌকো৷ তত ভাল হবে, তত জলে ভেসে থাকবে আর 
শ্রোতির টানে সবাই করে একেবারে সোছা সমুদ্দরের দিকে চলে যাবে?-_ 
বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই শিলু হাত দিয়! সমুদ্দ,রের দিকটা এবং তাহার নৌকার 
গতিবেগটার একটা আভাস দিয়! দিল । 

বলাই চাদ ছুয়ার হইতে উঠিল, জামার পকেটে কাল রাতে সইকরা 
দলিলের যে ক'খানা কাগজ ছিল সব আনিয়) পিলুক হাতে দিছা বলিল,_“এই 
কাগজে হবে? 

চোখ তুষ্টি বিশ্কারিত করিয়া পিলু বলিল,__"খুউ-উব ; বারে বাঃ, এই ত 
চাই। এ দিয়ে নৌকো ক'রব?* 

বলাই চাদ মাথা নাড়িয়। বলিল,__“হ্যা, হ্যা? । 

পিলুর মুখে আর কথাটি নাই । একসঙ্গে এত €মাটামোট! এতগুলি 
কাগজ? একবার অসীম রুতত্ঞতাভরে জেঠুর দিকে তাকাইল, আর বার 
প্রত্যাশিত বিজয়োলাসে পাশের ঈর্ধাপরাদণ) পুটির দ্রিকে তাকাইল, 
তারপরে মাথা নাড়াইযা পা দোলাই্জা সকলের সামনে বসি! সেই মোটা 
কাগজ দিয়া পাচ খানি নৌকা বানাইয়। লইল। তারপরে আর কোনও 
কখাবাত1 নাই, একেবারে সোজ! দে ছুট-_সেই কালী গাঙের পাড়ে_সেই 
চুটয়। পড়া জ(ষগাছের শিকড়ের উপর ৷ বহুক্ষণে আর তাহার টীকিটি 
দেখা নাই। 

কানাই চাদ আজ সকাল সকাল পাঠশাল। ছুটি দিদা বাড়ি ফিরিতেছিল। 
ফিরিবার পথে চোখ পড়িল কাঞ্জলী গাডের ঘাটে, পিলু যথারীতি তাহার 
নৌকা ভাসাইতেছে । দাদ] আজ বাড়িতে__আজও তাহাকে ফেলিঘা এই 
সকালে নৌকা ভালান- _কানাই চাদের ভীষণ রাগ ধরিল। কান দুইটি ধরিছ্া 
নীরবে বাড়ি টানিয়া লইঘ্বা যাইবার মতলব লইদ্াা কানাই চাদ গাঙের দিকে 
আগাইন্সা গেল। কাছে আগাইতেই একখানা ভাসমান নৌকার দিকে চোখ 
পড়িতেই দেখিল,--কি সর্বনাশ-_এ যে দাদার সেই দলিলের কাগজ। ঘাটে 
আসিঙ্গাই কানাই চাদ পিছন হইতে পিলুর মাখার ঠাস্‌ ঠাস করিস! এমন ভই 


আশ্বিন, ১৩৬১] * কাগজের নৌকা ৪৮৯ 


চাটি মারিল বে, পিলুর আর চিৎকার করিবার কোনও শক্তি রহিল না) 
আর কোনও কথা না বলিম্বা গায়ের চাদর শান] পাড়ে ছুড়িছা ফেলিঘা কানাই 
চাদ গাঙের জলে ঝাঁপাইয়! পড়িল এবং সাতার কাটিয়া! সব ক'থানি নৌকাই 
তুলিঘা আনিল। তারপর নৌকাগুলি খুলিঘা খুলিয়া আবার ঠিক করিবার 
চেষ্টা করিল,_এবং তারপর পিলুর একখানি কান ধনিঘ্া টালিতে টালিতে 
ঝ্রাগে গব্‌ গর্‌ করিতে করিতে বাড়িতে ঢুকিল। 

দূর হইতেই কানাই টাদকে অমন করিঘা পিলুর কান ধরি! টানিয়া 
আনিতে দেখিঘ্া। বলাই চাদ লাফাইয়া বাহিরে পড়িল,-বলিল,_-একি রে 
কানাই, একি ?' 

রাগে ক্ষোভে হাপাইতে হাপাইতে কানাই চাদ বলিল,__'হারাম জাদা 
ছেলে সর্বনাশ করেছে দাদা । তোমার পায়ে ধরি, তুমি চ'টে। না, আমি 
তোঘার সঙ্গে শহরে গিয়েই আবার সব লিখে দিয়ে আসব ।' বলিয়াই 
কালাই টাদ মহা অপরাধীর স্যাম সেই ভিজা কাগতগুলি বলাই চাদের 
হাতে দিল। 

সেগুলি দেখি! বলাই বলিল,__'এই কাগজ? লেই দলিলের কাগজ? 
সে ঘষে আমি নিজে আমার জেঠুকে দিয়েছি ।” 

“কেন দাদ?” 

বলাই গম্ভীর হইয়! বলিল,__'কেন? কাগজের নৌকা ক'রে শ্রোতের 
জলে ভাসিঘ্ে দিতে ।'__বলিগাই বলাই চাদ পিলুকে কানাই চাদের হাত 
হতে ছাড়াইযা লইঘ্1 নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইল। 





‘The world is passing through a period of uncertainty, 
of worldless longing: it wants to get rid ofits present 
mood of spiritual chaos, moral aimlessness and intellectual 
vagrancy.’ — Radhakrishnan. 


পুরাণ-পূঁথি ও আধুনিক যুগ 
চ্চিদানন্দ চত্রুবর্তী 


আজকাল অনেকের সুখেই একটা কথা শোনা ঘাম ঘে বর্তমান ঘুগে 
আমর! শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজের ক্ষেত্রে এতদূর অগ্রসর হয়েছি বে, 
আমাদের প্রাচীনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত বা অতীতের দিকে 
ফিরে তাকিয়ে কালক্ষেপণ করা আদে উচিত নয়। যার! এমন মন্তব্য 
করে থাকেন তাদের সবাই অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা দায়িত্বহীন ধ)ক্তি নন । রীতি মত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ খেতাবধারী বা হিশ্যাদ্বতনের এবং শিক্ষা কেন্দ্রের 
পঙ্গাধিকারীও এমন উক্তি করতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাদের মধ্যে 
ধারা আবার নিজেদের প্রগতিশীল বা অতি আধুনিক বলে মনে করেন, তারা 
দৃঢ়তার সঙ্গে প্রাচীনতার ব! পুর্ব্রতনের বিরুদ্ধে তাদের অভিযানের কথা 
ঘোষণা করেন। কালবৈগুণ্যে অথবা অবস্থার প্রতিকূলতায় এই শ্রেণীর 
লোকের সংখ্যা আজ নগন্ত নয় । ফলে তাদের উৎকট মতবাদটি যেমন 
সহজে প্রচারিত হয়ে প্রতিষ্ঠালাভের স্থঘোগ পাচ্ছে তেমনি স্বমম-চিন্তাস্টীল 
এবং অর্ববাীন জনমানসে তা অন্প্রবিষ্ট হয়ে মহতী বিনটির পথকে সুগম 
করে তুলছে । আমার বক্তব্যকে পরিস্ছট করে তোলবার জন্ত যথাসময়ে 
দৃষ্টাস্ত দেব। আপাততঃ এট প্রসঙ্গের আরও ছু একটি কথা বলে 
ফেলা ঘাক। 

সুদীর্ঘ গেড়শত বছরেরও অধিক কাল পরাধীনতার নাগপাশে আবঙন্থ 
পাকার পর অতি অল্প কাল ভ'ল আমাদের দেশ বন্ধনহীনতার আন্মাদ 
লাভ করেছে। রাষ্ট্রীদ্ শক্তি অধিকারে আসার ফলে যে দেশব্যাপী পরিবর্তন 
সাধিত হয়েছে তা সমুদ্রমন্থলের পর একট সঙ্গে প্রাপ্ত বিযামৃতের ক্কাদ্র ) 
উভদ্বের ক্রিয়া অবশ্তত্তাবীক্ূপে আমাদের জীবনে, সমাজে, চিস্তা এবং 
প্রাত্যহিক কর্টে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে ॥। অমৃতক্রিছা এই ঘে, সত্ধসৃক্ত 
জাতির প্রত্যেকটি জনসাধারণ, তা সে যতই অশিক্ষিত হোক না কেন, 
ব/ঞ্জনৈতিক চেতনাদ্র [দ্গুণতর উহ হন হয়েছে। আপনার জীবনের. প্রাণ- 
ধারশের জন্চে আজ তান নাবী পেশ করা বা! স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাজ্ক। 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] পুরাণ-পুথি ও আধুনিক ঘূগ ৪৯১ 
পুর্ববাপেক্ষ। প্রবল আকার ধারণ করেছে । পক্ষান্তরে বিষক্রিয়ায় ভাব চিন্তা বা 
মননশীলতা। পঙ্গু তয়ে শিছে দীনভীল দশায় ঘুরে €বড়াচ্ছে। চিন্তার এই 
দেউলিগ্া জীবন একটি জাতির পক্ষে যে কতথানি অনিষ্টকর, ত! এক কথায় 
বুঝিয়ে বলা যান না। ঘে জাতির চিন্তার পুতি ফুরিছেছে ভার সমস্ত সম্পদ 
কেবল শুন্ততার পরিচয় বহন করছে । লে তার দৃষ্টির স্বচ্ছতা হারেগে পখত্রান্ত 
পথিকের মত ক্রমশ: লক্ষ্যস্থল থেকে দূরে সরে হাচ্ছে। ভারতবালী 
জনসাধারণ আজ এই দৈবদুব্বিপাকের সম্মুখীন হছ্ছেছে। তাই আত্র কেবল 
মেকী আধুনিকতা বা কাল্পনিক প্রগতিশীলতার মোহে সে নিজের 


ভবিশ্যতকে পর্য্যন্ত জলাগ্রলি দিয়ে আত্মস্তরিতার এবং স্বাধীনতার মদমত্ততার 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে । 


কোনও দেশ তা যতই উন্নত বা অগ্ৰগামী হোক না কেন, কখনও 
আপনার অতীতের গৌরবকে, এঁতিষ্থের নিদর্শনকে ঝেড়ে মুছে ফেলে 
বেচে থাকতে পারে না। তার ভবিস্ততের পাথেয় কিছুই থাকে ন! বদি সে 
অতীতের ইতিহাস থেকে অর্থাৎ নীবনলন্ধ অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সংগ্রহ 
না করেই যাআ। পথে চলতে আরম্ভ করে। আমরা হারা নিজেদের 
ভারতবাসী বলে পরিচয় দিই, আমাদের অন্তান্ত দেশের তুলনায় অতীতের 
ভাগট। কিছু বেশী থেকে গেছে ।. অক্সান্ত দেশের ইতিহাস যখন রচিত হয নি, 
তখন থেকেই ঘদি ধয় বায় তাহলেও দেখা যাবে বে, আমাদের পুর্ব পুরুষরা 
এমন সব গিনিষ আবিষ্কার করেছেন ঘা অপরের পক্ষে শুধু বিম্মঘকর নয়, 
কল্রনাতীতও বটে । আমাদের বেদ, পুরাণ, শ্রুতি, স্মভি যেমন অপূর্ব 
তেমনি অনন্লদৃশ । এগুলির উন্নতি, এগুলির অহ্লীলন এবং পরিস্ীলন, 
প্রচার ও প্রসার, গ্রহণ ও ধারণ এক সমন্ধে চরম সীমায় পৌছিল। তারপর 
আবার ক্রমাবনতির ফলে বিলুপ্িও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে । আমরা 
দেড় শতাব্দীর বৈদেশিক প্রভুত্বের অধীনে থেকে মোহগ্রন্ড হয়ে স্বধর্শ্ম ত্যাগ 
কনে ভদ্বাবহু পরধর্শ গ্রহণ করেছি। ফলে আছ রাস অধিকারের সম্মান 
লাভ করেও অন্তান্ত বিঘদ্ধে সম্যক মর্ধ্যাদা আকর্ষণ করতে পারিনি । অতীতের 
গৌরবকে অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করে আমরা ভবিষ্যৎ গৌরব বৃদ্ধির দিবান্বপ্র 
দেখছি । তাই আজ আমাদের আধুনিক মনোভাবাপন্ পণ্ডিতগণকে বলতে 
শুনি যে বেদপুরাণ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীঘ্ পাদে অচল। এগুলি 
প্রাগৈতিহালিক যুগের অবৈজ্ঞানিক মলের কুসংক্কারাচ্ছন্গ বুক্তির পরিচারক । 
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এমন কি আধুনিক লেখক বা অ্রষ্াগণও এ বিষয়ে উদাসীন বা বিক্ঞপ। এই 
কারণে আছ পুরাণ অলীক কল্পনার ফাঙহ্য বা বেদ অবাস্তব কল্পনার বিলাল 
নামে পরিচিত । বস্তুত: ভারতবালী আহক্গ ভারতীঘ্তা-বোধকে বাদ দিতে 
বাচার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করছে। অতএব তার অপমৃত্যু ঘে আসন্গ এ 
বিষয়ে লন্দেছের অবকাশ নেই । ভারতবাশী একদা যে গৌববের উচ্চ 
আসলে অধিষ্ঠিত হয়েছিল তার কারণ সে বিশ্ব ্রক্মাণ্ডের সঙ্গে যে যঘোগ স্থাপিত 
করেছিল, তা কেবল চিত্তের ধোগ নয় আত্মার ঘোগ, কেবল ভ্যানের যোগ নয়, 
বোধের যোগ, পুর্ণধোগ 7 অর্থাৎ ভাগতবর্ধ যা কিছু অতীতে কবে ছিল তার 
কোনটিই অর্থহীন বা উদ্দেশ্য বছিভ্ভত নম্ব। আমাদের পুদা অগ্ুষ্ঠান, বার ত্রত, 
ধৰ্ম্ম সাপনা সবের মূলে আচে গভীর তাৎপধ্য অর্থাৎ জীবন বোধ এবং পরমার্থ 
শিন্ছি বা সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন । আজ অনেকের কাছে অষ্টাদশ পুরাণ অবাস্তব 
কাঠিনী বলে মনে হলেও আসলে তার মূল্য যে কত অধিক, তা একমাআ ধীর 
ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই উপলব্ধি করবেন । বস্তুতঃ আমাদের হিন্দু ধর্মের যদি কিছু 
সারবস্ত থাকে তবে তা পুরাপেই আছে । কিন্তু কজন এ বিষয়ে জিজ্ঞান্থ ? যে 
মাতৃপুদ্রা অর্থাৎ হুর্গাপুজা হিন্দুর সর্ববাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম-অহুষ্ঠান, তা 'কালিকাপুরাপ” 
এবং “দেবীপুরাপ' উভ্প্বে কতখানি পার্থক্যের সঙ্গে বর্ণিত, এ বিষয়ে 
কয়জনের কৌতুহল আছে? লেইকপ অস্যানা পুজা পার্বণ এবং আচার 
পদ্ধতি পুর্াপকে অবলঙ্গন করে ধীরে ধীরে কিন্ুপে বিকাশ লাভ করে বিবঠিত 
হচেছে, এ সন্ধান বা এই গবেষণার কাজ আজ কোথায় দেখ! যাম্ব? 
বিষ্ণুপুরাণে নারায়ণ শব্দের বুৎপত্তিগত কোন্‌ অর্থের উল্লেখ আছে এবং 
অন্ধবৈবর্ত পুরাণ ও হ্রমন্তাগবতের অর্থের সঙ্গে তার প্রভেদ কোথায়, এ বিষয়ে 
অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের প্রচারের প্রয়োজন আছে কারণ সমগ্রভাবে পুরাণে 
নারায়ণের লীলা বেমনভাবে ব্যাখা] করা হয়েছে, তেমন আর কোথাও নেই । 
বন্য ডঃ নারায়পকে কেমন করে সেবা করতে হয়, ভার ক্রম ও পদ্ধতি পুৰ্ধানু পুৰ্খ 
ভাবে পুরাণে বর্ণিত হযেছে । তাছাড়া নর কেমন করে নরোত্তম হতে পারে 
এবং সেই নর নারায়শের দেহের কতখানি অংশ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তাও 
পুরাণে লিখিত আছে। কেউ কেউ পুরাপকে কেবলমাত্র ইতিহাস বলে দুল 
করেন। পুরাণের ভিত্তি এতিহাসিক তত্ব বা সত্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নগঘ। 
আসলে পুরাণ মানবতার উত্থান পতনের কাহিনী, ভার বিশ্পেবপ ও পরিপোবণের 
উপাখ্যান॥। তাই তাতে বে তিনটি স্তর আছে তা হল__এঁতিহাসিক, 
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সামাজিক এবং সাধন মার্গ। পুরাণের অর্থ নির্শ্ করতে গিয়ে পত্ডিতেরা 
বলেছেন £ 'ব্যালাদি-সুনি-প্রণীত বেদার্থ হণিত পঞ্চ লক্ষণাস্িত শাস্বম্‌'। 
আবার পঞ্চ লক্ষণ কি এই প্রশ্্ের উত্তরে পণ্ডিতগণ জানিখেছেন-__সর্গৎ 
প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বম্তর ও বংশাহুচরিত এই কয়টি পুরাপের পঞ্চ লক্ষণ হি.সেবে 
অবশ্থ প্রপণিধানযোগ্য । ধারা পুরাণবিদ্‌ নন, অথচ হিন্দুধর্ম এবং সংস্কারের 
বশবর্তী হওয়ায় এ বিষণ কিছু অচ্রাগ বা অন্থসন্ধিৎসা পোঘণ করেন তাদের 
সর্বাগ্রে আঠারোটি পুরাণের কেন্গুলি সাত্বিক. কোন্গুলি বাভুপিক এবং 
কোন্গুলি তামসিক ত! জান) আবশ্তক । বিষ্ণু নারদ, শ্রমন্তাগবত, গরুড়, পদ্ম 
ও বরাহ পুরাপকে কেন সাত্বিক শ্রেণীর বিবেচনা কর। হয়? কারণ এগুলির 
বিযয়বস্ত হচ্ছে মোক্ষ, ভগবস্তক্তি, ভগবালের লীল। । তেমনি অক্কাণ, অ্রক্মবৈবর্তত, 
মার্কগেম, ভবিষ্য, বামন ও ক্রহ্মপুরাণের উপজীব্য সমাজ রক্ষা, সমাজ বিন্যাস, 
ব্াজধর্শ্ম, প্রজাপালন ও জাতিরক্ষণা ইতযাদি। ফলে গুলিকে রাজসিক 
পর্ধ্যায়সুক্ত করা হয়েছে । আবার বাক্তিগত খ্ষষ্চি ও লিক্ষিকে অবলম্বন করে 
মৎস, কু, লিজ, শিব, অগ্নি ও স্কন্দ পুরাণ সকল রচিত হুওগাছ এশুলিকে 
তামসিক নামে অভিহিত করা হয়। 

মূল পুরাণ বাতীত আরও কতকগুলি উপপুরাণ বিভিন্ন লমন্ছে রচিত 
হুঘে আমাদের হিন্দুধশ্ম ও সংস্কৃতির অনুশীলন ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে ॥ 
এগুলির সংখ্যাও আঠারে। ॥ পুরাণ অথবা! উপ পুরাণ যাহাই দেধা যাক না 
কেন উভছের উদ্দেশ্য এক ! ধর্দ, অর্থ, কাম মোক্ষ-_এই চতুর্ক্বর্গের বীজ লব 
পুরাণেই নিছিত ; এবং সমাজের ব্য ও সমষ্টির কল্যাণের প্রতি লক্ষা রেখে 
তাদের প্রচার করা হয়েছিল। বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে পুরাণের এখানেই 
পার্থক্য । বেদে বাক্তির কর্ঘ-শৃঙ্খলার উন্মেষ দেখা যায় লা। কিন্ত ব্যক্তিত্বের 
স্বক্ূপকে ফুটিয়ে তোলাই পুরাণের মাহাত্মা । ব্যক্তি অর্থে এখানে লাখারণ 
মানব মনে করলে ভুল হবে। ব্যক্তির অর্থ জাঁতর প্রতীক-__ঘেমন অঁকৃষ্ণ, 
ভরামচন্দ ইত্যাদি । তত্বের দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে ঘে, পুরাণে 
লমাজতত্ব ও দেহতত্ব হুহুই স্থান পেয়েছে । দেহতত্বের রহশ্ট বুধাবার জকন্তে 
পুরাণকার আবহাঢ়ে গজের অবতারণা করেছেন । এগুলি ইংরাজী শিক্ষিত 
বাক্তিদের কাছে হহুতো অবাস্তব এবং স্দলার ব'লে মনে হুবে। কিন্তু 
শাস্কার বা শাস্তান্থরাপী ব্যক্তির বুঝতে বিলম্ব হবে লা যে, মানবজীবনের 
কোন্‌ অতলস্পর্দী রহস্ডের ওপর এগুলি আলোক সম্পাত করছে। 
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এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং এই আগোচনার স্বল 
পরিসরে বাক্বিস্তারেরও অবকাশ লেই। আমি বলছিলাম হে. বর্তমান যুগে 
আমরা এত অধিক আত্মকৈজ্দ্িক এবং অদুরদশী জীবনাহছগ হয়ে উঠেছি যে 
অভীতের অসুলা সম্পদকে পুর্ণ মধ্যাদা দান করার কিছুমাত্র প্রচেষ্টা প্রদর্শন 
করছি না। জাতীর সম্পদের প্রতি এই অবহেল! এবং মূঢ়তার মোহাদ্ধতা 
জাতিকে কোন্‌ সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে তা যদি অবিলম্বে বুঝতে লা পারা 
যায় তবে হুদ্দিন ঘোরতর আকার ধারণ করবে। তাই বলি ঘে, আধুনিক 
বিস্যা শিক্ষার এবং টবজ্ঞানিক চিন্তার অভিমান এবং আঅহমিক] ত্যাগ করে আজ 
যদি দেশের কয়েকজন ক্লুতবিদ্থ এ বিষয়ে তৎপর হল্পে কিছু অহুশ্ীলন করেন 
এবং দেশের জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারেন তবেই 
মঙ্গল । আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান-পরিবদ, সাহিত্য-পরিষদ, 
ইতিহাস-পরিবদ প্রভৃতি সংস্থাগুলিতে স্ব স্ব বিঘয়ের আশানুরূপ গবেষণা 
হয়েছে বা হুচ্ছে। এগুলির সফল সমগ্র জাতির জীবনেও ফলে উঠছে। কিন্ত 
পুরাণের এবং ধর্্মশাস্ত্রের গবেষপা কর্শ্মে আধুনিককাল যেন এখনও অনগ্রসর । 
অতএব ‘পুরাপ-পরিঘদ’ বা এ জাতীয় কোনও সংস্থা যদি এ বিষদ্ছে কিছু সচেতন 
হন, তাত’লে হৃত সম্পদের পুনরুদ্ধার কল্পে আত্মনিয়োগ করে দেশের গঁতিহ্‌কে 
পুর্ধ গৌরবে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন ॥ পুরাণের মধ্যে এমন অনেক 
গবেষণার বিবয় আছে যার বহুল প্রচার আজকের দিনে সবচেয়ে অধিক 
গ্রত্বোজন । যে অবিশ্বাস, নাস্তিক্যবুষ্চি, পরস্বাপহারী মনোবৃত্তি আজকের 
পৃথিবীতে উগ্র মুঠিতে মাথ। তুলে দাড়িয়েছে তাকে খর্ব করার অল্পে পুরাণ- 
বণিত ঈশ্বরে বিশ্বাস, একনিষ্ঠা, ঈশ্বরে মহ্থত্যত্বের আরোপ, ইষ্ট দেবতায় পর্বৰ 
নিবেদন, লমাজধর্টের ব্যাখ্যান এবং পুরাণের ফলশ্রুতিষ্জলি সহজবোধ্য ভাষাঘ 
এবং আধুনিক যুগের উপযোগী আলোচনার মাধ্যমে বা কাহিলীর বর্ণনায় 
শিক্ষিত লাধারশের কাছে তুলে ধরা অবশ্য কর্তব্য । এ ছাড়া ধার] সত্যিকার 
অনুরাগী তাদের জক্যে--পুরাণের অবতারবাদ, উপাসনাতত্ব ( তান্তরিকী ও 
বৈষ্ণবী), ভাষার স্বাতন্ত্র্য. শব্দবোজন! পক্ততির বৈচিত্র্য, শব্দের স্ভোতনার 
অপূৰ্ব্ব, লীলা-আখ্যানের রসকল্লনা, প্রতিহাসিক আখ্যানের ঘটনা সংস্থিতি ও 
চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি একাধিক গবেবপার বিষ রইল । 

পুরাশের সঙ্গে পুথির আপাতদৃষ্টিতে কোনও মিল না থাকলেও পণ্ডিতের! 
এই নিৰ্দ্দেশ দিয়েছেন বে পুথি নিবে পুরাণ পাঠ করলে তার উদ্দেন্ড সফল হয় 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] পুরাণ-পুবি ও আধুনিক যুগ ৪৮৫ 


না। গুরুর মুখ-নিঃস্থত বানী হিসেবে বা ব্যাখ্যাভার মুখে শ্রুত উপাখ্যান 
হিসেবে এগুলির মূলা অধিক । পুর্বে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে পৃধিগুলি ঘেমন 
শ্রোতমগুলীর কাছে নিয়ে পঠিত ও ব্যাখ্যাত হ'ত, আদ্র যদি পত্রপত্রিকার 
মাধ্যমে এ আসল পুথিগুলির মুদ্রিত সংস্করণগুলি নিয়মিতভাবে আলোচিত হয়, 
তবে অচিরে দেশের এবং দশের কল্যাণ সার্দিত হতে । যার! এই কর্শ্মে 
আত্মনিয়োগ করবেন, তাদের আর্থিক সমম্যার কথা অস্বীকার করি না। 
অন্যান্য দেশে রাষ্ট এ বিষদ্ে পৃষ্ঠপোহকতা করেন॥ কিন্তু আমাদের দেশে 
নানাকারণে সে পথ রুদ্ধ । আমাদের ধর্শ্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘেখানে শিক্ষামন্দির 
এবং পাঠ্য পুস্ডক থেকে ধর্দালোচনার নির্বাসন দিয়েছেন, সেখানে তাদের 
কাছে কিছু আশা না করাই ভালে! । তাছাড়া ভারতবর্ষের অধিবাসী ধারা 
তাদের সামনে গীতার আদর্শ__ফলপ্রাপ্তির কথা চিন্তা না করে কর্শ্ণে আব্মু- 
নিয়োগ-_-ত আজও অটুট আছে। অতএব তারা সেই শাস্থত অমর বাণীমস্ত্রে 
দীক্ষিত হয়ে, বিশুদ্ধচিত্তে শুভকর্শ্দে নির্ভয়ে অগ্রসর হবেন । বিধাতার আশীর্বাদ 
তাদের ওপর বধিত হবেই । 


‘যতদিন তার কাছে আত্মসমর্পণ না করবে ততদিন তোমার হারজিত, 
তোমার হখদুঃখ ঢেউয়ের মতো কেবলই টলাবে, কেবলই ঘোরাবে। 
প্রত্যেকটার পুরো আঘাত তোমাকে নিতে হবে। খন তোমার পালে 
তার হাওয়া লাগবে তখন তরঙ্গ সমানই থাকবে, কিন্তু তুমি হু হু করে চলে 
বাবে । তখন সেই তর্গ আনন্দের তরঙ্গ । তখন প্রত্যেক তক্ৰঙ্গটী কেবল 
তোমাকে নমস্কার করতে থাকবে এবং এই কথাটীরই প্রমাণ দেবে বে, তুমি 
তাকে আত্মসমর্পণ করেছ ?” 

_রবীন্দ্রনাথ 


বুনিয়াদী শিক্ষা কি 
অনিলসোহন গুপ্ত 


ভারত জ্ঞাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থ। হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ 
করেছে । ভারতীন্ব সংবিধান অচুলারে ভারতের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে 
ছয় থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত আট বৎসর ব্যাপী অবৈতনিক বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে। স্থির হয়েছে এই শিক্ষা হবে কর্মকৈন্দ্রিক 
এবং এই আট বৎসর একটি নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষাকাল বলে পরিগণিত হবে। 
জাতীঘ্ সরকার এই শিক্ষার নাম দিয়েছেন বুনিয়াদী শিক্ষ_ Basic 
Education. আশ! করা হচ্ছে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে ত্রাতির প্রতিটি 
ছেলেমেয়ে একটি জাতীয় এতিহোর উত্তরাধিকারী হবে, একট! সাধারণ 
শিক্ষা-বাবস্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠবে । কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার 
নীতি কেন গ্রহণ করা হয়েছে তা বুঝাও কঠিন নয়। পরাধীন দেশে শিক্ষা 
ব্যবস্থা ছিল কেরানী তৈরীর উপযুক্র। তাই প্রথম থেকেই ছেলে যাতে 
শাস্ত শিষ্ট হয়ে বসে বসে কলম পিষতে শেখে সেভাবেই তাকে শিক্ষা দেও! 
হৃত। আজ আমাদের কাজের লোক দরকার । তাই আমাদের শিক্ষার 
মধ্যেও কাছের স্থানকে স্বীকার করে নেওয়া হুয়েছে। সম্প্রতি অবস্য 
ভারত সরকারের শিক্ষানীতির মধ্যে আর একটা কথা এসে গেছে। সার্জেন্ট 
সাহেব বখন মুক্কোতর শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করেন তখন কেহ্রীয় শিক্ষা 
উপদেষ্টা সমিতির মত ছিল শিক্ষার মধ্যে উপার্জনের কথাটাকে টেনে না 
আলা] তীর: বলেছিলেন £ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শিক্ষার ব্যয্ন উঠে আসবে 
তা, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, সম্ভবও নয় আর বাছনীঘও নয়। 
শিক্ষার্থীর কাজ থেকে বড় জোর শিক্ষোপক রণের মূল্য উঠে আসতে পারে । * 
অভিন্রতা থেকে দেখা গেছে যে ছেলেমেয়েরা কাজ করলে নান! জিনিষ 





০019৩130970 however are unable 10 endorse the view that education 
at any stage and 05515515815 in the lowest stages can or should be 
expected to pay {or itsclf through the sale of articles produced by the 
pupils. The most which can be expected in this respect is that sales 
should cover the cost of the additional materials and equipment repuired 
for practical work.'— Post-war Educational Development in India. p.7 
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উৎপাদিত হয়। বিচার বিবেচনা করে কাজ করলে, ভাল ভাবে শিখাবার 
ব্যবস্থা করলে, যে সব ক্ষিনিষ উৎপন্ন হয় ভা ওুংকর্মের দিক থেকে মন্দ হুঘ্ না 
আর তার মূলঃও নেহাং কম হথ্ঘ না) মালকানী রিপোর্টে এই উপার্জনকে 
উপেক্ষা না করতে উপদেশ দেওনা) হয়েছে । ভারতের সন্ত চেলেছেঘে ঘদি 
শিক্ষা লাভের হঘোগ পাঘ তবে প্রাথমিক বিপ্যালয়গুলিতে প্রা « কোটি 
ছেলেমেয়ে শিক্ষা লাভ করবে । এরা হদি মাসে একটি মাত্র করে টাকাও 
উপার্জন করে, কাচা মালের মূলা ছাড়া, তবে প্রাথমিক বিস্যালয়ের ছাত্র- 
ছাত্রীদের শ্রমের মজুরী স্বরূপ বৎসরে আয় হবে বাট কোটি টাকা। এটা থে 
উপেক্ষা করার মত বিষয় নয় এইটুকুই মাত্র বলা হয়েছে । এটা স্বাবলগ্ধনের 
নীতির স্বীক্কতি নয় । বভিজ্ঞতা লব্ধ একটি তথ্যকে স্বীকার করা মাও। 

এই সরকারী নীতির মধ্যে বৈপ্লবিকও কিছু নেট আর বিতর্কমূলক ও 
কিছুই নেই। পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল দেশেই কাজ যে শিক্ষার__বিশেষ করে 
প্রাথমিক শিক্ষণ মাধ্যম হও] উচিত-_এ কথা! সর্বজনন্বীরুত। কোন দেশেই 
শিশুরা জরদগা হয়ে বইএর উপর মাথা গুদে চুপ করে ধসে থাকে লা। 
তাদের প্রাণশক্তিকে উৎসাহ দেওয়। হম, তাদের কর্মশক্তিকে শিক্ষিত করে 
তোল! হুণ, যাতে তাদের যা কিছু শক্তি তা বিশ্ববাসীর সেবায় সবচেয়ে ভাল 
ভাবে নিস্বোজিত হতে পারে। 

কেবলমাত্র স্বতিশক্রির চর্চা নয়, শিক্ষার্থীর সমগ্র বাক্তিত্কে বিকশিত 
করা, তার চরিত্র স্থষ্টিই যে শিক্ষার আদর্শ তাও আজ সর্বদেশে স্বীক্লুতি লাভ 
করেছে। এ জন্য অভ্যাস গড়ে তোলার শিক্ষাকেও বিভিন্ন দেশের শিক্ষামূলক 
কাধস্থচীর অস্তভূ্ত দেখি । ছাত্রের! যাতে বিস্তালয়ে সহকারিতার শিক্ষা লাভ 
করে, এজন্ত দলগত খেলা, দলগত কাজ্ঞ, দলগত দায়িত্ববোধের উপর সকল 
প্রগতিশীল দেশের শিক্ষাস্থচীতেই জোর দেওঘা হয়েছে । এ সকল কারণে 
পরীক্ষার ধারাও বদলে গেছে। কেবলমাত্র স্মরণ শক্তির পরীক্ষার বদলে 
দৈনন্দিন কাজের পরীক্ষণ হচ্ছে, দলগত কাজের পরীক্ষা চচ্ছে। একদিনের 
পরীক্ষার বদলে বর্ধব্যাপী প্রচেষ্টার ফলাফল দেখা হচ্ছে। স্বাস্বয পরীক্ষা 
কর! হচ্ছে, স্থাস্থ্-্ীকে ফুটিছে তোলার জন্য কর্মপঞ্ছতি ঠিক করা হচ্ছে। 

কোন শ্বা্ী ফল লাভ করতে হলে যে আট বৎসর ব্যাপী শিক্ষার প্রস্নোজন 
আছে তাও আছ সর্বত্র স্বীকৃত | বিভিন্ন দেশে তাই দেখতে পাই অবৈতনিক 
বাধ্যতামূলক শিক্ষাকাল ক্রমাগতই বাড়িয়ে দেওয়া! হচ্ছে। 


৪৯৮ উজ্জলভারত | [ এম বর্ধ, 2ম সংখ্যা 


ভারত শ্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের এই শিক্ষাধারাকে স্বীকার 
করে নিদ্বেছে মাত্র। পরাধীন দেশের শিক্ষা ছিল পরাধীন লোক স্থটটির 
উপযুক্ত করে গড়।। স্বাধীনতা! লাভের সঙ্গে সঙ্গে সে শিক্ষা ব্যবস্থার আয়ু 
স্বভাবতই স্কুরিঘ্রেছে । স্বাধীন ভারত স্বাধীন বিশ্বের দিকে চেয়ে স্বাভাবিক- 
ভাবেই শ্বাধীন দেশের শিক্ষার যূলস্থত্ৰগুলিকে গ্রহণ করেছে । আমাদের দেশে 
সাধারণ ভাবে এই অবৈতনিক আবস্যিক শিক্ষাকে নাম দেওয়। হযেছে বুনিয়াদী 
শিক্ষা। এ শিক্ষা দেশের বুনিছাদ গড়ে তুলবে, যাদের উপর দেশের ভবিস্যৎ 
কূপ নির্ভর করবে সেই ভাবী নাগরিকদের গড়ে তুলবে-_তাই এ শিক্ষার নাম 
বুনিয়াদী শিক্ষা । এই সংজ্ অর্থেই ডারতে সরকারীভাবে ‘বুনিয়াদী শিক্ষা” 
নামটিকে গ্রহণ কর। হয়েছে । 

কিন্ত 'বুনিয়াদী শিক্ষা” নামটিকে গভীরতর অর্থে গ্রহণ করলেন গান্ধীভী । 
শান্ধীত্রীর কাছে 'বুনিষ্বাদী শিক্ষ)” কেবল মাত্র কতগুলি শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার 
নয় । তার কাছে বুনিয়াদী শিক্ষা একট! শিক্ষা-বিধবব, একটা নৃতন সমাজ 
গড়ে তোলার মাধাম —the spearhead of a silent social revolution. 
এ জন্ত কতগুলি মৌলিক ও অনেক পল্লবগ্রাহ্ী সাদৃশ্ত থাক! সত্বেও গান্ধীজী 
পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা ও সরকার গৃহীত বুলিছাদী শিক্ষার মধ্যে কত গুলি 
মৌলিক প্রভেদ রয়েছে । 

সরক্গার গৃহীত বুনিয়াদী শিক্ষার নাম পরিবর্তনের কোন প্রশ্ন নেই । 
সামাজিক বিপ্লব সাধন সরকারের কাজ নধর, সরকারের কাজ সমাজের বর্তমান 
অবস্থাকে মেনে নিয়ে তার মধ্যে যতটা উত্ততি সাধন কর! যায় সেই চেষ্ট। কর।। 
সংস্কারকের কাজ, বিপ্রবীর কাজ এর চাইতে অনেক ব্যাপক । তিনি সামাজিক 
ব্যবস্থার ভিতটিকে উল্টে দিতে চান ॥ গাম্ধীত্রী পরিকল্লিত বুনিঘ্াদী শিক্ষার 
লক্ষা এমনি একট! আমূল পরিবর্তন । লেজন্ত গান্ধীঞ্জীর বুনিয়াদী শিক্ষার 
পেছনে একটা সামান্রিক আদর্শ রয়েছে, সরকারী পরিকল্পনায় তেমন 
কিছুই নেই । 

গান্ধীত্রী যে সমাজের স্বপ্র দেখেছেন তার ভিত্তি হবে সত্য ও অভিসার 
উপর । প্রতোকে তার ঘোপ্যত। অনুসারে কাজ করবে, নেবে প্রয়োচ্গন 
অঞ্ডলারে। নিজের প্রতিভা কারু নিজের সুট্টি নয় একথা উপলদ্ধি করবে 
প্রতোক লোক; উপলব্ধি করবে ভগবানের এই আশীর্বাদকে মধাদা দিতে হলে, 
ভগবানের এই ম্মেহের যোগা হুতে ছলে নিজের প্রতিভা দিয়ে সেবা করতে 
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হবে সমাজের । অর্থের বিনিময়ে নয়, ভালবাসার বিনিময়ে. শ্রদ্ধার বিলিমত্ে । 
এজন গান্ধীজী পরিকলিত বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ ধাবা করতে যাবেন তাদের 
মধ্যে হাজারে! রকমের বেতনের গণ্ডী থাকবে ন!। তার! শিক্ষাকে ভালবাসেন 
বলেই, শিক্ষাদান কর্মে তাদের নিপুণত! আছে বলেই তারা শিক্ষাব্রত গ্রহণ 
করবেন । শিক্ষার প্রতি ভালবাসা, শিশুর প্রতি ভালবাসাই হবে ভ'দেত 
কাজের প্রেরণা । 

সরকারী বুনিঘানী শিক্ষায় রয়েছে বহু শ্রেণীর বেতন, বহু প্রকারের 
পদমর্ধাদা, আর এগুলিকে কেন্দু করে বহু প্রকারের ঈর্ধা অবিশ্বাস । গান্ঠীভীর 
পরিকল্পনা এই অধথ) আঘথিক শ্রেণাভেদ থাকবে না, দেশের ববস্থা বিবেচনায় 
যতটুকু সর্বনিষ্ন প্রয়োজন ততটুকু পাবার ব্যবস্থা প্রত্যেক শিক্ষকেরই থাকবে 
এবং শিক্ষকও চেষ্টা করবেন তার প্রয়োজনের বিষয়ে তিনি কতখানি স্বাবলম্বী 
হয়ে উঠতে পারেন । ভাল কাছ্ছের পুরস্কার হবে অধিকতর মর্ধাদ। এবং 
দায়িত্ব সম্পন্ন কাজ করার অধিকার পাওয়া, আখিক উত্ততি লঘ॥ 

শিক্ষকের এই দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত করবে ছাত্রদের। তারাও কাজের 
প্রতি শ্রস্ধা বশেই কাজ্জ করবে । তারাও চেষ্টা করবে স্বাবলম্বী হবার। তারাও 
চেষ্টা করবে পরম্পরফে ভালবাসতে, নিজের বিশেষ যোগ্যত। দিয়ে সমাজকে 
সেবা করতে। তারাও প্রথম থেকেই শ্রচ্ক। করতে শিখবে সমবণ্টনের নীতিকে ॥ 

চৌদ্দবৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ছেলেমেঘ্সেই সকল কাজ করবে । এটা 
হবে তাদের ঘোগ)তাকে যাচাই করে নেবার সময় । কোন্‌ কাজের মধ্য দিয়ে 
তার! সত্যি সত্যি সমাজকে সেবা করার খোগ্য তার বিচার হবে আট বহসর 
ব্যাপী কানের হিসাব দেখে । সরকারী বুনিছাদী শিক্ষায় ৫ বৎসর পরে বিভি্প 
শ্রেণীর বিদ্তালয়ে যাবার যে বাবস্থা রয়েছে তা এই বৈপ্লবিক আদর্শকে ক্ষ 
করেছে । ১৭ বৎসর বছসের আগে শিশুর কর্মক্ষমতার স্ঠিক পরিমাপ 
কিছুতেই হতে পারে না, কোন্‌ কানের সে যোগ্য তার বিচার এর আগে 
করতে গেলে ভুল হবার সন্াবনাটাই থাকে বেশী। বতমান কালের 
বুদ্ধিজীবীদের ছেলেমেয়েকে বুনিস্াদী শিক্ষার কার্ষস্থচী থেকে বারে নিয়ে 
আসার ইচ্ছার ফলেই এই বাবস্থাটি হয়েছে । 

সরকারী বুনিঘানী শিক্ষ। এবং গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিদ্বাদী শিক্ষার 
মখো শবচেঘ্রে বড় প্রভেদ রয়েছে, বুনিয়াদী বিস্তালঘ্ছের কাজ নিবচনের 
পদ্ধতির মধ্যে । সরকারী ভাবে শুধু এটুকুই মেনে নেওহ! হয়েছে যে, বুনিদ্বাদী 
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বিদ্যালয়ে শিক্ষার হাধাম হবে কাজ । যে কোন কাঙ্জ শিক্ষাদানের পক্ষে 
সুবিধাজনক তাই সেখানে লিবণচন করা চলে । এপালে প্রথম চিন্ত! করা হয় 
কি শিক্ষা দেওয়া হবে, তার পর চিন্তা করা হয় কোন্‌ কাশ্দের অধা দিয়ে শিশু 
সহজে এই শিক্ষা পেতে পারবে । i 

গান্ধীদ্দী পরিকলিত বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজ নিবচনের পক্ধতিটা একেবারে 
উল্টা । কাজ্ঞের মধ্য দিয়ে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিদ্ধে মাঘ শেখে এ তে 
একেবারে স্বতহঃসিহ্ছ। আসল কথা হচ্ছে কোন্‌ কাজে মাস্ঘ মাহুষ হয় আর 
কোন্‌ কাজে মাধ অপদার্থ অথবা কুডে হয়ে ধাম্ব সেই বিচার কর! । কি রকম 
কাজ করলে মাস্য স্বাবলম্বী হবে, বৃদ্ধির জোরে অগ্যকে ঠকিয়ে নিজে বড় 
হবার চেষ্টা করবে না এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বক্ূপ সমাচ্ছে পীড়ন এবং হিৎসাকে 
প্রবিষ্ট করাবেন ! . 

গান্ধীদীর মতে মাস্থফ যদি নিজের বেঁচে থাকার জন্ত অপরিহার্য কাছগুলি 
নিজের হাতে আনন্দের সঙ্গে করতে না শেখে, তবে সে অপরকে খাটিয়ে 
এঁ কাজগুলি করিত্রে নেবার ফন্দি খোজে । মাজব স্বাবলম্বী ন! হলে পর- 
শীড়ক হয়। এ হলেই সমাজে ঢোকে মিথ্যা আর হিংলা। স্থবতরাং তার 
মতে বুনিয়্াদী বিদ্যালয়ের প্রথম কাজ তচ্ছে শিশুদের শ্বাবলস্বনের শিক্ষা 
দেওয়া । অন্র, বস্ত্র, আবাস আর পরিচ্ছন্পতা মানুষের পক্ষে অপরিহাধ। 
ভাই প্রত্যেকে লবপ্রথমে শিখবে এই কাল্সগুলি আনন্দের সঙ্গে এবং নিপুপতার 
সঙ্গে করতে । এগুপি উৎপাদন করা, এসবের ব্যবস্থা করা ঘে মানব হিসাবে 
তার সবপ্রথম করণীঘ, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই শিক্ষাই সে লাভ করবে) 
ভাল ভাবে থে কোন কাজ ঝরতে গেলে মা্ৰকে অনেক কিছু শিখতে চয়; 
সেই শিক্ষা শিশুকে বুনিয়াদী বিস্তালয়ে দিতে হবে এই সব কর্মের মাধ্যমে । 
সেজস্ত গান্ধীজীর পরিকিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথমে শিক্ষার বিষদ্বন্ত ঠিক 
করে নিয়ে তারপর কি কাজের মধ্য দিতে এই বিযযুবন্ত পরিবেশন করা হবে 
এ খোজ করা হয় লা। এখানে শোষপহীন, সত্য ও অহিংসার ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাগরিক হতে হলে কোন্‌ কোন্‌ কাজ করা উচিত 
তা প্রথমে ঠিক করতে চয়, তারপর সেই কাজ বুন্ধিধুক্ত ভাবে করতে গিয়ে 
স্বাভাবিক ভাবেই নালা শিক্ষা এসে পড়ে। 

একজন গাস্ধীজীর মতে শ্বাবলছ্ন হচ্ছে বূনিঘাদী শিক্ষার acid 5৪৮ চনম 
পরীক্ষা । সরকারী ব্যবস্বাম্থ কিক দ্বাবলম্বনের কথাই মাত্র চিন্তা করা 
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হছ্ছেছে এবং সেই আিক শ্বাবলন্বন শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে সম্পূর্ণ হতে পানে 
ন! এটাই দেখাবার চেষ্ট। করা হয়েছে । গান্ধীছীর কাছে স্বাবলঙ্গনের আখিক 
এবং মানসিক দুটো দিক আছে। আঘথিক দিকের বিচার কিস্ক অর্থ দিছে 
করা হদ নি--করা হছেছে প্রদ্োজলীয় জবে)র উৎপাদন দিয়ে। একজন 
শিক্ষক যদি ত্রিশজ্জন ছাত্র নিচয়ে কাল করেন তবে আট বৎসর কাজ করতে 
পারলে আট বৎসরে একজিশ জন লোকের যা প্রয়োজন ত! উৎপাদিত হবে । 
আর তা ঘদি না হয় তবে শিক্ষাকালকে বারো) বাড়িয়ে দিতে হবে। কিন্ত 
স্বাবলস্বনের একটা অত্যন্ত অরুরী দিক হচ্ছে মানসিক দিকটা । মালুঘ প্রথম 
নিজের হাতে নিজের একান্ত প্রয়োজনীয় সবগুলি কাতর করার শিক্ষা পাবে। 
সবগুলি কাজই সে করতে শিখবে আনন্দের সঙ্গে অত্যন্ত সহজে । এসব 
কাজ নিজে করতে লা পারলে সে অন্বন্তি বোধ করবে, নিদ্রকে অকর্মণ্য 
বলে বোধ করবে । এই ভাবটি প্রত্যেকের মনে এলে সমাজে অযথা পীড়ন 
থাকবে না, মিথ্যাচার থাকবে না। এই মানসিক বিপ্রবটাই বুনিয়াদী শিক্ষার 
সবচেয়ে বড় লক্ষ্য । আজ কাল যে কাজ করে হায় সেই ছোট লোক, আব 
ঘে কাজ না ক'রে সব কিছু লাভ করে লেই সাধু । এই মনোবৃত্তিই বর্তমান 
সমাজে বহু অবাঞ্ছিত ব্যবস্থার জন্য দায়ী । আচার্য বিনোবা সেদিন বলেছেন 
‘একমাত্র শ্রমিকই সাধু, প্রতিষ্ঠাবান মাত্রেই চোর ।” বুনিয়াদী শিক্ষা সমাজ- 
মানসে এই ভাবটিকে প্রতিষ্ঠ) করতে চায় । 

বুনিয়াদী শিক্ষার ছুটি পরিকল্পনার মধ্য এই মৌলিক তফা্গুলি বুঝতে 
পারলেই অন্যান্ত সমস্ত খুটিনাটি তফাৎ স্পষ্ট হয়ে যাবে । সরকারকে দোহ 
দিয়ে লাভ নেই । বিপ্লব কর! সরকারের কাজ নয়। সরকার জনমানসের 
প্রতিচ্ছায়া । নৃতন সমাজ যদি আমর! চাই, গাস্কীজীর সমাধানকে যদি 
আমর! গ্রহণ করি তবে জলমনে সেই সঙ্কল্নকে প্রতিষ্ঠা করতে হুবে ৷ ত! হলেই 
বর্তমান বাবস্থা পাণ্টাবে__এ ছাড়া কিছুতেই নয়। 





বঙ-বদল 

দক্ষিণারপ্জন বস্তু 
ফুল ফোটার যে কী ব্যথা তা" 
পাইনে টের। 
কিন্তু ঢের জানি ভাই, 
আনন্দ কি 
নতুন ছেলের সুখ দেখার ! 
মরণ-বন্ধু নিছেছে, নিকৃ__ 
চাইনে ফের । 
চৌচির বুক, 
শুকনো শৃন্ত ছুধ-লাগর । 
বোঝেন! পেট, 
জোটানো দায় ক্ষুদ-কূড়ে।। 
হালফিল্‌ এ নয় ঘটনা 
আচম্ক1। 
দম-লাগানো ঘড়ির মতে! 
একটান! 
অশ্রুর ঝড় ঝরেই চলে । 
রুখবে কে? 
অনেক দূরে আওয়াজ লাচে। 
ঘোরদওয়ার ৷ 
হাওয়ার চেয়ে জোর বেগে ধায়। 
কাল গুনি । 
হাল ছেড়ে সব মাল গোছাতে 
ব্য্ত নাবিক এই ধারে । 
রঙ-বদলের চলছে পালা 
পুরাণ-কেল্লার, 
লালদীঘির ! 


নারীর নিজরূপ 


নারী একাধারে ঘমনী ও আন্নী।) সে একান্ত বুষণীও নয়, একাস্ত 
জননীও নদ্ব। একই নারীর এপিঠ-ওপিঠ হইতেছে রমণীত্ব ও জআললীত্্ ; 
দুঃ-ই অচ্ছেগ্যস্থত গ্রধিত। সে তাই রমনীত্ব ও জলনীত্বের সমন্গঘমু্ধি, 
অথণ্ড নারী-শজির মূর্ত বিগ্রহ । স্বভাবভঃ নারী পুর্বে রমণী, পরে সে 
জননী; রমণী না হইয়া তো সে জননী হচ্ছ না, আবার জননীত্ব না থাকিলেও 
নারীর রমণীত্ব নিশ্ষল, বন্ধ্যা দোষে দুষ্ট। ন্বামী-পুতরযুক্ত যে নারী, 
সেই পরিপূর্ণ সার্থক । তাহাকে একাস্ড রমনী বা জননী বলিঘা দেখিলে বা 
ব্যবহার করিলে তাহার, স্বক্বপের চ্যুতিই হয়, বাস্তব সহজ সন্তাকেই অস্বীকার 
করা হুয়। রমনণীত্বকে মুহিয়া ফেলিয়। নারী একাস্ড জননীত্বের সংস্কারে 
আটকাইয়। গেলে সে যেমন তাহার আত্মস্বরূপের একদিকের অপমান 
করে, পক্ষাস্তরে সে ঘদি জননীত্বের পরিপূর্ণ মরধ্যাদ] লা দিয়া রমণীত্বের 
সংস্কারে গা' ঢালিয়| দিলা এই সংসারটাকে একান্ত ভোগ বিলাসের স্থান 
বলিয়। তাহাকে সেই ভাবে ব্যবহার করিতে চায়, তবে সে অখগ্ুত্বের উপরে 
জুলুম করিবার অপরাধে ক্পরাধিনী হছ॥ নারীর পক্ষে রমণীত্বও উপাধি, 
জলনীত্বও উপাধি। লে যখন সহজ, তখন সে -রমনী-উপাধি বক্ষিত 
এবং জননী উপাধি-বছ্জিত । আমরা এই সহজ লারীর সুতি ভারতবর্ধে সীতা 
ভ্রৌপদী স্থভত্রা কুস্তী প্রভৃতির জীবনে দেবিস্বাছি। তাহারা রমণী হিসাবে 
সার্থক রমনী, এননী হিপাবেও সার্থক জননী; তাহাদের জীবনে রমণীত্ব ও 
জননীত্ব সমপ্রলীভূত ॥ তাহাদের জীবনে রমণীত্ব ও জননলীত্ব পারস্পরিক 
রক্তক্ষয়ী অস্তঙ্থন্থে লিপ্ত হম নাই? তাহারা রণন্রী থাকিয়াও সার্থক জননী, 
জননী থাকিয্াও সার্থক রমনী । রমণীত্ব যোগাইত তাহাদের জীবনে আনন্দ- 
রস, জননীত্ব যোগাইত তাহাদের জীবলের স্থিতি । রমন্ট্র লীলামন্দী, জননী 
কৈবলাসদী ; অখণ্ড সমগ্র নারী একাধারে লীলা-কৈবল্যমন্্ী। রমণী 
বিলাসিনী, জননী তপস্বিনী । রমণী মায়াবিনী, জননী যোশিনী। রমনী 
গতিশীলা, জননী স্থিতির মূর্তি । নারী সমগ্রভাবে যোগমাথা__একাধারে 
যোগিনী ও মায়াবিনী । এই বযোগমায়া-শক্তির উপাশ্রয়েই পুরুবোত্তম 


সি উজ্জ্বল ভারত [ এম বর্ষ, নম সংখ্যা 


ভীরু এই ধূলি-যলিন বিশ্বের দিব্য জপাস্তর বিধান করিবার ভন্ত, গোলোকে 
গাড়িছা তুলিবার জন্ত অবতীর্ণ হুষটয়াজিলেন। একাস্ট রমনী বা একাস্ত জননী- 
শক্তিদ্ধার! ‘ধরার ভার’ হরণ করা সম্ভব নয়। স্ষ্টির একদিক স্থিতি অপর দিক 
গতি; গতিষীন স্থিতিও সংসারের ভার, স্থিতিহীন গতিও সংসারের ভার। 
ধরার এই দুই ভার সৃরণ-উদ্দেস্যে পুরুযোত্তম যোগমাদার আশয় গ্রহণ করেন) 
যোগমাছার অংশরূণিণী এই সংসারের নারীও তাই একাধারে মহামায়া ও 
মহাঘোগিনী । ইহাই কাত্চায়ন পুজিতা কাত্যাছলীর স্বক্ূপ, যাহার উপাসনা 
করিয়া ভ্রক্মগোপীগণ পুরুযোত্তমকে ‘পতি’ কূপে পা্টয়াছিলেন। 
“হেমস্তে প্রথমে মালি নন্দব্রজকুমারিকাঃ । 
চেকুহবিষ।ৎ তুঞ্জানাং কাত্যাদশ্যার্চ্চনব্রতম্‌ ॥” ভাগবত ১০'২২৷১ 
_'হেমস্তের প্রথম মাসে নন্দ্রজকুমারীগণ শবিশ্যা্ ভোজন করি 
কাত্যায়নী-অর্চচন! ্রভ আচরণ করিয়াছিলেন ।* 
কাত্যাছনী মহামায়ে মহাঘোগিস্তধীশ্বরি ৷ 
নন্দগোপস্থতং দেবি পতিং মে কুরু তে নম: ॥' ভাগবত ১০।২২৪ 
_—‘হে কাত্যায়নী মহামাছে, মহাযোগিনি, অধীশ্বরি, জীবন-ঘন নন্দগোপ- 
স্থতকে পতিক্ধপে প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার | ্ 
পরাশক্তি কাত্যাক্গনীই বর্তমান যুগে হ্র্গাক্তপে পুদ্ধিত।। এই 
ছর্গাদেবীই প্ররুষণ মন্ত্রের অধিষ্ঠাআী ; শ্ররুষ্ণের রসলীলার পথ স্থগম করিবার 
অন্তই ব্ৰজে তাহার নিতা স্থিতি। তিনি শুধু মহামায়া নল, তিনিই একাধারে 
মহামাক্া ও মহাফোগিনী । তিনি এক রূপে ‘দিনক! মোহিনী রাতক! বাঘিনী, 
আর একরূপে তিনিই আবার শিব-প্রাপ্থির সাধনায় মহাতপস্ান্থ নিমগ্রা। 
কোন্‌ ক্পকে আমরা গ্রহণ করিব ? তিনি হুর-মনোরমা শিবানী; আবার 
তিনিই কাণডিকেয়-জননী, গণেশ-জননী । কোন্‌ কপের আমর] পুজা করিব? 
প্রধানতঃ এই সমগ্র পরাশক্তির জলনীত্বের দিকই ভারতবর্ষ নিঘাছে, 
বাহার ফলে সে পরাশক্তিকে "মা" বলিয়াই ভাকিদ্রাছে, মাতা পুত্র সন্বন্ধের 
ভিতর ছিদ্র এট বিশ্বস্থষ্টিকে ব্যাথা ও আস্বাদন করিয়াছে । কিন্ত তাতাতে 
স্ষ্টির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা হয না৷ অপর পক্ষে পাশ্চাত্য নিয়াছে প্রধানতঃ 
এই পরাশক্তিরই রমন্ীীত্বের দিক । তাভাতেও স্বষ্টি অব্যাখ্যাতই রহিয়। 
গরিদ্ধাছে ॥ প্রাচ্য সভ্যতা মূলতঃ তাই যোগের উপরে, স্বিতের উপরে 
ভারকেত্র স্থাপন করিগ্ধাছে, যাহার ফলে জ্ঞান-বৈরাগা-তপপ্তার সাধনাই সে 


আশ্বিন, ১৩৬১] নারীর নিভরল ৫ 


মাতৃক্তপিণী পরাশক্তির কোলে বসিয়া শ্রিশ্রিয়াছে । পাশ্চাত্য, উপাসনা 
করিতেছে পরাশক্কির রমনীত্বের দিকের, গতির দিকের, যাহার ফলে সে 
বিশ্বকে ভোগ করিবার অন্ত ব্যাকুল, চঞ্চল, শুস্ড-নিশুন্ডের মতন বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারগুলির মাধামে পরাশক্তিকে চুলের মুঠ! ধরিয়! ঘুরাউতেছে । কিন্ত 
এই আম্পদ্জার দৌড় বেশ দূর নদ্ব। দেবতারা ধোগের উপাসক, অন্ুরশক্ি 
ভোগের উপাসক ; কেহই পরিপুর্ণের খোজ পায় নাই । কিন্ত উদ্র্গাশক্তির 
ভিতর বর্তপান যুগে আমরা পরিপুর্ণ শক্তির উপাসনা করিবার স্থযষোগ 
পাইয়াছি । 

ভারতবর্ষ পরাশক্তির এক শাখ! এ স্রিতিলক্রির উপাসনা করার ফলে 
স্বাভাবিক ভাবেই নারীর রমণী মৃত্তির ্থাতস্্। স্বীকার করিতে পারে লাই । 
তাই নারী এই সভ)তায় ঝাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্ধক্য 
পুত্রের অধীন-_এন স্ত্রী হ্বাতঙ্্াম্‌ অর্থতি',স্রী কখনও স্বাতন্ত্রা লাভের যোগ্য 
নহে । একবার ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য ধরিয়! লটপে নারীকে দ্বাদশ বৎসরের 
অধ্যেই বিবাহ দিতে হম্ব। গৌরীদান প্রভৃতি এই ‘ন স্বী স্বাতত্রান্‌ অর্থতি” 
নীতিরই অবশ্যান্তাবী ফল। এদেশ দীর্ঘ দিন হুইতে নারী ও নরের সম- 
স্বাতজ্ত্রের উপর সমাজ গড়িদ্বা তুলিতে চাহে নাই। ছুইকে দুই রাখিয়া এক 
অদ্বৈত সমাজ গড়িবার কৌশল সে এককপ সুলিঘাই গিয়াছে, যদিও বছ 
প্রাচীন যুগে এই সম-ম্থাতস্ত্রের উপর লাগ গড়িবার কৌশল জান! ছিল 
বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট প্রঘাপ রহিয়াছে। এ দেশের দর্শন মায়াকে 
ব্রক্ষের ভিতর মুছিমা ফেলিয়া! ব্রক্ষের একত্ব স্থাপন করিয়াছে এবং ঠিক এই 
ছাচে সমাজ গড়িয়। তুলিতে গিয়। এ দেশের মনীযিগণ নরের ভিতর নারীকে ' 
মুছিঘা ফেলিঘা, যোগের ভিতর মান্গাকে মুছিয়া ফেলিছা, স্থিতির ভিতর 
গতিকে স্ত্ধ করিয়া একতরফা নর-প্রধান, যোগ-প্রধান, স্থিতি-প্রধান কাঠামো 
দাড় করাইয়াছে । দ্বাদশ বৎসর পর্খ্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই নারীর স্বাতস্ত্রা বোধ 
(individuality ) জন্মায় না । ম্বামী মদ খাইদ্বা, ব্যভিচার করিঘা টলিতে 
টলিতে আসিলেও ‘পতি পরুম প্ররু' জপে অভ্যস্ত বার ব২লরের নারীর প্রশ্ন 
করিবার সাহছলই হুইবে না, কোথা হইতে কেন এত রাত্রিতে সে আলিল । 
নারীর এই ভাবের সাধনার ধীরে ধীরে পুরুষ শ্বীর একচ্ছত্র মালিক হইল, 
স্বীয় তরফ হইতে সমস্ত প্রতিবাদ বা অধিকার দাবীর পথ রুন্ধ ছইল । 
এ দেশের নারীর! বে স্বক্ূপতঃ জননী এই কথা বার বার দর্শন ক্ষেত্র হইতে 
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প্রচারিত হওয়ার ফলে সে নিজেরই অপর দিক এ রমণীত্বকে আড়াল করিয়া 
চলিয়াচ্ছে । নিল অখণ্ড পরিপূর্ণতার একদিককে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য সে 
উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, নারীর রমণী হিসাবে তাহার সকল দাবী নিঃশেষে 
চাপা পড়িল, তাহার সমস্ত দৃষ্টি স্বামীস্বের দিক হইতে রুদ্ধ হুইদা সস্থানের 
দিকেই প্রবাহিত হইতে চলিল, নারী একান্ত ‘মা’ হইল | পুক্রষদের অবাধ 
কর্তৃত্ব, কায়েমী স্বার্থ (vested interest ) ও দায়িতবোধহীনতার হেতু এবং 
নারীদের বমনীত্বের দিক উপবাসী থাকার ফলে রমনীত্ব শুকাতে লাগিল ॥ 

কিন্ত পরাশক্তি তো চুপ করিয়া নাই, তিনি তাহার পুর্ণ শক্তির অন্তর্গত 
চাপা-পড়া নিরুদ্ক দিকটাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জগ্ত প্রেরণা দান করিতে 
লাগিলেন। এই ন্থত্র ধরিঘ! পাশ্চাতে)ঃর রমণীত্বের উপাসনা প্রকৃতির 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় এ দেশের জননীত্বের উপাসকদিগকে প্লাবিত করিয়া 
ফেলিল । নারীর রমণী মূর্তি, বিলালিনী সৃত্ঠি জননী সৃত্তিকে নির্ব্বাসিত করিবার 
জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিল, স্থূল-কলেজ শ্বাপিত হইল, বালাবিবাহ বন্ধ হইল, 
নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ দেশের মণীযিগণ আন্দোলন আবু 
করিলেন, লহমরণ প্রথা উঠিক্বা গেল, ব্যক্তি-স্বাধীনতায় উত্বক্ধ নারী পথে 
বাছির হুইল, পুরুষদের সকল ক্ষেত্রকে ছাপাইয়!। তাহাদের বিলাস মূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত হুইল, নর-নারীর সহ-শিক্ষা, অবাধ-মিলন ঠেকাইবার আর কোন 
সম্ভাবনাই রছিল ন।। নারী আজ কালের শ্রোতে. প্রকৃতির বিধানে 
সর্ববক্ষেত্রেই পুরুষের সমকক্ষ । স্থূল কলেজে নারী যোগ্যতার সহিত 
কুতকার্য)তা লাভ করিতেছে, অফিসে অফিসে নারী কর্শ্চারীর অভাব লাই, 
উকিল ব্যারিষ্টার নায়ী, পুলিশ নারী, নারী লাট সাহেব, নারী রাষ্ট্রদূত 
ইত্যাদি৷ পপে ঘাটে নারীদের পুরুষদের পাশাপাশি দাড়ানো আজ বাস্তব 
সত] । বার বৎসরের মধ্যে মেয়েদের বিবাহ আছ কমলার বস্তু । অথচ 
এদেশের কোন স্বতিই বার বৎসরের পর বিবাহের ব্যবস্থা দেন নাই । রদ্মন্থল। 
মেয়ের বিবাহ দিলে পূর্বপুরুষ পর্য্যন্ত কলক্কিত হুয়_-ইছ। স্বতির ধ্যবস্ধ!। অথচ 
এই কলঙ্ক ঘরে ঘরে পিতৃ-পুক্রুষদের কলক্ষিত করিয়! চলিয়াছে / 

নর-নারীর অবাধ মিলনের বিরুদ্ধে মন প্রভৃতি শাস্তরকারগণ কতখানি কি্প 
তীত্র মনোভাব পোষণ করিতেন, তাহা! নিস্রোক্ত শ্লোকটাতে পরিক্ষ.ট হইবে । 

"মাজা শ্বশ্রা ভৃহিআ ব! ন বিবিস্তাসনো। ভবেহ। 
বলবান্‌ ইন্দিয়গ্রামো হিহাংসমপি কর্ধতি 1 


- আশ্বিন, ১৩৬১ ] নারীর নিজন্কুপ < 
"মাতা, ভগিনী কিন্বা কল্তার সহিত কখনও নির্জ্জনে একাসনে বলিবে না। 
কেনন! বলবান ই ঞ্রিছসমূহ বিদ্বান পুরুষকে প্ধ/স্ত আকর্ষণ করে!” 
যেখানে মাতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, বা পিতা-কন্তার নিৰ্জ্জন আসনে 
অবস্থান পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ, সেখানে সম্পর্কহীন নর-নারীর অবাধ মিলন যে 
ভারতীম্প সভ্যতার পকশ্ষে কত বড় বিপজ্জনক, ইহ! সহজেই বুঝা যায়। নর- 
নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ বাস্তবিক পক্ষে সমাজের কত বড় সর্বনাশ সাধন 
করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই । তাই সঙ্গত ভাবেই এদেশের 
সমাজ-বাবস্থায় পুরুষ ও মেছেদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল । 
মেয়েরা থাকিতেন ঘরেরপ্ভিতরে, আর পুরুষের! বাহিরে ; উভয়ের পারম্পর্রিক 
মেলা-মেশ। যত দূর সম্ভব সঙ্গুচিত কর! হুইয়াছিল। ভাশুরের সহিত ছোট 
ভ্ৰাতৃ বধূর কথাবার্ড। ছিল নিবিদ্ধৎ শাশুড়ীর। জামাতার সহিত কথাবার্ত। 
বলিতেন না ইত্যাদি ইত্যাদি । মেয়ে মেয়ের ক্ষেত্রে, পুরুষ পুরুষের ক্ষেত্রে । 
কিন্ত আজ তো আর এই ক্ষেত্রবিভাগ চলিতেছে ন।। একই ক্ষেত্রে নর-নারী 
আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে, বিপদ তাই জ্ঞাতির শিয়রে। প্রজ্জলিত আগুনে 
. পতঙ্গের মত কামের আগুলে পুডিয়া মরিবার জন্তু একটা জাতি প্রস্তুত 
হইতেছে । ইহ! অসহু ৷, অভিভাবকগণ কোন্‌ সাহসে নিজেদের পুজ-কচ্চাদের 
স্কুল-কলেজে পাঠান, ধেখানে অবাধ মিলনের দ্বার অবারিত । অবাধ মিলন 
যে সহত্র সহশ্র ছেলে-মেয়ের সর্বনাশ বিধান সকরিতেছে, এবং যাহার ফলে 
সঙ্গাজের ভিত্তিমূলই ধ্বসিগ্া ধাইতেছে তাহার দৃষ্টান্ত কি বিরল? কিন্তু যে 
মন্ত্র সাজপতিগণ, অভিভাবকগণ এই সব ছেলেমেছেদের কালে দিলে তাহার! 
নিরাপদে ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিত, সে মন্ত্রের খোজ কি তাহারা 


পাইতে চান? এ দেশের সমাজপতিগণ বেহ্‌"স, অভ্ডিভাবকগণ চোখের উপর 
এই লিপদ সম্ভবন। দেখিয়। দিশেহারা ॥ 


এই বিপদপাত এড়াইবার আন্ত কি আর পিছলে ফিরিয়া যাওয়ার কোনও 
সগ্তাবলা আছে? পখে-বাছি র-হুওছা মেখ্চেদের কি আর ঘরে ফিরাইয়া আন। 
সম্ভব ? বালা-বিবাহ প্রবর্তন তো কল্পনাও করা যাম লা। স্থল কলেছ্ বন্ধ 
করিয়। মেছেদের একান্তভাবে ঘর-কঙ্গান্স নিয়োগ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে 
বাধ্য । অথচ লামনের দিকে তাহার পথও খোলা লাই । সামনের দিক 
একেবারে বন্ধ (51938 )। বর্তমানে স্থলের মেছেদের যে সৃত্য-গীত শেখানো 
হয়, তাহ। তো জননীত্বের সাধনার অনুকূল নদ । কেননা, নৃত)-স্টীত এ 

« 
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দেশের শাহ্বে কামবর্্ধক। নৃতা-গীত প্রভৃতি কলাগুলির সঙ্গে রমনী ত্ব- 
বিকাশের বিশেষ ঘোগ রহিষ্াছে। প্রাচীন ভারতবর্ধে কিন্ত লাবীদের জন্য 
নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা ছিল। উত্তরার নৃতা-শিক্ষক ছিলেন অঞ্জন, বেহুলা 
নৃত্য কলা দেখাইন্া ইন্দ্রের নিকট হইতে বর চাচিয়া লক্ষীন্দরকে বাচাইরা 
ছিলেন। বর্ধমান ভারতের আবহাওয়া সকল দিক দিয়া নারীর রমণীত্বের 
শিক্ষা ও অধিকার দানের জগ্য উন্মত্ত হইঘাছে। নারী বিস্তের অধিকার চা, 
নারী বিবাহ-বিচ্ছেদ চায় ₹হ! দেখিয়! আআতকাইয়া উঠিলে চলিবেনা। আজ 
ইহার মূল কারণের খোজ করিতে হইবে ৷ নারাদের এই চাওয়া কি শুধুই 
নিরর্থক? পুরুঘ্র! ঘদি পুরুবোত্তম হইতেন, শোঘণের পথ ছাড়ি পোধণদ্্মী 
হইতেন, নারীদের পক্ষ হইতে এ দাবী উত্বিতই হইত ন1। কিন্ত ঘেখানে 
দর্শন, শাস্ত্র, সমাজ নারীর সহযোগে নারী-সমস্তার সমাধান করে নাই, নারীর 
স্বদ্বংমূল্য স্বীকার না করিয়! শুধু পুকুবকৈদ্তিক সমাজই গড়িপ্থাছে, সেখানে 
ই এক জন পুরুষ সৎ পুরুষ থাকিলেও সাধারণ পুরুষ নিঙ্জ কায়েমী স্বার্থের 
গর্ষে ও অহঙ্কাপ্পে নারীকে শোষণ করি চলিয়াছে। তাই আজ নারী-সমাজ 
ক্ষিপ্ত । নারীর অন্তরের মোহিনী কালী শক্তির উচ্ছঙ্খল নৃত্যে সমাজকে 
বিপন্ন করিয়াই তুলিয়াছে । কোথা শিব, কোথা পুরুমে।ত্তম, যাহার বুকে 
দাড়াইয়! এই উচ্ছ দখল-শক্তি লজ্জায় জিভ কাটিবেন, শিবের বুকে শিবানী কূপে 
স্থিতি লাভ করিবেন? নারীর এই উচ্ছল নৃত্যের পঙ্িটিভ দিক হইতেছে 
শিবের বুকে তাহার স্থির হইয়া দাড়ানো, সমাজ-কল্যাণে তাহার এই নৃভাকে 
কাজে লাগানো, সার্থক রমণীত্রের সঙ্গে সার্থক জননীসত্রের সমন্ব্গ বিধান করা। 
এ দেশের তগ্র এই রমণী-জননীর সমন্বয়ের বার্ডাই পৌছাইঘাছেল। আজ 
বেদ-পুরাপ-তন্ত্র সমন্বিত হইবে, সে দিন খুব দুরে নয়। 

পুরুষদের পক্ষে এই রমণীভাবকে আর এড়াইঘ্র। চলিবার লম্ভাবনা! নাই ; 
সে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে রুমণীত্বের দ্বার! পরিবেষ্টিত ৮ সে আজ রমণী- 
সবের কাছে ধরা পড়িয়াছে : ভাগবতের ভাষায় সে 'স্বীজিত'। তাহার কি 
আর পশ্চাৎ্পদ. হইবার সন্ডাবন! আছে? আজ তাহাকে এই আক্রমণের 
মুখোমুখি দাড়াইয়া (25০) বুদ্ধ করিতেই হইবে । চণ্তীর ভিতর বিশ্ব-প্রক্কুতি 
সুক্্রীবের মারফত কামুক শুস্ত-নিশুভ্তের কাছে যুদ্ধঘোবশা পাঠাইস্থাছিলেন-__ 

‘যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পৎ ব্যাপোহতি। 

- যো মে প্রতিবলে! লোকে স মে ভর্তা ভবিস্যাতি ॥' 
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আজ বিশ্বের পুরুষদের সামনেও প্রকৃতির সেই যুক্ধঘোষণাই চতুদ্দিকে 
প্রকট দেখিতেছি। কোধার উহার সমাধান! ইহার সমাধান আমরা 
দেখিয়াছি বৃন্দাবনে শীরাধা-রুফ্চের রাসলীলার মধ্যে । 

এই বিশ্বের বুকে আছেন একমাত্র 'পুরুষ’ শ্রীকুষ্ণ, যিনি এই রমণী-প্রক্ৃতের 
আহ্বানকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, রযনণীভদ্রে ভীত হুইস্ছ) যিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করেন নাট, রমণীত্বের দিক হইতে দৈহিক মানসিক সর্ব্ববিধ আক্রমণের সামনে 
খিনি নিজ ক্রচ্কচধ্যকে অটুট রাখিঘাছিলেন, ‘সাক্ষাৎ, মন্মথমন্মথ’-জপে মদন- 
মোহন-রূপে রূনণী প্ররুতি জদ্দের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিঘাছিলেন। ্রীধর 
স্বামী এই পুকুযোত্তম ্রীরষ্ণ সঙ্গদ্ধে মধুর হইতেও মধুর একটি বিশেষণ প্রম্বোগ 
কখ্বিশ্বাছেন__“অক্ষাদিজস্ুসংরুঢদর্পকল্দর্প-দর্পহ1'। ক্রচ্জাদি দেবগণকে জগত 
করিঘ। সক হইদ্রাছে দর্প থে কন্দর্পের, সেই কন্দর্পের দর্প যিনি হনন করেন 
তিনিই পুরুষোত্বন ডক । তাহ গোপালতাপনী উপনিষদে ব্রজগোণীগণ 
সুনিশ্রেষ্ঠ ছুর্বধাপার নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন__'কথং কৃষ্ণঃ ব্রহ্মচারী’ শিক্ষণ 
কি করিম! ব্র্চচারী ? আজ বিশ্বমালবকে ্রারুষ্ণ-ব্রহ্ষচর্ধা শিখিতে হইবে । 
প্রকৃতির বিধানে নর-নারী আজ এমনি এক দুশ্ছেন্ত জালে জ্বড়াইঘ়! পড়িম্মাছে 
যে, কাহাকে ফেলিম্বা কাহারও পালাইবার পথ নাই ৷ পুরুষ বা নারী 
পলাদনপর্ব (559;50) মনোবুত্তি লইয়া কিছুতেই এককভাবে আত্মরক্ষা 
করিতে পারিবে না| আঙ্গ তাহাকে একষ্ণ জীবনে জীবনলাভ করিয়া রুষই- 
ব্রহ্মচারী হইবার কৌশল শিখিতেই হইবে । নারী আজ সর্বক্ষেত্রে এমনকি 
মঠ মন্দিরেও পুরুষের পাশাপাশি আসিয়া দাড়াহয়াছে। আমরা জনলী- , 
উপালনাম্ম একাস্তভাবে ভাবিত হইয়া আছি বলিম্মাই কৰ্শ্মক্ষেত্র অবতীর্ণ 
এই রমণী-শক্তিকে ভদ্রেত চক্ষে দেখিতেছি। তাই তাহাকে লামলাইতে 
পারিতেছি না। নারীর রমশীত্ব লইয়া পাশ্চাত্য এত বিপদে পড়ে 
নাই ; কেননা, এই দিক দিয়া তাহাদের একটি সামাজিক ট্রেনিং আছে : 
ভাহার। ইহাতে অভ্যন্ড। এ দেশের ছেলে-মেয়ের! এ বিষে 
একান্ত অনভ্যন্ত । আমাদের দেশের [ঘেরা ঘেহেতু “মা, লেই জন্তই 
তাহার! স্বামী অপেক্ষা পুত্রের দাবী সম্বন্ধে বেশী সচেতন : আর ও দেশের 
মেয়েরা সচেতন স্বামীর দাবী সন্বক্ধে। যদি স্বামী ও পুত্রের মধ্যে কোনও 
কিছু লইদঘ। মতের বিরোধ উপস্থিত হুয়, তবে এ দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ 
পুতের পক্ষই সমর্থন করে। এই অভিজ্ঞতা বর্ধীছান্‌ প্রতি পুর্ুবেরই আছে? 
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নারীর একদিকে স্বামী, অপরদিকে সে পুত্রের সঙ্গে যুক্ত ; কোনও টানই 
তাচার পক্ষে গৌণ বা মুখ্য হওয়া উচিত ছিল না। এই ছুই দিকের আকর্ষণকে 
ঘে নারী সমান যূল্য দিয়া সামলাইতে পারেন, তিনিই পরাশক্তির অংশ, 
সাক্ষাৎ হুগাস্থক্রপিনী । একান্ত জননীও বার্থ, একাস্ত রমণীও ব্যর্থ, সার্থক 
নারী একাধারে জননী রমণী, রমনী জননী । 
রমণী-ভঘ়ের সাধনার প্রথম স্তর হইতেছে রমণী ত্বকে জননীত্বের 'সঞ্জে তুল্য 
মূল্যে স্বীকার করা, রমণীত্ব-জননীত্বের সমন্বয় বিধান করা। কাম একান্ত 
রমণীত্বকে আশ্রয় করিঘা বাচিঘা তো থাকেই, একান্ত জননী ত্বকে আশ্রয় 
করিয়াও লে বেশ বাচি! থাকে । 'মা'ভাবিলেই কি নারী একান্ত ‘যা’ হয়? 
তাহার থে স্বতঃসিন্ক রমণীত্ব । নারী রমনীত্বকে পিযিচা মারিয়া! একান্ত জননী 
সাছিতে গেলেও তাহার নিগৃহীত রমণীশক্তি প্রতিছিংসায় জর্জরিত হুইয়া 
পুরুষকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। রূষণীশক্তি একবার ক্ষি্ত হইলে সে আর 
জননী হইতে চায় না, জননীত্বের উপর তাহার একট! আক্রোশ প্রকাশ পায়। 
'আজিকার নারী চরিত্রে এই দিকটা স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াচে । 
Half truth is its own Nemesis. One-sided dogmatism bas the 
opposite dogmatism latent in itself. একান্ত জননীর দেশে আজ আর 
বর্তমানের মেয়ের! পারত পক্ষে ভ্রল্নী হুইতে চায় না। সন্তান আর কামনার 
ধন নয়। নারী আজ য়মণী হইবে ; জননীর অধিকার ও দায়িত্ব সম্বদ্ধে আজ 
তাচার! উদাসীন । কি করি! স্বন্দর দন্তান স্ুষ্টি হইবে ? এট বিশ্বস্থষ্টিই 
. বা কি করিয়া রক্ষা পাইবে, অথচ নারীর জননীত্রও যেমন তাহার স্ব-র্ূপ, 
রমণীত্ব৪ তেমনি স্বরূপ, ইহার কোনও একটি লা হইলে নারী আর অখণ্ড 
নারী থাকিবে লা। শ্ব-্রপ-চাত নারী সমাজের পক্ষে এক মহা! বিভীবিকা, 
তাহা সে রমণী হউক বা জননীই হউক। 
মদনকে মদন রাখি] অর্থাৎ তাহার উপর নিগ্রহ বা ভাপ. ন! দিদা ফিদা 
কামোপভোগের প্রশ্রণ্র না দিয়া ঘিনি মদনকে মোহন করেন, তিনিই 
মদনমোহন । জীবের কাম একটী বিকার ; ইহা জীবের সুস্থ আবস্থ। নয়া 
জীবনে ঘখন লামজশ্তের (equilibrium ) হানি ঘটে, তখন বিরুত মনে 
কামের জন্ম হ্ব। জীবনে যখন মনের খেলা স্বরু হন, যধন জীবনে যৌগপত্- 
জ্ঞানের ( knowledge of simultaneity ) জভাব হয়, যখন ব্বহ্ূপ ও 
‘ৰিশ্বকূপের,_5]£ life ও C০৪০ ]ife-এর বাবে সম্ঘধ স্থরু কত, তখনট 
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মনোজ্ঞ কামের জন্ম । শরীক প্রাপতব্বের বল্লভ, তাই তিনি প্রাশবভ । এই 
প্রাণের মধ্যেই রহিঘাছে মনের লয়, স্বরূপ ও বিশ্বক্ছপের সমস্থ । শীষ 
“বিশ্বক্ূপ” বলিয়াই মদনমোহন । বিশ্বন্প-সাধন! পরিত্যাগ করিয়া একান্ত 
ব্যক্তিগত সাধনাছ যাহারা রত, তাহাদের পক্ষে মদন দমনের প্রচেষ্টা করা 
ছাড়া গতি নাই । কিন্ত দমন করিলে ঘে মদল দমিত তত্র না। বাহিরের 
রমনীকে এড়াতে পারিলেও ভিতরের রমণী উর্বশী মেনকার আক্রমণ যে কি 
ভীষপতর হয়. ভাতার ছবি আমর! পুরাণে শত শত বার দেখিম্বাছি। “নজাতু 
কামঃ কামানাং উপচ্ডোগেন শামাতি'._-ইউহাও যেমন সত্য, নিগ্রহঃ কিং 
করিদ্যাতি' _উহাও তুলা ভাবেই সত্য । কানের ইন্ধন যোগানে। ও নিগ্রহ 
কোনও একটাই আজ চলিবে না । নিগ্রহ ব! প্রশ্রয় কোনও একটীর প্রশ্রঘ্ঘ না 
দিয়া কেমন করিঘা মদনকে মদনযোহনে কুপাস্তরিত কর! যায়, তাহার মুত্তিমান 
দৃষ্টান্ত ই্রক্ুষঃ । আজ নারীকে বিশ্বন্পা হইতে হইবে, স্বঞ্জপ ও বিশ্বক্ূপের 
সমন্বয় বিধান করি, ব্জলনীত্ব ও বমণীত্বের সার্থক সমন্বয় করিয়! নারীকে 
পরাশক্তি-র্ূপিণী হইতে হইবে । এই পরাশক্তিই শ্রীরাধাও । সীত! যেখানে 
বার বার দতীত্ব-পরীক্ষার তীব্র প্রতিবাদ শ্বক্কপ পাতালে প্রবেশ! করিঘাছিলেল, 
ঠিক সেইখানে মনন্ভত্বের সেইক্ষপেই শ্রীরাধ! জন্মগ্রহণ করেন আঁক মদন 
মোছন, রাধা মদনমোহিনলী ; তাহাদের জীবনে কাম স্বস্থ, অবিরত, অমৃত। 
ত্রজ্জের কাম অমতদ্রবসংযুক্ত । ভারতীয় নারী চরিত্রের শেষ চরিত্র উরাধ্য 
চরিত্র । বর্তমান ভারতের নারী কুল চাহিতেছে এই শ্রীরাধারই পন্থা অনুলরণ 
করিতে ; কিন্তু বিশ্বরূপ কই, পুরুবোত্তম কই, যাহার অস্থবর্তন করিলে তাহাদের 
এই ঘর-ছাড়া মনোবুত্তি, উদ্দাম তা স্থস্থ সমাজ সংগঠনে নিঘোজিত হইত? 
পুরুষোত্রম শীক্ষ্ণ তাহাদের ইষ্ট থাকিলে তাহাদের এই ঘর-ছাড় জীবন রমণীত্ব 
জননীত্বের সমস্ব্ঘ সাধনার সিদ্ধিলাভ করিঘা লৃতন সমাজ শ্ুষ্টি ব্যাপারে 
সচায়তা করিত । বৈষ্ণব দার্শনিকগণ ব্রন্ছের শরীরাধাকেই ক্রমবিকাশের পথে 
স্বারকার রুক্মিণীর মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন। রমণীত্বের পরাকাষ্ঠ। জননীত্ব ! 
ত্রজ্লীলার সামাজিক দিক ($0০ia] 23৮2০) ফুটিয়া উঠিগছে দ্বারকার 
মহিবীদের রূপের মধো। সার্থক রমণীত্বেরই সার্থক আশ্বাদন জননীত্ব। 
বিশ্ব স্থট্টির বযাপারে শরীরাধার স্বান এইখানেই উজ্জল। রমণী জীবনে বিনি 
সার্থক নন, জননী বনে তাহার ব্যর্থতা অনিবাধ্য । সীতা ঘেমন এতিহাপিক, 
রাধাও তেমনি শ্রতিহাসিক । নারীর ইতিহাসে প্রথমে রাধা-চরিত্র, পরে 
সীতা চরিত্র, আমরা রাধাষ্যী তিথিতে, _শীয়াধার আবির্ভাবকে সকল দেহ 
প্রাণ দিয়া বরণ করি। বন্দেষাতরম্‌ 


শিক্ষাতত্ব ও মনোবিদ্য।ঞ্ 


সুহ্ৃৎচন্দ্ৰ মিত্র 


শিক্ষাতত্বের সঙ্গে মনোবিষ্যার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্তে 
আজ আপনারা আমাকে ডেকেছেন । আপনাদের এই সাদর আহ্বানের 
জন্যে আমি প্রথমেই বিজ্ঞান কলেজে আমার সহকর্মী ডাঃ চক্রবর্তী এবং 
আপনাদের সকলকান কাছে আমার আন্তরিক ধন্তবাদ জানাচ্ছি । 

আমি মনোবিগ্ঠার চর্চ। করে খাকি। যার! এ বিযয়ে পড়া শুনা 
করেন তারাই উপলদ্ধি করেছেন নিশ্চন্ কি রকম ক্রত গতিতে এ বিদ্যার 
চচ্চ। অগ্রলর হচ্ছে এবং জীবনের কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিদ্যালন্ধ জ্ঞানের 
প্রয়োগ হচ্ছে । আর তা হওয়াই ত স্বাভাবিক-_কারণ শেধ পর্যন্ত দেখলে 
মানুষের সব চেষ্টার, সব কশ্ধের মূলেই ত রয়েছে তার মন। কাজে এই 
মন সম্বন্ধে ঘেনতুন তথাই আবিষ্কার হবে, সে আবিষ্কার ত মানবের সব 
চেষ্টা, সব কান্জ সব উদ্গেস্তকেই প্রভাবাস্থিত করে তুলবে । এর অন্তথা 
আর কি করে হবে। 

মানুষ সমাজে বাস করে । সমাজ ছাড়া একল! সে থাকতে পারে না। 
কিন্তু এই সমাজে থাকতে গেলে তার একান্ত নিজন্ব অনেক বাসনা অনেক 
প্রিয় বস্তু তাকে ত্যাগ করতে হয়__তাতে সে কষ্ট পায়। তখন সমাজ 
সম্বন্ধে একটা বিরুদ্তভাবের স্থষ্টি হয় ভার মনে, সমাজকে না মানবার ইচ্ছা 
তার প্রাণে জাগে । নিজের দাবী লা সমাজের দাবী-_-এই ধন্ব চলে আসছে 
যুগ যুগান্তর থেকে। দাবীর প্রকার-ভেদ আছে! কিন্তু হন্বের আকারের 
তারতম্য নেই-_-আমি ন! সমাজ? এই হচ্ছে তার একমাত্র রূপ। এই 
স্বন্বের সম্মুখীন প্রতোক মাহ্যধকেই হতে হয় কার প্রত্যেকেই শৈশবাবস্থায় 
শুধু ‘আমি' নিয়েই ব্যন্ত থাকে | এই “আমির সঙ্গে সযাজের সামণ্রস্ত 
করবার পথ দেখানই হল শিক্ষার প্রধান উ্ধত । কাজেই শিক্ষক মাত্রেরই 
শিশুমলের এই আমিত্ব এবং তার বিকাশের বিভিন্ন রূপ সমন্ধে জ্ঞান অঞ্জন 





= ছাওড়া পূর্ব সদর প্রাথমিক শিক্ষক লঙ্দিতি ও হাওড়া মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক 
সমিতির উদ্ভোগে আহত সত্য ২৮ শে আগস্ট (১৯৫৪) পঠিত । 
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করা প্রয়োজন । এই লঙ্বদ্ধে শুধু ভান লাভ করাই যথেষ্ট নম্দ। কি কৌশলে 
একে অন্ত পথে চালনা কর। ঘেতে পারে তাও তাদের জানতে হবে। 
শিশু-মনের পারা এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা ন! থাকলে শিশুকে 
উপযুক্ত পপে চালনা করার কাঙ্ছ সু চাবে সম্পন্ন হয় না। মলোবিপ্যা শিশু- 
মন লম্বদ্ধে আালোচন!, পর্ধযবেক্ষণ এবং নানারকম পরীক্ষা দ্বারা অনেক তথ্যের 
সন্ধান আমাদের দিঘেছে। শিক্ষক মাত্রই এট সমস্ত তথ্যের সঙ্গে 
পরিচয় থাকা আবশ্যক । এইখানে শিক্ষাতত্বের সঙ্গে মলোবিগ্যার একট! 
ঘনিষ্ট যোগাযোগের সন্ধান আমরা পাই। একটা কথা বলে রাখা দরকার 
শিক্ষক অর্থে আমি শুধু শিক্ষাত্রতীদেরই এখানে মনে করছিল, ৫1৬ বছর 
বন্সসের আগে শিগুর! স্থলে শিক্ষাত্রতীদের কাছে আসে না। কিন্ত তাদের 
শিক্ষা তাদের জন্মাবার প্রথম দিল থেকেই আরস্ত তয় এবং ৫৬ বছরের 
ভেতর অনেক অভ্যাস প্রভৃতি তাদের গড়ে ওঠে । এই সময়ের শিক্ষার 
জন্ত দামী প্রধানত শিশুদের পিতামাতারা, অভিভাবকরা ; স্থৃতরাৎ তারাও 
এই সমঘ্ধের শিক্ষকদের মধোই গণ্য । বাস্তবিক শিশুদের শিক্ষার ভিত্তি 
স্বাপন তারাই করে থাকেন। শিক্ষাব্রতীরা সেট ভিত্তির ওপরেই 
গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। এ কথাটা আশা করি পিতামাতা এবঘ 
অভিভাবকপ্ন মলে রাখবেন এবং উপধুক্রভাবে শিশুরা শিক্ষিত না হলে 
মাষ্টার মহাশয়দের ওপর সমশ্ড দোষ স্ম্ত করে নিজেদের ও বিষয়ে কোন 
দাছ্িতব নেই মনে করে স্বচ্ছদ্দচিত্তে তার! যেন অবস্থান না করেন। 
শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিবয়ে খুব ব্যাপকভাবে ছাড়া 
মনোবিগ্যার পক্ষে কিন্তু বল! সস্তব নয় । শিক্ষার আদর্শ সমাজের আদর্শের 
দ্বারাই নিয়স্ত্রিত হয় । মনোবিষ্যার দিক থেকে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, 
মান্য মাত্রেরই কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে এবং একজন মন্থষের মনোবুত্তি 
কখন আর এক জলের মুনোবুত্তির সর্ববত্তোভাবে অঙ্থক্ুপ হস না। মনোবুত্তির 
স্বূপ এবং পরিমাণ প্র্ুত্াযক মাস্থষেরই বিভিন্ন । স্থতরাৎ লকলের কাছ 
থেকেই আদর্শের দিকে একই ছন্দে, , একই ধরণের অগ্রগতির প্রত্যাশা 
করা যাগ ন|! এইখানে আবীর শিক্ষাতত্বের সঙ্গে মনোবিসদ্যার ঘোগাঘোগ 
আমরা দেখি। এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল যে সব শিশুকেই জোর 
জবরদত্ডি করে সব কিছুই সেখান যায় । আধুনিক মনোবিগ্যা এই একাস্ত 
ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করেছে। দে কালেও সব কবিই কালিদাল ছিলেন 
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না, এ কালেও সকলকেই চেষ্ট। করেও রবীন্দ্রনাথ করা যায় না। সব 
পদার্থবিদ্ই নিউটন ছিলেন না, এখনও সকলেই আইনষ্টাইন হন না। 

শিশুদের মনোবৃত্তির কুস্্র বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সেই মনো- 
বৃত্তিসমূহেন্র পরিমাণ নিরূপণ করবার উপায় উদ্ভাবন শিক্ষাক্ষেত্রে অনোবিষ্ঠার 
একটি অতিশয় গুরুত্বপুর্ণ দান । আপনার! সকলেই নানা রকমের অভীক্ষার 
বিষয় অবগত আছেন। বুন্ধিবৃত্তি, চরিত্রের বিশেষ বিশেষ গুণাবলী প্রভৃতি 
কোন্‌ শিশুর কত পরিমাণ আছে, তা সাধারণ না অসাধারণ__এ সমস্ত আজ 
অভীক্ষার সাহাযেো অনেকখানি নিশ্চঘ্তার সঙ্গে বলা যায় ॥ এই সব 'অভীক্ষা 
শিক্ষার কান্দে যেমন সহায়তা করে, সমাজের অনেক অপচঘ নিবারণ করতে 
সাহাঘ্য করে। যার হাতের কাজের দক্ষত1 বেশী কিন্ত বৃদ্ধিবৃত্তি বয়সোপষোগী 
যে রকম হওয়া উচিত সে রকম নয়--তাকে বার বার প্রবেশিক] পরীক্ষা 
আজ্র-কাল স্থূল ফাইনাল-__দেওঘাবার চেষ্টা না করে কোন কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা 
দিলে তাকে হুশিক্ষাই দেওয়? হবে । তাতে সে তৃপ্তিলাভই করবে এবং নিজের 
সাফলো অন্প্রেরিত হয়ে সন্ত চিত্তেই কাস করবে । আর শুধু স্থলে কলেজে 
পাশ কর! ছেলে মেয়ে নিয়েই ত সমাজ্জ চলে না-_সমানজে কারিগরেরও ত 
দরকার আছে | অভীক্ষার সাহাঘ্যে এই রকম করে বেছে লিন যার যে বৃত্তি 
অধিক পরিমাণে আছে সেট অনুযাদ্রী তাকে শিক্ষা দিলে সমাজ সমৃদ্ধিশালীই 
হবে। গোল গর্তে গোর করে চৌকো জিনিষ বসানোর চেষ্টা কর! বিড়ম্বন 
মাত্র, শক্তি ও সময়ের অপব্যবহারই সে চেষ্টার একমাত্র ফল। এই উপমা 
বজায় রেখে বলা যায় মলোবিষ্যা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে হে, মনোরৃত্তি 
হিসাবে মাস্থষের মধ্যেও তারতম্য আছে, কেউ গোল, কেউ চৌকো, কেউ বা 
ত্রিভুক্ প্রভৃতি । সকলকেই এক গোল গর্ভে মানিঘ্ে নেবার চেষ্টা করা এ 
রকমই পণ্ুশ্রম মাত্র । পাশ্চাত্য দেশে বিষয় বিশেষের শিক্ষক ছাড়াও 
অধিকাংশ স্কুলেই একজন করে বুত্তি নির্্ধারপকারী শিক্ষক (career master) 
খাকেন। ছেলেদের ওপর অভীক্ষা প্রয়োগ করে, ভবিষ্যৎ বুত্তি নির্বাচন 
বিষে পরামর্শ দেওয়াই তার কাজ। 


স্থলের দৈনন্দিন কাজে শিক্ষক মাত্রকেই ছাঁত্র সম্বন্ধীর নানারকম সমস্তার 
সম্মশীন হতে হয় এবং সমাধানের চেষ্টা করতে হয় 1 অনেক সময়ে সমস্কাটা 
ঠিক কি এবং কোথায়, শিক্ষকরা হয়ত তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন না। 
তারা মনে করেন ছেলেটা লিছক ছুষ্টমী করছে। মাষ্টার মশারকে বিব্রত 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] শিক্ষাতব ও মনোবিদ্তা + axe 


করবার দাঞ্ুই এ রকম আচরণ করছে; স্থতরাং বেত্রাঘাত বা ওঁ ধরণের কোন 
রকম শারীরিক শাস্ডিই তার একমাত্র বাবস্ধা ৷: এ বিহয়ে আমার প্রথম 
বক্তব্য হুচ্ছে__ছেলের ব্যবহার অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, 
জ্ঞান এবং আচরণের ওপর । ন্মেহ এবং সহাহ্ভূতিপুর্ণ ব্যাবহারে অধিকাংশ 
ছাত্রেত্রই শ্রন্ধ, ভক্তি, ভালবাস। অর্জন করা যায়, শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে 
স্বেহের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হলে, ছাত্রের ছুব্যবহারের মাত্র। আপনা 
আপনি কমে আসে । এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে এই মধুর সম্পর্ক থাকা 
সত্বেও ছ একজন ছাত্র অবথা অসঙ্গত বঃবহার করে থাকে । কোন ছেলে 
সর্বদাই যেন মারমুখী । কারণে অকারণে অন্ত ছেলেদের সঙ্গে মারামারি 
কর! তার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ । অন্ত ছেলের পেন্সিল, চুরি, খাতা, কলম 
প্রভৃতি চুরি করা কোন কোন ছেলের অভ্যাল আছে! তাদের ঘেএ সমস্ত 
দ্রিনিষের অভাব আছে তা নয়_-তবু তার! চুরি না করে পারে না। ২৮ জল 
স্থল পালিয়ে রাস্তা রাস্তান্ন ঘুরে বেড়ায় । অসমদ্ে রাস্তায় ক্রিকেট, ফুটবল 
প্রভৃতি খেলার ক্রমবদ্ধমান দল দেখে মলে হয় এই জাতীয় ছেলের সংখ্যা 
বোধ হয় বেড়েই ষাচ্ছে। এরাই হুল সমস্কা-শিশু-_ইংরাজীতে যাদের বলে 
problem children | অস্থস্জান করলে দেখ। ঘাবে প্রত্যেক ক্ছলেই এই 
ধরণের কয়েকটি ছাত্র আছে। একা শুধু স্কুলেরই সমস্ত! নম, ক্রমশঃ লমাজেরও 
সমস্তা হযে উঠছে । 

এসব ক্ষেত্রে মনোবিষ্ঠার বলবার কথা হচ্ছে এই যে, এ জাতীয় শিশুকে 
শুধু শাত্তি দিলে কোন কাজই হন্রলা॥ ছূর্বব্যবহারের ধরণ, ছেলের অভ্যাল 
প্রভৃতি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে, হুর্বব্যবহাবের মূল কারণ অনুসন্ধান 
করতে হবে । অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাবেন থে ছেলের এই দুর্ব্বোধ্য 
ব্যবহারের স্থত্রপাত হয়েছে তার বাড়িতে । 

এই ব্যাপারে আমরা ফ্রয়েড প্রবন্তিত মনঃসমীক্ষপের আবিষ্ষারগুলির গুরুত্ব 
বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। ছেলেচমেছেদের শিক্ষ। বিহন্দে পিতামাতার 
দাছিত্বের কথা আগে বলেছি; সে দায়িত্ব হে কি বিরাট এবং ব্যাপক তা 
ফ্রথেভ আমাদের পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দিছেছেল । শৈশবাবস্থায় ছেলে- 
মেছেদের লঙ্গে পিতামাতার ব্যবহার একটি বিশেষ দায়িত্বপুর্ণ ঘটন।। 
এই বাবহারে ছেলেমেয়েদের মনে যে প্রতিক্রিদ্থা হদ্ তার ছাপ তারা সারা 
জীবন বহুল করে। তাদের নিজেদের সহজাত বৃত্তি এবং পিতামাতার 


২৬ উজ্জলভারত [ এম বর্ষ, নম সংখ্যা 


ব্যবহার এই ছুই-এর প্রভাবেহ' তাদের চরিত্র গঠিত হয়! স্বতরাং স্থলে 
ছেলেমেছেদের যে ব্যবহার 'বা দুর্ব্যবহার আপনার! লক্ষ্য করেন, তার জন্যে 
তাদের পিতামাতার কোন ক্ষেত্রেই কম দায়ী নন । 

ধরুন যে ছেলেটি সর্বদাই মারামারি করে, তার ভেতরে যে একটা 
আক্রমণাত্মক ভাব সব-সময়েই জেগে আছে, তাত সহজেই বোঝা যাত্ব। 
তার মনের খবর আর একটু যদি নেন, বাড়িতে সে কার সঙ্গে কি রকম 
ব্যবভার করে, কবে থেকে তার এ রকম নলোভাব হয়েছে যদি জানবার চেষ্টা 
করেন, তা হলে অনেক সমগ্েই উপলদ্ধি করতে পারবেন যে তার এই 
আক্রমণের উচ্ছাটি প্রধানতঃ তার পিতার দিকেই চালিত) পিতাকে 
আক্রমণ করবার তার ইচ্ছে; কিন্ত যেহেতু তা হতে পারেনা, পিতাকে 
আক্রমণ করা ঘাঘ্না__€লট হেতু তা অগ্ের দিকে চালিত হচ্ছে। এই 
পিতাকে আক্রমণ করবার উচ্ছে সব ছেলেদেরই হয়, তবে কারও কম কারও 
বেণী। কেউ সেটা অঙ্ক দিকে চালিয়ে দিয়ে সামলে নিতে পারে, কেউ তা 
পারেনা । যে পারেনা সে-ই সমন্তা-শিশু হয়ে দাড়ায় । পিতাকে আক্রমণ 
করবার ইচ্ছে ছেলেদের 'কেন হন্ব-+লে আলোচন! আছ আর এখানে 
করবনা । করতে গেলে বিধয় বন্তু থেকে অনেক দূরে গিছে পড়ব। 

তারপর দেখুন, যে ভেলে মনে করে যে লে তার বাবা-মার কাছ থেকে 
তার প্রাপা ভালবাল। যথাযথ ভাবে পাচ্ছেনা, তার মানলিক প্রতিক্রিয়। এবং 
কাজে কাতেই তার ব্যবহারও স্মনেক রক্চমের হতে পারে। সে বাবা-মার 
মনোধোগ আকর্ষণ করবার জন্টে এমন কাত্র করে ফেলতে পারে ঘাকে আমরা 
বাইরে থেকে গঠিত আচরণ বলেই বর্ণনা করি। বাবার জামার পকেট 
থেকে পয়সা! চুরি, ভোটখাট অঙ্টান্ত জিনিয চুরি প্রভৃতি তার অভ্যাস ছয়ে 
পড়তে পারে কারণ সে বুঝেছে এই রকম একটা কিছু লা করলে বাবা মা 
তার দিকে দেখেলই লা, কোন নজরই দেন না) এরাই ক্রমশঃ শিশু অপরাধীর 
(Juvenile delinquent) সংখ্যা বুদ্ধি করে। অথবা এমনও হতে পারে থে» 
যেতেতু বাবা মা তাকে ভালবাসেন না-_সে চায়ন। তাদের ভালবাসা__তাই 
তার ঘা ইচ্ছে তাই লে করবে, কেউকেই লে মানবে না। একটা বিজ্রোহী 
মনোভাব তার জাগতে পারে। বাবাকে খেমন সে মালে লা, স্কুলের কর্তৃপক্ষকে ও 
সে মানবে না এবং ভবিষ্যতে রাষ্ট্র, সমাজ সব কিছুকেই অবহেলা করবার 
একটা তীত্র প্রবৃত্তি তার সব কাজের ঘৃূল প্রেরণা হয়ে দাড়াতে পারে। 


আশ্বিন, ১৩৬১] শিক্ষাতত ও মলোবিষ্যা ১৭ 


বিদ্রোহীদের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করতে পারলে পিতাপুত্রের 
ভালবাদার সম্পর্কের এই রকম কোন ত্রুটি বিচ্যুতির সন্ধান পাওঘা যাবে বলে 
আমি মনে করি। যে সব অপরাধীরা অসামাচ্ছিক কাঙ্জে লিপ্ত হয়ে কারাদণ্ড 
প্রভৃতি শান্তি ভোগ করে, তাদের বাল্যস্্ীবনেও পিতামাতার সঙ্গে ভালবাসার 
আদান প্রদান ব্যাপারে একট! অন্মন্ব, অস্বাভাবিক অবস্থার ইঙ্গিত পাগয়া 
ঘাবে। 

ঘে ছেপে পিতামাতার একমাত্র পুত্র অথবা সমধিক প্রিয় পু-_726 child 
--(আছরে ছেলে যাকে বলে) সেও স্থলে এলে সমস্যা-শিশু হয়ে দাড়াতে পারে। 
বাড়িতে তার কখন কিছুর অভাব হস্ত নি, ঘন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে; 
স্মৃতরাং সব ভাল জ্রিনিযই কেবলমাত্র তারই প্রাপ্য এই রকম একট মনোভাব 
তার হন্ব। স্থলে এসে যখন সে অনুভব করে যে, সে অন্তু পাচজনের মধ্যে 
একআন, তাকে আলাদাভাবে কেউ দেখছেন! এবং তার যখন ঘা ইচ্ছে, তখন 
তা হচ্ছেনা_তখন আর লে নিজের অভ্যস্ত খেয়ালী বাবহারের সঙ্গে স্কুলের 
নিয়ামুবর্তীতার সামন্তস্ক বজাছ রাখতে পারে না। গোলোধোগের স্ষ্টি হছ। 

শিশুমনের বিকাশের এই সব স্থস্দধারার কথা ফ্রছেডউ প্রথম বিশদভাবে 
আমাদের কাছে ফুটিয়ে তুগেছেন। মনোবিগ্যার সঙ্গে শিক্ষাতত্বের এই 
যোগটি সবচেয়ে ঘনিষ্ট, এবং শিক্ষাতত্বের দিক থেকে সবচেয়ে মুলাবান। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে__এই লব সমন্তা-শিশুদের আছে শিক্ষক বা স্থূল কর্তৃপক্ষ কি 
করতে পারেন। 

প্রথম প্রয়োজন এই সব শিশুদের বেছে সেওয়া। আবার বলতে হচ্ছে-_ 
পাশ্চাত্য দেশে সমস্া-শিশুদের বেছে নেওয়ার জছ্যে এবং তাদের বিশেষ 
শিক্ষা-ব্যবস্থা। করবার জন্যে “স্থল মনোবিদ্‌'_ School Psychologist নিযুক্ত 
ছন। এই সব ছেলেদের মলোবিগ্ঠার দিক থেকে বিশেষভাবে পধ্যবেক্ষণ 
করা, দুর্ব্বোধ্যকে বোঝাবার চেষ্টা করা, অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির মুল উত্স 
অগ্জুলস্কান করা__এই সব হল তার কাছের একট দিক। তারপর এই সব 
ছেলেরা বাড়িতে কি রকম ভাবে থাকে তা নিজে €দখা, বাবা-মার সঙ্গে 
কতখানি এবং কি ধরণের সম্পর্ক ছিল এবং আছে এই সব তথ্য সংগ্রহ করে, 
ছেলের বাবা-বার সঙ্গে বার বার দেখা করে তাদের সঙ্গে ছেলে সম্বন্ধে 
আলোচনা করে কি রকম ভাবে অগ্রসর হলে ছেলের পরিবর্তন হওমা সম্ভব 
সেট সগ্দ্ধে বাড়িতে অভিভাবকদের এবং স্কুলে শিক্ষকদের পরামর্শ দেওয়া 
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এই হ'ল তার কাজের আর. একট। দিক,__সংশোধনের দিক । এ সমস্তই 
বিশেষজ্ঞের কাজ, তাই হয় স্কুলে একজন শিশুমন সম্বন্ধে উপঘুক্ত শিক্ষাপ্রাত 
বিশেষজ্ঞ নিঘৃক্ত করা দরকার; অথবা! সকলেরই কোন শিক্ষককে অন্থদিকের 
কাজ হালকা করে দিঘ্ধে এই কাজে অভিজ্ঞ করিয়ে নেওঘা প্রয়োজন । 
৩৪ বছর তল কল্রকাতাদ্র মাড়োয়ারী সম্প্রদায় পরিচালিত ২।৩ টি স্থলে 
এই রকম বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হত্বেছে। একটী স্থলের খবর আমি জানি, কাজ 
সেখানে ভালভাবেই হচ্ছে । 

অভিভাবকদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের নিয়মিতভাবে ভেলেমেছেদের সম্বন্ধে 
আলাপ আলোচন! দরকার। প্রয়োজন বোধে বারবার আলোচনা করাও 
বাঞ্ছনীয় । -কাজ করতে গেলে অনেক সময়েই দেখা যাহ-_শিশু যে লমহ্া-শিলু 
হয়ে দাড়িয়েচে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের পিতামাতারাই প্রকৃত পক্ষে 
সমহ্যা-পিতামাতা, অর্থাৎ problem 2961505,  ছেলেমেঘ্েদের সঙ্গে কি 
রকম বাবহার করলে তাদের পরিপাম ভাল হবে, সে জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে তাদের 
নেই, কিন্তু সে সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা আছে অনেক । কেউ পাচঞ্জনের সামনে 
বারবার রাখালক ডেকে এনে তার তীস্ষ বুদ্ধির, তার অদ্ভূত স্থতি-শক্তির 
পরিচয় দিছে ক্রমাগত "রাখাল তুমি বাঃ বেশ” বলে চিরকালের জক্কে 
রাখালের সর্ববলাশ করেন, তার সর্বপ্রকার উন্বতির মূলে কুঠারাঘাত করেন । 
কারও কর্তৃত্ব করবার ঝৌক খুব বেশী। ছেলেকে সব সময়েই শাসনে রাখতে 
চান। ফলে ছেলের নতুন কিছু স্থপ্তি করার উদ্যম স্টিমিত হয়ে আসে, হয়ত বা 
একেবারেই নষ্ট হয়ে যা্। কেউ মনে করেন ছেলেমেঘেদের আদর করা__ 
মনের ছুর্বলতা প্রকাশ করা; ভীক্ষ বাক্যবান প্রদ্বোগ, প্রহার প্রভৃতিই 
ছেলেমেছেদের প্রতি একমাত্র উপশখুক্ত বাবহার-_তাতে তারা যা চান তা হয়ত 
হত্ব__ছেলেসেয়েরা বাবা-মাকে, যাকে বলে যমের মত ভয় করে। কিন্ত 
তাতে ছেলের ভবিশ্রৎ ঘে কতখানি নষ্ট হয়, ভা বোঝবার ক্ষমত। তাদের 
আদোৌ নেই । ভবিষ্যতে ছেলে হুছ্ছত কোন লোককে, কোন প্রতিষ্ঠানকে, 
কোন কাজকে ভাল করে ভালবাসতে পারবে না। এবং ভালবাসার শক্তির 
অভাব ঘটলে সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইছে নেওছাও তার পক্ষে যথেষ্ট 
কষ্টকর হবে। খাপ খাউয়ে নিতে পারলে ভাল, না পারলে তার 
স্বান হবে হত্তত মানসিক রোগীর হাসপাতালে, নন্ব ত কারা প্রাচীরের 
অন্তরালে / 
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পিতামাতার ব্যবহারের যে সব দৃষ্টান্ত এইমাত্র দিলাম, তার একটিও 
কাজ্জনিক মনে করবেন না: সবই অভিজ্ঞতএপ্রন্থতে এবং আপনারাও একটু 
বিল্লেষণ করে দেখলে শুধু এ রকম নয় পিতাযাতাদের আরও অনেক রকমের 
সমস্তা-ব্যবহারের সন্ধান নিশ্চই পাবেন । শুধু ছেলেমেয়েদের নয়_পিতা- 
মাতাদেরও এই জাতীয় ব্যবহার সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করবার জন্যে 
অভিভাবক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ ও দ্থল-মনোবিদের নিয়মিত ভাবে দেখা শোনার 
ব্যবস্থা থাক! সমীচীন মনে করি। 

ঘেসব ছেলে বাড়িতেও পাকে না, স্কুল থেকেও পালিয়ে ষায়_-তাদের 
বেলায় এই কথাই বুঝতে হবে ঘে, হন্ত তারা বাইরে এমন কোন বিষয় পায় যার 
আকর্ষণের শক্তি বাড়ির বা স্কুলের আকর্ষণের শক্কির চেয়ে বেশী অথবা 
বাড়িতে বা স্কুলে কোন রকম আকর্ধণ শক্তিরই অভডাব। প্রতোক ছেলে 
সন্বন্ধেই বিশেষভাবে অনুসন্ধান প্রয়োজন । শেষোক্ত কারণটিই যদি প্রকৃত 
কারণ হয় তবে সেট! খুবই দুঃখের কথা বলতে হবে। বাড়িতে আকর্ষণের 
অভাবের ব্যাপারে পিতামাতাকে পরামর্শ দেওয়। ছাড়া স্থুল কর্তৃপক্ষ আর কিছু 
বিশেষ করতে পারেন ন1। কিন্তু স্থলে আকধপের অন্ডাব যাতে না হুয় 
সে দিকে দৃষ্টি রাখা নিশ্চয়ই তাদের কর্তব্য। ক্রমবর্দ্ধমান শিশুর মানসিক 
বিকাশের বিভিন্ন শুরের উপযোগী বিভিন্ন আকর্ধণীছ্গ জিনিষ, খেলাধূলার স্থধোগ 
প্রভৃতি স্থলে নিশ্চয়ই থাক] দরকার । বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবে একটা কথা 
আর একবার এখানে বলতে চাই । ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের ব্যবহার স্কুলের 
প্রতি ছেলেদের আকর্ষণ, বিতৃষ্ণার একটি বড় উপাদান । সমস্ত স্থষোগ স্থবিধা 
থাকা সত্বেও, সব উপাদান অনুকুল হলেও যদি কোন ছেলে ক্রমাগতই স্থল 
থেকে পালায়, তখন তাকে মনোবিদের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়! অন্ত পন্থা 
আর থাকে না। 

ছাত্ম সম্বন্ধে শিক্ষকদের আর একটি দৈনন্দিন সমস্যার কথা বলি। কোন 
একটি ছেলে অন্ত সব বিবয়েই হয়ত বেশ পারদশাঁ, কিন্তু একট] বিষয়ে, ধরণ 
'অস্কে কিন্বা ইতিহাসে কিম্বা ভূগোলে, একেবারেই সে অজ্ঞ । এই সব ছেলেদের 
সম্বন্ধে কি করা যেতে পারে ? প্রথমেই বলি, কোন একটা সাধারণ নিয়ম বলে 
দেওয়া যায় ন! যা এই ধরণের সব ছেলের প্রতিই প্রযোজ্য । কোথায়, কোন্‌ 
যুক্তিতে, কোন্‌ পদে তার ক্রটি হচ্ছে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেটি প্রথমে আবিষ্কার 
করতে হবে। তারপর সাধারণ ক্রাশ থেকে সরিয়ে এনে বিশে পদ্ধতিতে 





৫২০ উজ্জলভারত [ এয বর্ষ, নম সংখ্যা 


তাকে শিক্ষা দিতে হবে । প্রতোক বিষয়েই শিক্ষা দেবার অনোবিজ্তা সম্মত 
উপায় সন্বদ্ধে আন্রকাল অনেক পুন্ডক প্রণয়ন হয়েছে। সেগুলির সঙ্গে 
শিক্ষকদের পরিচন্ব থাক] কাম্য । আপনারা নিশ্চয়ই এই ধরণের অনেক বউ 
দেখেছেন, পড়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে গোড়ার দিকে ভাল, করে শেখান চয় লি 
বলে উচু ক্লাশে উঠে ছেলের! আর সামলাতে পারে না, পেছিতে পড়ে। 
আমার একটি সম্গকর্্মীর একটা বাক্ফিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। তার কাছে 
তার এক সহপাঠী ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে জানালেন যে ছেলেটা অন্কতে 
কিছুই করতে পারছেনা ২ স্কুলের পরীক্ষায় সব ,রিবছেই পাশ হয়, ভাল নম্বর 
পায়, কিন্তু অঙ্কতে প্রতোক্ বার খুব কম নশ্বর পাচ্ছে; তার কিছু বাবস্থা করা 
বাঘ কি না। আমার সহকন্দ্প অনেকদিন ধরে ছেলেটিকে দেখে শুনে ঘে 
জিনিষটি আবিষ্কার করলেন, সেটি হচ্ছে এই যে, যে গৃহশিক্ষক প্রথমে 
ছেলেটিকে অন্ধ শেখাতে এসেছিলেন, তার চেহারাও যেমন ভাল ছিল না, 
তার বাবহারও তেমনি উৎকট ছিল। প্রথম দিন থেকেই কেমন একট! 
অগ্রীতিকর বিদ্বেষভাব গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে ছেলেটির মনে জেগেছিল। 
লোকটির প্রতি বিদ্বেষভাব ক্রমশঃ অলশ্ষে] বিঘঘটির প্রতি সংক্রামিত ভয়ে যায় : 
ফলে অন্ধ শাহ্বটির ওপরেই তার একটা বিতৃষ্ণা জন্মে ঘাছ্গ। চেহারা ওপর 
গৃহশিক্ষকটিন্র কোন হাত ছিল না, তবে ব্যবহারট। অত উৎকট না 
হলেও ত হত; না হলে ছেলেটি হয়ত আছে অন্ত বিষয়ের মত অক্কেও 
সমান পারদশা হতে পারত । কতখানি তার ক্ষতি হয়ে গেছে! 

ছাত্র সম্পর্কে এই ধরণের বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব নিয়তই হুয়। সেই সব 
সমস্যার সমাধান কি করে করা যেতে পারে মনোবিদ্যার দিক থেকে তারই 
কিছু আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি আড্ত। শিক্ষার সঙ্গে মনোবিগ্যার 
সম্পর্ক বিষয়টি অতিশঘ্দ বৃহৎ এবং যথেষ্ট জটিলও বটে। একটি বক্তৃতায় সব 
কথা বলা হবে--এ নিশ্চই আপনারা আশা করেন না) অনেক কথাই না 
বলা রয়ে“গেল। আশা করি ভবিব্যতে, যে সমস্ত মনোবিদ্‌ শিক্ষা 
ব্যাপারটিকেই তাদের বিশেষ অধ্যছলের ক্ষেত্র বলে বেছে নিয়েছেন, ধারা স্থলের 
কাছে মলোবিদ্যার প্রগ্থোগ করছেন আপনারা তাদের ডাকবেন ; তাদের 
অভিজ্ঞতার কখা শুনবেন, আলোচনা করবেন 1 আমি এইখানে আজ 
আপনাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছি। 





কা 


সহজ হিসাব ' 
মৃত্যুঞ্জয় বন্দী 


হিসাব আমার বড়ই সরল 
বড়ই চমৎকার 
খরচ জমায় সদাই সমান 
না রন পালা ধার। 
বস্ততস্ত্রী আছেন ধার? 
বন্তা ভরতে ব্যন্ত তারা, 
সদাই ভয়ে শুয়ে রহেন 
সুযোগ কণ্তাবার ! 
পাপ পুণ্যের হিসাব নিয়ে রঃ 
ধাহাঙ্গের কারবার 
পাপ কমাতে উপোস কাপাল 
অস্থি চৰ্ম্ম সার 
তীর্থ ব্রত প্রান্বশ্চিত্ত 
বামুন মোল্লা বাগায় বিত্ত 
এদিকে হয়তো চলছে নিত্য 
শতেক অনাচার ৷! 
কেউ ব। আছেন “আত্ম”-বাদী 
সাধন মার্শ ধার 
পরমাত্মার সন্ধালেতেই 
করেন দিন কাবার। 
সাধন ভজন উপাসনা 
সংসারেতে উদ্নাসপনা 
হত্য। করতে স্ব বাসন! 
( শেষে ) হন্দেন শৰাধার । 


৫২২ 


উজ্জ্বলভারত [ এম বর্ষ, ৯ম সংখ্য 


আমার কিন্ত সহজ সাধন 
-বড়ই চমৎকার 
পৰপ পুণ্য আত্মা আছিল 
ধারিই নেক ধার। 
আমার পিতা “আনন্দময়” 
স্মরণ রাখি সকল লনয় 
£খ দিতে দুঃখ পেতে 
নিষেধ মানি তার । 
সুল হলে” পর শুধূরে নেব 
সাহস আছে তার 
ব্যথা পেলে দুঃখ দিলে 
খুজবো শোধন তার। 
তাহার দেওয়া যুক্তি নিয়ে 
চলছি লহজ পথটি দিয়ে 
রেখেছি তাই তাহার পরেই 
শেষ মিলাবার ভার ) 





“চাই সেই উত্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভরতা, 
সেই অটল ধৈর্য, সেই কাধ্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই 
উহ্থতি-তফা ৷ চাই সৰ্ব্বদা পশ্চাদ্দৃটি কিঞ্চিৎ স্থগিত রাখি! 
অনস্ত সম্মুথপ্রসারিভ দৃষ্টি, আর চাই মস্তক, শিরায় শিরায় 
সঞ্চারকারী রজ্োগুপ। 

স্বামী বিবেকানন্দ 


গান্ধীজীর গঠনকর্ম্ম-ব্যবস্থা 
ব্ুভনজশি চট্টোপাধ্যায় 


বিখ্যাত ১৮ দফা গঠন কর্শ্ব আলোচনার ভূমিকায় গান্ধীজী গঠন কশ্মের 
অপর লাম দিঘাছেন সত্য ও অহিংসার পথে পূর্ণ স্বরাজ গঠন। স্বাদীনতা 
অর্জনের পর পুর্ণ সাত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে । সন্ধিক্ষণের প্রথম ভাগে 
শ্বাভালিক যে উত্তেজনা ও আবেগ, যে আনন্দময় আশা এবং উদ্বেগকর 
অনিশ্চন্বতা, এক দিকে উৎরেজ আমলের ক্ষীয়মান মোহাবেশ, অন্ত দিকে নৃতন 
প্রভাতের সমুজ্জল চঞ্চলতণ জাতির চিত্তকে একট! বিমিশ্র অভিনব অভিজ্ঞতার 
মধ্যে অনিবাধ্যক্চপে আকর্ষণ করিয়া লইঘাছিল, আভা সাত বৎসর পরে তার 
গতি বেশ কতকট! শান্ত হইয়াছে । গঠনকশ্মকে আজ পুর্ণ স্বরাজ গঠন নামে 
ঠিক মত বুঝিয়) দেখিবার উপধুক্ত অবসর মিলিঘাছে। নেতার! বলিতেছেন 
নানা পরিকল্পনার মধ্যে দেশে স্বরাজ গঠন স্থরু হুইয়! গিয়াছে । অতএব 
স্বভাবতঃই মনে হদ্, পূর্ণ স্বরাজ গঠনের দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে আজ 
গাঞন্ধীজীর গঠনকর্শ্বের গভীরতা, উপঘোগিত! ও ব)জলা নৃতন করিয়া উপলব্ধি 
হইতে পারিবে। 

স্বাধীনতা অঞ্জন প্রচেষ্টার গঠনকর্শ্ম সাধারণতঃ তৎকালীন রাজনৈতিক 
আন্দোলনের অঙ্গমাত্ম বলিদ্বা বিবেচিত হুইয্নাছে। বক্কৃতামঞ্চ হইতে গঠন- 
কর্শ্মের. মহিষ প্রচার বড় কম হল নাই। গাস্ধীজী বলিমাছিলেন, সশস্ত্র 
বিদ্রোহের জন্ অস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন যেক্কপ, নিরস্ত্র বিদ্রোহের জন্তু গঠনকর্শ্মের 
প্রস্বোজনও সেইঞ্*প। গান্ধী-নেতৃত্বে তখন জাতিচিত্ডে স্বাধীনতার নেশা 
ধরিয়াছে, তাহ সার! দেশে গঠনকর্শ্মের প্রসার চেষ্টায় গাম্ধীসেলারা সহর ও 
ইংরেজী শিক্ষিতের ক্ষুত্র গণ্ডী ছাড়াইয়! গ্রামে-গাখ বিশাল ভারতের অজ্ঞাত, 
অপরিচিত, অন্ধকার অভ)ন্তর ভাগে স্বজনের হৃদয়হ্বারে পৌছিবার নৃতন পথ 
কাটি! তৈয়ারি করিয়াছে । সত্যাশ্রিত, বুদ্ধিদীপ্ত অকু$ সেবা হুইল গঠলকশ্মের 
আশ্রম, গঠনকর্শ্মের ভাবধারাদ্দ অহিংস বিপ্লবের বার্তা ভারতীয় সমাজকে 
অর্ধ প্রকার শোষশমুক্ত করিয়া! স্থস্ব মানব সম্পর্কে সুপ্রতিষ্টিত করিবার বাণী। 
গান্ধীজীর সেই অম্বতবাণী সমষ্টির অবচেতনায় দোল! দিঘ্বা__“ছাছা ভয় চকিত" 
মুচের ওয় তাঙ্গিয়া._ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত, টলাইছ্বাছিল। তারপর 


wu 


৫২৪ উজ্জ্লভারত [5ম বর্ধ, ৯ম সংখ্য! 


সেই ভিত, ভাঙ্গি! গেল। আমাদের রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইল । 
কিন্তু গঠনকর্শ্মসহাত্রে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা আজ অনেক দূর বলিঘাই মলে 
হইতেছে । 

আন্দোলনে দোল! লাগে, উত্তেজ্ছন! জাগে, মন ছুটি চলিবার জন্ত পাগল 
হয়, কিন্ত গতিকে নিঘস্ত্রিত করিছা স্থিতির মধ্যে ধরিঘা কপ না দিলে গঠন হন 
ন!। গঠন্কশ্ম এই স্বিতির দিক__গঠনকণ্রে ধৈর্য, সংযম, নিউ, তিল তিল করিয়া 
আত্মদান। আমর রাষ্টনৈতিক প্রছ্ছোজন সিন্তির ক্ষেত্রেই গাঞ্ছীপ্পীর নেতৃত্ব 
স্বীকার করিছাছি। গঠনকর্শ্ব ক্ষেত্রেও তাহার নেতৃত্ব ছিল অবিসম্বাদী, কিন্ত 
সতাভাবে সে নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছে কজন? অসহযোগ, আইন অযান্ত 
ও ভরেত-ছাড় আন্দোলন যে অপুর্ব গতিতে অগ্রসর হইঘ্বাছিল, গঠনকর্শ্মে 
সেই গতিসঞ্চার স্বাভাবিক ও সম্ভব না হইলেও, ছুই-এর গতির অসামত্রশ্ষ 
এত অধিক হইয়। উঠিল যে, শ্বাধীনতা-লাভের পর দেখা গেল পুর্ণ শব 
গঠনের পথে আমরা দিশাহারা! হইয়া রহিদাছি। 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন ‘কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রদ্থোজন সিন্ধির মুল্য 
আরোপ ক'রে তাকে আমরা দেখব না, যে দৃঢ় শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র 
ভারতবর্ধকে প্রবলভাবে সচেতন করেছেন, সেই শক্তির মহিমাকে আমর! 
উপলদ্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি, সমস্ত দেশের বুকজোড়া অড়ত্বের জগন্দল 
পাথনকে আজ নাড়িয়ে দিছেছে ; কথেক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন 
ব্বপাস্তর জন্মাস্তর ঘটে গেল ৷" প্ররুতপক্ষে বাট্রনৈতিক প্রয়োজন সিন্ধির পর 
সেই লোকোত্বর পুরুধের শক্তির মছিমাকে আব নৃতন করিয়া উপলক্ধি 
করিতেই হইবে । হিৎসাবিক্ষুক্ক শোযণক্লির পরিবেশের মধ্যে সত্য ও 
অহিৎপা প্রতিষ্ঠিত নব সমাজ তারই শক্তির মহছিমাদ আমাদের দৃষ্টিপথে 
আলিঘ়াছে। কি সেই অমিত শক্তি, কি সেই হিমালয-প্রতিম অটল বিশাল 
সমুন্গত শু3 চরিত্র বল, কি সেই সাধনা যা সমস্ত পৃথিবীর প্রচণ্ড গড্ডালিকা 
গতির বিরুদ্ধে একক পীড়াইপ্া নৃতনের বানী ঘোষণা করিয়াছে, মানব সমাজে 
নৃতন গঠনকণ্দ সহায়ে সত্য ও অহিৎসার প্রতিষ্ঠা করিবার প্রম্মান পাইয়াছে। 
স্বাধীনতা লাতের পর ভারতবর্ষে গান্ধীর গঠনকর্শ্মের কাল কুরাছ নাই, আর্ত 
হইয়াছে মাত্র । 

গঠনকৰ্শ্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে যে স্বরাজের উদয় হুইবে তাহাতে কল্যাণ 
পৌঁছিবে দীনতমের কুটীরে; সেই পথে যে কেহ বা যা কিছু বাধাস্বর্ূপ হুইবে, 
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তাহাকে সরিষা যাইতে হইবে অথবা নতশিরে সর্ব্বোদয়ের বাণী মানিয়া লইতে 
হইবে, ইহাই হইল গান্ধীজীর নির্দেশ । হিংসার মুল কথা হইল শোষণ-__ 
শোবণের আসশ্রন্ম হইল অলত্য। একে পরিশ্রম করিবে-_অপর বুঝ্ধিমান্‌ 
তাহার ফল ভোগ করিবে, এইক্কপে পরের মাবায় কাঠাল ভাঙ্গিদ্বা চলিঘা পাপ 
পুীতূত হয়া উঠিবে, পুত্রীকুত পাপে একদিন মানবলমাজে প্রলয়ের আগুন 
বলিঘা বিধাতার কঠোর দণ্ড লামিয়া আসিবে কাৰ্য্য কারণ গতিতে ইহ! ত 
অনিবার্য! । গান্ধীদ্বীর মহান জীবন, মতান্‌ কর্শ্ন-চেষ্টা, সতা ও "হিংসার 
আশ্রপ্সে নবসমাজ্ গঠনের নিরস্থর উদ্যম__-এ সকলই চিংসামূলক শোষণের শুধু 
প্রতিবাদ নহে, পরস্ত নৃতন পথ-নির্দ্দেশের স্থির পুপা দীপশিখা। গান্ধীর 
গঠনকশ্ বা পুর্ণ শ্থরাজগঠনের চেষ্টায় "ভারতের বাষ্রসাধনা সত্য সাধনা ভূমিতে 
উত্তীর্ণ হইয়া সার্থক হইবে__-নব/ ভারতকে এই কম্মধোগ অবলম্বন করিয়া 
বাচিতে হইবে, ইহারই জন্ মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের 
লার্থকতার অন্য দ্বিতীয় পন্থা নাই । 

গান্ধীজী বলিয়াছেন ১৮ দফা গঠন কণ্দ্ের উল্লেখে কণ্ম তালিকা নিঃশেষ 
হম নাই__এগুলি সর্ব ভারতে প্রযোজা এবং উদাহরণ স্বর্রপেই বলা ইউম্রাছে 
মাত্ম। হে কম্ম দীনতমের কল্যাপের বার্তা বহন করে, তাহাতে শোষণ বা 

ংসার স্টান নাই । লে কর্শ্ম যাহাই হউক, স্থানীঘ্ব লোকের বুদ্ধি, বিড্ডা, 

দক্ষতা ও সাধুতা যদি সেই কম্্রকে উপলক্ষ্য করিয়া কেন্দ্রীভূত হয়, তবে ত 
তাহাকে গঠন কর্শ্মেরই অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হুইবে-_ তাহার নিজের 
ভাষাঘ__“উসে মৈ রচনাত্মক কারক হিহ্তাহি সমঝতা হু" 

গঠনকম্মতালিকাদ সাম্প্রদাক্সিক সন্ভাবের কথা রহিয়াছে । এই সন্ভাব 
রক্ষার চেষ্টা কূট রাজনৈতিক সুরে আপাততঃ ব্যাহত হইয়াছে, কিন্ত বিশাল 
ভারতে বহু সম্প্রদায় ও উপজাতির মধ্যে সপ্তাব রক্ষাকে জাতি গঠনের অন্যতম 
মূল উপাদান ধরিঘ্াই আমাদের সংবিধান ভিত হইয়াছে । কঠিনের মধ্যে যাহা 
কঠিনতম তাতার সাধনা ত আর সহঞ্ধ হইতে পারে না) আজ শুধু সম্প্রদাগ্ে 
লন্প্রদায়ে নহে, জাতিতে জাতিতে সন্ভাবের কত প্রয়োঞ্জন, গান্ধীজীর রাজনৈতিক 
উত্তরাধিকার প্রাঞ্ত জওহরলাল আন্তর্জাতিক ক্ষেত ঘেরপ বুঝাইতেছেন এরূপ 
আর কেহ নহে। জ্মস্পৃষ্যতা ও যাদকবর্জ্বন সম্পর্কে দেশের মন আজ আগ্রত। 
কিন্তু সর্বত্রই সংক্ঘবন্ধ কার্ধদ্বার! ইহাকে সফল করিবার অপেক্ষা রহিয়াছে । 
খ্বাদি ও গ্রাজশিক্প নূতন তশোবপহীন সমাজ গঠনের ভিত্তি স্বরূপ ৷ পু জিবাদী 
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অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নাগপাশ ছেদ করিয়া কেঙ্রীতভূত শিল্পবযবস্থাকে বিকেন্্রীকৃত 
করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে কবির সহিভ শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিপ্পা সর্বজনের 
জন্ত সাধু শ্রম ও সম্মানের জীবিকার সংস্থান কর। স্বাধীন ভারতের অগ্তম 
প্রধান সমস্তা হইমঘ। দাড়াইয়াছে । অর্থনীতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙলার 
বছ সাধনার ‘শ্বদেশ' আবার নৃতন করিম! সর্ব ভারতে গৃহীত ন! হইলেও 
আমাদের রক্ষা নাই । স্বদেশী অর্থে আমার প্রতিবেশীদের তৈঘ্ারি জিনিস 
আমি ব্যবহার করিব__তার খুঁত থাকিলে তাহ! দূর করিবার চেষ্টা করিব । 
শিল্প বিঝোন্দ্রীকৃত ন! হুইলে প্রতিবেশী বেকার থাকিবে, তাহার হাতের রম্য 
ল্পন্দনে পণ্য বা কারু স্থষ্টি হইবে লা। গ্রাম শোষিত হইবে, সহর স্বীভ 
হইবে, সম্পর্ক অস্বাভাবিক হইয়। থাকিবে, পাপ জমিবে। তাই গান্ধীজী 
বলিয়াছিলেন--আমার হাতে ক্ষমতা আসিলে আমি কাপড়ের কলগুলি 
তখনই বন্ধ করিয়া দিব। ঘরে ঘরে চরক! চলিয়! সাধু শ্রমের সেই স্থতানর 
৩৫ কোটি ভারতবাসীর বস্ত্রের সংশ্বান হুইবে। এরাম-শিল্প মণ্ডলে চরক? 
হুর্য্যজ্ূপে বিরাব্দ করিবে আর তাহারই চতুর্দিকে নৃত্যের ছন্দে আবত্তিত হইবে 
অন্তান্ত বহু গ্রাম-শিল্প, তাহার! নৃতন প্রাণ পাইয়া গ্রামে নৃতন প্রাণের সঞ্চার 
করিবে । 

গ্রামের ন্বান্ছয বিধান এবং স্বান্দ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার শিক্ষাদানও 
গঠন কর্শ্ তালিকার অস্তভূক্ত। জাতীয়-কাব| এবং প্রাদেশিক ভাবা 
শিক্ষা এবং নিজ ভাষায় নিজ দেশের শিক্ষণ ব্যবস্থা ব্যতীত থে জাতি গঠন 
কখনও সম্ভবে না, গঠনকণ্দ বাবস্থা তাহা বুঝান হইয়াছে! কিন্ত ইংরেজ 
যাইলেও ইংরেজীর মোহ আমাদের কাটিতেছে লা। নানা ঘুক্তি ও নানা 
ছাদে সেই জ্রাদে পড়িঘ। থাকিবার প্রদ্থাসের আর অন্ত লাই। পণ্ডিত মহলে 
ধাহারা ইংরেজী বুলির ঝঙ্কার তুলিয়া! ঝলমল করিয়। বেড়ান, নিঃস্ব ছই বার 
ভদ্ষে ইংরেজীর অলিটুকু যাহারা আজ প্রাণপণে আবাকড়াইয়। ধরিয়া আছেন 
এবং ইংরেজীর অভাবে ইণ্টারনাসনালে ও খুনিভাসিটিতে আমাদের কি 
দুৰ্দশা হইবে এই ছুশ্চিস্তাপ্র যাহারা দিবাভাগ উৎকঠাত্স এবং যামিনী বিভীষিকার 
াপন করিতেছেন, তাহাদের সাহস অবলম্বন করিঘা এই সহজ কথাটি 
বুঝিবার দিন আসিয়াছে যে, বিস্ঞাদায়িনী বাণী মাতৃ ভাষাতেই ভারতের 
৩৫ কোটির ঘরে তাহার আশির্বাদ বিতরণ করিবেন, পণ্ডিত মহলে কাঘাকাটি 
সব্বেঞ্ড তাছার অন্থা হইবে না। 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] গাক্ষীজীর গঠন র্দদর-ব্য বন্থা ৫২৭ 


বুনিয়াদী শিক্ষাই মাতৃ ভাবার বাহনে দেশের চিত্ত-কেন্দ্র সরল সবল ও 
সতেজ ফরিদা তুলিবে। এই শিক্ষায় ঘরের ছেলে ঘরে থাকিবে, গ্রামকে 
সর্ববতোভাবে ভালবাসিবে, গ্রামের স্থধকুঃখকে আপন বলিয়া লইবে, গ্রামের 
গাছপালা নদনদীর সঙ্গে তার সব্য সম্পর্ক চিরস্বাস্থী, গ্রামের কল্যাপের মধ 
আপন কল্যাণ নিহিত এই সত্য বুঝিয়া লইবে এবং ভারতবর্ষের চিরস্তন 
সাধনার ঘনকে শ্রদ্ধা করিঘা শিরোধাধ্য করিবে । লেখাপড়া শিখিঘ্া বাবু 
হইয়া, ভচ্চস্তরে উঠিছা আপন জন হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সহরের উচ্ছিষ্টকে 

ক 
পরম আদরে গ্রহণ করিগা সে আর নিজ জীবনকে বিড়স্থিত ও নিক্ষল 
করিবে না। বুনিয়াদী শিক্ষা একটা প্রছোজনীঘ্ব শিল্পের মাধ্যমে চলিবে। 
সেইজন্য এই শিক্ষার প্রসার ও পুষ্টি শিল্পের বিকেক্দ্রীকরণের অপেক্ষা রাখে। 
গ্রামের শিল্প গ্রামের প্রাণ হইয়া উঠিলে তাহার মাধ্যমে মাতৃভাবাছ শিক্ষা! 
দিদা ছেলেকে সত্যকার মানুষ করিম তুলিতে তখন আর বাপ-মার আপত্তি 
থাকিবে না। 

বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত বয়স্ক শিক্ষাও চলিবে । দেশের পুরাণ 
ইতিহাস ধর্মকথা, দেশের ভূগোল, অর্থনীতি, বাবস! বাণিজা শিল্প কলা, 
দেশের সাহিত্য এ লকলই বৈঠক করিয়া, গান কথকতা প্রভৃতি সহায়ে 
মুখে মুখে সকল লোককে শিখাইয়। দিতে হইবে। বৈঠকগুলি হইবে 
আনন্দ সম্মেলন । EE) 

গঠনকর্শ্মে মেয়েদের প্রতি অকুঙ আহ্বান রহিয়াছে । মেঘ়েরা যে 
শিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে স্বচ্ছণ্দে সহজে পুরুষের পাশাপাশি একই পর্ধ্যায়ে 
আসিঘ। দাড়াইতে পারেন, গান্ধী আন্দোলনে তাহা নিঃলংশয়ে প্রমাণ হইয়। 
গিয়াছে। এক্ষণে পুর্ণ স্বরাজ গঠনেও তাহাদের সমান অংশ গ্রহণ করিতে 
হইবে। 

গঠন কর্মভালিকায় অর্থ নৈতিকসাময অস্কতম প্রধান দ্বান অধিকার 
করিঘ। আছে। প্রকৃতপক্ষে পুর্ণ স্বরাজ্জ গঠন অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত 
সম্ভব নহে । শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণ ভাববে বিকেন্দ্রীকরণও যে কমট প্রধান 
শিল্প কেন্দ্রীভূত না হইলে চলে না তাহার জাতীগ্করণ এবং রুধির ক্ষেত্রে 
‘সবৈ ভূমি ত গোপালকী’ এই মহানীতির পূর্ণ অনুকরণ ব্যতীত মজ্জতুর ও 
কিষাণের অর্থনৈতিক সামারচনা সম্ভব হুইবে না। কুমির ক্ষেত্রে সন্ত 
বিনোবাজীর ভূদান যন্ঞ ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়া উঠিতেছে। পূর্ণাছতির পর 
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যজ্ঞ-সম্ভব যে দেবতা আবিভূ্ত হুইবেন, তিনি হইবেন সর্বকল্যাণের 
সারভ্ূৃত সাম্য ও মৈত্রীর ধারক । রাষ্ট্রও ভূমিলমশ্য্যার সমাধানে অগ্রসর 
হইয়াছে। শিল্ক্ষেত্রে দেশব্যাপী বেকার সমস্যা ধীরে ধীরে অনিবাধ্য 
গতিতে বিকেন্দ্রীকরণের পথে লইয়া ধাইবে_-এই আশা আমরা পোষণ 
করিব । সাম্যের প্রতিষ্ঠা এক সোনার সকাল বেলায় হঠাৎ ঘটি! উঠিবে 
না। সমবেত সংহত চেষ্টায় এক খানির পর একখানি ইট গাখিছ! তুলিয়া 
এই ইমারত খাড়া করিত হইবে ৷ 

গঠন কর্ণ তালিকা আদিবাসী ও ছাত্রের জন্য সমাদরের স্বান 
অধিকার করিঘ্নাছে। ভারত ভূমিতে আদিবাসীর দলিলই সব চেয়ে পাক ও 
পুরাতন | আছ সেই আদিবাসীকে বড় ভাই বলিয়া আহ্বান করিয়া 
স্বরাজ গঠনে স্থান দিতে হইবে । ছাত্রদের ডাকিয়া বলিতে হুটবে, ভারতে_ 
আপন নিজ ভূমিতে_ আপন চিরন্তন অধ্যাত্মেে, আপন সংস্কৃতিতে স্থপ্রতিষ্ঠ 
হইয়া বিচ্ার্জন ও দেশসেবার পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদিগকে 
সর্বভাবে ্বদেশীত্রতে দীক্ষা লইয়া স্বাধীনভারতের শ্রেষ্ঠ নাগরিক হুইয়1 
উঠিতে হইবে । 

আঠারো! দফার শেষ দফা হিসাবে কুণ্ঠরোগীর উল্লেখ করি। গান্ধীজী 
প্রার্থনায় বলেন “কাময়ে ছঃখতপ্তানাম্‌ প্রাপিনাম্‌ আত্তিনাশনম্‌ ৪৮ ছুঃখতপ্ 
প্রাণীর আত্তি কুষ্টরোগীর মধ্যে পুরীভূত হইদ্বা আছে-_এ এক দর্পণে জগতের 
যত ব্যথা সব প্রতিফলিত । কুষ্ঠরোগীর সেবারত গান্ধীজীর ছবি অনেকে 
দেখিঘ। থাকিবেন। কুষ্ঠরোগীর সেবা কাধ্যে সর্ব সেবা ও সর্ববাশ্রম নিহিত 
রহিয়াছে 

স্বরাজ গঠনের পথে এই ত যাত্রা সরু হুইয়াছে। শুধু রাষ্ট্রের মুখ 
চাহিয়া থাকিলে ব্যর্থতার বোঝা ভারি হইতে পারে । পরল্পরের মুখ 
চাহিয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া দেশের রক্জে রচ্কে কেন্দ্রে কেনে 
কর্দের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে স্বাধীন দেশে আমাদের জীবন সার্থক 
হইবে। এক পদ অগ্রসর হইলে আর এক পদের পথ খুলি! বাইবে। 
দেশব্যাপী সাধনা হার! গঠন কর্ণকে সার্থক করিতে পারিলে পুর্ণ স্বরাজ 
গড়িয়া উঠিবে, যে শ্বরাজে শোবণ নাই. যে স্বরাজ স্বশাসিত, যে স্বরাজ লতা ও 
ব্দহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত । 


বিজ্ঞানের সীমানা 


প্রিয়দারঞ্জল রায় 


বিজ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রি্াহ্থভৃতির জ্ঞান । যা চোখে দেখা যায়, কানে 
শোনা যাফ, নাকে গন্ধ পাওয়া ঘায়, হাতে চো! বাঘ, ৰা জিহ্বায় আন্বাদ কর! 
যায়, তা নিয়েই চলে বিজ্ঞানে জ্ঞানের আহরণ । এ ভাবে বসন্ত ও শক্তির 
সমবায়ে গঠিত থে বিশ্বজগ্ তার খবর আমবা পাই। যা আবার আমাদের 
নগ্র উন্ড্িদ্ষের অন্থভৃতিতে আসে না, বিজ্ঞানের কলকৌশলে তাকে আমরা 
আমাদের ইন্দরিযাঙ্গতূতির সীমার মধ্যে এলে আয়ত্ত করি, যা শুধু চোখে দেখা 
যা না, অতি ছোট বলে বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত অণুবীক্ষণ বস্তে তাকে আমর? 
দেখি বড় করে। য! আমাদের দৃষ্টির সীমার বাইরে, তাকেও দেখতে পাই 
দূরবীণ দিয়ে । কিন্তু পরিণামে সকল দেখাই হচ্ছে চোখ দিয়ে । আমরা 
আলো দেখি শুধু সাত রকমের ; লাল হতে আরস্ত করে পীত, নারঙ্গ, হুরিৎ, 
নীল, ঘননীল এবং বেগুনি রং-এর । কিন্ত এ ছাড়াও যে আরো বহু রকমের 
আলোক-রল্মি আছে, তাদেরও খবর আমর! পাই বিজ্ঞানের কৌশলে ছবি 
তুলে। বেগুনি রংএর অতীত বা লাল রং-এর ইতর আলোক-রস্মিগুলিকে 
বিশিষ্ট আলোক চিত পরিণত করে তাদের আমর! আমাদের দৃষ্টির সীমানার 
মধ্যে নিছে আলি । আসল কথা, আলোক, তাডিত, তাপ ইত্যাদি যাদের 
শক্তি বলা হয়, তাদের সত্তা আমাদের ইন্জিয়্াহ্থভূতিতে আসলে একমাত্র বস্তুর 
সাহাযো বা বম্তর সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে। অন্য দিকে শক্তির লাহচর্ধা 
ব্যতিরেকে বস্তর অন্ডিত্বও আমর! আনতে পারি ন1। আলোর অভাবে 
অন্ধকারে কোন জিনিষ আমরা দেখিতে পাই না; অবশ্ত হাতে স্পশ করে 
তাদের অবস্থিভি বা আকারের কতকটা ধারণা করতে পারি। কিন্ত এতেও 
রয়েছে শক্তির ক্রিয়া! । বন্তর অণুপরমাণুগুলি ছুটোছুটি রে আমাদের ত্বক বা 
ম্পর্শেন্জিয়ের উপর অনবরত ধাক্কা দেয় বলেই তাদের অস্তিত্বের অনুভূতি আমরা 
পাই । বাতাস পদাখথটিকে চোখে দেখা বাছ না, হাতে ছোয়! ঘায় না, রসনাদ 
আন্মাদ করা বা নাকে শোক যায় না; কিন্ত ঝড়ে যখন গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী 
ভেঙ্গে উৎপাতের সৃষ্টি করে তখন তার অস্তিত্বে কোন সন্দেহ থাকে না। বস্তুর 
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সাহাবেঃ শক্তিকে আবন্ধ করে’ এবং শক্তির সাহায্যে বস্তুকে বেধে আমর! 
তাদের হাজির করি আমাদের ইন্দ্রিদের সামনে । এ ভাবেই হুল্ত আমাদের 
বন্তু ও শক্তিসমস্বিত এই বিশ্বপ্রগতের অস্থভূতি । এ সব অমুভূতিগুলিকে 
অগ্রপণ্চাৎ কার্ধ/কারণস্থত্রে শৃন্খলাবন্ধ করে আমর! সাজিয়ে নেই আমাদের 
মনের মধো। তা হতে সিন্ধান্ত করে যে-ল্লান আমরা অৰ্জ্জন করি, তাকেই 
বল! হয় বিজ্ঞানের জ্ঞান । এই হল বস্তক্রগং সম্বন্ধে জ্ঞানলাডের সনাতন ও 
প্রাকৃতিক পন্ব(। জরন্মাবার পর হতেই মানবশিশু এ ভাবেই করে জ্ঞানের 
আহরণ বা বিযন্তবন্তর অন্ুভূতি। বিজ্ঞান শুধু এই স্বাভাবিক পন্ধাকেই তার 
ঘস্ত্রকৌশলে সমুগ্রত করেছে, যার ফলে মাহুষের অশ্ুতৃতি ও জ্ঞানের সীমা গেছে 
অপরিলীম বেড়ে। যা কিছু আমরা কোন উপায়ে প্রতাক্ষে বা পরোক্ষ 
আমাদের ইশ্রিদ্বানুভূতির মধে। আনতে পারি না, ভা ছয় বিজ্ঞানে অহ্ুঘান 
বা কলপলা। এখানেই হচ্ছে বিজ্ঞানের একপ্রকার সীমানা! । অবস্ত এ কথাও 
মানতে হবে বে, যা এক সময়ে কল্পনা বলে মানুষ মনে করেছে, বিজ্ঞানের 
উদ্ভাবিত যস্ত্রকৌশলে পরবর্তী কালে তা হয়েছে বাস্তব ইন্জিয়গ্রাহ্থ সত্য । 
এর বহু দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানের ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে । অতএব বলতে হুর, 
বিজ্ঞানের সীমানা যাচ্ছে ক্রমশ: বেড়ে । আজ যা আজগুবি বা অলন্তব, 
কাল হবে ত! হয়ত আহ্ছল্যমান সত্য । তা বলে কি বিজ্ঞানে জ্ঞানের লীমানা 
নিৰ্দ্দেশ সম্ভব নয়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, বসন্ত ও শক্তির প্রকাশ-ধর্শ্মের 
মধোই রয়েছে বিজ্ঞানের সীমানা । এ কারণে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে অনেকে 
বলেন অপরা আন । বিজ্ঞানে জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে কার্ধ্যকারণের অবিচ্ছিত্ত 
সম্বন্ধ, এবং প্ররুতির বাজে বনস্তুজগতে নিঘধমের বা আইন-কামুনের 
অলঙ্ঘলীপ্র বাধন। কিন্ত এ কাধ্যকারণের সম্বন্ধের মধ্যে বিজ্ঞান কোন আদি 
অন্ত খুজে পান্থ ন1। যা কিছু আছে ব! য। কিছু ঘটছে, এ সবার আদিম 
কারণ বা শেষ কি এবং কোথায়, এর কোন উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না । 
আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে বন্ত এবং শক্তি আপাত-ইঙ্জিাহুহুতিতে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলে দেখা দিলেও আসলে এরা অভিন্র,_একই সত্তার এ পিঠ 
ও পিঠ জপে । তাই অবস্থা! বিশেষে তাদের বিনিমন্র ঘট । কিন্ত বস্তরূপী শক্তির 
বা শক্তিক্পী বস্তুর উদ্ভব কোথা হতে, এর উত্তরে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নীরব ॥ 
কার্যযকারণবাদী, ইন্দরিদ্াহু ৃতিতে নির্ভরশীল বিজ্ঞানে এর উত্তর মিলতে পারে 
না। এখানেই বিজ্ঞান মানে হার । 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] বিজ্ঞানের সীমানা ৫৩১ 


মাস্ঘের কতগুলি অহ্ভূতি আছে, বাকে ইঙজ্জিদনিরপেক্ষ বলা যার । 
সেগুলি উৎপর্ন হয় অনেক ক্ষেত্রে তার বিচারবুদ্ধি হতে । এর দৃষ্টান্ত হুচ্ছে_ 
স্কায় অন্তাঘম, পাপ পুণ্য, সদসং, সুন্দর অস্থন্দর ইত্যাদি । কতগুলি অনুভূতি 
আছে যাকে আমরা বলি সহজাত বা 105052556 : ফেষন সন্তানের প্রতি শ্রেহ, 
কামক্রোধ, মান অপমান, অতমিক! উত্যাদি ; এরা ক্ষুংপিপাসার্র অহ্থভূত্ির 
মত স্মনেকট] শরীর ধর্শ্মের সভিত সংশ্লিষ্ট । আবার কতগুলি অস্থভৃতি আছে 
যাদের বল! যান স্বতঃস্ফর্ত বা 176510%6 ; যাদের উৎপত্তি কোথাছ কি ভাবে 
ঘটে, বলা কঠিন-__-যেমন ঈশ্বর বা কোন বিশিষ্ট শক্তির অকম্মাং অনভূতি, 
কোন ছুক্ধহ সমস্যার হঠাৎ, অকারণ সমাধানের অন্থভূতি । মাচ্ছষ হিসাবে এ 
সব অনুভূতির তারতম্য দেখা ঘায় ; কোথাও প্রবল আবার কোথাও দুর্বল । 
এ সব ইন্দ্রিনিরপেক্ষ স্বত:স্র্ত অহ্থভূতি বা সত্তা মানবজীবনের মূলে দেয় 
প্রেরণ ; এর! বিজ্ঞানের ঘক্ত্রপাতিতে বা বিজ্ঞানের সীমায় বড় ধর! পড়ে না। 
মাঙুযের ধর্শ্মবৃদ্ধি বা ধর্মবৃত্তির বিকাশ হয় এ সব অঙ্ভূতিতে বা জ্ঞানে । এবং 
মান্থষের বিযয়বুক্ধির বিকাশ ঘটে বিজ্ঞানে । তথাপি বিজ্ঞানচচ্চ। যে মাহুবের 
ধর্বৃক্ষি বিকাশেরও অনুকূল হতে পারে, এ কথা অস্বীকার কর চলে না। 
বিজ্ঞানচর্চার ফলে মানব খবর পেয়েছে অনন্ত বিশ্বের এবং অনস্ত কালের, 
যার তুলনায় মাহুষের ক্ষৃত্র পৃথিবী এবং তার স্বল্প জীবন কাললমুত্রে বারিবিন্দুর 
মত নগণপা বললেও অত্যাক্তি চয় না। কোথায় কোটি কোটি শশী, ভাস্কর, গ্রহ, 
তারা, নক্ষত্র, নীহারিকা ও ছাদ়াপথ সমন্বিত বিশাল বিশ্বজগৎ য। মাস্থবের 
কল্পনাকে হার মানায়, আর কোথায় তার তুলনায় বালুকণাসদৃশ বন্তন্ধরা বার 
উপর চলছে মাহুষের এত জারিন্ুরী। এ অনন্ত বিশ্বের সন্জাল দিয়েছে 
আযাতিবিজ্ঞান । কোথায় যানুঘের ক্ষণস্থায়ী জীবন, আর কোথার কোটি 
কোটি যুগ-যুগাস্তব্যাপী চলেছে স্বড় ও জীবজ্রগতের অভিব্যক্তি । জ্যোতিবিষ্যা, 
ভূবিষ্যা এবং জীববিদ্যার চর্চা্থ মাহ জানতে পেরেছে এর খবর ৷ ফলে, 
মাহ্থবের দন্ত এবং অভিমান যায় ঘুে। পাঠক হয়ত এখন বলে উঠবেন__ 
তা হলে আজ এ বৈজ্ঞানিক সভ্াতাম়্ মানবে মানুষে দ্বন্ব বিরোধ বেড়ে 
উঠেছে কি কারণে ? পৃথিবী জুড়ে যে বিরাট হত্যাকাণ্ডের অহরহ অভিনয় 
চলেছে, তার মাল মশল1 আসছে কোথা হতে? এটম বোমা ও হাইড্রোজেন 
বোমা স্থষ্টি হল কি ক্ষয়ে? এ স্ব কি বিজ্ঞানচ্চার পরিণাম নয়? এ কথা 
অস্বীকার করা যাহ্র না, সত্য। 


৪5২ উজ্জ্বলভারত [ গম বর্ষ, ৯ম সংখা? 


তাই বিজ্ঞানচর্চ্চায় মানবের দর্ম্মবৃদ্ধি উদ্বোধিত না হয়ে, তার স্বার্থবদ্ধিই 
শুধু প্রবল হয়ে উঠছে কেন, এটাই হল সমস্যা । কিস্ত এ সমস্য বিশেষ জটিল 
নয়। সহজেই এর সমাধান আমরা পাই । বিজ্ঞানকে আমরা শুধু আমাদের 
স্থখ-স্তযিধার কাজে লাগাবার জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা করছি। ফলে, আমরা 
বিজ্ঞানচর্চ্চ। করি খথণ্ড-বিখণ্ড ভাবে । অপও বিজ্ঞানের ঘে কূপ, ভার প্রেরণা 
হতে আমরা নিজেকে করি বঞ্চিত। তাউ আজ দেশে দেশে শিল্পবিজ্ঞানী বা 
technician-এর সংখ্য। যাচ্ছে বেড়ে : আসল বিজ্ঞানীর সংখ) হচ্ছে বিরল ॥ 
বিজ্ঞানকে একমাত্র প্রত্থোজন ও ন্বার্থসিচ্ষির সীমানার মধ্য কারারুদ্ধ করে 
রাখলে, তা হতে মাহষের ধশ্ববুদ্ধির বিকাশের সম্ভাবনা যায় বিলোপ হয়ে) 
মানবজীবনের উদ্দেশ্য, তার ইতিহাল, বিরাট বিশ্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নির্ণয়, 
এগুলিকেও করতে হবে বিজ্ঞান-চর্চার অঙ্গ । শুধু বস্তত্জানকে আয়ত্ত করে 
প্রয়োজন সিন্কির কাজে লাগালে বিজ্ঞান থাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবন্ধ হয়ে। 
এতেই মাম্গুধের অকল্যাণ অবশ্থান্তাবী। বিজ্ঞান হন্ত এতে বিপথগামী । এ 
ক্ষুদ্র সীমার অবরোধ হতে বিজ্ঞানকে মুক্ত না করতে পারলে মাছুধের নিস্তার 
নাই। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলেছে,__“নালে স্থখমন্ডি"। অতএব ভূমার 
সন্ধানে পরিচালিত করতে হবে বিজ্ঞানকে, যদি মাহুষ হয় মুক্তির প্রন্গাসী। 
একমাআ প্রঘ্রোগ-বিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ডের মধ মেতে থাকলেই মানুষের হবে 
অমঙ্গল । বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ডেট মিলবে এ কর্শ্মের পরিসমাঞ্চি ও সার্থকতার 
সন্ধান । গীতায় বলেছে 

“সৰ্ব্বং কশ্দাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে |” 

তাই বিজ্ঞানের পাখনাঘ্র করতে হবে কশ্দ এবং জ্ঞানের সমন্বয় । 





“In practical affairs all life is a compromise, and most 
things reside in precisely that middle region which 
the law ( The Law of Excluded Middle ) attempts to 


abolish.” 
James Jeans. 


আজকের নারী 


বিভা সরকার 


ওগো নারী বলিষ্ঠ সবল স্বচ্ছ দৃষ্টি হানো 

ক্রেদাক পক্ষের মাঝে অমৃত পরশ তব দানে। । 
শুষ্ক দীর্ণ আবঞ্জনা দূরে ফেলো ঠেলি 

অজ্ঞানের অন্ধকারে ছাও জ্বালি সত্য-দীপখানি । 
দানবের লাথে যাতি হুয়োনা দানবী 

অযৃতের পুত্র তুমি, তুমি যে মানবী । 

বন্ধন বেদনা ভাঙ্গি নাগপাশ জ্ঞাল। 

উর্বশ্ীর নৃতা নয়_-পর কণে পান্িক্জাত মালা। 
ব্যাথিতা ধরিত্রী বুকে হও হে কল্যাহী 

অন্যায় বিদ্রোহে দমি আন আজ বিপ্লবের বাণী । 
দানবে দানবে হম্বে জাগে অপমান 

দেবতা দানব দ্বন্বে জ্বী ভগবান । 

সতের অমোঘ অস্ম হানে! তুমি অঙ্ঠাপ্সের শিরে 
হলাহলে পান করি দাও নারী অমৃতেরে ফিরে । 





‘আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি: 


থাকে তো সে মঙ্রন্যত্বের, মাঙ্গযের নয়। 


অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে 
দীপশিখার, দীপের নয় । নিবানো। প্রদীপের এই দাবী 
তুলে হাঙ্গামা করতে যাওয়া শুধু অনর্থক নগর, অপরাধ 1৮ 


শাপর্চজ্ 


বাডলা রঙ্গালয়ের বর্তমান অবস্থা 
কুস্তল মজুমদার 


দেশ ও জাতি গঠনে রঙ্গালয়ের দান অপরিমীন। ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে অনেকখানি প্রেরণা দিঘ্েছে, শক্তি দিয়েছে বাঙলার রঙ্গমঞ্চ । 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক সমস্যা ও আশা-আকাজ্ষা মূর্ত হয়ে 
উঠেছে বারবার আমাদের রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে । শত বাধানিষেধের মাঝেও 
আমাদের রঙ্গালমগুলি অতীতে দেশ ও জাতির সেবা করে এসেছে । কিন্ত 
আজ বাডলা রঙ্গালঘ্ের বড় ছুর্দিন। নৃতন নাটক নেই, নাট্যকার নেই, 
পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্মী--কিছুই নেই । শুধু পুরাতনের 
পুনরাবৃত্তি করে আজ এক অদ্ভুত অচলাবস্থার হুষ্টি হয়েছে। কিন্ত দেশ ও 
তির কল্যাণে এই অবস্থার অবসান করে আমাদের রঙ্গালফ্গুলিকে এগিঘ্ে 
নিয়ে যেতে হবে সবাঙগীপ উল্নতির পথে । 
বাঙলা রঙ্গালমের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ ্বর্ূপ সাধারণত: বল! 
হন্ছে থাকে--সরকারী উদাসিল্ত, জনসাধারণের রুচির অবনতি এবং চলচ্চিত্রের 
প্রভাব। এ সম্বদ্ধে সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে। এ কথা 
সত্য যে, দেশের রঙ্গালয়ের প্রতি সরকারের, বিশেষ জাতীয় সরকারের অনেক 
খানি দায়িত্ব রয়েছে । কিন্ত কালিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি থে কালে রাজ 
সভা-কবি ছিলেন, আঞ্জকের পরিবতিত অবস্থায় লে ব্যবস্থা সম্ভব নয়; অর্থাৎ 
সম্পূর্ণভাবে রঙ্গালয়গুলি সরকার পরিচালন করবেন_-এ ব্যবস্থা সম্ভব নয়, 
কাম্যও নদ কারণ, তার ফলে রঙ্গমঞ্চ অচিরে সরকারী প্রচারযস্ত্রে পরিণত হবে। 
অভিনয়-কলাকে সরকারী বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখলে কোনদিনই তার 
প্রকৃত উদ্নতি সম্ভব নয় । সরকার প্রধানতঃ যা প্যরেন এবং করা উচিত, তা 
হুচ্ছে-_আমাদের রঙ্গালয়ের প্রতি দেশের জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ ও শ্রন্ধার 
ভাব জাগিছে দেওয়া1 যে কোন জাতীয় সরফারের এট! অবস্যকর্তব্য । 
আজকের আথিক দুদিনে আমাদের রঙ্জালয়গুলিকে অর্থ-সাহায়া করাও দেশের 
সরকারের একটি প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত । কোন বশ্যুতা-মূলক সর্তের 
বিনিমঞ্ছে নম্র, পরস্ত দেশ ও জাতীয় কল্যাণে নি:স্বার্থভাবেই এই সাহাহা দেওঘা 


আশ্বিন, ১৩৬১ ] 


উচিত । জাতীর সরকারের আরও একটি প্রধান দাত্রিত্ব__দেশে এমন একটি 


“অভিনদ্ব কলা কেন্দ্র” গ্বাপন করা, ঘেখানে নাটয-কল। সম্বন্ধে সব কিছুই শিক্ষা 
দেওঘা হবে। 


বাঙলা! রঙ্জালছ্ের বর্তমান অবস্থা ৫৩৫ 


_এই বিষন্সগুলি সম্বন্ধে প্রধানতঃ যদি আমাদের জাতীয় সরকার অবহিত 
হন ও তাদের কর্তব্য পালন করেন, তাহলে অচিরে রঙ্গমঞ্চ একটি জাতী 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, দেশের জনসাধারণ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে আরও আগ্রহান্থিত 
ও শ্রদ্ধাশীল হবেন, চরম আর্থিক বিপর্ধয়ের মাঝে আমাদের রঙ্গালয়গুলি 
একের পর্ব এক বন্ধ হয়ে যাবে না বা ভালো নাটক অভিনম্রের ব্যবস্থ। করতে 
অক্ষম হবেন ন! এবং নৃতন নাট্যকলাবিন্‌ তৈরী হয়ে ক্রমেই রঙ্রমঞ্চের সবণলীণ 

, উদ্নতি করতে সক্ষম হবেন । 

দ্বিতীঘ্র আলোচ্য বিষমগুলি হলে! জনসাধারণের তথাকধিত অবনত কুচি 
সন্বদ্ধে। 'ফাইন আৰ্টল্‌’ বা চারুকল। ‘কালচারু’ বা সংস্কৃতির অঙ্গবিশেষ। 
সামাদ্দিক, অর্থ নৈতিক ও রাজ্জনীতিক অবস্থার তারতমোর সঙ্গে সংস্কৃতি তথ! 
চাযুকলারও উল্রতি বা অবনতি হয়ে থাকে । এতে হতাশার কিছু নেই এবং 
অবিলম্বে এর প্রতিবিধান করাও সম্ভবপর নয় । তবে এ কথা মনে রাখা দরকার 
যে. জনসাধারণের কুচির একটা ন্যুনতম মান সব সময়েই ঠিক থাকে এবং 
“ভালে!” আর “মন্দ” তারা সব সমন্রেই এবং ঠিকই বুঝতে পারেন । আমাদের 
রঙ্গালয়-কর্তৃপrক্ককে জনসাধারণের রুচির এই ন্যুনতম মানটির ওপর বিশ্বাস 
রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে বে, এই তথাকথিত অবনত কুচিকে উন্নত 
করবার নৈতিক ও বৈষয়িক দায়িত্ব তাদেরও অলেকখালি। এ কাজে 
জাতীয় সরকার ঘথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন বলে মনে করি। প্রসঙ্গতঃ 
চলচ্চিত্র সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। শোনা যায়, বন্দের 
কছেকজন 'ডিক্রিবিউটার' (ছবির ) প্রদর্শনীর জগ্চ ছবি নেন লা বা কোনভাবেই 
সাহাধ্য করেন না, যদি না তাদের মনোমত অভিনেত্রীগণ সে ছবিতে অভিন্ন 
করেন, তাদের খেয়াল খুলীয়তে! নাচ-গান ছবিতে দেওয়া হয়ত] লে 
যতো অশ্রাবা ও অশ্লীল হোক্‌ না কেন। সরকার এই সব ভিস্রিবিউটারদের 
বাধা করতে পারেন যাতে তারা এই ভাবে খেয়াল খুলীমতো। কাজ না করতে 
পারেন । সরকারের এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে “প্রভিউসাব'গণ উৎ্লাহ 
পাবেন সত্য সত্যই ভাল ছবি তৈরী করতে এবং প্রক্কৃত ভাল ছবি যতে! বেশী 
দেখানো হবে, কালে দর্শকরুচিও তত উন্নত হতে বাধ্য । এটি চলচ্চিত্র সংক্রান্ত 


“৩৬ উজ্জ্বলভায়ত [ 5ম বর্ষ, লম সংখ্যা 


উদাহরণ দেওয়া হলো, ব্ুক্ষমঞ্চের সহ্গ্ষেও সরকারের করণীছ এমন অনেক 
কিছুই আছে । 

তৃতীঘ ও শেষ কথাটা হলো, সিনেমার প্রভাব। সিলেমার ‘জনপ্রিয়তার' 
ফলে রঙ্গমঞ্চেপ্র ক্ষতি হুচ্ছে__ষন ধারণার মূলে যথেই ভিত্তি নেই । সিনেমা 
ও খিছেটার সম্পূর্ণ পৃথক । থিয়েটারের আবেদন প্রতাক্ষ ও প্রবল ! সিনেমার 
জনপ্রিন্তত। সত্বেও রঙ্গমঞচের আকর্ষণ উৎলতে আজও প্রবল ) বার্ণার্ড শ'য়ের 
নাটক আজও রাতের পর রাত সেখানকার থিয়েটারে অভিনীত হয়ে থাকে। 
কিন্তু আমাদের দেশে আজ ভালো নাটকের ভালো অভিনয় কোথাছ? 
সিনেমার জনপ্রিঘতা প্রধানত: দর্শক-সংখ্যার ওপর বিবেচনা করা হুয়। একই 
ছবি একই সমগ্রে পৃথিবীর বিভিন্ন ৪*টী ছবিঘরে দেখালো চলতে পারে, কিন্তু 
থিয়েটারে তা সন্তহ নয় ; তাই খিছেটারের সাফল্য নির্ভর করবে দর্শক-সংখ্য। 
নয়, ‘দর্শক-শ্রেণীর’ ওপর,_--অর্থাৎ কোন্‌ শ্রেণীর দর্শক, তারই ওপর । 

বাড়ল! রঙ্জালয়ের এই দুদিন ঘোচাতে ছলে আজকের দর্শকের রুচি বুঝতে 
হবে। জানতে হবে আঙ্গকের নাটকের ধারা। আছ প্রয়োজন__ 
যুগোপযোগী ও বানস্তব-ধম নাটক । নিছক প্রেমের কাহিনী বা অবাস্তব 
কোন ঘটনা আজকের দর্শক ও শ্রোতার মনে ৫রখাপাত করতে পারে না। 
আজকে পৃথিবীতে মাম্থবের জীবনে যে বহুমুখী সমন্তা-_আঞকে+ নাটকের 
মাঝে তা মূর্ত হয়ে ওঠা উচিত। তবেই সে নাটক লার্থক। ভালো অভিনয় 
বলতে আজ জীবনের প্ররুত প্রতিচ্ছবি বোঝায় । পুরানো অভিনদ্বের ধারা 
আনকের দিনের উপযোগী নয়। রুপসজ্জা, মঞ্লজ্জ। প্রভৃতি সব কিছুই আজ 
“বাস্তবতার” দিকে সম্পূর্ণ নজর রেখে কর উচিত। 


তত 


প্রন্ষোভ 
কণক প্রন্তা মজুমদার রি 


প্রক্ষোভ শব্দটি অনেকের কাছে অপরিচিত হলেও এতে ঘা বোঝান তার 
সঙ্গে আমাদের সকলের অভ্যস্থ নিট স্দন্ছধ আছে এবং একে নিষ্বে আমরা 
যথেষ্ট বিত্রভও হয়ে খাকি । প্রক্ষোভ বলতে রাগ, ভগ্ন, ভালবাস! ইত্যাদি 
বোঝায় । এদের এক একটিকে আলাদা করে বুঝতে পারা যায়, কিন্তু 
এদের সংমিশ্রণকে বোঝা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভধ । যেমন ধরুন 
যাকে আপনি নিজের প্রাণাপেক্ষাও বেশী ভালবাসেন বলে মনে করেন তাকে 
কঠোর বাক]বাণে জর্জরিত করে কষ্টদিতে সাপনি কি করে পারলেন? তা 
বুঝতে পারেন কি? বাধা ছেলেকে ভালবাসেন, মা মেগ্রেকে ভালবাসেন 
একথ! স্বীকার করতেই হবে; কিন্তু ঘরে ঘরে পিতাপুত্রের মনোমালিস্ক, ম। 
মেয়েতে ঝগড়ার তিক্ত দৃষ্টান্তও বিরল নয় । 

ঝগড়া মনোমালিন্ঠ-_-এসবের প্রধান কারণ হল একে অন্টকে বুঝতে না 
পার! ; এই বুঝতে না পারবারও কারণ আছে । প্রত্যেক মাহ্ুধেরই শরীরগত 
ও মনোগত পার্থক্য আছে, তাই প্রত্যেকেই অন্থিতীদ্ধ। প্রত্যেকের মধ্যে 
প্রক্ষোভের পরিমাণ ও প্রকাশ ডঙ্গি বিভিন্ন । কোন এক অবস্থাম্ব বা ঘটনায় 
আমি রেগে গেলাম, আপনি বাগপেন না। আমার রাগের যতটা 
তীব্রতা আপনার রাগের ততটা নয় । আমি রেগে গিয়ে খে ব্যবহার করি 
আপনি ভা করেন না ইত্যাদি বিধন্বে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের ' কাছে 
পৃথক ; তদুপরি বিভিন্র প্রক্ষোভের সংমিশ্রণ ও প্রতিক্রিয়া প্রতে।কের 
মধোই ভিন্ন ভিন্ন জপ ধারণ করে। এই বিভিন্নতার কথা কাধ্যক্ষেত্রে 
আমাদের কিছুতেই মনে থাকে না। প্রত্যেক ঘটনাকে কেবলমাত্র নিজের 
হিসেব মতই আমর! বিচার করে থাকি, সব দিকে দেখি না, কাজেই 
বোঝবার মধ্য থেকে যায় অনেকখানি অসম্পূর্ণত। এবং সেই জন্যেই অস্যোর 
প্রক্ষোভের প্রতিক্রিত্থার সঠিক কারণ ধরতে পারিনা, বুঝতে পারি না; গোলমাল 
লেগে বাছ। গ্রক্ষোভগুলির মধ্যে কেউই কম বলবান নহ, তবে তার মধ্যে যার 


+ 
৩৮ - উজ্জ্লভা বত [ এম বর্ষ, 2ম সংখা? 
প্রকাশ অচরূহ চোখে পড়ে তার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করব । সেটা হচ্ছে 
বাগ বা ক্রোধ । 

রাগ বা ক্রোধের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি অতীব বিচিত্র এবং উৎপত্তিস্থল থেকে 

, প্রকাশ হওয়া পধ্যস্ত এর গতিপথ অত্যন্ত অস্তুত। কার, কখন, কেন বাগ 
হল তা ভাল করে বুঝতে হলে দরকার আমাদের সাধারণ দৃষ্টি ভঙ্গির 
পরিবর্তন । ঘতক্ষণ তা না করতে পারছেন ততক্ষণ পরস্পরের অধ্যে তুল 
বোঝাবুঝি বেড়েই যাবে-_-রাগেরও মাত্রা বাড়তে থাকবে । তেমন ধরুন 
বাড়ীর কাক রোক্ষই প্রায় একরকম থাকে, চাকরও পুরোনো, ভুল ক্রুটি খুব 
বেশী হবার কথা নগ্ন। কিন্ধ তবু রোত্রই চাকর বাকর নিছে বাড়ীতে তুমুল 
কাশ বেধে ঘায়। কেন? কারণ প্রথমেই আমর! ধরে নিই বে, ভুলক্রটিগুলো 
চাকবুটা 'উচ্ছে' ক'রে করে, বদমাছেশী ক'রে করে। এই কথা ঘেই মনে হয়, 
অমনি রাগ হন্ত, তারপর আর কি, উভস্থ পক্ষে লেগে যায় । গোড়ায় একটু 
ভুল ধারণার জন্য সব গোলমাল হতে থাকে । একথা যদি মলে হয, আচ্ছা, 
ভাকরট। যদি ‘ইচ্ছে’ করেই তুল ক্রুটি করে থাকে, তবে সে ‘ইচ্ছেটা’ই বা তার 
হচ্ছে কেন? দৃষ্টিভঙ্গির এইটুকু মোড় ঘুড়িপ্ে দিলেই সমস্যা সমাধানের পথে 
অনেকথানি এগিক্সে যায়। তবে প্রথমেই কেন মনে হয যে চাকরট1 “ইচ্ছে” 
করে, বদমায়েলী করে তুল ক্রটি করছে, সে কথার আলোচনা করা এই ছোট 
প্রবন্ধে সম্ভব নয়। 

সকালবেলা উঠেই শুনব-__''তোমাদের কলটা একটু বদ্ধ করে দাও ত",_ 
বাড়ীওয়ালার বিয়ের গলা; শুনেই রাগ হুয়। চৌবাচ্চার কলট প্রত্যেক দিন 
ভোরেই বদ্ধ করে রাখা হন্ব_-সারারাত ধরে চৌবাচ্চ! ভরে থাকে খুলে 
রাপবার কোন দরকার নেই_-তবু ওরা বিশ্রাস করে না। রোদ শুনি, 
রোজ রোগ হয়। তপন যদি মনে করতে পারি যে ওরা ওদের কলে অল 
পাছ্ছনা বলেই ত রোজ বলবার দরকার হয়। যে কোন কারণেই হোক 
ওদের কলে জল পেতে অসুবিধা হদ্র। এখানেও দেখুন এই রাগের ঘটনাকেও 
যদি অপর পক্ষের হয়ে ভাবতে পারি তবে কিন্ত অনেক অশাস্তি কম হয়; 
বাগ হুওয়া মাত্রেই ভ মনের অশান্ত অবন্থা ৷ 

মা দুপুরে ঘুমুচ্ছেন, ছোট ছেলের ঘুম আসছে না--বাইরেও যেতে পারছে না, 
দরজা বন্ধ । মাকে ঠেলে ঠেলে তুলছে. জল চাইছে, নয় পেচ্ছাপ করব 
স্বলছে : মা বিরক্ত হয়ে উঠছেন; দ্র একটা ধমকও দিচ্ছেন ছেলেকে । শেষে 
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উঠে পড়তেই হল। আর রেগে গিয়ে ছেলেকে মারতেও হুল। কিন্তু 
মা যদি ভেলের হুয়ে ভাবতে পারতেন তাহলে কি তিনি ব্রাগতে পারতেন? 


ছেলের ঘুমও আসছে না, কোন কাজও করতে পারছে না, মাকে বিরক্ত 
না করে সে কি করবে? bl 


ক্লালে মাষ্টার মশাট রাজুর উপর রেগে গিয়ে দিলেন দু'ঘ) বসিয়ে । কি 
অপরাধ? কেবল ক্লাশে গোলমাল করে, কথা বলে । রাজু ক্লাশে ফা হয়_ 
ক্লাশের পড়ায় মন না দিয়েও । মাষ্টার মশায় যদি একদিনও ভাবতেন ঘে 
আচ্ছা, রাজু গোলমাল করে কেন, তাহলে বুঝতেন যে ক্লাশে তার বুদ্ধি 
খাটাবার মত উপযুক্ত কোন কাছ সে পায় না হলে । মাষ্টার মন্দাই ভাবছিলেন, 
রাজু ‘ইচ্ছে' ক'রে বদমায়েসী ক'রে তার ক্লাশে গোলমাল করছে। তাই 
মাষ্টার মশার রাগ ভদ্মেছে। 

বাবা ছেলেকে দু'চোখে দেপতে পারেন ন!। কেবল মাছের আন্টে 
ছেলেটাকে বাড়ী থেকে তাড়িঘে দিতে পারছেন ন।। ভীষণ রেগেছেন বাধা, 
রাগবার কারণও যথেষ্ট আছে । ছেলে স্থুলের পড়ায় ক্রমশঃ পেছিয়ে পড়ছে, 
লুকে বই বিক্রি করছে, বাড়ীর ছ্রিনিষ পত্তর বিক্রি করছে আর সেই পঞ্সসা 
দিয়ে সিনেমা দেখছে । ছেলেও বাব! মাছের সঙ্গে ভীষণ রাগারাগি করে, 
বকাবকি, মারধোরও হয়, রোজই প্রায় হয়, বাব। মা ও ছেলেতে ভীষণ অবস্থা__ 
বাড়ীতে রাগারাগি কান্রাকার্টি, অশাস্তি লেগেই আছে। এখানে কি হ'ল? 
ছেলে রেগে যাচ্ছে--সে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরের জিনিষ বিক্রি করছে অর্থাৎ, 
নিষিদ্ধ কাজ করছে এবং সেই পয়সা দিছে সিনেম! দেখছে, হেখানে সে এমন 
এক জাতীদ্দ আনন্দ পাচ্ছে বাকে আমরা খারাপ বলে অভিহিত করে থাকি হ 
লুকিয়ে নিবিদ্ক কাজ করার অন্ত ছেলের মনে অপরাধী ভাবের স্থষি ছয্সেছে। 
এবং তারই প্রতিক্রিদ্বাস্বত্প কারণে অকারণে ক্রোধ প্রকাশ হয়ে পড়ছে। 
তার অপরাধের জন্চ সে যে রকম ধমকালি বা কঠোর ব্যবহার পাবে বলে 
মনে করে, সেই রকম ব্যবহার সে-ই আগে করে ফেলছে । বাইরে থেকে 
দেখতে গেলে দেখা যাচ্ছে ছেলের মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে__একটু 
ছা'তো। পেলেই ক্রোধের প্রকাশ হয়ে পড়ছে। বাবা মা রাগছেন__তারা 
দেখছেন তাদের ছেলে এমন হল! লোকের কাছে তারা হেয় হলেন, 
তারা ভাবছেন ছেলেটা ব্দমায়েস হয়ে গেল ! আর বদমায়েশী _০স ‘ইচ্ছে' 
করেই করছে, ইচ্ছে ক'রেই সে তাদের সঙ্গে লাগে আন ঝগড়া অশান্তির স্থষ্টি 
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করে; এবং ইচ্ছে করলেই সে ওঁ রকম ব্যবহার শুধরে ফেলতে পারে। 
ঘখনই বাবা-মা মনে করছেন বে ছেলে 'ইচ্ছে' ক'রে এ রকম বাবহার করছে, 
তখনই সমস্যা জটিল হতে আর্স করছে। কিন্ত ছেলে যদি তার মেজাজ 
খারাপের কারণ জানত তাহলে ত কোন গোলমালহ হত না। ছেলেও 
জানেনা রাগের কারণ, বাৰ! মাও বুঝতে পারেন না ছেলের ব্যবহারের অর্থ। 
বাব! মা প্রথম প্রথম ছেলেকে বুঝিয়েছেন, তারপর রাগারাগি করেছেন এবং 
ক্রমশঃ ক্রমশঃ বোঝাবার ধৈর্ধ্য একেবারেই থাকল না__রাগান্বাগি, বকাবকি, 
চেঁচামেচি, মারধোর আবস্ড হয়ে গেল; কেউ কেউকে বুঝছে লা, বাবা-মার 
একথাও মনে হচ্ছেনা যে, ছেলে রেগে গিছে যে রকম ব্যবহার হা যে ভাষা 
প্রয়োগ করছে, তা ছেলেবেলায় সে তাদেরই মুখে এবং প্রতিবেশীর কাছে 
শুনে ও দেখে শিখেছে । বলতে গেলে একেবারে হুবহু তাদের রাগের 
লময়কার বাবগারের পুনরাবৃত্তি করছে ছেলে। ছেলের মেভ্রাজ খিটখিটে হবার 
কারণ বলেছি আগে এবং রাগের প্রকাশ ভঙ্গির উৎপত্তির কথাও বললাম। 
এর কোনটাই ছেলে এবং বাব! ম! বুঝতে পারেন নি; এবং বাবা মা বোঝবার 
চেষ্টাও কয়েন নি; কারণ তাতে তাদের উপর দায়িত্ব এসে যাবে । এই 
রকম অশাস্তিজর অবস্থার সময় এক পক্ষ যদি অপরের হয়ে ভাবতে বাস্তবিক 
চেষ্টা করে__তা হলেই এই জাতীয় সমস্ডাগুলি অনেকখানি হালকা হযে 
আসবে । বাবা মা ঘদি সত্যি লতি)ই ভাবতে চেষ্টা করতেন থে “কেন ছেলে ও 
রকম করছে' তা হলে ছেলের সমস্যা উপলদ্ধি করতে পারতেন । 

এই রকমভাবে বোঝাবার চেষ্টা সব সময়ে আসে না, কারণ এ পথে একটু 
অগ্রসর হলেই বাবা মা-র। উপলব্ধি করতে আরস্ত করেন ধে, ভারা নিজেরাও 
ছেলের এট রকম ব্যবহারের জন্যে কতখানি দাত্ধী। এই উপলক্ধি অস্বস্তিকর ; 
কিন্ত এই অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মখীন হওয়ার সৎসাহল হদি আমরা! অঞ্জন না 
করি, তা হলে তুল বোঝাবুঝি কোন দিনই কমবে না--ফলে ছেলের! অবাঞ্ছিত 
পথে যেতেই থাকবে এবং আমাদের রাগের মাআও বাড়তেই থাকবে। 








শিক্ষায় শারীর শিক্ষার স্থান 
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কিছুদিন যাবৎ আমাদের দেশে শিক্ষার পরিবর্তন সম্বন্ধে একটা আন্দোলন 
ক্রমেই বেড়ে চলেছে । অবশ্য সেট! স্থরু হয়েছে প্রায় এ শতাব্দীর প্রথম 
থেকেই । বর্তমানে আমাদের প্রবতিত শিক্ষা পদ্তধতেতে শিক্ষিত হছেও 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে লা পারায়, দিনের পর দিন বর্তমান শিক্ষার অভাব ও 
ক্রটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে । দীর্ঘ পরাধীনতার পর নবলন্ধ স্বাধীনতার সুচনা 
নানা বিষয়ক নৃতন ধরণের গুরু দায়িত্বের চাচিদায় আমাদের ব্যক্তিগত 
সামাজিক ও জাতীয় আীবনে বহু অজ্ঞতা ও অক্ষমতা এমন বিকট ও 
উলঙ্গডাবে দেখা দিয়েছে যে, দেশময় শিক্ষ। সঙ্থন্ধে একট! আলোড়ন এসে 
পড়েছে এবং যারা কোন দিন শিক্ষা সন্বস্কে ভাবেন লি, তারা: এ বিধদ্ন নিয়ে 
ভাবিত ভয়ে পড়েছ্ছেন। কিন্তু ভিন্্র ভিন্ন ক্ষেত্রে বহু আলাপ আলোচনা ও 
গবেষণা হলেও ভার ফলে কোন একটা স্বম্পষ্ট অভিমত গঠিত তয়ে ওঠে লি বা 
প্রণালী নিদিষ্ট হয় নি) 

বিগত অর্ধ শতাব্দীর প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে চরিত্র শক্তি নীতি 
অখব1 এক কথায় মহুন্ত্ব বা জাতীয়তা গড়বার খুব অল্প প্রয়ালই পরিলক্ষিত 
তয়। ফলে দুৰ্বল দেহ মন ও নীতি অবলঙ্গন করেই আমাদের ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক জীবনে নানাপ্রকার দোঘ ক্রটি সংস্কার গড়ে উঠেছে! বর্তমান 
পরিস্বিতিতে এই ভ্রত পরিবর্তনের যুগে বিরত এবং কুটিলতাপূর্ণ 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের অতি শীঘ্রই এ সব দোষভ্রুটি দূর করে 
সময়োপযোগী ও জ্রীবনোপযোগী শিক্ষার দৃঢ় পরিকল্পন। গ্রহণ করার নিতান্ত 
প্রয়োজন । দোযক্রটিগুলোর কারণ বির্্জেষশ করলে সহজেই দেখতে পাওয়া 
যাদ যে নৈতিক শিক্ষা ও শায়ীর শিক্ষার অভাবই প্রত/ক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
আমাদের ক্ৈবা জড়তা অক্ষমতার আন্তে দায়ী । 

নৈত্তিক শিক্ষাবিষস্তে বিশদ আলোচনা অন্যত্ৰ করা উচিভ। বর্তমানে 
আমরা শারীর শিক্ষার মাধ্যমে উপরি উক্ত অভাব অঠিফোগ কতদূর প্রতিকার 
কর! যেতে পারে সে বিহছ্ছে আলোচনা করব এবং স্বভাবতঃই এ আলোচনা 
অধিকাংশভাবে বাংলার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই কর। হুবে। বর্তমানে 
আমাদের দেশে যে সব সমস্যা একাস্ত উৎকটভাবে দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে 
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বেকার সমস্যা, খাস্য সমস্যা, স্বাস্থা সমহ্যা, অর্থাভাব ও লানাপ্রকার বিশৃদ্খলাই 
প্রায় অধিকাংশ । অবশ্ত সমস্যাগুলো পৃথকভাবে নামকরণ করা হলেও 
এগুলো! অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, তবু বিভিন্ন কোণ থেকে দৃষ্টিপাত করলে একটা 
সামগ্রিক ধারণা করা সহজ হবে ॥ 

বেকার সমস্তা বিরাট আকার ধারণ করেছে এখহ শিক্ষিতের মপোই একটু 
বিকটরূপে দেখা দিয়েছে । এই দ্রুত পরিবর্তনের যুগে জাতীয় এনং 
আস্গ্র্জযতিক বিপর্ধঘের পংঘাতই মানুষের গুণ ও বিছ্যাবুদ্ির মূলের যে বিপধঘ 
ঘটিডেভে, তাই-উ এই সমস্যাটির অশ্ঠতম মূল কারণ । যে শিক্ষার অনেক সম্মান 
ও মুলা ছিল এখন তার কোন মুস্যই নেই । ফলে খু দুঃখের সঙ্জেই 
আমাদের দেখতে হয় যে, অসাধারণ বিপ্যাবুক্ষি ও গুণের অধিকারী হয়েও বছ 
আদর্শ ছেলে ও মেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা হারিয়ে সমাজের সমস্তা 
হয়ে দাড়িয়েছে । দায়ী কে? সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা থাকলে এরাই 
হতে! সমাজ ও জাতির মহামূল্যবান সম্পদ । এ ভাবে যে আমরা আতিগত 
ভাবে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হুম্ছি তার ইয়ত্তা করা অসম্ভব । আমার মলে পড়ে 
প্রায় পনের বৎসর পুর্বে একজন বিশিষ্ট জাপানী শিক্ষাহিদ্‌ শিল্পী বলেছিলেন 
যে, মাস্থযষের গুণ ও জ্ঞানের অলাদর ও অপচন্র ভারতবর্ষে বিশেষতঃ 
বাংলাদেশের মত সমগ্র জগতে কোথাও হয় না। 

এই অপচয় এবং অনাদর দূর করবার এক মা উপায় হচ্ছে বর্তমান যুগের 
চাহিদার অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা জরা। বর্তমান যুগ শিল্পের যুগ, কর্মের ঘুগ, 
বিজ্ঞানের যুগ । এই হিসেবে আমাদের শিক্ষার ধারার পরিবর্তন আনতে 
হবে। ' আমাদের নেতার! সচরাচবই বলে থাকেন Produce or perish, 
Learn to labour এবং কর্মভীরু কর্ষশক্তিহীন ইত্যাদি বলে যুব সমাজকে 
দোষী করে থাকেন । নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এসেছে সন্দেহ নেই। 
কিন্তু শিক্ষার মাধমে এই চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি রূপাদ্গিত না হলে “‘পুথিভর! 
নীতি জীবন বিফল’ ভয়ে ঘাবে । এই কয়টি উপদেশ বিঙ্লেধণে দেখা ঘাম 
বে. আমাদের নেতৃবৃন্দ দৈহিক পটুতা, কর্মশক্তি ও শ্রমের মর্থাদার ইঙ্গিত 
করছেন । কিন্তু এগুলো সৃষ্টির জন্তে প্রতি ছাত্র এবং ছাত্রীর যে শারীরিক 
শিক্ষার প্রয়োজন, তার কিছু মাত্র বন্দোবন্ড আমাদের বর্তমান পাঠাক্রমে নেই 
বঙ্গলে মিছে কথা বল! হয় না। যে দেশের গড়পরতা আদ মাত্র স্বলাধিক ত্রিশ_ 
কাজেই স্বাস্থাহীনতাও যথেষ্ট_সেই দেশে শিক্ষার প্রতি স্তরে স্বাস্থ ও শায়ীর 
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শিক্ষার স্ৃবন্রোবন্ত ন! থাক! জনপমান্সের কতবড় অকল্যাণের কারণ তা একটু 
ভাবলেই বোঝা যাদ্দ। এই স্থান্থ্য ও শারীর শিক্ষার মাধ্যবেই বলিষ্ঠ দেহমন, 
স্বাস্থ্য, অধিকতর আয়ু, কর্ষশক্তি ও বাক্তিত্বলাভ সম্ভব । কাজেই স্থপরিকলিত 


ও পরিবর্তিত ধরণের শিক্ষার মাধমে জাতীয় স্বাস্থ্য ও শক্তি সক্ঘের চেষ্টা 


অধিকতর কর্তবা। ১ 


খাদ্য সমস্য। অধিকাংশ চাবে কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে । অবশ্য উন্নততর 
কৃষি প্রণাপী ও রুদক-মালিক সগ্দ্ধও আবশ্যক । একথা স্বীকার করতেই তবে 
বে, কর্মশক্তির অভাবে, প্রেরণার অভাবে আমরা চাষের উপযুক্ত সম্পূর্ণ জমির 
যথেষ্ট সন্ব্যবহার করি ন! । নিষ্ঠার সঙ্গে চাষ করা, ফসলের যত্ু করা সবই 


দৈছিক প্রচেষ্টা । কাজেই এ বিষছেও কুবি পরিবেশে কুষিকাধামূলক শিক্ষার 
মাধ্যমেই কৃষির প্রসার ও উন্য়ন সম্ভব ) 


বিজ্ঞান, শিল্প ও বকের প্রসারের সঙ্গে আমাদের জীবনধারা ও কর্মপ্রণালী 
অত্যন্ত প্রভাবাস্থিত ও আহত হয়েছে, বিশেষতঃ সহর ও সহর্তলীতে । ফলে 
বিকৃত ও কিম জীবনধারা অকারণেও গ্রামীণ জীবনে প্রবেশ করেছে। এই 
দৈহিক শ্রমের অপ্রস্বো জনই এবং আহ্ুযক্গিক অন্যাম্ক কারণে দৈহিক অপটুতা 
এবং পরিশ্রমের অভাবে স্থাস্থাহীনতা যেন আমাদের জাতীয় আীবনকে 
ব্যাপকভাবে পেয়ে বসেছে / এ বিষয়ে আমাদের উদাসীনতা এত গভীর এবং 
বিস্তৃত ঘে শিক্ষিত বাক্তিগণ এমনকি চিকিৎসা ব্যবসায়ীরাও ভূলতে বসেছেন 
বে, শ্রম ব্যায়াম শাব্ী রিক শিক্ষা এবং শ্বাশ্থ্ের নিয়ম পালনের মাধ্যমেই স্বাস্থেযর 
লাভ, রক্ষা ও উন্নতি সম্ভব । ফলে কর্মক্ষয়তা বাড়াইবার চেষ্টা, শারীরিক শিক্ষা 
প্রচলনের প্রদ্থাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তেমন পরিলক্ষিত হয় ন1। শক্তি সামর্থ্য 
পরমার সঙ্গে রোগ নিবারণী শক্তিও যে স্বান্থা ও শারীরিক শিক্ষাই প্রষ্ট 
উপান্ছে দান করতে পারে, চিকিৎসা বিশেবজ্ঞগণেরও এ হিঘয়ে সচেতন 
হওয়া উচিত । আমাদের একথা স্বম্পষ্টভাবে বোঝা উচিত ধে রোগ নিবারণী 
সিরাম ভ্যাকসিন অবস্থা বিশেষে একান্ত আবন্কক হলেও শ্বাস্থ্যের দিক থেকেও 
শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে স্বাস্থ বিভাগের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। স্থতরাং স্বাস্থ্য 
ও শারীরিক শিক্ষা পাঠাক্রমে অবস্ত-পাঠা বিষদ্র হিসেবে অস্ততুক্ত করা 
স্বাস্থ বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগ উভচ্লেরই কর্তব্য । বর্তমানের প্রচলিত শিক্ষার 
অসম্পূর্ণত। দূর করার জন্য ঘেলব পরিবর্তন একান্ত প্রদ্ধোজন তার মধ্যে অন্যতম 
প্রধান হচ্ছে স্বাস্থ্যের উত্ততি ও শারীরিক শিক্ষা ॥ মনের উপর দেহের প্রভাব 
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ও দেহের উপর মনের প্রভাব উভয়ই জীবনের সাফল্য নিয়স্ত্রিত করে । স্থৃতরাং 


দেহ ও মনের পারস্পরিক প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন থেকেই প্রকৃত শিক্ষার ব্যষস্থা 
সম্ভব । 


অর্থাভাব বাঙ্গালায় অন্যতম সমশ্তা। কিন্তু এবিঘয়ে বাঙ্গালীর অবাস্তব 
উদাসীনত। নিতান্ত শীড়াদায়ক । চাকুশিল্পকলাঘ্থ অধিক অহুরাগ ও ধৈর্ঘহীনতাই 


'অধিকাংশভাবে দায়ী । Art for sake of art, education for the sake 
of education, religion for the sake of soul—nothing for the 


sake of life— এ দর্শন পূর্ব জগতের বিশেষতঃ ভারতের আবার ভারতের 
মধ্যে বাংলারই বৈশিষ্টা। শিক্ষা ও বুদ্ধি মূলক কর্মে বাঙ্গালীর স্বান আছে 
কিন্তু শ্রমের ক্ষেত্র থেকে তার! পশ্চা্পদ হয়েছেন এটা নি:সন্দেহে বলা যাদ্র । 
বাংলাম্ম প্রায় এক তৃতীয়াংশই শ্রমিক এবং তাদের অধিকাংশই অবাজালী। 
এটা শ্লাঘার কথা নয় । এদিকে বাংলায় প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক বেকার। 

- ভবিষ্যতে বৃদ্ধিমূলক কর্মস্থল বাড়বার সম্ভাবনা নেই__ছয়ত বা কমতে পারে-__ 
স্থৃতরাং ভবিষ্যতে ছোট ও বড় বাবসা ও শ্রমের কাজের জস্ত বাঙ্গাদীকে 
প্রস্তুত হতে হবে এজগ্ঠ বর্তমানের বাবুঝারক শিক্ষার আমূল পরিবর্তন 
আমাদের একাস্ত কর্তবা । বড় শিল্পের প্রসারের সঙ্গে ও বিদেশী শিল্প জাত 
বড় ও ছোট জিনিধষের আমদালীর সঙ্জে সঙ্গে আমাদের ছোট বড় কুটীর শিল্প 
যেতে বসেছে । অন্য দিক্তে 5০705015519 প্রভৃতি দিয়ে কুটার শিল্পের 
রক্ষার প্রয়াস সফল তবেনা। কাজে বেকার সংখ্যা আরও বাড়বে 
বই কমবে না। সরকার বা কোন রাজনৈতিক দলের এ সম্বন্ধে কোন স্থির 
পরিকল্পনা নেই । যাস্ত্রিক প্রসারে আমাদের জন-বহুল দেশের বেকার সমস্যার 
সমাধান ত হবেই না-উপরস্ত জটিলতা বেড়ে ঘাবে। কারণ তাতে অল্প 
সংখাক লোকের স্ববিধা হবে এবং বহু সংখ্যক লোকের বেকার হতে হবে। 
বেস্ট সংখাক লোকের কর্ম সংস্কানের জন্তু দৈহিক কর্মক্ষমতার মাধ্যমে জল মাটী 
পা বন বাগান তাত চরক1 বাসন কাঠের কাত রং ধোলাই প্রভৃতি কর্মে 
আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। এবং এ সব কাঞ্জে চাই-__ শক্তি, স্বাস্থ, 
ধৈর্ধ, কর্মক্ষমত! দক্ষতা, আয়ু । এ সব গুণের জন্ প্রয়োজন শারীর শিক্ষা 
স্বাস্ডোর উহয়ন | স্থাতরাহ স্থনিচস্ত্রিত পরিকল্পনা অনুসারে যুবসমাজে এ শিক্ষার 
প্রচার ও প্রসার একান্ত প্রঘ্বোজন । বর্তমান দুবসমাজে ব্যাপক ভাবে যে 
বিশ্ৃদ্ধল। দেখা দিয়েছে তা বদ্ধ করা নাগেলে অদূর ভবিষ্যতে তা দুরারোগ্য 
ব্যাধির আকার ধারণ করবে । এ বিবঘটী অতি বৃহৎ ও গুরুত্বপুর্ণ স্থতরাং 
ভবিষ্যতে পৃথক ভাবে এর আলোচনা করাই সঙ্গত হবে। 


সাময়িকী 


জীনিত্যগোপাঙ-জন্ম -শতবাহিকীী : গত ৪ঠা ভাদ্র শনিবার জন্মাষ্টমী 
উপলক্ষে ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউ মহানির্ব্বাণ মঠে এক জলস্ভার অঙমুষ্ঠান 
হয়। শ্রম পুরুযোত্তমান্ন্দ অব্ধৃত স্ভাপতিব আলন গ্রহণ করেন । প্রথমে 
ভীম নিত্যক্তামানন্দ অবধূতের প্রারম্ভিক সঙ্গীতের পর তিনিই শরীরুষ্ণ স্দ্ছে 
একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ; পরে মহ দীরানন্দ শাস্ত্রী কংস-কারাগানে শরুঘ 
জন্মের তাৎপর্য এবং ধর্মঘ্রানি দুর করিবার জন্যই যে শ্ররুষের অবতরণ, তাহ! 
বিস্তারিত রূপে বলেন । তাহার পর শীযুত দাশরথি মুখোপাধ্যায় স্মতিতীর্থ 
মহাশঘ ‘যদ! যদ! হি ধৰ্ম্মস্য,” “ধৰ্ম্ম সংস্কাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'-_স্লোক- 
দয়ের উপর ভিত্তি করিল! উরুষলীলার সঙ্গে বর্তমান যুগের সম্পর্কের উল্লেখ 
করত কষলীলার উপযোগিতা বর্ণনা করেন। ইহার পর সভাপতি মহ্থাশদ্ব 
বলেন £ ‘ধরার ভার হরণ করিতে প্রীরুষণ আনসিয়াছেন, স্ত্রী যখন স্থামীর দ্বার! 
অপমানিত, তখন সে নিজকে স্বামীর ‘ভারা. মনে করে; ধরাও যখন দম্থাসনৃশ 
রাজাদের দ্বারা শোযিত, সমাজপতিগণের কাছে যখন সমাজ্জের নিম্বত্রেণী 
লাঞ্ছিত, দেবতার কাছে যথন স্ষ্ট “জীব পশ্ুরূপে ব্যবহৃত হত, আকাশ 
যখন মাটীকে শোষণ করিতেছিল, পুরুষ যপন ‘ন স্ত্রী শ্বাতস্্রাম্‌ অর্হাতি! 
বলিঘ়। নিজেদের মান দ্বার! নারীদের চিহ্নিত করিতেছিল, নারীর স্বসর্ধ্যাদ। 
ঘখন অবহেলিত হইতে বসিল, মৃক্ষিলাধক দল যখন প্রকৃতির ‘নাম’ ও 'জ্ূপ'কে 
মিথ্যা! মনে করিঘা অথচ মুক্তি-সাধনার সহায়ক রূপে স্বীকার করার ছলে 
নাম ও ক্ূপকে পদাঘাত করিঘরা অলাম-অন্ধপ ব্রহ্ধের ধ্যানে বিভোর ছিলেন, 
তখন ধরা গো-ক্কপ ধারণ করিএ! অশ্রমৃখী হইয়! ব্রচ্চার, স্থষ্িকর্্তার শরণ 
লইগ্রাছিলেন, ব্রন্ধা। অন্যান্ত দেবত! সহ ক্ষীরোদ সাগর তীরে উপস্থিত 
হইয়া, হৃদয়ের শরপাপন্ন হা প্রার্থনারত তইলেন ৷ দৈববানী হটল--“আমি 
ধরার বুকে আসিতেছি ধরার ব্রহ্মমূলয প্রদানের জন্য, ব্রক্মলোকের সমকক্ষতা 
ধরাকে দিবার জন্ত, তোমরাও ধরা জন্ম গ্রহণ কর । 

শ্ররুষের জন্ম শোষণের দেশে, কংস-কারাগারে । কিন্তু সেখানে তাহার 
পুষ্টি সম্ভব হয় নাই ; তাহাকে যাইতে হইল বৃদ্দাবনে পোষণের দেশে, 


৫৪৩ উচ্ছলভারত [ এম বর্ধ, »ম সংখ্যা 


নন্দ-যশোদার নিরভিসন্ধি স্েহের মধ্যে, গোপীদের অকৈতব স্পর্শের মধ্যে, 
“সায়েক শরণং ব্রহ্র-এর আবেষ্টনে ৷ বৃন্দাবনে সকলের সকল দর্প চুণীক্ৃত । 
ব্বন্দাবলে দেবতার দর্প চূর্ণ, ব্রচ্ধা সেখানে ব্রজগোপ-দেহ পাইবার জন্ত ব্যাকুল । 
বৃন্দাবনে অজ্ঞড়ের দর্প চুণাক্ৃত, সেখানে "আস রাধে’-ধ্বনিতে আকাশ বাতাস 
মুখরিত | নারী প্রগতির জম্মভূমি ভ্রজপাম । কুবি-বৃন্দাবলে উদ্ধব মানবের 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াও তরুণুল্মলতা অন্ম প্রার্থন। করেন॥ সব উচু মাথা 
বৃন্দাবনে ধরার ধূলিকে নমস্কার করিছা ধন্য । ক্রজের পোষণ-রসে পুষ্ট 
প্রকট বিশ্ব-পোষণেয জন্য কংস-জরাসন্ধ প্রভৃতির রাষ্ট্রীয় শোষণের পথ রোধ 
করিয়াছিলেন। এক্লফই পোষণমুত্তি। তাহার এট পোষণঘল দিবা জন্মকে 
পোষণ-তত্বের আলোকেই দেখিতে হইবে । 'মায়াবাদ* নাম ও রূপকে ‘মায়!’ 
বলিয়! তাহার ব্যবহারিক মূলাই শুধু স্বীকার করিয়াছে; সেই নাম-রূপই 
বৃন্দাবনে পারমাধিক-_'লাম চিন্তামণি: ক্ষ চৈতন্যরলবিগ্রহঃ,' 'ঈশ্বরঃ পরমঃ 
কষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ'। ্রকুঘ্-দর্শনে নাম ক্ধপ নিত্য, চিদ্ঘন। 
নাম-কর্ূপের উপরের শোবপকে শোহণ করি কু, তাহাদিগকে পোষণের 
রসে সপ্রীবিত করিয়াছেন, ব্রহ্ম মূল্যে সুলাদান করিদাছেন। এবস্বিধ পোবণমৃত্তি 
জীরুফকে ঘিনি তত্বত: জানেন, তাচার দেহত্যাগও হয় লা, পুনর্ঞ্জন্ ও হয় 
না। প্রীকফ্ষ-জন্ম-লীলার তত্বত: শ্রবশের ফল অহংগ্রহোপাসনা যা প্রতীকো- 
পালন! হইতেও শ্রেষ্ঠ । 'ত্যজবা দেহ পুনক্জন্মনৈতি মামেতি সোহঙ্জুল' এই 
বাক্যের অর্থ কিছুতেই এইরূপ হুইবে ন! যে, তিনি দেহত্যাগ করার পর 
আর পুনহ্জ্ষ'য় প্রান্ত হন লা। '“‘বৃদ্দবাবনং পরিত্যজা পাদমেকং ন গচ্ছামি’_ 
ইহার সোজা অর্থ হইতেছে__'আমি বৃদ্দাবনও ভাড়ি না, এক পা'ও অগ্রলর 
হই না।' 'ন'-পদটী দেহত্যাগ কর! ও পুনজ্জ'ন্ম পাওয়া এই তুইয়ের সঙ্গেই 
যুক্ত করিতে হইবে। ্ঘুত বিশ্বনাথ চক্রবস্তাও এইরূপ অর্থ করিছ্াছেন। 
শ্ররুষ লীলাদ নাম-ন্তপ যোগমায়া, একান্ত মাদ্াই নয় | ব্রদ্মধোগে যোগিনী 
বে মায়া তাহাই যোগমাছা (০r৪anic nature ) । পক্ষান্তরে মাহা হইতেছে 
হ্বাস্ত্রিক প্রকৃতি ( mechanical nature ) 9 আমরা পোষণমৃত্তি শ্রীকুকের 
জন্মে নিজ জন্ম আস্বাদন করিব, সর্ব্ব ক্ষেত্রের শোবপকে পোবণে গড়ি! তুলিব। 
আমাদের জীবনে তাহার দিব্য জন্ম সফল হউক । 

ঞনাবাষ্টমী £ গত ১৯শে ভাত্র মহানির্্বাণ মঠে শরীরাধাইমীর 
দিনে রাধার জন্মলীলার তাৎপর্য আলোচিত ও আব্াাদিত হয়। 


আশ্বিন, ১৬৬১ ] লামছিকী 


শ্রীমৎ প্রকুবোজমাশম্দ অবধূভ প্ৰথমে বাশুলী-ভক্ত চণ্ডীদাসের একটী কবিতার 
ংশবিশেষ উল্লেখ করেন: 
শুন গো মরম সঙ । 
যখন আমার জনম হইল নয়ন মুদিলা বুউ ।' 

শ্ররাধা ঘে অন্ধ হইয়াই জন্ম নিদ্বাছিপেন মাত! কীত্তিদার কোপে রাজ। 
বুষভাঙ্গর ঘর আলো কাঁরয়।। বুদরাশির ভা অর্থাৎ ভ্যানের দীগ্রাশ্ 
খন তাহার প্রথরতাঘ নামর্পাত্মিক। এই [বশ্বপ্রকুতিকে ছাহ করিতে 
ভাহিতেছিল, তখন *সবিতুঃ বরেণ্য” ভর্গরূপী প্রাণশক্রির ঘনীভূত বিগ্রহ 
শ্ীরাধা অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। তিনি প্রাণমৃত্তি। তাই তাহার খোজ বৃদ্ধি 
বিচারের শাস্বে লেখে না। তাঁহার অস্তিত্ব হৃদয়ে : তিনি হদয়পুতরী । 
তিনি আসিঘ্বাছিলেন অন্ধ প্রকৃতির ( blind nature ) চক্ষুন্রান কপ প্রকট 
করিতে । প্রকৃতিকে, প্রবৃত্তিকে আমরা ‘অন্ধ' বলিম্বাই জানি : আমাদের ধারণা 
অন্ধই শুধু চৈতন্তমন্ন ; কিন্ত পুরুযোত্তমের স্পর্শে যেমন শ্রীবাধা চক্ষু মেলিঘা 
চাহিলেন, তেমনি পুরুষোত্তম-দর্শন ও পুরুযোত্তমের জীবনের জন্ট যাহারা 
লোলুপ, তাহাদের প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রতিটী স্পন্দনও নিবৃত্তিমন্্রী হইয়া 
উ্টঠে। শরীরাধারাণীর জীবনে ভিতরের বাহিরের যাবতীয় প্রবৃত্তি স্পন্দন কৃ্চময় । 
তাহার খাওয়া পরা, হাসা খেলা, নাচ গান সব রুধময় | ‘ক্ন্চময়ী কষঃ যাহার 
ভিতরে বাহিরে । যাহা খাহা নেত্র পড়ে তাহা কুক স্ফুরে’। যিনি শ্রীরাধা, 
তিনিই প্রাণ, বিশ্ব-প্রাণ, মহাপ্রাপ, পরত্রক্ষমমহিযী । এই প্রাপই উপনিধদের 
প্রাণ, যাহার উপাসনায় “শুক তত্র মূক্তরে মর! ভ্রমর গু্ররে'। এই প্রাণ 
লর্ববস্তরি, পর্বতৃকৃ-_-'আ শ্বভ্যঃ আ। শকুনিভযঃ' । এই প্রাপই বলিয়াছেন ২ 

একুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে 
আপনা বলিব কান । 
আ্তল বলিয়া শরণ লই 
ও দুটী কমল পায় । 

এরাধার জীবনে হত ব্রহ্ম লঘ মাছা, হয় নিশুল নরম সগুণ, হত্ প্রবৃত্তি নয় 
নিবৃত্তি, হয় সন্ন্যাস নন্ব সংসার, হয় প্রবৃত্তির নিগ্রহ নয় প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগান, 
এক কথায়ে নির্শ্বধাম নীতির ভাব। বিলু। শ্রীরাধা জীবন সমন্বয়ের জীবন । 
তাহার রলবিলাসিলী রূপের মাঝে আমরা সব পরস্পর বিরুদ্ধের সমন্বর 
দেখিয়াছি ৷ প্রাক নিজ মুখে বলিয়াছেন ১ 


৫৪০-- 
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“আমি যৈছে পরম্পরবিরুদ্ধধর্শ্মাশ্রয় ? 
রাখাপ্ডেম তৈছে সদা বিকুন্ধধর্শ্মমন্র ॥ 
বিরুদ্ধ ধর্শ্মময্ত এই ব্রাধাজীবন জমি! উঠিগ্রাছিল তাহার আত্মলিবেদনা- 
ত্যিকা প্ররুতির মধ্য দিলা৷ 
রাধাভাব বিন। হয় লা আরাধনা) 
সে ভাবের তব আস্মনিবেদন ॥ 
ইবাপ! আব্মনিবেগনমঘী । প্রত জীবের অস্থরে এই স্দাত্মনিবেদনময়ী 
সত্র৷ রহিয়াছে : শ্রীরাধা এই প্রাণসত্ত।র* ঘন বিগ্রহ । শরণাগতির 
যু শ্রীরাধা। তাহার জন্ম এঁতিহাসিক । বর্তমান যুগের নারী প্রগতির 
জন্ম শীরাধাচরণ হইতে  উচ্তারই প্লাবন আপিয়াছে ভারতের বুকে, প্রকাশ 
হইবে ‘বিশেষ বিবাহ বিলে’ । শ্ীরাধার সতীত্ব পুরুষের ত্বারা রমগীত্ব-লুঠানের 
মৃত্তিমান প্রতিবাদ । শ্ররাধার সতীত্বে নর-নারী সমমধ্যাদাঘ প্রতিষ্ঠিত । 
একতরফা সৎ বা সতী হওদার কোনও পারমাখিক অর্থ নাই । পুরুষ ঘখন 
সৎ এবং নারী সতী, তখনই নারীর সতীত্ব মর্ধযাদাপুণ। পুরুষ যখন কাপুরুষ 
ক্লীব, সেবানে কামুক কাপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনের পরিহাস রাধা-সতীতে 
নাই । ছুই যেপানে ভৃইয়ের ক, দুই ফেপানে দুইয়ের অথা(পারক্ষক,সেখানেই 
নর ‘সং” এবং নারী ‘সতী ' হইতে পারে । পুরুষ কামুক থাকিবে, আর স্ত্রীরা সব 
সীতা হইবেন ইহ! হয় না, হ৪প। উচিত নয়, আর হবিষ্কতে হইবেও না) 
ভারতীয় নারীপ্ররুতির চরম সার্থকত! শ্রীরাধ।। সীতা-সাবিত্রী হওয়ার 
পরিপূর্ণ সাশ্বনার আরন্ড শীরাধার জীবনসাপনার ভিতর দিয়া। সার্থক রনলীউ 
সার্থক জননী হইতে পারেন। 
বিশেষ বিবাহ বিল: এই বিল মূলতঃ “নারী বালো পিতার অধীন, ঘৌবনে 
ষ্বানীর অলীল, বাঞ্চকো পুজের অধীন” -'ন স্ত্রী শ্বাতআ্াম্‌ অর্থতি-হিন্দুসমা- 
গঠনের এই মুল ভিত্তির উপর আঘাত হালিবার ভন্ঠই উদ্যত হঠয়াছে । নারীও 


, পুরুষেরই মত স্বরাট ভগবানের হাতে গড়া স্বরাট্‌ : পুরুষেএ একান্ত ভাগ্াই 


নানী নয়। আর নারী ছাদ তইলে ভচায়ারও একটী পঞ্জিটিভ বাস্তব সত্তা 
আভিকার সভ্যতা মানিশ্না লইয়াছে। [7580 ( আতপ ) ৪॥ade-এর( ছাগা ) 
সমন্থদ্ ব্যতীত যেমন কোনও উরু ছবিই ( ॥৪lf-₹০n2 ) রচিত হয না, 
তেমনি আতপস্থানীদ বুদ্ধিমান পুরুব ও ছায়াস্কানীঘ প্রাণময়ী নারীর পারস্পরিক 
প্রাণ-প্রজ্ঞাঘন লমন্বত ব্যতীত হ্ুন্থ সমাজ গড়িঘাই উঠ্ভিতে পারিবে না 
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এতধানি দার্শনিক ভিত্তির উপর দীড়াইঘ্রা ভারতের লংবিধান-সম্মভ এই 
‘বিশেধ বিবাহ বিল’ রচিত হইয়াছে । ভারতীঘ্র সংবিধান নর-নারীর প্রকুতিগত 
বিরাট বৈশিষ্টা সত্বেও উভজ্ছেরই সম-মধ/াদা, সম-স্বাতস্রা, সম-স্থযোগ স্বীকার 
করিয়া লঃয়াছে। এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম একটী কণাকেও কোন কাযেযী স্বার্থ দিয়। 
ঈশ্বর সষ্টি করেন নাই; এপানে প্রত্যেককে ‘সাধন’ করিয়া অপরকে পাইতে হয়। 
মানুষ গাঘের জোরে এ সংসারের একটী কণাকেও স্পর্শ করিবার অধিকারী নয়, 
যদিও তাহার প্রচুর স্থুধোগ থাকে । মাঙুযকে সাধনা কারয়া, ভোগের যোগা 
হইয়! ভোগ করিতে ৪হবে, কাহারও ওপর কাহারও হঠ এ বিশ্ব বরদাস্ত 
করিবে না। খোগা হইগাঈ ভগবানের দেও আলো-জল-মাটী ভোগ করতে 
হয়, নচেৎ মাটীও মানুষের উপর প্রতিশোধ লয়, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই । 
বুদ্ধির ক্ষেত্রে পুরুষের ক্বযোগ বেশী লিগা সে সহজে প্রাণপ্রচুর নার।কে 
শোহণ করিতে পারয়াছে; আজও সে তাই চায়। কিনঞ্ধ (বিশ্বশক্তি তাহা কত 
দিন আর লহ করিবে? পুক্রবেরা চান নারীগণ সীতা-সাবিত্রী হউন; কিন্ত 
নারীকে শীতা-সাবিতআ্ী চাহিলে যে নিজেদেরও রাম কিন্ব। সত/বান হইতে 
হয়, যোগ্য না হইঘ্া] যে কোনও কিছুই ভোগ কর! ষাঘ না, তাহ? পুরুষের! 
একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছে । “বিশেষ বিবাহ বিল' এই ভুল ভাঙ্গাইবার মস্ত 
লইয়াই আসিয়াছে। বৃটিশ ঘদি ভারতের স্বাতস্ত স্বীকার করিত, তাহাকে 
বিদ্রোহের সামনা করিতে হইত না) পুরুঘরা যদি 'পূুরুযোত্তম' হইবার 
সাধন। বরণ করিত (ঘে অরল্য পুরুষোত্তম শ্রকষের আবির্ভাব এই দেশে 
হইয়াছিল ), এই বিল উত্থাপনের কোন অবস্রই থাকিত না । নারী আছ, 
পুরুষের সমকক্ষতার দাবী, সম-মর্ধ্যাদার দাবী করিতেছে। নর-নারী ছুই 
“পতি' মিলিলা এই স্থষ্টি পালন করিবে, ইহাই নারীদের দাবী । ‘দম্পতি’ শব্দের 
অর্থ 'ভুই পতি"; এত দিন পুরুষই ছিলেন একমাত্র ‘পতি’, আর ‘ন স্ত্রী স্বাতস্ত্রাম্‌ 
অহ্ৃতি 1 আজ শস্বতস্ত্ৰ নর ও স্বতসত্র নারী মিলিয়| মিশিছ। ঘর গশুছাইবে__ 
ইহাই বিশেষ বিলের গৃঢ় তাৎপখ্য । নর স্বতস্ত্র, আর নারী নর-পরতস্ত্র_ইহা। 
স্বারা কোনও স্বস্থ পরিবেশই সৃষ্টি হইতে পারে না । পুক্রবেরা বলে, নারীরা 
কোথায় হিন্দুসমাজে পরতসত্র ? ‘ঘত্র নাধ্যন্ত পুজ্যন্তে বসন্তে তত্র দেবত!ঃ'। 
স্বাতস্রঃদান ব/তীত পুক্রযের। আর সব-কিছু সম্মান দিয়াছে__এ কথ! মোটামুটি 
বলা চলে । ইংরাজও ভাল অনেক কিছু দিছাছিল, দিদ্বাছিল ন! শুধু স্বাতন্ত্রা । 
কিন্ত স্বাতস্ত ন! পাইলে সকল ন্ছবিধাই থে জীবনের পাশ ব1 বন্ধন হইয়া ব্যার, 
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তাহা আজ বিশ্ব মানবের ঝাছে স্পষ্ট হয়া উঠিয়াছে ৷ প্রস্ঞাধশ্মা সভাতা কখনও 
প্রাণধ্্মী নারীদের সমকক্ষতা প্রদান করিতে পারে লা। এ দেশ বহ শতাব্দী 
হইতে ছুইকে ছুই রাখিয়া এক অধ্বৈত বস্তু স্থাপন করিবার কৌশল হারাইমা 
ফেলিয়াছে ; আজ লর-নারীকে “শ্বতস্ত' রাখিয়া উভদ্দের অধৈত মিলনের মাঝে 
সমাজ গড়িবার দর্শন আসিঘাছে। শ্বয়-মূলাবান নর ও স্বয়ং-মূলযবতী নারী 
আজ এক অদ্বৈত হইতে চাহিতেছে। এ দাবী বিশ্বের দাবী, বিশ্বেশ্বরের 
দাবী। বিশ্বশক্তি আজ এই বিলের সমর্থনে কাছ করিতেছে । 

কিন্তু একটী কথা আজ সকলকেই স্মরণ রাখিতে বলিতেছি । ভারতের 

লোকসভায় এই বিলটী অনেক সংশোধন লইয়া অনেক ধ্বস্ডাধ্বস্তরির পর পাশ 
হইয়াছে ; কিন্ত এট বিল পাশ হউলেও ইহাকে সমাঙ্ছজীবনে রূপাযিত কর! 
আদৌ সহজ্ঞ হইবে না) বিধবা বিবাহ বিল, পারদা আইন, অস্পৃশ্যতা-বন্জ'ন 
আইন সভায় পাশ ছইয়াছে, কিন্তু সমাচ্ কি তাহা সরল প্রাপে নিয়াছে? 
যাহারা নিতে চাচিবে, তাহারা ও পারিবে লা। ইহার মূল কারণ এই ঘে, 
পুরুষ-ক্টৌলীন্ত এ দেশের শাত্রের ভিতর দিয়া, দর্শনের ভিতর দিঘা প্রচারিত 
হউয়াছে, এবং এই দর্শনের উপর ভিত্তি করিস্মাই সমাজ গড়িয়া উঠিছ্াছে 1. 
যেদিন ‘মায়া’”কে অন্বীকার করিয়া 'ব্রক্ষাকেই একমাত্র সত্য স্বীকার কর? 
হুইয়াডে, সেইদিন হইতেই গোড়ায় জড়বাদ পারমার্থিকভাবে বাদ পড়িয়াছে, 
এবং তাহারই পরিপামপ্বক্ূপ সমাজের শ্রম্শক্তি, সমাজের নারীশক্তি, সমাজ 
সংগঠন সবই বাদ পড়িগ্রা গিয়াছে। যতদিন ন! দার্শনিক ক্ষেত্র হইতে 
ব্ৰহ্ম-মাদ্নার সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে, এবং ঝড়ের মত উহাকে সমাজ জীবনে 
ছড়াইগ্ন। দেওয়া হইতেছে এবং এই দার্শনিক তত্বের উপর সমাজ গড়িবার 
প্রেরণা মানবের বুকে প্রবাহিত হইতেছে, তত দিন এই বিলের স্থষোগ 
নারীর) পাশতবেন না, সমাআও বঞ্চিত হইবেন) বর্তমানকালে সমদ্ঘঘমু্ত 
প্রনিত্যগোপালই সর্ব প্রথমে ভারতবর্ষের বুকে এই দার্শনিক বিপ্রব আনয়ন 
করিয়া! ব্রচ্ছের মত মায়ারও অনাদিত্ব, অনন্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাহার 
দর্শন যখন কাধ্যাত্মক রূপ পরিগ্রহ করিবে, নারী তখন হইবে ধর্শ্দে পুরুষের 
সহযোগিনী, অর্থে সহযোগিনী. কামে সহবোগিনী, মোক্ষেও নারী পুরুষের 
লহঘোগিনী ৷ পুক্য-প্রক্ৃতে সমস্বিত, অর্দনারীস্বর পুরুযোত্তম জয়যুক্ত হুউন। 
বন্দে মাতরম্‌ 

জগদীশ প্রেল ৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে সৎ দ্বামী পুরুষোত্তনানন্দ 


জাস এ আনি আহ কামার (ঘাত } তেব অস্থি এও প্রভাশিজ । 
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“যত মত তত পথ’ 
Eh সম্পাদক 

বর্তমান বুগ সর্বস্তরের পরস্পর-বিরুদ্ধদের সমন্বঘ্দের যুগ ৷ বর্তমান যুগে 
এই সমন্বয়ের প্রথম প্রবর্তক ভগবান ্ররামকুষঃ পরমহংস । ‘সমন্বয়' শব্দটি 
মহধি কুষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত ক্রক্ষস্থজ্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের 
“তত্ত, সমন্বয়াৎ’ এই চতুর্থ স্তরে আমরা দেখিদ্বাছি। ‘সমন্বয়’ .শব্দটি 
আধুনিক নহে, ইহ1 অতি প্রাচীন । সমগ্বছ্ছের অর্থ প্রাচীন ভাম্মকারগণ এইভাবে 
করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম বন্তর মধ্যে সমত্ত মতবাদ, সর্ব ইষ্ট মিলিয়! গিয়াছে। কিন্ত 
এই ব্ৰন্ধস্থত্রের ভাক্খকারগণ কিছুতেই বেদাস্তের সঙ্গে সাংখ্য পাতগ্ুল স্যায় 
বৈশেধিক বৌদ্ধ জৈনের সমম্ব্থ বিধান করেন লাই, বরং তাহারা এ সব 
মতবাদের খণ্ডনই করিয়াছেন । ফলে মতবাদে মতবাদে লশ্ষো লক্ষো 
সক্ঘর্য রহিল্াই গেল । ব্রক্ষস্থত্রের সেই '‘সমন্বয়'ই সর্বব্ডরে ঘন হইবার 
অন্ত ভারতবর্ষের মনীষীদের প্রাণে কিছু দিন হইতে জমির! উঠিতে 
ডাহিম্বাছিল। ভগবান শ্রীরামক্ুষ্চের ‘যত মত তত পথ' এই সমন্বয়ের 
পুর্বব পৰ্য্যায় দিঘ্াছে। ‘যত মত তত পথ’-এর পর পর্ধ্যায় দিয়! গিয়াছেন 
ভগবান ই্ানিত্যগোপাল। ‘ষত মত তত পথ'-এর অর্থ হইতেছে-_-ঘেষন 
একই গন্তবাস্থলে বছ পথ দ্বারা পৌছানো হায়, পথ বহু হইলেও গন্তব্যস্থল যেমন 
এক, গন্তব্যস্থলৈ পৌছিলে যেমন পথ নিয়া মারামারি করিবার কোনও 
প্রগ্োজনই হছ না, অতএব পথে দাড়াইয়। মাস্ুবকে লইয়া) ‘আমার বাসে (Bus) 
উঠুন’ বলিয়! যাত্রীদের লইয়! টানাটানি করিবার প্রয়োজন নাই । পথ লহ 
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কাড়াকাড়ি যে বাদ ব্যবসাঘীদের স্বার্থ লিক্কিরই একটী উপার মাত্র, উহার সঙ্জে 
যাত্রীদের ঘেমন কোন সক্বন্ধূই নাই, ঠিক তেমনি বেদান্ত সাংখ্য পাতজল দ্যা 
বৈশেষিক বৌদ্ধ জৈন ইসলাম খৃষ্টানদের তরফ হইতে ঘত মতবাদই এ্চারিত 
হউক ন! কেন, সমন্ত যতবাদই একই লক্ষ/স্থপে পৌছাইয়া দিবে, কাহাকেও 
তাহ।র মতবাদ হইতে টানিপ্রা স্ব-মতে আনিবার চেষ্টা করিওনা, সকল মতকে 
সকল ইষ্টকে স্বীকার করিতে শিখ, ঘে-কে।ন পথে যাও পথের শেষ একই 
বস্তুতে । ব্রক্মসুূত্রের “সমন্বদ্ব' হইতে এই “সমন্ব্র” ব্যাপকতর বটে; কিন্তু 
ইচাও বাপকতম নয়॥ 

্রক্ষন্থত্রের সমন্বদের দ্বারা বেদান্তের সঙ্গে সাংবা-পাতঞ্ুল বৌন্ধ-জৈনদের 
সাঙ্গীকরণ (10585261082) সম্ভব হন্ত নাই ; কিন্তু আমরা বর্তমান ঘুগের 
মাহুঘেরা সমন্বয়কে এতপানি বিস্তৃত ভাবেই আস্বাদন করিতে পারিতেছি। 
বেদাস্কের নিগুপবাদ বৌক্ছের নির্বধাপ সব একেরই খোজ দিাছে, ঘাহা নিগুপপ 
অক্ষম, তাহাই 'শৃগ্ত'। কিন্ত এই সমম্থদ্ের প্রযোজনীয়ত। ও তাৎপর্ধ] সম্যক্‌ 
অবপারণ করিতে না পারিয়া এ দেশেরই কোনও কোনও হিন্দু সম্প্রদায় 
ইহাকে বিদ্রপ করিতেছেন। ইহাদের অভিযোগ এই যে, সমস্থ একটী হুজুগ 
মাআ । সমস্বঘকারিগণ হিন্দু ধর্্ম যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, উছাই ঘে বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনিক যুক্তি ও লিন্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা জানেনা; জানিলেও ভীরু 
স্বভাব বশতঃ সে কথা ঘোষণা করিবার সামর্থ্য রাখে না এবং ইহার! বর্তমান 
ধাঞ্সাবাদীর যুগে সমন্বয়ের হুদুগে মাতিয়া! কিছু বাহাছুরী নেওঘার এবং 
বর্তমান ভারত-রাষ্ট্রের শাস্তির বাহানায় বিদেশী বিধর্মী বিজাতিকে ন্যার্থলাধনের 
স্থযোগ দিয়া খুলী করিবার নীতির সমর্থন পূর্বক রাষ্টকর্তাদের প্রসন্রদৃষ্টি 
আকর্ষণের প্রচেষ্টা কনিম্বা থাকেন । ইহারা হিন্দু জলগপণর্ছে সাবধান করিছা 
বলিতেছেন যে, “তোমর! 'মিজক্তপী শক্রদের আত্মঘাতী প্রচেষ্টা হইতে 
সাবধান হও*। | 

শ্রীরামক্ুষ্ণের মত সরল, নিরভিসন্ধি ব্হ্ধল্জানী পুরুষ দ্বিতীয় কেহ নাই 
একথা আজ বিশ্ববাসী কি এদেশের কি ও-দেশের মনীষিগণ মানিদ্না 
লইদ্রাছেন। তিনি যে দক্ষিণেশ্বরে ইসলামের সাধনা, খৃষ্টানদের সাধনা করিয়া 
সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিগাছিলেন, ইহার মধ্যে বিদেশী বিধন্দী বিজাতিকে 
ব্থার্থ দানের স্থযোগ দিয়া খুসী করার কোনও অভিলন্ধি ছিল না। তিনি 
খৃষ্টান বা মুসলমানদের তোযামদ করিবার পন্থা অন্থলরণ করিঘাছেন ইহা মলে 
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করিলেও অপরাধ হুদ্র। মহাব্মাত্রীর চিন্দু-মূললযান এ্রকাকে ( Hindu- 


Moslem Unity ) কেহ সন্দেহের চক্ষে দেখলেও দেখিতে পারেন-_ঘদিও 
কোন আঅঁলন্ধ তাহার ছিল না; তিনি শুধু ভাবত রাষ্ট্রের মহা-মৈত্রী 
মহা-এ্রীক্য বন্ধন সুদৃঢ় করিবার আন্ত ও নীতির আশ্রদ্ব নিঘাছিলেন । অহাজ্মাজী 
রাজনীতি ক্ষেড্লে বিচরণ করিতেন, স্বার রাছ্নীতি ক্ষেত্রে ুটনীতির অবকাশ 
আছে। কিন্ত শীরামক্রফ্ণ সন্থপ্ধে উ্ক্ষপ কথা মলের কোণে স্বান দিলেও পাপ 
হয়। খাল্লাবাজী ভ্ররামরুষে ততো ছল না, মহাত্মাঙ্গতেও ভিল লা। বর্তমান 
যুগ খাঞ্পা বাদীর দৃগ__এ কথ! নিঃসন্দেহ । বর্তন্যনে বহু সম্প্রদান্র, এমন কি বহ 
রাষ্ট্র, বছ আন্দোলন ধঞাবাজীর উপর চপিতেছে। 

কিন্তু রাজা রামমোহন, শ্রীরামকষ্ণ, শ্রনিতাগোপাল, প্রত্থপাদ হি জম্মু 
কিন্বা তাঠাদের অহ্থগামিগণ কেহই ধাঞাবাজজ ছিলেন না। তাহাদের সামনে 
আছে বিশ্বসক্-রচলার একটী মহান আদর্শ __লর্বব-ধর্শ্বলমন্বয়, সর্ববমত-সমন্থপ্ 
সর্বজাতি-সমন্থঘ্ধ । ‘যা দেবী লর্ধধভূতেষু জাতিকূপেণ সংস্থিত1 _ফিনি দৰ্ববভূতে 
জাতি-ক্ূপে সংশ্থিতা, তাহার ভ্রীচরণতলে বশিছা সর্বধজাতির অন্তরে একই 
মহাশ্রক্তির খেল! দেখিয়া সর্ধঞতিকে সমন্থিভ হইতে হইবে। ইহাকেই 
আমরা হিন্দু ধর্শ্মের প্রধান প্রথম কথা বলিযা জানি। আমর! ইহা ভালভাবেই 
জানি যে, মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্শ্ব সম্প্রদান্রগুলি স্বীছ স্বীয় ধর্-মতবাদই সতা 
এবং অন্ত সবগুলি মিথ্যা__এই কথা প্রচার করিরা স্বীয় প্বীছ্দ দলপু্টির অন্য 
ছলে বলে কৌশলে অবিরাম চেষ্টিত। মুসলমানদের মত প্যান-ইসলা মিজমের 
পথ অস্থলরণ করিমা। প্যান-হিন্দুইজম ( Pan-Hinduism ) প্রচার করিলে 
হিন্দুধশ্মও কি মূসলমানদের বাদ দিদ্বা একান্ত হিন্দু রাষ্ট সংগঠনের কলক্ষে 
কলঙ্কিত হইত নদ? অবশ্য মুসলমানগণ হিন্দুদের নিয়ে দাবাহয়া রাখিয়া 
ইসলামের নামে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্থান স্থষ্টি করিঘ্াছে। এই ভাবে 
হিন্দু-সুললমান্‌ লক্ঘর্থ জিয়াইয়া রাখিলে কি হিন্দু সুপলমান সমস্তার সমাধান 
সম্ভবপর হইবে? পাকিস্থানের বিপদ ঘনাইস্বা আসিতেছে । 

হিন্দু-মুসলমালের সমস্ত! সমাধানের প্রচেষ্টা নৃতন নহে । ইমন্মহা প্রভু 
বন হারিদালসকে হরিনাম লওযমাইপ্া, টাদকাজির হাতে হরিলামের মালা 
দিয়া ও তাহার রাজ্যে গোবধ নিবিষ্ঞ করিয়া চাহিপ্ব্যছিলেন সমস্কার 
সমাধান করিতে । কিন্তু সমাধান তাহাতে মিলে নাই । এদেশের পুরাণ 
বদিও বলিয়াছেন বে, মুসলমান “আজা' লাম করিম উদ্ধার হুয় লা। তাহারা 
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যে 'ছারাম' শব্দ উচ্চারশ করে, সেই ‘হারাম’ শব্দোোর ভিতর রচিয়াছে যে 
প্রেম-বাচী ‘ছা'-অংশ এবং হিন্দুদের ভগবান ‘রাম’, সেই রাম নাম উচ্চারণেই 
সুললমান উদ্ধার হইবে । এই পন্থা ঘত বিশুদ্ধভাবেই অনুস্থত হুউক না কেন, 
পৃথিবীর সকল মাহয লক্ষ বৎসরেও সবশুন্ধ খৃষ্টান বা মুললমান বা বৌদ্ধ বা 
জৈন বা হিন্দু হুইবে ন! ৷ এই সত্য কথাট। মানিয়া লইলে ‘মত' লয়! টানাটানি 
করার কোনও অর্থ হদ্দ কি? বিশ্ব-শুক্ষ সব লোক আনস্তকালেও হিন্দুও 
হইবে না, মুসলমানও হইবে না, খুষ্টানও তইবে না__ইহা অপেক্ষা বড় সত্য 
যখন হইতেই পারে না, তবে কেন ব্যর্থ প্রচেষ্টা সকলকে বিশেষ কোনও এক 
মতে বা পথে টানিগা আনিবার? যদি সম্বন্ধ হইবার কোনও প্রয়োজনীয়তা 
সভ্য মান্ছবের থাকে, তবে সব মানুষকে তাহাদের রুচি ও প্রকৃতি অস্থধাণে 
পথে চলিতে দিবার স্থযোগ ও অধিকার দিম্বাই তাহা করিতে হটবে। এই 
দৃষ্টি ভঙ্গি লইয় বর্তমান যুগের মহাপুরুষগণ বিশ্বলজ্ঘ-রচলার অস্ত প্রাপপাত 
করি! গিযাছেন ॥ ইহা যুগের সাধনা । এই সাধনা যাহার! গ্রহণ করিবেন 
না, তাহার! বিশ্বসজ্যের ব/হিরে পড়িয়া থাকিবেন সা প্রদায্িকতা, ক্ষুত্রতা ও 
গোড়ামি লইয়া, যুগের অগ্রগমনের সঙ্গে তাহার! কিছুতেই তাল রাখিয়। 
চলিতে পারিবেন না । তাহারা যতই সঙ্ঘবন্ধ হউন না কেন, তাহারা এ 
সুগের কেহই নন) বর্তমান যুগে হিন্দু বলিতেই বুঝাইবে যিনি 
বিশ্বের সর্বধর্শ্ম, সর্বমত,. সর্ধজাতিকে তার তার যথাযোগ্য স্থানে 
ও মানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়! এক, সঙ্ঘবন্ধ হইবার সাধনা বরণ করিয়াছেন। 

জানি, এ-লাধনা ভারতবর্ষের হিন্দুগণই গ্রহণ করিতে পারেন ও 
করিতেছেন । মুললমান খৃষ্টান সকলেই ধে-যার ইষ্টকে, সাধন-পপ্থাকে অপরের 
বাড়ে চাপাইবার আন্ত সর্ধব শক্তি নিয়োগ করিতেছেন ।* হিন্দু প্রাণধস্মী 5 
হিন্দুর সঙ্গে তাহারা পারি! উঠিবেন না। কোনও লময়ে এক ত্রাক্ধ বন্ধ 
বলিম্বাছিলেন, ‘হিন্দু ধর্শ্মের একটী প্রকাণ্ড “হা” আছে, ঘাহার ভিতরে সধ- 
কিছুর গ্রাস সম্ভব হইতে পারে ।" মুসলমান খৃষ্টান যদি অহুদার হুন, তাহারা যদি 
উপনিবদের ভাষাপ্ “৭: আত্মনঃ অন্যত্র সর্ববং বেদ'_-থে নিজের বাহিরে সর্ববকে 
সর্বধশ্দকে দেখে, তবে নিশ্চয়ই “সর্ববং তং পরাদাৎ'--সর্বব, সর্ব্বধর্শ তাহাকে 
পরাস্ত করিবে) হিন্দুধন্ঘকে আত ব্যাপকতম গভীরতম ন্ধপে দেখিবার দিন 
আসিয়াছে সর্কধর্শ্বকে নিজের পাচক রসে পরিপাক করিবার জন্যই | যে হিন্দু ধর্ম 
ককম্বা যে বৈদাস্তিক ধৰ্ম্ম একদিন বৌদ্ধ-জৈনকে নিজের ‘অস্ত? বলির! বাদ 
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দিঘাহিল, যে বৈষ্ণব হিন্দু একদিন কালীর '‘প্রসাদ' গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ 
হইতেন, থে হিন্দুধর্ম বুন্ধমু্তি ভাগিয়া চুরঘার করিয়াছিল, যে অজ্ঞড়বাদ-সর্ববন্ 
হিন্দু আডবাদতকে বন্ধন বিছ! স্বণা করিয়। পলাছনের মনোবুত্তি গ্রহণ করিয়াছে, 
সেই চিন্দুৰ্শ্ম আঙ্গ আর নাই । যে হিন্দুধর্শ্মের বর্ণ শ্রম বাবস্থা এ দেশের লক্ষ 
লক্ষ হিন্দুকে খৃষ্টান বা মুসলমান করিয়া দিয়াছে, ঘরের মাচ্বহকে পরের করিঘা 
দিধাছে, পাকিস্থান-স্ু্টির সকল উপাদান যোগাইঘ্াছে, সেই হিন্দুপশ্ন কি 
আজও চলিবে? কেন ভারতবর্ধের লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান হল? 
সেদিন তো সমন্বছের হুজুগ কেহ তোলে নাই । অপচ সেদিনও সমন্বয়ের 
প্রাপশক্ষি এ দেশের বুকে ছিল । একজন অশীতিবর্ধ বয়স্ক! বৃন্ধাও মসজিদের 
নমাঙ্কে ভগবানের ‘আরাধন!’ বলিয়াই বুঝতেন । এই- উদারতা কি 
দোষের? এই উদারতাই কি এ দেশকে এত বৈদেশিক আক্রমণের সামলে 
আত্মরক্ষা করিবার শক্তি দিগাছিল না? সাধারণ মুসলমানদের মত ধর্শ্মের 
গোড়ামি দেখিয়া হিন্দুরাও যদি লেই পথের পথিক হয়, তাহ! হইলে কি হিন্দুর 
হিন্দুত্বই বিলুপ €ইবে না? ‘খে যথা মাহ প্রপপ্তস্ভে তাং থৈব ভজামাহম্*__ 
ইহাই হিন্দুধশ্রের মূল শিক্ষ।। এই শিক্ষা পরিহার করিলে হিন্দু হিন্দু 
থাকিতে না। বর্শাশ্রমী হিন্দুর গোড়ামির ফলে, উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্ববর্ণকে 
সকল সুযোগ ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করার ফলেই এদেশে পাকিস্থান সম্ভব 
হহ্রাছে, মহাত্ম। গান্ধীর মৃত্যু সশ্ুব হইতে পারিয়াছে। বিশ্বগ্রাসী হিন্দু, 
হিন্দুধর্ম, হিন্দুর আচার ব্যবহারের প্রতিষ্ঠা আজ হিন্দুর প্রাপদেবতা 
চাহিতেছেন। *শঠে শাঠাং সমাচরেৎ' (ও £০য €a0)-_এই সর্বনাশা নীতি 
ঘেন হিন্দুকে পাইয়! না বসে । রাজা রামমোহনের সমন্বর-প্রচারের ফলেই 
হিন্দুদের দলে দলে খৃষ্টান হওঘ! এ দেশে বন্ধ হইঘাছিল। ভগবান রামক্রম্ণের 
সমন্বগ্ন-প্রচারের ফলে অন্তান্ত খণ্থাবলম্বীদের বাছির হইতে হিন্দুর উপরে 
আক্রমণ করিয়! জয়লাভ করিবার স্থযোগ কমিয়া আসিয়াছে । জওহরলালের 
সমন্বয়-সাধনার ফলেই পাকিস্থান ধীরে ধীরে বিপাকের মধ্যে পড়িয়াছে। 
পাকিস্থান নিজের বিপদ নিজেই স্থষ্টি করিয়া চলিল্রাছে হিন্দু-বিতাড়ণ বা 
হিন্দুকে কুক্ষিগত করিবার দুষ্টনীতির ফলে । ভারতবর্ষ সমধ্রপ্র-সাধন গ্রহণ 
কণ্য়াছিল বলিয়াই এত ঝড় ঝাপটার মধ। দিয়া, এত বৈদেশিক আক্রমণের 
ম্ধা দিয়| শক-হুণ পরিপাক করি৷! আগাহইছা আলিছাছে । এই সমন্বয়ের 
পাচক-রসেই এদেশে মুললমানও একদিন পরিপাক প্রাপ্ত হইবে, যদি মুসলমান 
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তাহার দমননীতি পরিত্যাগ না করে, অস্তান্য ধর্মকে পিবিয়া মারিচা অপরের 
রক্তে লাল হওয়ার, পুষ্ট হওছার বুদ্ধি পরিত্যাগ না করে। শোষণ, বলাৎকার 
প্রাণধর্স্মী বিশ্বে আজ আর চলিবে না--ইতা ধ্রুব সত্য । ০০-existence-এর 
(সহছ-অস্তিত্ব ) নীতি আজ বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে স্পষ্ট স্বীকার করিতে 
ভাহিতেছে ॥ 

কিন্ত হিন্দু রামমোহন, হিন্দু রামকৃষ্ণ সমন্বঘের তত্ব যতদুর পর্য্যন্ত 
প্রসারিত করিয়াচেল, ভাতাতেও কুলাইবে না। সমন্বয়ের ক্রমবিবর্তনের 
পথে শ্রানিত)গোপাল আস্িঘাছেন বিশ্বকে অধিততর সঙ্ঘ-গঠন-কৌশল 
শিখাইবার জন্ত। তোমার পথ তোমার কাছে সত্য, আমার পথ আমার 
কাছে সত্য ; তোমার মত তোমার কাছে সত্য, আমার মত আমার কাছে 
সত্য--ইহাও সবখানি লত্য নয়। এখানে সর্বপথ-সমন্ত্ঘ নাই, সর্ববমত-সমন্ধযর 
নাই । এট সাধনার পথের মধ্যে কাহারও সঙ্গে কাচারও মিল হইবে লা, মতে 
মতে মিল তবে না। কিন্তু পথে পথে, মতে মতে মিল ন! হইলে তে 
কোনক্রমেই পথের ক্ষেতে মতের ক্ষেত্রেও কোনও সঙ্ঘ গড়িয়। উঠিবে লা। 
প্রাণখোল। পারস্পরিক স্বীকৃতি ও আদান-প্রদান ছাড়া কোনও সঙ্গঘই বিশাল 
হয়না । পুর্ব মতে সকলের সব একা পথের ‘শেখে’, মতের ‘শেষে’, যেখানে 
সব পথ সব মত “শ্ষে' হইল] গিয়াছে, ঘেখানে সর্ব পথ ও সর্ব মত পথের 
অতীত, মতের অতীত সমাধির মধ্যে অবগাহন করিতেছে । সর্বপথ- 
সমন্বযবাদী প্রুলিতাগোপাল কিন্তু লিখিতেছেন 2 ‘সমাধিও মামু, ‘নির্ব্বাণও 
মায়া? ।  শ্রনিত)গোপাল-জীবনে সমাধি খুব বড় কথা নয়, পুরুবোত্তম- 
জ্রীবল যে সমাধিরও পরের স্তর, যেখানে সমাধি-বাখধান সম্বিত । ‘যত মত 
তত পথ'-সাধনায় পথ ও অত দুই-ই ‘উপাধি’, যাহা উদ্দেশ্ব লিচ্কধ হইলে 
আপনা আপলিউ খসিচা পড়ে । শ্রীনিতাগোপাল মতে এই পসিয়া-পড়িয়া- 
হাওয়াও “মায়া” । সকল বিশেষের ও-পারে যে নির্বিশেষ, সকল গুণকর্শ্মের 
ও€-পারে যে গুপকর্শহীন নিগুণ লিষ্রিত্র, তেমন একটী ব্রহ্ষবন্বই ইচাদের 
লাধ্য। কিন্তু মাহবের জীবনে নির্ব্বিশেয ও বিশেষের খোচ! দুই-ই 
তুল৷মূলা । ভুইয়ের সমধ্বদ্র ছাড়া এই দুই কিছুতেট তথ্য চউতে পারে না। 
ক্ষ্ধিত বিশেষত্ব কেমন করিয়া একান্ত নির্ব্বিশেষধাদীদের বীভৎস 
বিশেষত্বের ক্ষেত্রে নামাউঘাছে, ক্ষুধিত নির্কিশ্ষেত্বই বা কেমন করিয়া 
একান্ড বিশেযত্ববাদীকে শুষ্ক লিবিবশেহত্বের আবর্তে ফেলিয়াছে, তাহার 
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দৃষ্টাস্তের অপ্রচুরত! শাস্ত্রে ও সমাজের দৈনন্দিন ঘটনায় লাই । ভীনিত্য- 
গোপালের মতে বিশেষত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব দুই-ই ত্রক্ষত্রীবনের দুইটী 
দৃষ্টিকোণ মাত্র । 

এখানে আরএ একটী বিশেষ কথা প্রণিধানযোগা । গস্থবাস্থল মোংটই 
পথের *শেধে্ট নয়। গম্ববাস্থল ব্রহিয়াভে পথের প্রতিটি ধাপে ধাপে। 
পথের বালী পায়ে পায়ে তারে থে আম্ম করেছে চঞ্চলা। আনন্দে 
তাই এক হ'ল তার পৌহানো আর চলা’ । স্থিতি ও গতি অর্থাৎ পৌছানো 
আর চলা আনন্দের সাধনায় এক হয়! ঘাঘ, স্ফিতি-গতি গলিঘা 
পুরুষোত্তম জীবনে গড়িয়া উঠে। এমনই ছন্দে পথ চলিতে হুটবে, 
যাহাতে গন্তব্যস্থল পথের প্রতি পদক্ষেপে আন্বাদিত হয়। এই সাধনায় 
চলিতে চলিতে পৌছানো, এবং পৌছিচ্কা পৌছিপ্না চলিতে থাকা একই 
পুরুযষোত্তম-জীবনের ছুইটী আন্বাদন। ‘আমি’ ‘আমার’ হইতে 
বওয়ানা হজে নিশ্চই পথ ও গস্তবাস্থল একান্ত পৃথক, পথের 
শেষেই গল্তসাস্থল । কিন্তু পথের শেষে গম্তব্যস্থল দেখিতে চাহ্িলে 
খাত্তব্যস্থলও পথের সামিলই হৃয়। তখন পথের ‘শেষ’ যে কিছুতেই 
মিলিবে না, পথ যে অনষ্টট হইবে, এ তত্ব একাস্ত গন্ববান্চল-বাদীর 
কাছে ধরা পড়ে নাই । শ্রনিতাগোপালের কাছেই এই তত্ব বর্তুগান কালে 
সুস্পষ্টভাবে পরা পড়িয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, “পথ গন্তব্যন্থলকে সুটি 
করে ।' কম্মণর ঠাকুর, জ্ঞানীর ঠাকুর, ভক্তের ঠাকুর একান্) পৃথক্‌ পৃখক্‌ । 
চিংসার স্বাদীনতা ও অহিহসার স্বাধীনতা একান্ত পুথক্‌ বস্তা! 'যন সাধন 
তন্‌ সিক্ষি'। সিক্ষি সাধন-অসুঘাচী কুপ ধারণ করে-_ইহ। মনস্তাত্বিকের স্পষ্ট 
ঘোষণা | বহু পথ ধরা একই গন্তপাপ্থলে পৌঠালে। যায়, বন্ত পথ ধরি 
একই কালীঘাটে পৌঁছানো যায়__ইছ! ঘাস্তিক জগতের পক্ষে সত্য কথা বটে; 
কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে উহ! সত্য নয়। যে পথে মা পুত্রকে পান, সেই পুত্রকে 
যপন তাতার পুত্রবধূ ভিন্ন পথে পায়, তপন মাছের পাওয়া পুত্র ও স্ত্রীর পাওয়া 
স্বামী কি একাস্ক এক ? বসন্ত হিসাবে পুত্র ও স্বামী এক বলিয়া প্রতীয়মান 
হলেও উভয়ের আস্বাদন গত কত পার্থক্য! যাদের কাছে পুত্র বপন থাকে, 
তখন তাহার রূপ ঘাহা, সেই বাক্কিই যখন ম্বামীবেশে স্ত্রীর কাছে ঘায়, 


ছুই রূপ কি একান্ত পৃথক্‌ নয়? ঘে ব্যক্তি ভর-পেট খাওয়া-দাওয়ার 
== আহিল রিজিক নিলি িন্দিকও আর পিলিল পালক foe 


ev উজ্জলভারত [ এম বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


ঘে-‘জগত্রাথ' দেখিল, আর জমস্মহাধরতু মাসের পর মাল পাসে 
হাটি অনাহারে অনিজায় পথ চলিছ। "হা জগত্রাথ, হা জগন্রাথ বলি! 
কালিয়! কঁ।দিয়। ঘে-জগন্সাধ পাইলেন, এইট দুই জগত্রাথ কি একই জগম্রাথ? 
লাধনার পৃথকৃত্তে বস্তু পৃথক হয় _-ইহ! ব্দনিবাধ। সভ্য । অথচ ‘যত মত তত 
পথ’ এই রতস্যের উদ্ঘ।টন করিতে পারে নাই । এইখানে নিত্যগোপালের 
শ্রছে(জনীঘত1। তিনি ভাড়া আর কাহাকেও দেখিতেছি না, (যনি 
পৃথক পুধক সাদনার প্রণেষ্টান্থ পাওঘা উষ্ট সমূহের সমন্থছের খোজ দিঘ্বাছেন, 
ঘিনি প্রত্যেক পথকে নিজেরই পথ ধরিধা লঃয়! সকল দল মিলাইম! এক অপু 
দল গড়িবাব সাধনার কথা শুনায়া গিঘাভেন। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি উত্তরিঘবর্গ যে 
বাহার বিশেষ পথ ধরিঘ! জীবনের সেবা করিতেছে, আঅথ5 কেহই একান্ত 
পৃথক্ষ বা একান্ত অপৃথক্‌ নম) চক্ষু বা কর্ণ অক্ষান্ত ইন্সিয়ের মধ্যে অন্ুস্থাত 
ন। হইলে কেহট মিলিষা মিশিয়! দেহঘস্রকে ঠিক রাখিতে পারিত না। 

প্রতিটী দৃষ্টিকোণ হইতে বস্তুকে দেখিবার সাধন। আজ নিতেই হুইবে; 
নচেৎ বাস্তব কিছুতেই লত্য বাস্ডব চউবে লা। মা যদি একান্ত “মা, থাকিছা 
তাহার পুত্রকে একান্ত পুত্র করিগ্াইট রাখিতে চান, মা যদি পুত্রবধূর 
দৃষ্টিকোণকে স্বীকার করিতে না চান, শ্বাশুড়ী ও পুত্রবধূর মধ্যে সঙ্ষর্ষ জনিবার্ধ্য । 
প্রতি দৃষ্টিকোণকে নিজেরই দৃষ্টিকোণ বলিয়া ঘখাসম্ভব স্বীকার করিয়া 
জওয়াই প্রীনিত্যগোপালের সমন্বয়ের চল তাৎপর্যয । ‘রাধানাথ' ও 
“্যশোদা নন্দন’ আস্বাদন হিসাবে নিশ্চয়ই এক লয়; যদি রাধানাথ ও যশোদা 
নন্দনের সমশ্বছ সাধিত না হন্ত, তবে রাধা-যশোদার কি প্রাণখোল! সংহতি সম্ভব? 
বৃন্দাবনকে এক ভূমিতে গড়িয়া তুলিতে হুইলে সর্বব দৃষ্টিকোণের লমন্ব অবস্য 
কর্তব্য । আবার বৃন্দাবন মখুরাকে এক করিতে হটলে বৃন্দাবনচন্দ্র ও মথুরাধীশের 
সমস্থ বিধানও করিতেই ভটবে। এই ভাবে সমন্থয়কে ব্যাপক ও গভীর 
করিয়া তুলিতে হুইবে ৷ ভ্রীরামকুষট সমন্বপ্রকে বে স্তর পরাস্ত শৌছাইনা 
দিয়াছেন, ্রলিতাগোপাল লেখান হইতে আরও অগ্রগামী হইয়াছেন ॥ 
‘যত মত তত পথ'’-এরও পরের কথ! উ্রানত।গোপাল শুনাইঘ) গিপ্াছেন। 
বিশ্বপজ্ঘ-রচনার ব্রত, এক-বিশ্ব রচনা করিধার ব্রত যাহারা গ্রহণ 
করিয়াছেন, সেই সব ব্রতচারীদের পথপ্রদর্শক সর্ধ মত ও সর্ব পথকেই নিজ 
মত বা পথ বলিপ্া আদ্বাদনকারী ভনিতাগোপাল। এই পথে সর্কপথ 
সমস্বিত। এই পথে অনন্ত পথিক প্রতি পথে বিচরণ করিয়া, প্রতি পথের 
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পথিকের সঙ্গে অন্তোন্তবন্ধবাহু হয়া গলাগলি করিয়া প্রতি পথে প্রত্যেক 
ইষ্ট দেবের বিশেষ বিশেষ রস আস্বাদন করিতে করিতে বিশ্বরাশমণ্ডলী গড়িয়া 
তুলিবাত অন্ত রাসচক্রে খুরিয়া ঘুররঘ। ভলিঘাছেন॥ এই সাধনায় প্রতি পথ 
সর্দপথ, সর্বপণই প্রতি পথ ; পথ সমূহ পরস্পর অঞ্রস্থাত হইয়া চলিয়াছে । উহ! 
মাঘা-আাল নয়, উত্দ্রজজালও নম; পুরুষোত্তম-আস্বাদন ক্ষেত্র । এট পন্থার 
প্রবর্তক বর্তমান বিশ্বের অগ্রগানী পুরুষ পুক্ুধ্যেত্তম শীনিতাগোপাল জয়ঘু ক্র 
হউন । হিন্দু নিতাগোপালের সর্ববধশ্্ সমস্থ্িভ হিন্দু ধর্মের জয় তউক। এই 
হিন্দু ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই আজ বিশ্ব-হিন্দু-মিলন লত্ঘ গড়িঘা তুলিতে 
হইবে । এই ভিন্দুসজ্ঘই বিশ্বের অভদ্র দান করিতে । চহাই আতব্ম-রক্ষক, 
বিশ্ব ক্ষক। এই হিন্দুপশ্ই প্রকুভ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত । এই হিন্দুধশ্পকে লক্ষা করিগ্রাই জঁনত।/গোপাল লিখিমাছেন £ 
“ভবিষ্যতে জগতে সমন্ড জাতি এক জাতি হইবে, সমণ্ড জাতি ‘এক ধর্শ' 
মানিবে | তখন ধর্ম সম্বন্ধে কাহারে। প্রতি কাহারে! বিদ্বেষ থাকিবে না? 
এই এক-ধৰ্শ্মই সর্ববধর্ঘ সমন্বিত হিন্দুধৰ্ম, নিত্যধৰ্শ্ম । এই নিতাধর্মই হইবে 
ভবিন্তৎ বুগের সর্বগ্রাসী হি ন্দুধর্শ্ব ) বন্দে মাতরম্‌॥ 


সম্প্রদার গঠন আমার উদ্দেশ্য নয়। তাহা হঃলে আমি বিস্তর শিল্প 
করিতে পান্রিতাম 1--.আমি দল গডিতে আলি লাই । সাম্প্রদা্িক ভাব 
খুবই খারাপ-_ ইহাতে কোন লা কোন ধশ্থমতের বা মহাপুরুধের নিন্দা 
করিতেই হয় ।-, আমি কোনও নিন্দিষ্ট সমস্রদাদভূক্ত নহি, আমার ইষ্ট যেমন 
বহুক্ষপী, আমি সেইক্কূপ বহু সম্প্রদাদ্রী । আমার ইষ্ট ধখন শিব হন, আমি 
তখন শৈব ; তিনি হগন বিষ্ণু হুন, আমি তখন বৈষ্ণব; তিনি বখন অন্ত 
কোন সাম্প্রদা্রিক হন, আমিও লেই সান্্রদাগ্রিক হুট 1---.--- আমি ছিন্দুঃ 
মুললমান, খ্রীস্টান ।'- ---I am ৭ ০০35০০০1২০৪, প্রস্তুত জ্ঞানীর কোন 

সম্প্রদায় নাই ; অথচ তাহার সকল সং্স্রদান্র ৷" 
_ শ্ীনিত্ঃগোপাল 


গণতন্ত্র ও শিক্ষা 


ুটপরেশচজ্র ঘোঘ 

বর্তমান ফগ-_- 

বড় আশার কথা যে, অধূন! শিক্ষাবচাপারে গণতস্ত্রের একটি ধুয়া! উঠেছে। 
আমলাতাত্রিক বিধান-বাধস্থার আমর! আহ আর লঙ্ভই নই, অথচ স্বাধীনতা 
লাভের পর আজ পর্ধান্ত থে বিকল্প বাবস্থাটুকু প্রবন্ঠিত হয়েছে, তাতেও 
আমাদের মন ওঠে না। কেননা, এ বাবস্থা নামত£ গণতাক্ত্রিক হলেও, 
স্বলতঃ অন্যাপি উহা আমলাতান্ত্রিক । দে যাট চোক, এ কথা সত্য যে, 
আধুনিক ইতিহাসের একটি বুতৎ সামাডিক পরিবর্তনের যুগে আমরা আজ 
বাস করছি । একটি নৃতন সমাজ ব্যবস্থার শুভ জন্মক্ষণের আমরা প্রতীক্ষা 
করছি আর এই স্থষ্টির ভাবী সার্থক পরিণতি আমাদের সম্মুখে নৃতন দাযিত্ব 
ও কর্তবা তুলে ধরেছে । বর্তমান যুগ যে সাধারণ মানুষের ঘুগ, এ কথা আজ 
স্বীকার করতেট তবে । তবে দেশের জনগণ যেখানে অপিকাংশ নিরক্ষর, 
গণতাস্ত্রিক ধারার সঙ্গে যেখানে সাধাবণের কোন পরিচয় চত নি, সেখানে 
আন্রই উন্নততর অবস্থা প্রত্যাশা কর! যায় না। তাই শিক্ষা-মাধামে 
গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রন্থিঠার প্রচেষ্টা শুভ স্থচনা, সন্দেত নেট ॥ 
গণতন্ত্রের বিভিন্ন ধরণ 

গপতস্্রকে আমরা এ যাবংকাল রাক্গনীত্িতি ক্ষেত্রে সীমাবন্ধ করে রেখেছি, 
গণতক্ত্র বলতে শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্বন্কক্ে বুঝে এসেভি__ঞ্রেলিভেপ্ট 
লিগ্কলের ভাষাদ গণতস্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছি Government of the 
people by the people for the people. আমরা সাধারণভাবে 
বুঝেছি গণতন্ত্র হল ভোটদানের অধিকার, সংখ্যাগরিষ্টের শাসন, সংখ্যালঘুর 
সংরক্ষণ, জুরির বিচার প্রভূতি। অথচ অথ নৈতিক নিস্পেষণ, দলপতি সংস্কার, 
ধন্য অসহননীলত! ও শ্রেনী-বিভেঙ্গ সমাজে বরাবর অগ্চমোদন লাভ করে 
এসেছে । এ ভাবে অথনৈতিক, সামাজিক ও ধ্ম্মাণ্ ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ ও 
রাজনীতির ক্ষুদ্র প্রকোঠে কোণ-ঠাসা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি মৃত্যু । 

গণতন্ত্রের অর্থ ব্যক্তির অপ্রতিহত পূর্ণ স্বাধীনতা, এক্সপ দুল ধারণাও 
বযেছে। এই স্বাধীনতা শ্যৈরিতা ও অসংহত আচরণ বুঝা । গণতন্ত্রের 
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একপ ধারণা ধার। পোষণ করেন, ভাদেরকে বলতে শোনা যায়--স্বাধীন দেশে 
প্রত্যেকেরই ঘা” খুশী করবার অধিকার আছে । এদের কথার সমর্থনে এরা 
বলেন-_ Our fathers thought of men as individuals 6050 and 
as forming society afterwords.. 





“Social arrangement 
a neccessary evil." এই বিরুত গপতস্ত্রের অবাধ প্রাতিস্থিকত!। সমাজের 
কল্যাণ ও লমাজ-স্বার্থকে উপেক্ষা করে । বিকুদ্ধবাদীরা বলেন-_যে সমাজে ও 
কির মধ্যে মানবের জন্ম ও বুদ্ধি, ত1-ই মানুষকে মানুষ ক'রে গড়ে তোলে। 
সমাজই মাহ্থষের অভ্যাসগুলোকে গঠন করে, তার ধারণাগ্ুলিকে নিরক্সিত 
করে, তার অনুভূতি ও হৃদ বৃন্ডিকে জাগ্রত করে। মোট কথা, মান্য 
শসমাজেরই স্প্রি, আর এজন, লে সমাজের মঙ্গলের অন্ত উতৎ্সগর্ণরুত হবে, 
এটাই ঠিক। 


কেউ কেউ আবার মনে করেন-_গণতত্ত্র হ'ল লকলের সমান শ্থযোগ- 
সুবিধে । এখানে প্রথমেই প্রশ্ন আসে-_লমান ম্বঘোগ কি। 'স্থযোগ 
গ্রহপের ক্ষমতা সকলের সমান নম্ঘ। তাই সকলকে সমান সুযোগ দেও 
হলেও গ্রহণ-ক্ষমতার বিভিন্পভার ফলে, সে স্থধোগ সকলের জন্য প্রকৃতপক্ষে 
সমান আর থাকে লা। যেমন, কোন অঞ্চলের সকল শিশুর জন্য সমান 
শিক্ষা-স্থযোগ থাকতে পারে: কিন্গ শিশুদের মধ্যে ঘারা শ্বমবৃক্তি ও 
ক্ষীণমেধা তারা তো বুক্ষিমান ও ধী-সণ্পন্ন শিশুদের মত ‘সেই স্থযোগে 
সমানভাবে উপরুত হতে পাকে না। তাই কেবল সমান স্বযোগদান 
গণতপ্র নন্র। কারখানার শ্রমিক যপন মাত্র অর্থোপার্জ্জনের স্থুযোগ পার, 
তখন তাকে প্ররুত গণতন্ত্র বল! ঘাঘ ন! । মালিকের সঙ্গে শ্রমিক ঘখন 
কারখানার সকল কাজে বুদ্ধি ও অনুভূতির এক্য নিয়ে সক্রিম অংশ গ্রহণ 
করে, তখনি তা" হ'ল পুরোপুরি গণতন্ত্র? শিক্ষাঙ্ষেজেও গণতস্রকে এভাবে 
দেখা আবশ্যক । দেখতে হুবে--শিক্ষার কোন বাবস্কাপপাতেই ফেল যথার্থ 
শণতসত্ত্রের স্বানাভাব ন! হছ। শিক্ষাব্যাপারে গণতন্ত্র সেদিনই লাথক তবে, 
যেদিন শিক্ষার সর্ব বিবয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষাবর্তৃপক্ষে 
আবেগাঙ্গভূতির জীবস্ত সহযোগ ঘটবে । 
গণতন্ত্রে বাতি ও সমষ্টি _ 

গণতন্ত্রের প্রথম কথা হ'ল-__বাক্কিত্থের বিকাশ । যেখানে বাক্তি 
উৎপীড়িত, দলীয় স্বার্থে বাক্তির স্বাধীন মতামত নিয়ন্ত্রিত, তেখালে একটি 
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বিশেষ রকমের সমাজ স্ঙ্টি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কলে ব্যক্রি-সত্তা উপেক্ষিত, 
সেখানে গণতস্ত্রের অন্ডিত্ব দেখিনা । গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির স্বকীন্ন 
বিশ্বাস ও স্বাধীন আচরণের উপর অযথা কতকগুলি বিধি-নিষেধ থাকবে 
ন! সতা, কিন্তু যুগপৎ যনে রাখতেও হবে খে, ব/ক্তির এই স্বাধীনতা যৈরিতা 
লয়। এই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে তার যথেচ্ছ আচরণ মনে করা ভুল হুবে। 
গণতাস্রিক সমাজে বাক্তির মাত্র ততটুকু করবাএই অধিকার স্তায়তঃ 
আছে, যতটুকু তার ব্যক্তিগত ও সমাজের কল্যাণ বিধায়ক। ব্যক্তি- 
স্বাধীনতা কথাটি সর্বদাই এক্সপ একটি আপেক্ষিক অর্থে প্রঘুক্ত। যেমন, 
ধর! যাক, কোন ব্যক্তির যথেষ্ট বিত্ত আছে। গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকের 
যা” ইচ্ছে করবার স্বাধীনতা! রয়েছে, এ মনে ক'রে যদি এ ব্যক্তি সঞ্চিত 
অর্থের অদন্্যবহার ছার! অহরহঃ ব/ক্তিগত ভোগলালসা চরিতার্থে প্রবৃত্ত 
হুঘ, তবে গণতন্ত্র তা' সহ করবে না । অনেক শিশুর জোরে জোরে উচ্চারণ 
করে পড়বার অভ্যাস আছে। এতে প্রথমাবস্থায় পাঠাভ্যাসের কিছুটা 
হ্থবিধাও হয়ে থাকে । কিন্তু বদি এরূপ করার ফলে অন্তের অস্থবিধ1 হয, 
তবে এই অভ্যাস পরিত্যাগ না করা শিশুর পক্ষে গণতঙ্্-বিরোধী কাজ হবে। 
গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতোক সত্যের স্বাধীন আচরণ, বিশ্বাস ও বাবহার 
উপঘুক্ত শ্রন্ধা পাবে, এ কথা বলা বাহুল্য । আবার প্রতেযক সমাজ-সভেঃর 
ফাছে সমাজের কল্যাণ ও মঙ্গলই হবে প্রথম বিবেচ্য। সমাজহিতই হবে 
সমাব্জের প্রতিটি সভ্যের কার্ধযকলাপ ও মতামতের নিয়ামক । গপতান্ত্রিক 
সমাজের সকল সভ্য হবে অগ্রনী, আত্মসম্মানপর, দাছ্িত্বসম্পন্ল ও 
আত্মনির্ভরশীল ; আর পরার্থকে ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্দ্ধে ভাবতে পারার জন্য 
তাদের থাকবে আত্মনিয়স্তরণ ক্ষমতা, স্বীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর পুর্ণ কর্তৃত্ব । 
মানব প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার, শক্তিমানের অভিমত ও নিজ প্রবৃত্তির 
অন্ধ তাড়ন! দ্বার! প্রভাবিত ও এ সকলের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়ে 
খাকে। মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাত ও অক্ঞাতসারে এ সবের 
ক্রি আর্ত হয়, আর মানুষের জীবনভর চলতে থাকে এদের কাজ। 
মানবের স্বচ্ছ বিচারবৃক্ষির উপর' আবরণ টেনে, তাকে এর! অস্বচ্ছ করে ফেলে 
ও ফলে, মানুষ তাদের ' পারস্পরিক সম্বন্ধকে তখন আর নিশ্দল বুদ্ধি দিনে 
বিচার করতে পারে লা। নানা সামাজিক সমস্ডার উত্তব হুয়। মাহুঘের 
অস্তিত্ব হয় বিপন্র। এ সকল সমহ্ঠার সুষ্ট সমাধানের জন্য মানুঘের অনাবিল 


কাণ্ডিক, ১৩৬১ ] গণতন্ত্র ও শিক্ষা ৫৬৩ 


বিচাববুদ্ধির বিনিয়োগের প্রয়োজন তখন অপরিহাধ্য হয়ে পড়ে। ব্যক্তির 
বিঙ্গেষ ও সংশ্টোাত্মুক এই যে বিচারবুদ্ধি, তা-ই মান্বকে সমাজ প্রগতিমুলক 
পরিবর্তনকে অন্তভব ও অহ্রধাবন করতে শেখাঘ্র।? সামাজিক অবস্থাকে 
শাস্তিমগ্র করবার উদ্দেস্তে মাছুবের পারস্পরিক সঙ্গন্ধকে সৌহার্দাপুর্ণ করা 
আবক্কক। আর এআন্ত প্রত্যেক গণতাস্রিক-সমাজ সভোর নিশ্ধল বিচারবুদ্ধি 
থাকা প্রম্বোজন। 

গণতান্ত্রিক সমাজের আন্ত মানব হৃদয়ের দয়া, মায়া সহাহ্ুভূতি, সহনশীলতা 
প্রভৃতি সুকুমার বুস্তিগুলির উন্মেষ সাধন অপরিহার্য । সত্যিকার গপতজ 
মাসকে মানবের আন্ত অচ্ভব করতে শেখায়) গণতাস্ত্রিক সমাজের জন্য 
চাই মাচ্ছষের মূল্যবোধকে জাগ্রত করা, তার হৃদয়বুত্তিকে সরস ও কোমল 
করা। শিক্ষামাধামে ভাবী গণতাস্ত্িক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক স্ষ্টি 
করতে হলে শিক্ষাদান পক্চতি, বিদ্যালঘ পল্িচালন! ও উচার পরিদর্শন ও 
নিয়ঙজণ, এ কলের প্রত্যেকটিতেই যথার্থ গণতসত্রের প্রতিষ্ঠা চাই। 


(ক্ৰমশঃ ) 





আমি বৈষ্ণব লি কারণ তাহাতে তিলক কেটে ভেক নিতে হয়, আমি 
বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহার! আমাকে নিবে না। দাড়ী আছে বটে কিন্ত 
কাজি মৌলভির নিকট কল্মা পড়ে মুসলমান হই নাই, মুসলমানের দলের 
মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে লা। ব্যাপটাইজড 
না হইলে খৃষ্টান দলের বজিলে তাহার! আমাকে নিবে লা, বাহক জপতপ 
পুজা অর্চনাও নাই কুলগুরুর কাছে কানে ফোক মন্ত্রও লইতে চাহি না 
ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্ডিক বলিবেন। বাহক পুজা! অর্চনা 
জপই আস্তিকের কাধ্য তাহারা বলেন। এখন কোন দলে ত আমাকে লইবে 
না, আমিও দল চাই না। দল গেড়ে ভোবাতেই, পক্ষিল পক্ষ পরিপূর্ণ পুতিগন্ধ- 
যুক্ত পল্পলেই হুইয়া থাকে. স্বচ্ছ সরোবরে প্রবাহিণী শ্রোভশ্হিনী নদীতে হয়না ৷ 
তবে আমি কি? আমি সকল দলের ভিখারী । ভিবখাত্রীর অন্ত সকল ঘারই 
উদ্মুক্ত । আমাকে প্রেমভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। 
আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই, সেইজন্ত আমার এক সকল দল লয়ে 

অথণ্ড দল । 
_উনিতাশগোপাল 


নিষ্ফল 
রী নুধ। দেবজা 
শান্ত হও, শেষ কর 
অর্থহীন কর্ম অগণল 
ফিরাও অন্তর পানে মুহুতের তরে দু নয়ন । 
দেয়ে দেখ কী করুণ ক্লান্ত বেদনায় 
অবসপ্র চিত্ত তব রচেছে মূর্ছায় 
জাগাও, আ্রাগাও তারে, 
করি লহ পুর্ণ সচেতন 
নিরর্থক শ্রাস্তিহীন বৃথা কোলাহল কর সমাপন । 


জাননা নিক্ষল তাহা 
সাড়া নাহি দিল যাহে মন? 
চলার অভ্যাসে শুধু চলিতেছ টানিয়! চরণ ! 
যে কর্মে পুলকভরে আত্ম প্রেরণান্র 
সহজ আবেগে মন ছুটে যেতে চায়, 
ক্লান্ডি-মুক্ত সে চলার ছন্দ হতে সঙ্গীত যে ঝরে 
কর্ম তার প্রাণময় পুষ্প হয়ে ফোটে থরথরে! 


সে আনন্দ, সেই পথ হেথা খুঁজে নাহি পাও ঘদি 
ফিরে এস, যাক্‌ তবে, বুথ শ্রম কেন নিরবধি? 
নিরানন্দ, প্রাণহীন চেষ্টা চিরকাল 
স্তূপ করি তুলিতেছে ভুলের জরন্াল 
শ্রাস্ত হল্ড অনিচ্ছায় অকাজের রাশি করে অমা*- 
বেড়ে ওঠে ধে অঙ্তায়. বিশ্ব তারে নাহি করে ক্ষমা । 


মহাভারতের বিরাট পর্ব 


অধ্যাপক ঘীরেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(পুবাহৰৃত্তি ) 
ওদিকে মৎস্কপ্রাঙ্গ কঙ্ক বঙ্গ প্রভৃতির সাহাযো স্থশর্মাকে অয় করে 
নগরে ফিরে শুনলেন উত্তর বুশহুগাকে সারি করে কৌরব আক্রমণ প্রতিরোধ 
করতে গেছেন। অতান্ত উত্বিগ হয়ে বিরাট আদেশ দিলেন 
কুমারমাস্ড জানীত ধঁ্দি জীবতি বান বা। 
ঘন্ড ঘস্তা গতঃ যস্তে| মন্তেইহং নস জীবতি। 
তোমরা শীদ্র দেখ কুমার জীবিত না ম্ৃত। একজন প্লীব যার সারথি 
হয়ে গেছে, সে যে এখনও বেডে আছে, এ [বশ্বাল আমার হচ্ছে ন। 
"_ যুহিষ্টির পাশে দাড়িয়ে ছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন, মহারাজ, বৃহ্গলার 
সাহায্যে আপনার পুত্র জভুঝন জয় করতে পারবে। এ কথ বিরাটের 
ভাল লাগল না। এমন সমঘ্ব খবর এল বিজয় উত্তর নগরে প্রত্যাবর্তন 
করছেন, তার সর্বাঙ্গীণ কুশল। 
বিরাটের আর আনন্দ ধরে ন। কাহার সাহাত্যে উত্তর বিজয়ী ফুধিঠিরের 
নিকট তা বেশ স্বচ্ছ হছে উঠল। ভাহয়ের গবে তিনি সংযম হারিয়ে বললেন 
নাডূততং তদহং মন্তে যত্তে পুজোই২জযৎ কুকন্। 
ঞ্ুব এব জম্তহ্য বশ ধন্ধ! বৃহয়লা ॥ 
আপনার পুত্র যে কৌরবগণকে জম্ম করেছেন তাতে আম্চর্য হবার কিছু 
নেই, কারণ বৃহহথলা যার পারখি তার জয় সব নি([শ্চত । 
কক্ষের কথা অগ্রান্থ করে পুত্রের জয়ে পুলকিত মৎস্করাজ্র প্রধান 
মন্ত্রীকে আদেশ দিলেল__রাজপথ মাল্য পতাকা সজ্জিত কর, মন্দিরে 
মন্দিরে দেবতার পুজ! দাও, মত্ত মাতঙ্গের উপর ঘণ্ট। বাজিনে চৌরাস্তায় 
মৎশ্তরাজ্যের বিজয় ঘোষযণ! কর 
শৃগ্গাটকেযু সবেধু আখ্যাতু বিজয়ং মম । 
কক্ষের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, আজ বড় আনন্দের দিন, এস পাশা 
খেলা যাক, সৈরিষ্ধী পাশা নিয়ে এস ৷ উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, 
শুনেছি হৃ অবস্থায় পাশা খেল! ভাল লহ । অক্ষক্রীড়ায় অনেক দোষ, এ 


৫৬৬ উদজ্জ্লভারত [ শম বর্ষ, ১-ম সংখ) 
অভ্যাস বর্জন কক্ষন। পাগুপুত্র যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় সব'ন্ব হারিয়ে আজ 
বনবাসী । রাজ! শুনলেন না, পাশা লেখা আরম্ভ হ’ল। 
খেলতে খেলতে বিরাট পুত্রের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। ভীষ্ম 
ভ্রোণ কর্ণকে থে স্ব করতে পারে তার বীরত্ব সত্যই অদ্ভূত । যুধিষ্টির আবার 
বললেন-__বৃহছলা হস্ত যন্তা কথং সন বিজ্রেস্তাতে । অন্শ্তরাজ্ঞ এবার ধৈর্ঘ 
হারালেন । তিনি বললেন-__আসভড্য নীচ ত্রাক্ষণ, কোথায় কেমন করে কি 
কথা বলতে হৃল্ত তা তুমি আদৌ জ্ঞান লা। একটা নপুংসক ঝি করে ভীন্ম 
ক্রোণাদিকে জয় করবে ? যদি বাচতে চাও এমন কথা আর বলো লা। ভ্রাতৃ- 
নহে বিহ্বল যুধিষ্ঠির পুরা বললেন, মহারাজ, ভীশ্ম-ল্রোণ-কর্ণের সঙ্গে 
বৃহঙ্গলা ভিন্ন আর কে যুদ্ধ করতে. পারেন? 
বিরাট উবাচ 
বহুশঃ প্রতিবিক্ছোইসি ন চ বাচং নিঃচ্ছসি । 
শিল্ষস্তা চেল্প বিশ্যেত ন কশ্চিক্ৰৰ্মমাচরেৎ ॥ 
বিয়াট__বহুবার নিষেধ করেছি তবুও তুমি বাক্য সংযত করলে না॥ 
দেখছি শাসন না করলে কেউ ধর্মাচরণ করে লা। এই বলে ক্রোধান্ধ রাজ! 
যুধিষ্িরের মুখে পাশা দিয়া তীব্রভাবে আঘাত করলেন । 
বৈশম্পায়ন উবাচ 
বলবৎ প্রতিবিক্বস্ত নম্তঃ শোপিতমাগতষ্‌। 
তদপ্রাপ্তং মহীং পার্থ: পাণিভ্যামগ্রতীতঙ ॥ 
অবৈক্ষত স ধৰ্মাত্মা ভ্রৌপদীৎ পাশ্খতঃ স্থিতাম্‌। 
সা বেদ তমভিপ্রাথং ভরত শ্চিন্তবশাহুগা ॥ 
পাত্রং গৃহীত্বা সৌবর্ণং জলপুর্ণমলিন্দি তা । 
তচ্ছোপিতং প্রত্াগৃহ্বাদ্‌ঘৎ প্রস্থন্রাব পাণ্ডবাৎ ॥ 
সুরুতর আঘাতের ফলে যুখিষ্টিরের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। 
রক্ত মাটিতে পড়বার আগেই ধর্মরাজ তা হাত পেতে ধরলেন এবং ভ্রৌপদীর 
দিকে চাইলেন । স্বামীর মনের কথা বুঝে অনিন্দিতা দ্রৌপদী তখনই একটা 
জলপূৰ্ণ শ্র্ণপাতে বিগলিত রক্ত ধরলেন । | 
ঠিক এই সঘচ্ে হ্বারপাল এসে পবর দিলে ঘে রাজপুত্র উত্তর এসেছেন, 
তিনি বৃহন্রলার সঙ্গে হারে অপেক্ষা করছেন । হৃষ্ট মতস্তরাঞ আদেশ দিলেন 
প্রবেস্ততামুভৌ। তূর্ণং__উভয়কে সহ নিছে এস। 


কাত্তিক, ১৩৬১] মহাভারতের বিরাট পর্ব - তন 


অঙ্গুলের এক প্রাতিজ্ঞা ছিল ঘে, কোন লোক যদি বুদ্ধ ভিন্ন অন্য 
কারণে বুধিষ্টিরের রক্ত পাত করে, তবে সে জীবিত থাকবে না। পাছে 
আশ্র্দাতার অকল্যাণ হঘ তাই ধর্মনিষ্ঠ দৃধিষ্টির দ্বারপালের কানে কানে বলে 
দিলেন, একা উত্তরে নিয়ে এস বুহন্লাকে এনো লা ॥ 
উত্তর প্রবিশত্বেকে! ন প্রেবেশ্টা! বৃহদ্রলা ॥ 
গৃহে প্রবেশ করে উত্তর পিতাকে প্রণাম করলেন এবং গৃহের এক প্রান্তে 
দেখলেন যুধিষ্টির, তার নালিকা রক্তাক্ত । উত্তর ব্যন্ত হবে জিজ্ঞাসা করলেন, 
মহারাজ, কে এমন পাপ কা করেছে? বিরাট বললেন, আমি এই কুটীলকে 
প্রহার করেছি, এ আরও শান্তির যোগ্য । উত্তর-_-পিতাজী, আপনি ঘোরতর 
অন্থায় করেছেন, শী একে প্রসন্ন করুন, নইলে আমাদের সবনাশ হবে। 
পুত্রের কথাদ বিরাট ভন্মাচ্ছার্গিত বহি ন্তান্ত অবস্থিত বুধিষ্টিরের নিকট ক্ষমা 


চাইলেন । খুখিষ্টির বললেন, রাজা আমি পূর্বেই ক্ষমা করেছি । আমার 
রক্ত ভূমিতে পড়লে আপনার সব নষ্ট হতো_জীবন ধন বাজ্য। 


ঘুধিষ্টিরের রক্তপাত থামলে অজু ন প্রবেশ করলেন। তখন মৎশ্যরাজ 
বৃছন্লাকে শুনিছে শুনিঘ্রে বললেন, পুত্র, বল কেমন করে তুষি মহাবীর কর্ণ, 
কালাগ্নির স্যায় দুঃসহ ভীম্ম, ক্ষতিদ্বগণপের অন্্র-গুরু ত্রোপাচাধ্যকে জয় করে। 
এতবড় স্থথের সংবাদ আমি জীবনে শুনি নি, যেন শাদূলের কবল থেকে 
তুমি মাৎল ছিলিঘ্ে এনেছ-_আচ্ছিছং গোধনং সব শাদূলানামিবামিহম্‌। 


পুত্রের বিজয় গে” উতছুদ্ত পিতার আনন্দের আতিশয্য অন্ন পাশে দাড়িয্ে 
লব শুনলেন? 


উত্তর_-পিতা, আমি গোধন উদ্ধার করি নি, শত্রু আঘ করি নি__ল 
ময়! বিজিত গাবো ন ময়া বিপ্রিভাঃ পরে । কোন এক দেবপুত্র এ সব 
কখতি করেছেন। সাগরের স্তায় বিক্ষু্ধ সেই বিশাল €কৌরববাহিনী দেখে 
আমি আতঙ্কে পালিয়েছিলাম, লেই দেবপুত্রই আমাকে অভয় দিঘ্েছেন। তীয় 
যুদ্ধ কৌশল দেখে আমার রোমাঞ্চ হ’ল, উরস্তস্ত হ'ল । সিংহের স্তায় দৃঢ় 
শরীর সেই দেবপুআ কৌরবগণকে উপহাস কৰে তাদের বস্ হরণ করলেন । 
বনমধ্যে মত্ত বামত্র যেমন তৃণভোজী হরিপগণপকে অবলীলাক্রমে জগ করে, সেই 
বীর একাই ভীন্ষ দ্রোণ কর্ণ কপ .অশ্বথমা হুর্ষযোধনকে অঘ করেছেল। 

একেন তেন বীরেশ যড় রথাঃ পরিনিজ্রিতাঃ 


শাদুলেনেব মত্রেন সবগাস্তণচরা বনে॥ 
ষ 
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বিরাট-__পেই মহাবাহু দেষপুত্রে কোথায় গেপেন ? 
উত্তর_তিলি অস্থর্িত হয়েছেন, মনে হম কাল কা পরশু তিনি আন 
প্রকাশ করবেন। 
বৃহরল] উত্তরের '_সঙ্গে গৃহ হতে লিঙ্কাম্ত হলেন এবং অস্কঃপুরে গিয়ে 
উদ্তরাকে বিচিত্র বসনগুলি নিজেই ছিলেন । 
প্রদদৌ তানি বালাংসি বিরাট দুতিতুঃ স্বমম্‌ ॥ 
তিন দিন পরে পঞ্চপাণ্ডব রাজবেশে স্ষিভ হয়ে রাজ দরবারে রাজাপলে 
উপবেশন করেছেন। রালকার্য করবার জু সড়ায় এসে বিরাট দেখলেন 
কঙ্ক রালাসনে বসে আছেন. রাজ বললেন, কঙ্ক, এ কী পরিহাস তোমার, 
তুমি আমার সদহ্/ হয়ে রাজালনে বললে কেন ? 
যুধিষ্ঠির নীরব । অজু ন সহান্যে 
বলপেন ঃ- 
ইদ্রস্তাপযাসনং রাজপ্রয়মারোঢ়.নর্হতি । 
ত্ঙ্থণাঃ শ্রুত বাংশ্ডাগী যঞ্তশীলো দৃঢ়ত্ৰতঃ ॥ 
এয বিগ্রহবান্‌ ধর্ম এব বীর্ষবতাং বরঃ। 
এয বুদ্ধাপণিকে! পোকে তপসাঞ্চ পরাঘণম্‌ ॥ 
অদ্বং কুরধণামৃষ ওঃ কুস্ী পুজো মুহিষ্তিরঃ ॥ 
অস্ লোকে স্থিতা কীতিঃ স্বর্ধস্ডেধ দিব! প্রভা ৪ 
অষ্টা্টতি সহশ্রাণি স্থাতকানাং মহাত্মনাম। 
উপদ্ধীবস্তি রাঙ্গানমেনং স্থচরিতত্রতম্‌ ॥ 
এষ বৃস্ষাননাথাংশ্চ বঙ্জান্‌ পঙ্গুংশ্চ মানবান্‌ । 
পুতবং পালচামাস প্রজাধর্মেণ বীর্ষবান্‌ ॥ 
রাজা, বেদহিতকারী শান্ল্ভ দাতা যন্তপরায়ণ এই ব্যক্তি ইন্দ্রের আলনে 
বলবার যোগ্য । ইনি মুঠ্টিমান ধর্ম) ইনি কৌরবস্রেষ্ঠ কুম্তীপুত্র যুধিষ্ঠির । 
হাজার হাজার ব্রতচারী গৃহস্থ এর প্রদত্ত বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করত। ইনি 
বৃদ্ধ অনাথ অঙ্গ হীন পঙ্গু প্রভৃতিকে পুত্রের স্টাঘ পালন করতেন । এইভাবে অন্ন 
পঞ্চপাণ্ডব ও স্ত্রৌপদীর পরিচয় করিছে দিয়ে বললেন, মহারাজ, সন্তান যেমন 
স্থপে মাতৃগর্ভে বাস করে আমরাও তেষনি আপনার ভবনে অদ্ঞাতবাস করেছি? 
উষিতাঃ স্মে! মহারান্স সুখং তব নিবেশলে । 
অন্তাতবালনিহিত! গর্ভবাস ইব প্রাঃ ॥ 


কাত্তিক, ১৩৬১] মহাভারতের বিরাট পরব ৫৬৪ 


তথন উত্তর অভুনকে দেখিয়ে বললেন, হারাছ হলিহ সেই দেবপুত্ৰ ঘিনি 
কৌরবগণকে জম্ম করে গোধন উ্ধার করেছেন । 
কণ বধির হয়েছিল 
আনেন বিজিতা পাবে! জিতাশ্চ কুরবো যুধি । 
অস্ত শব্ঘনিনাদেন কর্ণে ৭ মে বধিরীকতে এ 
সব বৃত্তান্ত শুনে শুভ্ভিত ম্শ্তরাজ বললেন, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির, আমরা ল। জেনে 
যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমা করুন । আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধ দিয়ে আপনাদের পুজা 
করতে চাই । উত্তরা আমার বড় আদরের মেয়ে। আমি প্রস্তাষ করছি 
সব্যসাচী ধনঞ্রয় উত্তরাকে গ্রহণ করুন, তিনিই তার যঘোগ্য শ্বামী । 
বিরাটের প্রস্তাব শুনে অন্ন বললেন, মহারাজ আমি আপনার কন্যাকে 
নৃতাগীত শিখিয়েছি, সে আমাকে পিতার মত সম্মন করেছে, আমাকে 
আচার্য বলে মনে করেছে। আমি এক বংপর আপনার বয়স্ব। কন্তার সঙ্গে 
" অন্তঃপুরে বাস করেছি, আজ যদি আমি তাকে বিবাহ করি তাতে আপনার 
কৃষ্ঠার অপবাদ হবে আর লোকে বলবে আমি চরিত্রহীন । 
বন্বন্বয়। তথ) রাজন্‌ সহ সংবত্সরোযিতঃ ৷ 
অন্িশঙ্ক! ভবে২ স্থানে তব লোকম্ চোভয়োঃ ॥ 
আপনার উত্তরাঞ্চে আমি হব! ( পুত্রবধূ) কূপে গ্রহণ করব ; তাতে লোকে 
বুঝবে আমি শুদ্ধস্ব ভাব জিতেন্রিদ, আপনার কস্তারও কলঙ্ক হবে না। আমার 
পুত্র মহাবাহু অভিমঙ্ন। চক্ৰপাণি বাস্থদেবের বড় আদরের ভাগিনেয়, দেবশিশুর 
ম্যায় প্রিঘদশণ, অল্লবয়সেই অস্রবিশারদ £ অভিমহ্যই আপনার মোগ্য জামাত! 
ও উত্তরার উপধুক্ত স্বামী _ 
অভিমন্যার্মহাবাহুঃ পুত্র মম বিশাংপতে । 
জামাতা তব যুক্রোহসৌ ভর্তা চ ছুহিতুত্তব ॥ 
অর্জনের প্রস্তাব শুনে মংস্যরাজ খু হয়ে বললেন, এমন স্থবিবেচনার কথা! 
সংঘমী অজু ন ছাড়া আর কে বলতে পারে। 
পাওবগণের দুঃখের রজনী অবসান হ'ল, তারা মৎ্স্তরাদোর সীমান্তে 
উপপ্রব্য নগরে ছাউনী ফেললেন। পাত্রের বাড়ীতেই বিবাহের বিরাট 
বআয়োজন চলতে লাগল । দেশব্র্শাস্তরে স্বজন বান্ধবের কাছে লিক পত্র 
গেল। আন (হারকা) হতে দাশার্হ উরুষ্ঃ ভগিনী স্থভব্র। ও ভাগিনেয় 
অভিনহাকে নিয়ে এলেন । সঙ্গে এলেন যাদব বীরগণ বিবিধ প্রকার মুল্যবান 


সহারই শঙ্ঘনাদে আমার 
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যৌতুক নিয়ে । পাগুবগণের শ্বশুর বৃদ্ধ দ্পদ এলেন। জোৌপদীর পাচ পুত্র 
ধৃষ্টছায় শিখণ্ডী এক অক্ষৌহিনী সৈক্ত নিয়ে এলেন। বিরাটমহিধী সদেষণা 
উত্তরাকে সঙ্গে নিয়ে শত শত পরিচারিক৷ পরিতৃত হয়ে উপপ্রবা নগরে 
উপস্থিত হলেন। পুরনারীরা স্বন্মবস্্র ও অলক্কারে সজ্জিত হলেন। কিন্তু 
জ্রৌপদীর ক্ূপের প্রভাত র্ূপবর্তী নারীদের লাবণ)ও যেন স্নান হয়ে গেল_ 
বর্পোপপন্লা নার ক্ূপবতাঃ স্বলক্কৃত!: । 
সর্বাষ্চাভ্যভবৎ কষা রুূপেণ যশস! শ্রিছা ৪ 
নট বৈতালিক মাগধ স্থতেরা স্তবগান আরম্ভ করল। স্বজন বাদ্ধবে 
উপপ্রবা নগর জনাবীর্ণ হল । নানা প্রকারের হরিণ ও শত শত ছাগাদি পবিত্র 
পশু ভোজনের অন্ত হত্যা করা হ'ল। বিবিধ রকম প্রচুর স্থবরাপানের ব্যবস্থা হ'ল 
উচ্চাবচান্‌ স্বথগান জঙ্ম,েখ্যাংস্চ শতশঃ পশুন্‌। 
স্বরামৈরেছপানানি প্রভৃতাস্ত ভ্যহারঘন্‌ * 
শঙ্খ ভেরী পণব আনক প্রভৃতি যন্ত্র বাজতে লাগল । 
শুভ দিনে শুভ লগ্নে কক্ষা সম্প্রদান হচ্ছে। রাণী স্বপেষা পুরনারীদের 
সাথে রাজকন্তা উত্তরাকে সন্মুখে রেখে বসলেন । অভিমন্ছাকে নিয়ে ৰললেন 
অজু ন ও মহারাজ ধুধিষটির। জনার্দনকফে সগ্মুখে রেখে অজি অনিন্দিত) 
বিরাটতলগাকে পুত্র বধৃন্ধপে গ্রহণ করলেন । 
তাং প্রত্যপৃক্কাৎ কৌস্তেস্: সৃতক্তার্থে ধন্য: । 
লৌভভ্রক্সানবদ্াঙ্গীং বিরাটতনয়াং তদা ॥ 
প্রতিগৃহ্ন চ তাং পার্থঃ পুরস্কত্য অনার্দনম্‌। 
বিবাহ কারস্থামাল সৌভদ্রস্য মহাত্যনঃ ॥ 
বিরাটরাজ্ঞ জামাতাকে ৭ হাজার অশ্ব, ২ শত হন্টী এবং বছতর ধন 
যৌতুক দিলেন! শ্রক্বষ্ণও অভিমন্লাকে বহু ধনরস্ব গোধন বস্তু অলঙ্কার শঘ)1 
যান উপহার দিয়েছিলেন। ধর্মপুত্র ঘুবিষ্তির সেই সব ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
বিতরণ করলেন। 
বিবাহের বিপুল সমারোছে সমংস্তরাজের সেই নগরটী হৃষ্ট পুষ্ট জনে পুর্ণ 
হয়ে শোভা পেতে লাগল । 
তন্মহোৎলবসক্কাশং হইপুউজনাকুলম্‌॥ 
নগরং মহ্শ্তরাজন্্ শুশুভে ভরতর্ধভ ৪ 


বাচবার জন্যে 
ভ্রীতারভী 


দেহ ও মনন শক্তির অধিকারী মাহহ হযে জন্মে ঠিক মানুষের মত বেঁচে 
থাকবার অন্তে আমাদের খে জ্রিনিঘটার সর্বাগ্রে প্রঘ্বোদ্জন, আমরা সকলেই 
জালি যেত। ছল এ দেহ ও মনের স্ব বিকাশ বা হুটোর পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাড। 
এই হু'য়ের জন্তেই সমগ্র মানব সমাজের সম্ন্ত রকমের চেষ্টা বা কর্মকাণ্ড ক্রমশঃ 
বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে__ইতিহাস এমন কথাই বলে। আবার ইতিহাস 
এযনও বলে যে, এ চেষ্টার আকার যখনই আত্যস্তিক ভাবে বিরুতি প্রাথ হয়, 
তখন মানব সমাজ স্থদ্ব সবল হওদা তো দুরের কথা অবনতির শেষ লীমায়ই 
পৌছে যায়। আর সেই চরম ক্ষণে একটা আমুল পরিবর্তনের অন্ত সমষ্টি মানুষের 
মনেই একট। প্রবল আলোড়ন চলতে থাকে । আদগকের দিনেও এ কথাটা 
ঘোরতর ভাবেই সত্য । আমরা মাস্থবেরা সকলেই আজ যুগের এমন একট] 
কিনারায় এসে পাড়িঘেছি যে, হুছ সেখান থেকে মরণ-পাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে 
হবে লদ্দতো। বাচবার জন্তে একট। কিছু পথকে বার করতেই হৃব। কিন্ত 
কী সে পথ? বিপ্লব? অবশ্যই একট! বিরাট পরিবর্তনকে আনতে হলে 
বিপ্লব ছাড়া দ্বিতীন্দ পথ নেই ; কিন্ত সে কেমনধারা বিপ্লব? এ প্রশ্বের সুষ্ঠ 
উত্তর ধারা দিতে পারবেন, দেশকে শাস্তি ও সম্বদ্ধির দিকে এশিঘে নিদ্ধে 
খাবার মত শক্তি ও দায়িত্ব একমাড্র তাদেরই আছে । আমরা সাধারণের 
শুধু একটুধানি চিন্তাই করতে পারি আর সেই সামান্ চিকাকে প্রকাশ করবার 
জস্তে একট] আবেগকে অনুভব করি মাত । 

মাঙ্গয কি চাদ ? সে স্থখে শান্তিতে বাচতে চান্স, বাচতে চায় একটু 
"আরামে, আনন্দে; শোক ও অকাল ম্বৃতাকে, ব্যাধি ছুশ্চিন্তাকে, অভাব 
ও অনটনকে লে পরিহার করতে চায়, অতিশয় নিঘকরুণ হা স্থকঠোর শ্রমকে 
লে পছন্দ করে না, কাজের মধোও লে আনন্দকে পেতে চায়। এক কথার 
সুখের সংসার গড়ে সকলকে নিহে স্বাচ্ছন্দা ও স্বচ্ছলতার মধ্যে বেচে ও বাচিয়ে 
চলাই তার মূল প্রেরণ! বা ইচ্ছা । 


৫৭২ উজ্জল ভারত [ ৭ম বৰ্ষ, ১০ম সংখা? 


শোনা যায় বিজ্ঞান আজ মাহষের হাতে এমন ক্ষমতা এনে দিচেছে 
যা দিয়ে নাকি মান্ছবের এই সুলগত আকাজ্ষাটিকে পুর্ণ করে তোল। আর 
অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু আমরা যা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করভি সেট? 
কি এর বিপরীত নয়? কেন এ রকষট! হয়, কেন সমন্ত কিছু পাকা সত্বেও 
মানুষ সমস্ত কিছু থেকেই এমন ভাবে বঞ্চিত হয়? কি তার কারণ? 
আন্রকের দিকে এ প্রশ্রের উত্তর কম বেশী আমর! সকলেই জানি; 
কিন্তু জেনেও অসহায় নিক্ুদ্ধশক্তি মানুষদের করবার মত বি-ই বা 
থাকতে পারে? ত্রকাবন্ধ বিরাট শক্তি ভিন্র এর প্রতিকার খুঁজতে যাওয়াও 
যিড়দ্বন! মাত্র । ্ 

এক একটা আতি বা ব্যক্তিকে গড়ে তুলতে হলে তার আস্তে প্রয়োজন 
হয় প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাছ্য, অবারিত আলে! বাতাস, সুন্দর স্থাহ্থাসন্মত 
বারস্বান, শীত গ্রীগ্থ বিশেষে পরিধেছ এবং প্রচুরতর জ্ঞান ও আনন্দ । , 
কিন্ত আজকের দিলে ঘরে বাইরে প্রথমেই যে দৃশ্ত চোখে পড়ে তা হল রুগ্ন ও 
কঙ্কালসার শিশুর দল আর প্রায় সে রকম চেহারারই মায়ের দল-_-অধিকন্ত 
তাদের বেলীর ভাগের মধ্যে্ট নানান্‌ রকমের অজ্ঞতাণ্ধ ভরা এক একটি মন। 
মা ও শিশুর অবস্থা যে দেশে বা যেখানে এমন, সেখানে একট! সুস্থ সবল মান 
বা জাতি গড়ে উঠতে পারে কি করে? আর গড়ে তোলবার জন্যে আয়ো দ্রন- 
টাই বাকি হচ্ছে? অল্প স্বল্প এটুকু ওটুকু চেষ্টা যা চোখে পড়ে তা দিয়ে এত 
বড় ভাঙ্গনকে কি বোধ কর! সম্ভব? তাই দৈনন্দিন জীবনে লে সব ভোটখাট 
ছাড়া ছাড়া চেষ্টাগুলোর কোনো ফলকেই বিশেষ কেউ অচ্ছভব করতে 
পারছে না) থে বিরাট ও বিপুল পরিবর্তনের মধ্য দিম্ে মানব সমাজ তার 
শরীর ও মনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভের কিছুটা অন্ততঃ পথ পাবে সেটা 
বঅত্যন্্র দুরূহ হলেও অসম্ভব নিশ্চয়ই নয়। 

প্রথমেই এর জস্যে অর্থাৎ মাহুষের ভাল করবার অঙ্গে যে বস্তুটার 
সবচেয়ে বেশী প্রদ্বোজন ত! হচ্ছে কাত বা কর্মী । বেকারের ক্রমবর্ধমান 
সংখ্যায় দেশ নাকি শংকিত ; তাই যদি হয় তবে এও তো সত্য ঘে প্রয়োজনের 
অনুপাতে লোক-সংখ্যা আমাদের কিছুমাজজ কম লঘ্ব। মানুষের মধ্যে কাজ 
করবার মত সদিচ্ছারও অভাব নিশ্চয়ই নেই, কিন্ত ঠিকমতো কাজে লাগানোর 
পঞ্ছতি বা জ্ঞান এবং সাচ্ছষের আন্ত যে গভীর দরদবোধ থাকা প্রয়োজন, অতান্য 
ক্ষোভের বিষয় যে দেশের যারা পরিচালক তাদের অনেকেরই মধ্যে সেই 


কাত্তিক, ১৩৬১ ] বাচবার ভবস্তে €৭৩ 


বন্যুটারই রয়েছে প্রকাও অভাব! অঙ্গংখ্য কর্মহীন লোক একটু কাজের 
স্থযোগ লা পাওগার দরুণ গোট। পরিবারকে পরিবার সহ ধ্বংস হয়ে 
যাচ্ছেন, এই তো আজকের দিনের সত্যিকারের চেহারা । অথচ আমরা 
দেখছি.কি লীমাহীন কাজই ন! দেশময় ছড়িয়ে আছে! দেশের বানা ঘাট 
আশ্চর্যভাবে অসংস্কত থাকছে, পাচা লাল! ডোব] কচুরিপানা আর আবর্জনার 
ছর্গদ্ধে, জল নিন্মাশের অব্যবস্থায় ও সাধারণের অন্ঞান1 ও স্যন্্য বোধের 
প্রচণ্ড অভাবে রোগ কি পরিমাণে আপন! থেকেই পরমালন্দে বিস্তৃতি লাভ 
করে চলেছে। রোগকে প্রশ্রয্ন দেওয়া হচ্ছে অমানুষিক ভাবে অথচ 
রোগীদের জন্তে নেই কোনো ভাল এবং পরিমাণমৃত আরোগাশালা। 
ঘে ক’টাও বা আছে তাতেও নেই উপযুক্ত স্ংখঃক কর্মী ও দরদ, নেই 
পর্ধ্যাপ্প বযবস্থ।। ফলে কয়েদখান। আর এসন হালপাতালে পার্থক/ও হদত 
খুব বেশী নেই । স্থশিক্ষার অভাবে একট! গোট! জাতি মূর্খতা ও অজ্ঞতা 
মধ্যে পড়ে খাবি খাচ্ছে। বাসঞ্থানের অভাবে হয় অনেককেই রাস্তা দিন 
কাটাতে বাধ্য হতে হচ্ছে নয়তো ভাঙা ও প্রায় ধ্বসে-পড়। আলে। বাতাসহীন 
অন্ধকার কুঠরী বা গহ্বরের মধ্যে মাথা গুতে থাকতে হচ্ছে। শোনা ষায় 
জনসংখ্যার অঙ্থপাতে দেশে খাদ্য জনয়ায্ন ন!। অথচ পতিত জমি পড়ে 
খাকছে বিশ্তর, নেই যন্ত্র, নেই মানুষের বাবহার। যান সাহনের অভাবেও 
মাঘের দুর্গতির কোনো অবধি নেই। এক একট! বিশ্তীর্ণ অঞ্চলকে খালি 
রেখে দিয়ে এক একটা বিশেষ জায়গায় মাহ্ষকে কেন্দ্রীভূত করার ফলে 
আলে! বাতাস তে! জীবন থেকে নেই হয়ে গেছেই, যাস্থষের মনের সম্পদ, 
ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছে । সব কিছুই ক্ষয়ে যাচ্ছে, সব কিছুই নেই কিন্ত 
আছে প্রচুর আন সমষ্টি, যা নাকি সবচাইতে বেলী মুল্যবান। অথচ এ সম্পদ 
অবহেলায় অনাদরে কোথাদ গিয়ে দাড়িয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেবারও প্রয়োজন, 
যেন কিছু নেই । লকলকে মেরে দু' দশ জন ঘে বেঁচে” থাকতে পারে না 
এটুকু বোধও যেন আনরা হারিয়ে ফেলেছি । যে করে পারা যার নিজের 
নিজের অবস্থাটাকে গুছিয়ে নিতে পারলেই হ’ল, দুনিয়ার আর কারো দিকে 
তাকাবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করছি না। আর সবচেয়ে আশ্চর্ষের 
বিষঘ এই ঘে, প্রচুর বিদ্যা ও বুদ্ধির বলে ক্ষমতার আসনে ঘার। বসে 
আছেন, তাদেরও অধিকাংশেরই মনোবৃত্তিটাও আসলে এই-ই । কিন্কু-বাচতে 
হালে এ অবস্থাকে ও এই মনোভাবকে পালটাতে হবেই, নইলে যার! আজ 
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মারছেন, সংগে সংগে মরতে হুবে তাদেয়ও । এ-ও ইতিহাসেরই অকাট্য ও 
অমোঘ নির্দেশ । 

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে একদিকে যেমন চাই নরনারী 
নিধিশেষে সমবেত ভাবে সকলের কাছ থেকেই ক্ষমতা, যোগ্যতা ও 
ইচ্ছাঙন্গধা্বী বিচিত্র রকমের কাজের সহযোগিতা, তেমনই অপরদিকে চাই সেই 
কাজের সমগ্র ফলটাকেও সকলে সমান ভাবেই ভাগ করে নিয়ে ভোগ করা । 
কিন্ত তাইবা কেমন করে হবে? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি মাঘের পরিশ্রম 
আর তার উৎপল্ল সমন্ত রকমের সামগ্রীর মাঝেই দুন্তর বাবধান রচনা করে 
দাড়িয়ে আছে টাকা বা মুদ্রা নামধেয় একটি অতিশগ সম্মানজনক পদার্থ । 
দু'য়ের মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে একদা এ বন্্টির প্রচলন হলেও ক্রমশঃ 
এটিই দু'য়ের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর হছে দীড়িদ্ডেছে । তাই কর্মহীনেরা তো 
নষ্ট, পরিশ্রম করবার স্থঘোগ যার! পাচ্ছেন তারাও তাদের খাটুনীর-অন্থপাতে 
ফলটাকে ধরা ছোয়ার স্থযোগ প্রায় পাচ্ছেন ন! বললেই চলে। কাজেই 
অর্থকে যদি অনর্থকারী বল! হয় তা’হলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় বলে মনে 
হন্ঘনা। ব্যবলানীরা এরই বলে দেশটাকে উৎসঙ্জ দিচ্ছে, ছোট ও বড় সবাই 
মিলে জাল জুচ্চোরি, ঘুষ ও ভেজালে মাথা থেকে পা পর্ধন্ত ডুবিয়ে বলে আছে 
এরই, মোহসমুত্রে। আর এমনই এর পাপচক্র ঘে, এসবে অনিচ্ছুক সং বাক্তিরাও 
একান্ত নিরুপায় হদ্দেই এর জালে আট্‌কা। পড়ে ঘেতে বাধ্য হচ্ছেন । মাঙুবের 
শারীরিক ও নৈতিক জীবন এরই আশ্চর্য মহিমায় ক্রমশঃ নীচু থেকে নীচু- 
তলায়ই নেমে যাচ্ছে। পদার্খটি নিঃসন্দেহ প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী । কিন্ত 
এ পাপবেষ্টনী থেকে মুক্তি পেতে চাইলে এ শক্তিমান পদার্থের হাত থেকে 
আগে অব্যাহতি পাওঘা চাই, নইলে সাম্য বা সমানাধিকারকে আমরা পেতেই 
পারিনা । যেমন দেশের সমশ্য সমর্থ মানুষই যদি কাম করবার মত স্থঘোগ 
পায় বা করতে বাধ্য হয় তাহলেই কি সকলের সব অভাব মিটে ষাবে ? 
খাবে না, কারণ পারিশ্রমিকের অঙ্কট| তো আর সকলের ভাগ্যে সমান জুটবেনা; 
ওটা যে বেশী পাবে ফলটাতো। তার হাতেই নেমে আলবে লেই অন্থপাতে, 
অতএব যথা পূর্বং তথা পরং। কোথাছ সাম্য? মাত্র উপোশে মরবে না 
এই পর্যন্ত । কিন্ত আমাদের লক্ষ্য যে বস্তটা লেট! হ'ল শরীর ও মনের 
সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য বা ন্যাচ্ছন্দ্য লাভ । মাস্থষের জীবনে বা মনে পক্ষপাতিত্বের 
ফলে একদিকে অহমিকা ও স্বার্থপরতা এবং অপর দিকে ছে ক্ষোভ জাগে, 
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হিংসা ঈৰ্য্যা ও আরো নানান্‌ ধরণের অশ্বাস্থ্যকে সেই জন্ম দে । এই আস্তেই 
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা কথাটি এত বেশী মুল্যবান । সাম্য অর্থে কথায় সামা নয় 
নিশ্চয়ই, ভোগে সাম্য ; কিন্ত অর্থের তারতম্য এই ভোগের মধ্যেও তারতম্য 
আসতে বাধ্য । ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ, দুঃখ কষ্টের অহুতূতি, জ্ঞান ও আনন্দ লাভের 
প্রয়োজন যদি সকলেরই থাকে তবে টাকার অক্ষের কম বেশ! দিয়ে সেই 
অনুভুতি ও প্রদ্বোঞজনকে মাপতে গেলে সমাজে বা যনে বিশৃঙ্খল! না এসেই 
পারে না। কাজেই কথ! যদি এই হয় যে, সকলেই খুসি মলে কাজ করে ঘাও 
আর তার ফলটাকেও সবাই দু'হাত ভরে কুড়িঘ্ে নিয়ে যাও, টাকাটাকে 
যতটা পার সরিয়ে দাও মাঝখান থেকে, তা হলে এমন কি আর মন্দ হয়? 
ভারী কঠিন ব্যাপারউ1! অনেক গোলযোগ, অনেক অন্থবিধে, অনেক তর্ক 
আর অনেক স্বার্থ রয়েছে এর পেছনে--তবুও কল্যাণকে ও তো চাই; আর 
সেইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় করে ভাববার কথ1। 

একথা সকলেরই জানা আছে যে, লোকসংখ্যার একুত হিসাব আর তাদের 
চাহিদার বৈচিত্রা ও পরিমাণ সঠিক জানা থাকলে, সেই জনসমাঁজকে দিঘেই 
তাদের সমস্ত রকমের প্রয়োজনগুলে! মেটাবার মত লমন্ত উপাদানই প্রস্তুত 
করান চলে। অবশ্তই তার অন্তে কাউকেই বেগার খাটানে। চলবে না। 
সকলেই যদি এই প্রতিশ্রুতি পান যে কাছের বদলে তারা লকলেই পাবেন 
পর্যাপ্ধ পরিমাণে স্থশিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, পরিধেয়, পুষ্টিকর খান্ত, সন্তান 
সন্ততি ও নিজেদের নিরাপত্তা, নির্দোষ আমোদ প্রমোদ, ভ্রমণের স্ঘোগ ও 
অবসর, বার্ধকো ও অস্থস্থ অবস্থায় আরাম ও বিশ্রাম এবং অন্তান্ত প্রয়োজনীয় 
অনেক কিছু--তবে দেখা যাবে দেশকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে খুব বেশী সময় 
লাগছে না। মানব টাকা চায় উপরোক্ত লামগ্রীগুলে সংগ্রহ করবার মাধ্যম 
হিলেবেই, অর্থ সঞ্চয় করবার স্পৃহাও জাগে নিজের এবং পরিবারবর্গের 
ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যেই ; কিন্ত এ সবগুলোই যদি শুধু শ্রমের বিনিমছেই 
এসে ধায় তবে সাধ্যমত পরিশ্রম করতে মাহ্ছষের কিছুমাত্র অনিচ্ছা হবার 
কারণ থাকার কথা নয়। শ্রমের ওপরেই প্রতোকেরই প্রাচ্যর্ঘ লাভের উপায্ন 
নির্ভর করছে এ বিশ্বাস স্থষ্টি হবার ফলে কাজও হবে তখন স্রুত ও ভাল। 
তবে প্রতিটি মান্ুঘকেই কাজে নিয়োজিত করার সময়ে তাদের রুচি ও 
প্রবণত! বিজ্ঞানসন্মত ভাবে যাচাই করে নিযে ঠিক সেই সেই কাজটিতে 
নিয়োগ করতে পারলে কাছ হবে হুদ্দর ও সম্পুণ; আর কাজট1 সেখানে 
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অনিচ্ছুক মন থেকে না এসে খুশির সংগে আসার সুযোগ পাচ্ছে বলে কর্মকর্তার 
অবক্ৰদ্ধ বা স্থপ্ত শক্তিটাও তাতে আত্মপ্রকাশ করবার এমন একটি সহজ গতি 
পাবে, যার ফলে সেই ব্যক্কিটিও সহদ্র সুন্দর প্রাণবান ও স্থাস্থাবান হছে উঠবে। 
অপর দিকে অর্থোপার্জনের বা অন্্বন্্র সংগ্রহের কঠিন চিন্তায় বিপর্ধও লা 
হবার দরুণ কাজে ফাকি দেবার বা ধেন তেন প্রকারেণ কাছ সারার বিশ্রী 
অভ্যাসটাও ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে যাবে। 
প্রথমেই জ্বাতিগঠনের জন্ত যে কাজটি অত্যাবশ্যক আমর! সকলেই জনি 
ঘে, সেটি হ’ল শিশুদের শরীর ও মনকে স্থগঠিত করে তোল|। শিশুরাই 
জাতির ভবিষ্যৎ, এ কথা তে। আমর। হামেশাই শুনে থাকি । কিন্তু তারও 
আগে রয়েছেন মায়েরা, ছেলে ও মেছে উভয়ের জীধনেই তারাই হুন প্রথম 
দিশারী । এই মেয়েরা বা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মায়ের! চিরকালই 
থেকেছে ত পরমুখাপেক্ষী হঢে, তাদের জ্ঞান ও আনন্দ লাভের পথ প্রায় 
সম্পূরই থেকেছে অবরুদ্ধ হয়ে, যার ফলে সন্তানদের জীবনকেও তারা 
স্বন্দরভাবে গড়ে তোলার মত কোন শিক্ষা ও স্থযোগ পান না। এর চাইতে 
অকল্যাণকর ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে বলে তে! বল্পনাই কর! যায় ন1। 
মেয়ে পুরুষদের মধ্যে আধিক অলামাই রয়েছে এরও মূলে : এই মৌলিক 
বৈধমা ঘুচলেই দেখা যাবে শিশু-মানসের গতিধারাও ক্রমোদ্লতির পথে সহজেই 
এগিয়ে যাবে। তাই কাজ দিতে হবে প্রত্যেকটি সমর্থ বা কর্মক্ষম মেঘেকেই । 
মেছেদের হাতে বিশেষ করে শিশু ও বালক বালিকাদের আন্ত সব রকমের 
কান্সের ভারগুলো৷ ছেড়ে দেওয়া এবং সংগে সংগেই সে সব কাজ সুটুভাবে 
সম্পন্ন করার জন্টে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থার প্রয্নোজন রয়েছে খুব বেশী। এর 
জন্যে শ্রেণী নিধিশেষে সমস্ত শিশু বা বালক বালিকাদের সখ্যাহ্ুপাতে শিশু 
প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক আগ্মোনও অবিলগ্ষেই করা কর্তব্য। এ ছাড়াও বহু 
বিচিত্র দিকে নিজেদের নিয়োজিত করবার মত পথ েণেরা ঘাতে পান তারও 
উপায় থাকা প্রয্নোজন। এখানে অবশ মেয়ে পুক্রষ উভয় পক্ষেরই সংক্কার- 
মুক্তির কথাটাই আগে এসে যার, আর এইসব সংস্কারের হাত ণেক্যে বাচাতে 
পারে একমাত্র হ্ৃ-শিক্ষা। কাজেই সত্যকারের শিক্ষার জার সকলের, ওগো 
অবারিত না করলে লত্যকার কল্যাণফেও পাওয়া যাবে না। এর জন্যে 
বিরাট বিরাট অট্রালিক। আর প্রচুর দামী দামী লাজ সরন্তাম নাই বা হ'ল, 
সুবিদেমত ঘেপানে সেখানে ক্লাস নেবার ব)বন্থা, ভ্রাম্যমান ও স্থায়ী লাইত্রেরী, 
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কথকতা, থিয়েটার, সিনেমা, বক্তৃতা” পাঠসভা, লংবাদপত্্র, রেডিছে। ও অন্যান্য 
নানান্‌ ধরণের উপায়েই সর্বসাদারণের মধ্যে এ শিক্ষাকে দ্রুত ছড়িছে 
দেওঘা চলে । 
অবশ্য মেঘেদের কাজের কথা ওঠার সংগে সংগেই শ্ৰভাবতঃই যে প্রশ্নটি 
উদ্যত হয়ে ওঠে ভা হল এই ঘে, এভাবে সব মেয়েবাই যদি বারের কাজে 
মন দিতে যান তবে মানুষের পারিবারিক বঙ্ছন শিথিল হয়ে তার সৌন্দর্থ ও 
মাধুর্টুকু কি লোপ পেয়ে বাবে নাঃ তাছাড়া বর্তমানেও তো অনেক মেয়েই 
বাইরের কার্জে খেটে খাচ্ছেন, তা বলে তাদেরই কি খুব সখী মনে হয়? 
শেদের প্রশ্নটির বাব এই যে__তা হয়না সত্তিই, কারণ যতদিন না বর্তমান 
ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন ঘটছে ততদিন মেয়ে পুরুষ সঙ্গলে গিলে 
উদচাপ্ত খটলেও পরিবারে বা! সনাজে স্বাচ্ছন্দ। ও আনন্দের দেশ! পাওয়। সম্ভব 
নয়। আর বন্ধন ? অবশ্তই আথিক বন্ধন খুন একট! গ্ষোরালে। বন্ধন তে! 
বটেই, সেইটেকে বাদ দিলে থেকে যাবে শুধু সেহ ও প্রীতির যে বন্ধন তার 
মধেঃই তে! পাওয়। যাবে সত্যকারের মাধুর্ধের পরিচয় । খাটি ব। প্রকৃত বন্ধ 
লাভের হাই তে মাহুধের চেই। ও আকাক্ত! যুগে যুগেই পরিবর্তনের প্রয়ালী 
হয়ে ওঠে। অল্পবস্বের অন্ত আবহমান কাল থেকে মেছের। পুরুত্রে দিকে 
তাকিয়ে থেকেছেন, তার ফলে জটিলতাও কিছু কম স্ষ্টি হয়নি । এর একটা 
হচ্ছে মানসিক অহ্দারতা ও কুপমত্ুকতা। সমাজের বা পাচছনের জ্যো 
কিছুট। সমঘ অন্ততঃ খুশির সংগে দিতে পারলে এই মনের গণ্ডীবন্কতাটা যেমন 
কাটে তেমনি ব।ক্তির নিজস্ব মননশক্তি ও কর্শ্মশক্তি একট স্বাভাবিক পথ পেয়ে 
জীবনের সতাকার সুল্য ও সার্থকতাকেও উপলব্ধি করতে পারে। মানুষের 
মনের পক্ষে প্রাপের এই সহঞ্জ গতিপথটিকে খোলা রাখার প্রদ্বোত্রন অত্যন্ত 
বেশী। সামাজিক ক্ুবাবন্থার বন্ধ বান্ধতে আটকে রেখে অনসংখ্যার 
অর্ধাংশেরই শক্তির এই যে অপচর ঘটানো হচ্ছে তাতে শুধু মেয়েদেরই দয, 
গোটা দেশ ও সমাজ্জেরই এতে প্রচণ্ড রকমের অধঃপতন ঘটছে। যুগব্যাপী 
এই অন্থস্থ অবস্থার যদি পরিবর্তন ঘটালো যায় তবে পরিবারের বা সমাজের 
কাউকেই আর কারোর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে লা হবার দরুণ একপক্ষ 
ভারবাহীর অবস্থা ও অপর পক্ষ বোঝা হয়ে থাকার মনির থেকেও মুক্তি পেয়ে 
যাবেন। একারবর্ত্তী পরিবার না-ও যদি হন্ব একভাবন্ধ ক্থখী পরিবারই যে 
কটি হবে এতে. তাতে কোনো সন্দেহই নেই। দাম্পত্য জীবনও আরো 


225 উজ্জলভারত [ এম বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


স্থখের হবে এ আশাও অবশ্তই করা চলে। পণপ্রথা, বেকার সয়স্ড। ও 
শিক্ষার অভাব প্রভৃতি না থাকার অন্ত প্রতোকটি ইচ্ছুক ছেলেমের়েই নিশ্চল 
উপযূক্ত বন্বলে উপযুক্ত সাখীর সংগে বিবাচিত হুতে পারবে। আজকের 
দিনে পারিবারিক তথা সমাজ আবনে থে বিশ্রী রকমের ভাঙনের শ্রেত 
ক্রতবেগে বণ চলেছে, তাকেই বরঞ্চ রোধ করে সুস্থ সুন্দর সমাজ ও পরিবার 
গড়ে তোলার সম্ভাবনাই এতে রয়েছে প্রচুর । সাধারণ ভাবে মেয়েরা 
কোনোদিনই ঘর ছাড়তেও চাছ না, ঘর ভাঙতেও চায় না, তাদের স্বভাবের 
মধ্যেই রয়েছে একটি স্ুদ্নশীল গঠনপ্রয়াশী স্থিতিধর্মী মনোবৃত্তি। সোজা 
পথ পেলে এই মানসিকতা আরো! অনেক মহান ও স্থম্দর হছেই ছুটে উঠবে । 
সারাদিন রাধার পরে খাওয়া! আর খাওয্রার পরে রীধাটাই জীবনের একমাত্র 
লক্ষ্য হওয়া নিশ্চয়ই খুব একট!| ভাল কথা নয়। ঘর সংসারের কাজকে আরে! 
সহজ, আরো দ্রুত করে নেবার অনেক রকম পক্ধতিই তো পশ্চিমের অনেক 
দেশের মেয়ের! ব্যবহারে লাগাচ্ছেন, এ দেশেই বা৷ সে ব্যাবস্থা হবে ন। কেন? 
অবসর স্থানটি এবং সেই অবসরকে সার্থক ও আনন্দমঘ্ করে তোলবার 
বল্লোদন ও প্রয়োজন প্রতোকটি মান্থবেরই জীবনে রয়েছে। পারিবারিক 
বন্ধনকে স্বীকার করেও এই আনন্দ লাভ ও স্বাধীন সত্তাকে বিকশিত করে 


তোলা! কিছুমাত্র অসম্ভব হবার কথা নয় । 
ক্রমশঃ 


‘Uncompromising devotion to moral law is the secret of 
the strength of Buddhism, and its negtect of the mystical 
side of man's nature the cause of failure." 

— Radhakrishnan. 


বর্গীকরণ ও এক-লিপি 


[ শ্রসতীশ্রচঙ্্র গুহঠাকুরের বক্তৃতার বিবরণ, ইৎবাভী ‘হিন্দু' দৈনিকে 
(২৩1৪।৫৪ ) প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অন্ছলিখিত ] 


মাদ্রাজ সংস্কৃত কলেজ-সংশ্গি্ কুন্মুস্বামী শাস্ত্রী গবেষণাগারে কালীস্থ 
পণ্ডিত শ্রীলতীশচন্্র গুহঠাকুর তাহার উদ্ভাবিত “প্রাচ্য-বগর্ণকরণ পঙ্কতি’ 
প্রায় ২৫* পশ্তিত ব্যক্কিপ্প সমক্ষে বর্ণন করেন । 

বক্তার পরিচয় দিতে গিয়া! বিশ্ববিস্যালয়রের সংস্কৃত বিভাগের কর্তা, পী. 
ই. এন্‌ সদস্ত ডক্টর এ বে, রাঘবন্‌ বলেন : শ্রীযুক্ত গুহঠাকুর মহাশয় বগর 
করণ ব্যতীত আরে! যে-সকপ বিধয় নির। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ গবেষণাদ্ধ 
ভ্রতী আছেন তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে ঘে, দেশের 
সাংস্কৃতিক ও জাতীয় উচ্ছতির পক্ষে সেগুলি কত প্রয়োজনীছ। 

Indiana নামক তাহার গ্রস্থপঞী-পঞ্জিকা এ বিষয়ে এদেশে প্রথম 
প্রচেষ্টা । উহাতে যে-কোন বিষয়ের অস্সন্ধিৎস্থ অধীতব্য গ্রন্থরাজি বা 
প্রকাশিত লেখ-তালিকার সন্ধান পাইতে পারেন। ‘লিপি ভারতী’ নামে 
তিনি ঘে সর্ব ভারতীয় এক-লিপির পরিকল্পনা দিয়াছেন তৎ সঙ্গদ্ধেও তিনি 
এখানেই বর্শন করিবেন।« আর একটি পরিকল্পনা তাহার *ভাষাভারতী'। 
সর্বভারতীয় কুষ্টমূলক এক ভাষাকে 72512 $2173[22 বল! ষায়। উহাই: 
রাষ্টডাষা হওঘ্রার উপযুক্ত । অন্য কোন ভাষা রাষ্ট্রভাষা পদে আব্দঢ থাকিলেও 
(যেমন, বর্তমানে “সংস্কত-যুলক হিন্দী ভাষা, নাগরী অক্ষরে লিখিত” রাষ্ট্রভাষা ) 
পাশাপাশি কষ্টিমূলক আধুনিক ও মজ্জাগত ( 62312) সংস্কৃত-_গুহঠাকুৱের 
নামকরণে ‘ভাষা-ভারতী'-_-আস্তঃপ্রাদেশিক আদান-প্রদানে চলিলে প্রাচ্য 
ভাবধারা অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং কোন একটি প্রান্তের ভাবার জবরদস্টী প্রাথাম্ত 
স্বীকার করিতে হুম্ব না। বৌক্ষভারতে প্রান্তীয় পালি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে 
সর্বভারতের অন্য ঘে বিপুল সরল সংস্কৃত সহিত গড়িয়া উঠে, অদ্যাবধি নেলি 
আমাদের রাষ্ট্র-সম্পদ্‌ । জৈন সাহিত্যও প্রথমে প্রাকৃত ও অগ্মাগধীতে লিখিত 
হইলেও শেষে বেশির ভাঁগ -সংস্কতেই রচিত হয়। শক্কর-রাযাহুজ প্রভাত 


* ‘রা্রভাবা ও রাষ্্রলিপির অভিব্যক্তি পুরাতন উজ্দবলতাতে আর্ট । 
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ধর্মপ্রচারকগণ সর্ব ভারতে বোধশমা করার জন্ত নিঙ্র নিঙ্জ বক্তবা ও পুশ্তকাদি 
কোলো প্রাশ্তীয় ভাযাঘ় না লিখিস্বা, বরং সংস্কতের ভিতর দিয়া সর্বভারতে 
আদান-প্রদান কারদাছিলেন। ভচৈতক্তের সমঘ্থ পর্ধন্ত পরিব্রাঞ্জকের! সংস্কৃতি 
কথা কহিয়া যতট! সোধ্গম্য হইতেন, পরবর্তীকালে ইংরাজীর নাধমে 
তাহার শতাংশ সন্ত হয় নাই। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে দে 
ভাষাগত কাল্পনিক বিষ্ঠা পব্ত মাথা উচু করিয়। রহিয়াছে, 'ভাব[-ভারতী? 
তাহার বিলোপ সাধনে ক্বতকার্য হইতে পারে। 


প্রাচ্যবর্গীকরণ 


পুম্তক-বগর্ণকরণ বিষঙ্গে পাস্চাতা দেশে নান! পদ্ধতি রহিমাছে। ভিউই- 

প্রবর্তিত ‘দশমিক প্রথা' তন্মধ্যে বহুল প্রচলিত। আধুনিক যুগে ভারতবর্ষ হইতে 

ও-বিষদে দুইটি মৌলিক: গবেষণ! বাহির হুইয়াছে : ডক্টর রঙ্গনাথনের 

'কোলন-প্রথা (৯৯৩৩) এবং গুহঠাক্রের "প্রাচ্য পদ্ধতি (১৯৩১) 
শেযোক্তটির যেরূপ বিবৃতি ও উদাহরণ দেখ! গেল, তাহাতে উহার উপযোগিতা 

স্বীকার করিতে হয়। উদ্ভাবক মহাশয় দৃঢ়তার সহিত বলেন থে, ডিউই বা 

অপর যে-কোন পন্ধতি হুইতে এটি সহজ, বৈজ্ঞানিক এবং গ্রস্থাগারিকের দৃষ্টি 

ভঙ্গীতে অধিকতর কাধ্করী ও স্থলপভ ৷ বিষয়গুলি প্রথমতঃ ধর্ম অর্থ কাম 

মোক্ষ এই চতুবর্গে বিভক্ত করিয়া “সব” (অথবা 'পাধারণী' ) নামে একটি 
পঞ্চম বর্গ স্বীকার কর! ছইয়াছে। এই পাঁচটি বর্গ দশমিক ছণাচে ঢালিয়া মাত্র 

একশত মুখ্য বিষয়ে পরিণত করাহুদ।) ( ডিউই করিদ!ছেন এক হাজার 
এবং তদ্দষ্টে প্রয়াগ বিশ্ববিস্যালদ্র করেন দশহাজার ৷ ) 

প্রাচ্য বগীকরণের এই একশত বিষয়ের প্রত্যেকটি দশমিক “থে যথেচ্ছ" 
বিস্তৃত হইতে পারে। অপিকন্ত উহ। 'কায়-নির্ণচক্র” অহ্সারে নিয়ম-নির্দি্ট 
অসংখ্য কূপ কায় গ্রহণ করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে) এই ছক্‌-কাটা 
১ কায়নির্ণয চক্রে প্রতি বিষয়ের আবশ্যকতা অনুসারে আরোপিত হইতে পারে । 
আবার, দেশ কাল জাতি ভাষা দৃষ্টিভশ্গী ও গ্রন্থকার ভেদে বিষয়ের প্রকাশ 
সন্দ্রপ করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
গবর্থীকরণ কার্ধেহম্মিন্‌ অঙ্গমষ্টবিধং স্বতম্‌ । 
বর্গ-কাযো। দেশ-বাচৌ ন-কালেঁ দিক্‌ চ- কর্তা চ॥ 


কাতিক, ১৩৬১] বগী করণ ও এক-লিপি a> 


প্রাচ) বগাঁকরণ পদ্ধতির বিশেষত্র এই যে, এককাদি দশটি মাত্র গাণিতিক 
অঙ্ক (১২৩ ৪৫৬৭৮2৪০) দ্বারা, ছই-একটি চিহ্ন সংযোগে বিষয়ের আগা 
সরঙ্গ প্রতীক এমন কি পুস্তকের পূর্ণ ‘ডাক-নাম’ 591] number ) উত্পাদিত 
হইতে পারে। বর্ণমালা (ভারতী দ্র অথবা রোমক ) একেবারেই বাবহার 
না করিয়া বিষয় প্রতীক স্থিরীকত হইবে । এমনকি গ্রন্থে বণিত বিষণ 
অতিরিক্ত গ্রন্থ-ন।ম পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে সরল প্রতীকের সাহাষো উপলব্ধ হইতে, 
পারে। যথা "রাজস্থীলে লোক শিক্ষার ইতিহাস" বিষয় বা খ্রন্থনাম “৩৭, *৯ £ 
২, ৯৭ এই পাটাগাণিতিক অঙ্ক দ্বার! সম্যক উপলব্ধ হইবে । আবার, 
রাদ্রস্থানের অন্ঠর্বর্তা মেবার ( উদয়পুর ) রাজ্যের সম্বন্ধে একাধিক পুশ্তকের অন্ত 
উক্ত অক্কের সহিত ৪” যোগে সম্পন্ন হইবে। এ রূপ 'পঞ্জাবের অর্থনীতি" 
৩৩, ২, ৫; ‘গীতার জার্মান ভান্য' ৯২, ৪৯১, ৫২৯ 'নিগ্রোনিগ্রহ* ১৪৪ «২ £ 
**৯২ ইত্যাদি। অন্ত কোলে! পক্ধতিতে এতদূর প্রতীকীকরণ লন্ডব বলিয়া 
জান। যা না। | 

প্রাচ্য বগাঁকরণ পদ্ধতি উত্তর ভারতে কালীর সর্বকার সংস্বৃত কলেজের 
সরশ্বতী ভবনে, এবং দক্ষিণ দেশে তিরুপতি নগরে শ্রুবেক্ষটেশ্বর গবেষণাগারে 
গৃহীত হইয়া অনেক বৎসর যাব আশাতিরিক্ত ফল দিতেছে। পশ্ধতিটি 
প্রথমে সরস্বতী ভবন গবেযণ! পত্রিকার.নবয বর্খে (১৯৩০ ) তৎকালিক সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের 
ভূমিকা সহ প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি নিবন্ধটিকে এ বিষয়ের আদি 
পথপ্রদর্শক (Pioneer) বলিয়া শ্বাগত করিছাছে। স্থধিজ্রন ইহার 
গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখুন, দেশ-বিদেশ অপরাপর পদ্ধতি অপেক্ষ। ইহার 
কার্ধকারিভা প্রকৃষ্ট কিনা । 


লিপি-ভারতী 


লিপিস্ুধার বহুকাল ধরিয়! চলিতেছে, বিশেষতঃ নাগরী লিপির ক্ষেঅে। 
কিন্তু প্রাদ সবার লক্ষ্য ভারতের অস্থান্ত লিপির তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন কর1। 
লিপি-ভারতীর দৃষ্টিভঙ্গী কিছু অন্ত ধরণের ২ সে চায়, পরগজতর সেরা লিপিগলির 
গুণাবলি অর্জন করিয়া একটি সাবভৌম এক-লিপির প্রতিষ্ঠা, ঘাহ! ছারা 
কেবল ষে বাইভাষাহ [লিখিত হইবে, তাহাই নহে; বরং (বিভিন্ন প্রান্তীয় 
অপরাপর ভাষ1গলিও সেই, এক-লিপি ব্যবহার করিবে ॥ 


৫৮২ উদ্জ্লভারত [ এম বর্ষ, ১.ম সংখ্যা 


রোমক লিপির মত ‘লিপিভারতী’ ক্যাপিটাল ওস্মল ভেদে হিবিধ কায় 
স্বীকার করে। একটি দূথ্যকাঘ ‘অক্ষর’, অন্যটি সামান্কায় “অক্ষর” ॥ 
দেশের প্রাচীন ও আধুনিক লিপিগলি হইতে যে ভাবে এই *লিপিভারতী” 
অভিবাক্ত হইল, তাহা যেন একটি গরিষ্ট সাধারণ গুণিতক গ. সা. গু. 
Greatest Common Measure. 

লিপিভারতীর বিশেষত্ব এই যে প্রতিটি শব্দ একটান। লিখিয়! যাওয়া 
চলে এবং ইহ! হারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সন্তব বলিয়া অনায়াসে 
সাক্ষরতা বৃদ্ধি হইতে পারে ; যস্তরলেখন ও মুদ্রশাদি_মাম্ম লাইনো-যনো টাইপ 
রোটারি ও টেলিপ্রিণ্টং পধ্যন্ত-_সহলসাধ্য হইবে । মুত্রণ-পান্সিপাট্যও বাড়িবে॥ 
চক্ষুকে যথা সম্ভব কম ক্লেশ দিয়া লেখা পড়া শিক্ষা কর! যাইবে, আস্তঃ 
প্রাদেশিক মেলামেশা আদান-প্রদান ব্যাপকভাবে চলিতে পারিবে । ইহ? 
স্কধিজনের এবং সবকার নির্দিষ্ট বিচার সভার অহুধাবনের ঘোগ্য । পরীক্ষা 
প্রাতিক্ষিত। 

পণ্ডিত প্ররামন্থামী শাস্ত্রী (পীই এন সদস্ত) বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান 
করেন (২২1৬/১৯৫৪ ) । 


‘যখন বাল থাকিব তখন বালক হুইপ্াই থাকিব, বাল্যকে ভরপুর বালা 
হিসাবেই আস্বাদন করিব ; ইহার পর যখন বালা “নিকদ্ধ' হইবে, বালান্মণ 
কোনও খঅনির্বাচনীয় পরিপামের ভিতর দিয়া ঘৌবনক্ষণ উৎপন্ন করিবে, 
তখন যৌবনে যৌবনের মাপকাঠি দিয়াই আশ্বাদন করিব, বাল্যস্থৃতি বার! 
যৌবনকে বাধিয়া যৌবনের স্বচ্ছন্দ গতিপথে বাধা স্থ্টি করিব না । এই ভাবে 
প্রতিক্ষণকে আস্বাদন করিষা অনাদি অনস্তে চলিবার যোগ/তাই পুরুষোতম 
জীবলে যোগ্যতা । এই যোগ্যতা স্তব হইতেছে জীবনের সেই শক্তি আছে 
বলিয়াই, থে শক্তি প্রতিটী ক্ষণের স্বয়ংমূল্য বজায় রাখিয়া ও ক্ষণ সমূহের 
ইতরেতর যোগ বিধান করিয়াও প্রতিটা ক্ষণ ও ইতরেতর ঘোগে যুক্ত ক্ষণ 
সমুহের অতীত থাকিবার যোগ্যতা রাখে। এই শক্তিই গীতা ভাগবতের 


যোগমায়া ॥' 
শ্রীমৎ পুরুযোত্তমানন্দ প্রণীত 


ব্ৰহ্মহ্থত্রের ্দবধৃতভাষ্য 


শঙ্খ 
ভীীঅনিজকুার রায় 


যুগে যুগে আমি তন্দ্রামুখর রাতে 
ঘুমায়ে যখন পড়েছি জীবনটাতে 

অমা রজ্জনীর গভীর হৃদঘতলে 

ঘুম ভেঙে গেছে তোমার শঙ্ববোলে । 


ক্লান্তি যখন নেমেছে চোখের কোণে 
শ্রাস্তি এনেছে নিজ্রা লঙ্গোপনে 

নিদ্রা এনেছে জীবন-মৃত্যু ডালা 
তখনি শুনেছি তোমার জাগার পাল । 


ঝরা বলন্ত শুকনো পাতায় যবে 
তক্ষতলে তলে ভরেছে নীরবে রবে 
মানিতে মুখর হয়েছে মাটির ঘর 
তখনি শুনেছি এসেছে তোমার ঝড় । 


যখনি ভেডেছি ভাঙা-জীবনের তীরে 
তোমার মন্ত্র শুনেছি উশ্মা-নীরে । 
দেখেছে জীবনে নতুন উজ্জ্ধীবন 
সর্ঘ্যে জেগেছে আকাশে অগ্নিকোণ। 


জীবনে-জীবনে নব লগনের মাঝে 
ওগো! ভ্রাগানিম়! তোমার ছন্দ বাজে ॥ 


আজকের দিনের চলার পথ 
রেণু মিত্র 


সংসারট1 কেমন যেন হচ্ছে গেল। এক সময় ছিল যখন মাহুষের সঙ্গে মানুষের 
একটা! শ্বেহ প্রেম দয়া মাছার সম্পর্ক ছিল-__-একটা ভালবাসার আবহাওয়া 
ছিল। কিন্ত তখন একজন আন একজনের অধীন হয়ে ছিল__রাজার অধীন 
ছিল প্রজা, ধনিকের অধীন ছিল শ্রমিক, পুরুষের অধীন ছিল নারী, 
পিতামাতার অদীন ছিল সম্ভান। কিন্তু এ অধীন'তার শেকল আজ খসে 
পড়ছে_-ভারতবর্ধ যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছে, বিশ্বের সবন্জই শাসক ও 
শাসিতের, বড় ও ছোটর সম্পর্ক বদলে গেছে! শ্রমিক আজ আর ভার 
নিয়োগকর্তার খেগ্ালধুসীর অধীন তো নয়ই, শ্রমিকের নিজস্ব একট! প্বাতআ্রা 
স্বীকৃত হয়েছে । সন্তান আজ আর পিতামাতার অধীনত! মেনে নিচ্ছে না 
যেদিন থেকে সে কথা বলতে শিখেছে সেদিন থেকেই তার একটা নিজস্ব 
মতামত তথ! অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়ে থাকে । এ সবই ভালই হয়েছে। 
কেউ কারো অধীন থেকে তার মাম্যোচিত স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হোক-_ 
আত্রকের দিনে এ ভাবতে কিছুতেই ভাল লাগে না। তাই ছোট বড় 
নর নারী প্রত্যেকেই মাঙ্গয হিসেবে সমাজের বুকে স্থস্বভাবে দাড়াবার পথ 
পাচ্ছে --এ দেখে বড় ভাল লাগে । কিন্তু বুকট। ঘে কেমন খালি হয়ে গেল__ 
স্বতঞ্জ হওদ্বার মধ্য দিয়ে মাহুধ মানুষকে ভালবাসতে ভুলে গেল কেন? 
স্রেহ দয়া সারা প্রেম সহান্ভূতির একটা গভীর স্পর্শ কোথাও খেন নেই। 
সকলের সঙ্গেই সকলের সম্পর্ক সমানে সমানে হওছ্বান্র আপত্তি ছিল না, কিন্ত 
সেই সম্পর্কের মধ্যের আন্তরিকতার প্রাণটুকু উবে গেল কেন ? 

প্রাণটা কেমন হাপিছে ওঠে । প্রত্যেকেই শ্বতস্্র হতে চায়, প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ সন্ভান্গ একটী অখণ্ড এককে অন্ভব করে। এ তো ভাল কথা। 
বিদ্ধ ্বতঙ্জ একের সঙ্গে শ্বতস্্র অপরের কি শ্রীতি-_-গভীর আন্তরিক শ্রীতি-_ 
ছতে পারে না? মাছবের মধ্যে তো ছুটে বৃত্তিই সষান- সে স্বতম্্ও হতে 
চায়, সে তালও বাসতে চায়। এতদিন ছিল একজন আর একজনকে অধীন 
না করে ভালবাসতে পারত না। স্বামীর অধীন হলে স্বামী শ্রীকে ভালবালে, 
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পিতামাতার অধীন হয়ে চললে পিতামাতা! সম্তানকে ভালবাসে, ভাই বোনের 
অধীন হথ্ছে চললে বড়রা ছোটদের ভালবাসে, বন্ধুর অধীন হচ়ে থাকলে 
একজন আর একজনকে ভালবাসতে পারে। এই রকমই আমাদের অভ্যাল 
হয়ে গিয়েছিল । 

কিন্ত আমকের যুগের কথাই হচ্ছে স্বাতস্ত্রা স্বীকৃতির কপা। আজ 
প্রতিটি মানুষ স্বতস্র, তাই আহ্র প্রশ্ন দাড়াচ্ছে একটী স্বতন্ত্র যানুদ অপর একটা 
স্বতন্ব মাহুষকে ভালবাসতে পারে কি ন!। স্বামী স্বতস্ত, স্ত্রী স্বতস্ত, অথচ 
স্বামী শ্বীতে গভীর ভালবাসা__ছুই-এ মিলে এক-_ছুই স্বতত্রে মিলে এক ৷ 
বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান স্বতস্ত, অথচ পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে গভীর একা ত্মিকা 
ভালবাসা রয়েছে, ঘেমন ছিল সন্তান যখন পিতামাতার অদীন এই ছিল 
নিয়ম। ভাইদের মধো অথবা ভাই বোনের মধ্যে প্রত্যেকে স্বতস্ত্র হয়েও 
পরস্পরের মধে। সেই আগেকার দিনের মত একট। সহষোগিতাপুর্ণ প্রীতি 
বর্তমান॥। এ কেন না সম্ভব হবে? ছুটে! মনোবৃৃত্তির অর্থাৎ স্বাতস্ত্রাহীনতা 
এবং স্বাত্ত্র এই দুটো মনোবৃত্তির মাঝখানের সময়টুকু এই যে আজকের 
দিনগুলি__-এই লমন্গটাতে ভারী একটা অসামঞ্জন্ত খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বটে, 
কিন্তু ক্রমে মান্য এইভাবে ভাবতে ও কাজ করতে অভ্যন্ত হছে উঠবে, 
তখন অধীনন্ হলেই, আমার কথা আমার নির্দেশ শুনে চললেই অপরের 
প্রতি আমার ন্সেহ থাকবে, কর্তব্য থাকবে নম্তে। সব দায় চুকে গেল-_-এ 
মলোবৃত্তি মুছে যাবে, সমানের সঙ্গে সমানের ব্যবহার ও তার মধোও গভীর 
“আন্তরিকতা মানুষ আয়ত্ত করবে। 

কিন্তু এ সম্ভব হতে পারবে তখনই যখন যুক্তি বা স্থাত্তস্ত্য যার! পেল 
তাদের তরফ থেকে শ্রদ্ধাহীনতা দূর হবে । আজকের দিনে ন্বাতস্র্যের পথ 
দিয়ে একটা শ্রন্ধার অভাব আমাদেরকে অভিস্ূভ করেছে । পক্ষ অপর পক্ষকে 
একটা চাপের মধ্যে রেখেছিল, ঘেমন পুরুষ ধনিক নিয়োগকৰ্তা শাসক পিতামাতা 
_এক কথাদু ঘে কোন একট! শক্তির চাপে যার! অপরকে নীচে 
রেখেছিল তার! যেমন অপর পক্ষকে ন্বাতস্থ্য দিদে, সমান মলে করেও 
তাকে অস্বরের সঙ্গেই ভালবাসতে চেষ্টা করবে, তেমনি যারা চাপ থেকে 
মুক্তি পেয়ে স্বতস্ব হয়ে দাড়াল, অর্থাৎ শাসিত, শ্রমিক, সম্ভান, নারী, 
তাদের পক্ষ থেকেও একটা মস্ত বড় করণীদ্র আছে__€ল হচ্ছে অপরের প্রতি 
আন্তরিক শ্রন্তাকে অটুট রাখা । স্বতস্ত্র হয়েছি বলেই আমার চাল চলন 
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কথাবার্তা সব সৌন্দর্য হারিছে সভ্যতার গণ্ডী পেরিছে ঘাবে, পুজ্ায- 
পুঙ্গাব্যাতক্রম প্রতি পদে ঘটতে থাকবে, প্রত্যেকই নিজের পছন্দ ভাললাগা! 
অন্দলাগাকেই চলার পথে সকলের চাইতে বেশী মূলা দিতে থাকবে__-এ 
কেন হবে? পুক্ষকারের মূল্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার ফাক দিয়ে নিজেকে 
নিজেই বড় করবার ঘে মনোভাবট! অত্যন্ত কুৎসিত আকারে দেখা দিল, 
সেটাকে শুধরে নিতেই হবে। শ্রন্ধাহীনতা এই জন্তেই এত উগ্র হয়ে দেবা 
দিয়েছে। 

এইভাবে দুটো পক্ষকেই যদি বিচার করি তাহালে দেখি, যতদিন সত) 
ছিল এক তরফ! ততদিন মাত্রাবোধের কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্ত আছ যখন 
প্রত্যেক বস্তুর ছুটে! দিককেই স্বীকার করবার দিন এসেছে এবং সেই 
স্বীকৃতির সামগ্রিকতাকেই মথন সত্য বলি তখন মাত্রাবোধই জীবনের 
একমাত্র মানদণ্ড হয়ে পড়েছে । অথচ চলার পথে এই মাত্রাই আমর! 
আয়ত্ত করতে পারছি ন)। অপরের সবার! নিজেকে শোষিত হুতে 31 
দিয়েও যে অপরের পুর্ণ মর্ধাদাটুকু দিতে পারা ধায়, তা শুধু মাত্রা বোধের 
উপর নির্ভর ফরে। অথচ বস্তুর সমগ্রতার ধারণা ন! থাকলে মাআবোধ 
জন্মান সম্ভব নয়। সমাজ বস্তটী সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণ! থাকলে ধনিক বা 
শ্রমিক নর বা নারী ইত্যাদি কোন এক পক্ষই নিছেকেই সমগ্র মাজ বলে 
অপর পক্ষকে নিঃশেষিত করতে চাইত না) আমি এবং আমার প্রতিপক্ষ, 
সে আমি যে পক্ষই হুই না কেন শাসক কিংবা শাসিত, নর কিংবা 
নারী, নিয়োগকর্তা কিংবা শ্রমিক, এই দুই-এ মিলেই যে একটী সমগ্র 
সমাজ এইটে বুঝতে ও শিখতে হুবে। লেই সমগ্র সমাজে কোন্‌ পক্ষের 
সীমা কতটুঙ্থ এই মাত্রা বোধের উপরে সমাজের শান্তি ও প্রগতি নির্ভর 
করে। একদিন এক পক্ষ তার মাত্রা ছাড়িয়ে তার সীমা লঙ্ঘন করে 
গিয়ে ছিল, আজ আবার অপর পক্ষ মুক্তির নেশায় তার সীমাকে লঙ্ঘন 
করে. মাত্রা ছাড়িয়ে নিজেদের অধিকার আর দাবীর ফর্দ পেশ করছে । 
অধিকারের নেশায় সে নিজের কর্তব্যকে তুলে গেল। অথচ অধিকার এবং 
কর্তবাবোধ যে, পাশাপাশি চলে, নিজের অধিকার সম্বন্ধে কেবল সচেতন 
থাকলেই যে অধিকার আদায় হচ্ছ লা, সেই সঙ্গে যে নিজের কর্তবাটুকু হু ও 
লঙ্গতডাবে করা দরকার-_-এ কথাটা যত দিন না বুঝব ততদিন পরিবারে 
সমাঙ্ছে শান্তি ও স্বাহ্য কোনমতেই সম্ভব নয। প্রকৃতির লেই যুদ্ধ বোবণা 
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এইখানে স্মরণ করি, ঘো মাং ভ্রণ্তি সংগ্রামে ল পে দর্পং ব্যাপোহতি'--এ 
বিশ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে জয় করতেই হবে সত্য, কিন্তু লাঠির 
কতোগ্স অপরকে নশ্যাং করবার পথে নদ্বর । ছোট জয় করবে বড়কে নিচের শ্রদ্ধা 
দিয়ে সেব! দিয়ে, বড় জয় করবে ছোটকে শ্বেহ দিয়ে দরদ দিয়ে, দুক্ষনই দুঙ্নের 
শ্বতত্র অদ্ভিত্ত ও মর্ধাদাবোধ নিয়ে বিরাজ করুক। আজকের সমাজের ধারণা 
এই রকমই । অপরকে মুছে ফেলবার প্রয়াস যেমন হবে বাতুলতা, নিজের 
কর্তব্যনিরপেক্ষ অধিকার আদাছের দাবীকেও একান্ত করে তুলে তার 
চাপ দেওঘাও হবে মূর্খতা। নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থেকে, 
নিজেকে অপমানিত হতে না দিয়ে, অস্তকেও অপমালিতভ না করবার বীর্ষ 
নিছে, স্মেহপ্রেমশ্রন্ধা নিয়ে নিজের কাজ করে যাওয়ার পথই হবে আন্রকের 
দিনের চলার পথ । স্রেহপ্রেমশ্রস্ধার গভীর খাতে জীবনকে ব্হাতে না 
পারলে মানুষের সমাজ যে বনের পশুর আবাসস্থল হয়ে উঠল কেবল নিচপ্রর 
পেট ভরাবার প্রচেষ্টায়! কিন্ত তা তো কিছুতেই হতে পারবে ন। আমরা 
মাঙ্গঘ__আমর। নিজের] বাচব অগ্চকে বাচিয়ে রেখে-_পশুই অন্তকে নষ্ট করে 
নিজে বাচে, কিন্ত সামশ্রিকতার ধারণ! ও সেই সঙ্গে মাত্রাবোধ জীবনে জাগ্রত 
করতে পারলে আমার বাচা বলতেই বা কতটুকু কি বোঝায় আর অপরকে 
স্বাচতে দেওয়! বলতেই বাকি যোঝায় এ বোধ সহজ হয়ে আসবে । লেই সুস্থ 
বচত্তবৃত্তি ব্বামাদের জাগ্রত হোক ! আমরা কল্যাপত্রতে প্রতিষ্ঠিত হই ! 





“আমি বরং তোমাদের প্রত্যেককে ঘোর নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা করি, 
কিন্ত কুসংস্কারগ্রন্ত নির্ব্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না; কারণ নাস্তিকের 
বরং জীবন আছে, তাহার কিছু হইবার আশ! আছে, সে মৃত নছে। 
কিন্তু যদি কুসংস্কার ঢোকে, নাথ! একেবারে যায়, মস্তিষ্ক নিবা্ষা হইয়া 
যায়; স্ৃতা-কীট সেই আবস্ত শরীরে প্রবেশ করে--এই ছুইটাই 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । নির্ভাঁক সাহসী লোক-__ইহাই আমর! 
চাই। আমরা চাই, রক্ত তাজা হউক, অ।ঘু মৃতেজ্র হউক, পেশী 
লোৌহদৃঢ় হউক । মস্তিষ্কের নিবীর্ঘ্যতাসম্পাদক, দৌর্বল/জনক ভাবের 
দরকার নাই ৷’ - স্বামী বিবেকানন্দ 


ভ্ৰীমন্তগবদগীতা 


পের্বাহহতি ) 
একাদশোহধ্যায়: 


পিতাইসি লোকন্ড চরাচরস্ড স্বমস্ত পুজাশ্চ গুরুর্গরীঘ্রান্‌ । 

ল ত্বং সমোহ স্ডা ভ্যধিকঃ কুতোহস্তো লোক আছেহপ্যপ্রতিম প্রভাব ৪ ১১1৪৩ 

পিতা [ জনগ়িতা ] অসি [হও] লোকশ্য [প্রাণিসমূহের ] চরাচরস্ত 
[শ্কাবর আঙ্গমের ] ত্বম্‌ [ তুমি ] অস্ত [ এই জগতের ] পুজ্য চ[ এবং পুজার্হ ] 
(অতএব ) ওরুঃ [গুরু ] গরীয়ান্‌ [গরু হুইতেও গুরুতর ] (কি হেতু 
গুরুতর 1) ত্বৎ লমঃ [ দ্বিতীঘ্ পরমেশ্বরের অভাব হেতু ত্রভূলা ] ন অনি 
[ অন্ত কেহ নাই ] অভাধিকঃ [ অধিক ] কুতঃ [কোপা হইতে ] অন্তঃ [ অস্ত 
কেছ ] লোকজযে অপি [ ত্রিভুবনেও ] হে অপ্রতিমপ্রভাব [নাই প্রতিমা উপমা! 
বাহার, এমন অপ্রতিম প্রভাব যাহার, সেই নিরতিশয় প্রভাব ]। 

হে অতুলাপ্রভাব, তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, অতএব গুরু, গুরু 
ক্সপেক্ষাও গুরুতদ, ভ্রিলোক মধ্যে তোমারই সমান কেছ নাই, অধিক আল 
কে আছে? ১১৪৩ 

তন্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কাহৎ প্রসাঙছে ত্বামহমীশমীড্যম্‌ । 
পিতেব পুঅন্ত সখেব সধ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসিদেব সোচ.ম্‌ ॥ ১১৪৪ 

(যে হেতু তুমি এই প্রকার ) তন্মাৎ [সেই হেতু] প্রপমা [ প্ররুটভাবে 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিছা ) প্রণিধায় [ নত করিয়া) ] কায়ং [ শরীরকে ] প্রসাদয়ে 
[প্রসাদ করাইতেছি ] ত্বাম্‌ [ তোমার ] অহম্‌ [ আমি ] ঈশম্‌ [ঈশ্বর] 
ঈডাষ্‌ [ স্তত্য ] (অতএব তুমি) পুত্রস্ত [ পুত্রের সর্ব অপরাধ ] পিতা ইব 
[পিতা যেষন ] সখা ইব [ নিক্ষপাধি বন্ধু, সমপ্রাণ সখার মত ] সধ্যুঃ [ সখার 
ব্পরাধ ] প্রিয়: [ কিন্ব। যেরূপ প্রিয়জন তুমি ] শ্রদ্ধা [ প্রিয়ের অর্থাৎ আমার 
অপরাধ, এখানে যী বিভক্তির স্থলে চতুর্খার প্রয়োগ হইয়াছে ] ( এইরূপ ) 
অর্ছসি [ যোগ্য হও ] হে দেব, সোড়ুম্‌[ সম্থ করিতে, ক্ষমা করিতে ] 1 

সেই কারণে আমি নতদেছে প্রণাম করিয়া ঈশ, স্তত্য তোমাকে প্রসন্প 
করিতেছি; পিতা ঘেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিযের 
অপরাধ সঙ্ক করে, তুমিও সহিছা লইতে সক্ষম । ১১1৪৪ 


কান্তিক, ১৩৬১ ] শ্মন্তগবদ্গীতা ৫৮০৯ 


অদৃষ্টপুর্বম্‌ হবিতোহশ্রি দৃষ্টা! ভছেন চ প্রব্যধিতং মনো ঘে। 
তদেব মে দর্শঘ দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ ভ্রগল্লিবাস ॥ ১১1৪৫ 
অদৃষ্টপুর্ববম্‌ [ কোনদিন পুর্বে দৃষ্ট হয় লাই, এই তোমার বিশ্ব্ধপ ] দৃষ্ট 1 
[দর্শন করিয়া] হাবিতঃ অশ্মি [ হৃষ্ট হইয্াছি ] ভগ্ষেন চ [ এবং ভঙ্গে ] 
প্রব।ণিতং [ প্রকষ্টন্ধপে ব্যণিত ] মনঃ যে [ আমার মন ] (অতএব) তৎ এব 
[ বিশ্বরূপের সেই সখা-রূপই ] মে [আমাকে ] দর্শর্ব [দেখাও ] ভে দেব 
রূপং [ মধুর সখা রূপ ] প্রসীদ [ প্রসঙ্গ হও ] হে দেবেশ [হে জগন্লিবাস ]। 
তোমানন এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়! হৃষ্ট হইয়াছি, অথচ ভয়ে মনও 
প্রব্যথিত হুইস্তাছে 1 হে দেব, তোমার সেই পুর্ববের সখা জপ দেখাও; ছে 
দেবেশ, হে ভ্রগক্সিবাস, প্রসন্ন হও । ১১1৪৫ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্‌, ইচ্ছামি ত্বাং উ্ষ্ট যহং তখৈব। 
॥ _ €তনৈব ক্কপেণ চতুতুৰ্জেন সহশ্রবাহে। ভব বিশ্বমূর্ত্জে ॥ ১১৷৪৬ 
কিরীটিনং [ কিরীটিবান্‌ ] গদিনং [ গদাধর ] চক্রহস্তম্‌ [ চক্রহস্ত] ইচ্ছামি 
[ প্রার্থনা করি ] তাং [ তোমাকে ] জষ্,ম[ দেখিতে ] অহুম্‌ তথাএব [ পুর্বে 
যেমন সথা হুইয়াছিলে ] ( যেহেতু আমার এইরূপ প্রার্থনা, অতএব ) তেন এব 
ক্ূপেন [ বস্থদেব পুত্রর্ূপে ] চতুভুঞ্জেন [ চতুতু রূপে ] ছে সহশ্রবাহো। [ভব 
[আবিভূত হও] হে বিশ্বম্র্তে [ তোমার বিশ্বরূপ স্বরণ করিক্া বস্দেবপুত্রকূপে 
আবিক্ূৰত হও] । 
আমি তোমাকে পূর্ব্বের ক্তাঘ কিরীটিবান, গদাধর, চক্রহত্ত দেখিতে ইচ্ছ 
কয়ি; হে বিশ্বমূর্তে, হে সহশ্রবাহো, তুমি আবার পূুর্ব্বের স্তায় চতুভুণ্জছণে 
আবিষূত হও। 
প্রভগবান্‌ উবাচ 
মহা প্রসন্পেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরৎ দর্শিতমাত্মঘোপাত্ । 
ততজোমঘতৎ বিশ্বমনত্তমাছ্যং যন্মে ত্বদন্তে ন দৃষ্টপুর্ববম্‌ ॥ ১১৪৭ 
[ অঞ্জুনকে ভীত দেখিয়া! বিশ্ব্ূপ উপসংহার করিয়া প্রিয়বচন হারা 
আশ্বাসিত করিবার অন্ত ) প্রীভগবান্‌ উবাচ [ শ্রভগবান বলিলেন ] মমা প্রলছেন 
[ অনুগ্রহ বুদ্ধিক্প প্রসাদযুক্র আমাদ্ধারা ] তব [ তোমাকে ] হে অৰ্জ্জুন, ইদং 
পূরং রূপং [ এই বিশ্বক্ষপ ] দশিতং [দেখানো হইয়াছে ] আত্মঘোগাৎ, 
[ আত্মার যোগ হেতু, বোগমাছা! শক্তি বোগে ] তেজোমর্হং [ তেজোঘন ] 
বিশ্বং [ সমস্ত] অনসন্তম্‌ [ অস্তরহিত ] আদস্ভং [ আস্য ] যত [ যেরূপ ] 


৫৯০ উলজ্ছলভারত [ দম বর্ণ, ১*ম সংখ্যা 


মে [ আমার ] ত্বদস্ষেন [ তোমাছাড়া অন্ঠ কাহারও হাতা] কেননা তোমার 
কাছেই সর্বপ্রথম স্বক্প-বিশ্বকূপ সমহ্থিত পুরুষোত্রম দর্শন আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে] ন দৃষ্ট পূর্ব্বম্‌ [পুর্বে দৃষ্ট হয় নাই ] 
প্রভগবান কহিলেন---আমি প্রসন্ৰ হইয়া নিজ যোগ প্রভাবে আমার এই পর- 
কূপ তোমাকে দেখাইছাছি ; এই তেকোময় আগ্চ অনন্ত সমগ্রব্ধপ তুমি ছাড়া 
পূৰ্ব্বে আর কেহ দেখে নাই । ১১৪৭ 
ন বেদযজ্ঞাধাঘলৈন” দানৈ নৰ্চ ক্রিম্বাভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ 1 
এবংরূপঃ শক্য অহং নুলোকে সর্ট ত্বদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ১১৩৮ 
(আমার এই কূপ দর্শন করিয়া তুমি কুতার্থ হইঘাছ?__এইভাবে ভগবান 
লেই কপ দর্শনের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন) ন বেদষজ্ঞাধাযসনৈঃ [ কর্ততঙ্ত 
রাগবেষস্তরের চারিবেদ এবং যজ্ঞবিদ্যাধায়ন ছারা; এখানে যজ্ঞশব্দে কলম্জ্াদি 
যজ্ঞবিদ্তা। বুঝিতে হইতে ] ন দানৈঃ [তুলা পুরুযাদি দান সমুহ হারা] ন 
চক্রিঘাভিঃ [ অগ্রিহোত্রাদি ক্রি সমূহ খারা ) তপোভি: উঠ্রৈঃ [চান্দ্ৰাণাদি 
উগ্র কচ্ছ,সাধন! দ্বারা ] এবংর্ূপঃ [ এবস্থিধ বিশ্ব্ূপ যাহার, যে রূপ দশিত হুইল, 
লেই রূপবিশিষ্ট ] ন শকাঃ অহম্‌ [ আমাকে দেখিতে সক্ষম হয় না] নৃলোকে 
[ মঙছম্যলোকে ; কেননা বর্তৃতন্ত্র রাগছেষ সুরের যে কোনও সাধনাই গচাগলা 
এট মহ্ত্যলোকের বাহিরে নিত্য আরাম-লোকের স্থাপনা করিতে ব্যশ্রঃ 
একমাত্র শরণাগতির সাধনাই এই লোককে ভ্রজলে!কে গড়ি্া তোলে ] 
ভ্রষ্টং [ দেখিতে ] ত্বদন্টেন [ তোমাছাড়া অন্ত হারা, কেননা তুমিই পুরুযোত্বদ 
দর্শনের সর্বপ্রথম ধারক ও বাহক ] হে কুকুপ্রবীর [ কুরুশ্রেষ্ঠ ]1 
হে কুরুপ্রবীর, বেদাধায়ন, ঘজ্ঞাধাছন, দান, ক্রিয়াকলাপ, অতুগ্র তপঃ 
প্রভাবে এই মহথস্য লোকে এবিধ রূপ দর্শনে কেছ সমর্থ নহে । ১১1৪৬ 
মা তে ব্যথা মা চ বিমৃঢ়ভাবে! দৃষ্ট। রূপং ঘোরমীদৃঙ মমেদম্‌ । 
বাপেতভীঃ প্রীত্যনাঃ পুনস্থং তদেব মে ক্তপমিদং প্রপশ্তয ॥ ১১1৪৯ 
মা তে ব্যথা [ তোমার ব্যথা না হউক ; অত্যাচারিত বিশ্বের বেদনায় 
বেদনাতুর আমার বেদনায় বেদনাময় হইয়া তোমার ব্যথা তুমি ভুলিছ। যাও] 
মাচ বিম্ঢ়ভাবঃ [ শ্বন্ূপ-বিশ্ব্ূপের দোটানাম পড়িয়া হুন্ব মোহাচ্ছন্ন হইও না] 
দৃষ্ট। [ দেখিয়া ] ক্ূপং ঘোনম্‌ ঈদৃক্‌ [ ঈদৃশ ভয়ঙ্কর রূপ ] মম ইদম্‌ [আগার 
এই ] ব্যপেতভীঃ [ বিগতডদ্র ] প্রীতমন।ঃ [ স্বজ্ূপ-বিশ্বর্ূপের যুগপৎ্ভাবের 
উৎপত্তি হওয়ায় গ্রীত হইয়াছে মন যাহার, সেইরূপ হইক্সা ] পুনঃ [ পুনরায়] তং 


কাত্তিক, ১৩৬১] প্রদন্তগবদশগীতা ৫৯১ 


[ তুমি ] তৎ এব [তোমার ইউ সেই চতুভূ্জ, শব্খ-চক্র গদাধর ] মে [আমার] 
রূপ [ কূপ ] ইদং [ এই ] প্রপন্য [ ভাল করিয়া দেখ: প্রাণ ঢালিঘা দেখ ]। 
আমার ঈদৃশ এই ভগন্ধর রূপ দেখিছা তুমি ব্যথিত হুইও না, তোমার 
বিষ ভাব লা হউক? প্রীতমনে পুনরায় তোমার ই সেই রূপ ভাল করিঘা 
দেখ ১১৪৯ 
সঞ্জয় উবাচ 
ইত্যৰঞ্জুনং বাস্থদেবল্তথোক্র,! স্বকং রূপং দর্শত্রামাস ভূল্পঃ | 
আশ্বাসঘ্ামাল চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম/বপূর্মহাত্মা ॥ ১১৷৫০ 
ইতি [ এইরূপে ] অর্জ্জুনং [ অর্জুলকে ] বাস্থদেবঃ তথা [ তথাতূত বচন ] 
উক্ত,।[ বলিয়া ] স্বকং ক্ূপং [ বন্দে গৃহে জাত সবারসলভ্য, সহজ, মাহুঘ, 
স্বকক্ূপ, সখধারূপ ] দর্শয্থামাস [ দেখাইলেন ] ভূঃ্ঃ [পুলরাঘ | আশ্বাসয়ামাল চ 
[ এবং আশ্বাস দান করিলেন ] ভীতং এনং [ভীত এই অঞ্ছুনকে ] ভুত্বা 
[ হুয়া ] পুনঃ লৌমাবপুঃ [ প্রসল্তদেহ, সর্ব শরীর হইতে বিচ্ছুরিত হুইতেচছে 
প্রসন্রত! যাহার ] মহাত্মা 
সঞ্জয় কহিলেন-__মহাত্! বাহ্থদেব অর্জ্জুনকে এই প্রকারে পূর্ব্বোক্ বচন 
বলিয়া আবার সেই শ্বকরূপ দর্শন করাইলেন এবং সৌমামৃদ্ি হইয়! সেই ভীত 
অর্জুনকে পুলা আশ্বাসিত করিলেন) ১১1৫৯ 
অঞ্ছুন উবাচ 
দৃষ্টে'দং মাঙ্গুঘং ক্ূপং তব সৌম্যং জনার্দন । 
ইদানীযশ্মি সংবৃত্তঃ লচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ১১1৫১ 
দৃষ্ট! [দেখিয়া ] ইদং [এই ] মাহুহং রূপং [ সহজ মাচ্ছব কপ] তব 
[তোমার ] সৌমাং [ সৌম্য ] ছে জনার্দন ইদানীং [ এক্ষণে ] অস্মি সংবৃত্তঃ 
[ সঞ্জাত হইলাম ] (কি হইলেন?) সচেভাঃ [ প্রসন্নচিত্ত ] প্রকতিৎ গতঃ 
[ প্রকৃতির সহল্গাবস্থা প্রাপ্ত ]। 
অঞ্জন বলিলেন--হে জনাপ্দন, তোমার সৌমা মানুযর্ধূপ দেখিয়! অধুনা 
আমি স্ুদ্থচিত্ত ও প্ৰকৃতিস্থ হইলাম । ১১1৫১ 
উ্রভগবান্‌ উবাচ 
স্থহদ্দশমিদৎ জপৎ দৃষ্টবানসি যন্মম । id 
দেবা অপ্যস্য ক্কপস্ত নিত্যং দর্শনকাক্তক্বণঃ ॥ ১১1৫২ 
স্থদু্্দিশং [ সুষ্ঠ, হঃখের সহিত দর্শন যাহার, তিনিই স্থতু্দর্শ । বিশ্বন্থপই 


৫৯২ উচ্ছলভারত [ দম বর্ধ, ১*ম সংখ্যা 


দুর্দ্্শ; তাই তাহা রও পর শ্বক জপ ও যিশ্বরূপ সম্বিত সৌম্য সহস্র মাঙ্গযর্ূপ 
তো তাহ! হইতেও ছুদ্দর্শ ] ইদং ভ্কপং [এই যে সহজ "মানুষ ক্ূপ । এখানে 
শইদম রূপম্‌’ নিশ্চই বিশ্বক্ধপকে বুঝইতেছেনা ; কেননা এখানের প্রকরণ মাইস- 
ক্ষপের ; বিশ্বক্ধপ দর্শন তো দৃশ্টপটের বাহিরেই চলিদ্পা গিয়াছে । এখন 
অঞ্ঞুলের সামনে যে রূপ ব্রছিঘাছে, তাহাই 'ইদম্‌*, স্বক ও বিশ্বরূপের সমন্বয়ে 
সহুজকপ ] দৃষ্টবান্‌ অসি [ এই থে দেখিলে এবং বিশ্বরূপ দর্শনের পুর্বে এতকাল 
দেখিয। আসিছাছ ] যং [ যে কূপ ] মম [আমার ]দেবাঃ অপি [দেবগণও ] 
অস্ত রূপন্য [ এই সুজ মাহ্য-রূপের ] নিত)ং [ সদ! ] দর্শনকাতিক্ষপঃ [দর্শনের 
আকাজ্ষ! করেন, দর্শন পান না? কেননা নরলোক ছাড়া অপর কোন লোকে 
এই তুর প্রকাশ সম্ভব নদ্ম। ‘মানুষী বিজ্ঞানঘন আনম্বসচ্চিদানন্দৈকরসে 
ভক্তিযোগে ভিষ্ঠতি'। ব্রক্ষা ব্রজর গোপগশের জীবনাশ্রয় শ্রীক্চ-র্ূপ আ স্বা- 
দনের অন্ত প্রার্থনা কিমা ছিলেন__-ভাগবত এই তত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ] 
শ্রভগবান বলিলেন_-এই যে আমার স্বদবর্জভ রূপ দেখিতে পাইলে, 
দেবগণও এই রূপের নিত্য দর্শনা ভিলাবী । ১১৫২ 
নাহং বেদৈন তপলা ন দানেন ন চেজাছা। 
শকা এবংবিধো আর্ট দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ১১৷৫৩ 
(এই শ্লোকটী যে স্বক রূপ সম্বন্ধে তাহা নিঃসন্দেহ ; কেনন! ঠিক এই রূপ 
একটী স্লোক--'ন বেদযজ্ঞাধ্যঘলৈঃ ন দানং’ ইত্যাদি । বিশ্বক্ূপ সন্ধে পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে ) ৷ 
অহম্‌ | সহজ মানুষ আমি ] বেদৈঃ [ রাগন্বেধ জ্বরের, কর্তৃতত্র। ভিন্রদৃটটি 
বশতঃ বহুশাখাযুক্ত বেদসমূহের হার! ] ন তপসা [ তপস্যা দ্বারা ] ন দালেন 
[ দান দ্বারা ] ন চ ইন্যয়! [ যজ্ঞ দ্বারাও নয় ) এবন্বিধঃ অষ্ট. ং [ এই রূপ দেখিতে 
সক্ষম হয় ন! ] দৃষ্বান্‌ অলি মাং ঘথা [যে-ক্কপে আমাকে দেখিলে, এবং এতকাল 
দেখিয়া আসিয়াছ ]। 
তুমি আমাকে যে প্রকারে দেখিয়াছ, সেই ক্ষুপ কেহ বেদাধ্যগন, 
তপস্কা দান হত দ্বারা দেখিতে সক্ষম হর্ন না ১১৪৩ 
ভক্ত্যা ত্বনস্তুম্মা শক্য অহুমেবংবিধোহর্জ্ুন । 
জ্ঞাতুং দ্রষ্ট ঞ্চ তচ্তেন প্রযেষ্টঞ্চ পরস্তপ ॥ ১১৫৪ 
[কি সাধনায় তবে তোমাকে দেখা বাছ? ভক্ত! [ ডক্তিদ্বার ] তু 
[কিন্ত] (কোন্‌ কূপ ভক্তিত্বারা) নন্তহা [থে ভক্তিতে ভগবান্‌ ভক্ত 


বাতিক, ১৩৯১ ] ভমন্তগবদনী তা ৯৩ 


হইতে ‘অস্ত’ নন্‌ ‘অপৃথগ ভূত লন, এবং ভক্তের কাছে ভগবান ছাড়াও ‘অন্ত’ 
কিছু নাই, সেই ভক্তিই অনস্টয। এই ভর্তিতে ভক্ত যাহা কিছু অহুভব করে, 
তাহা? ভগবান হইতে পৃথক্‌ নঘ। তাহা ভগবানের বিচিত্র বিচিত্র 
আস্বাদন ন্ধপেই গড়ি উঠে ]। শকাঃ অহম্‌ এবদিধঃ [ বিশ্বরূপ সমন্বিত 
স্বক্প ] হে অঞ্জুন, জ্ঞাতুং [ নিজকে তাহার ভিতর হারাইছ্া ফেলিঘ, সামান্য 
ভাবে এক রূপে জানিতে ] (তাহার পর) ভ্রষ্টং চ [ ঘোগনিদ্র। হইতে উপিত 
হুইছ্বা বিশেষের ক্ষেতে অভেদ-প্রডেদভাবে, সকল ইন্সিঘকে চন্ষু বানাইয়। 
সর্ক্বেন্দ্রিম স্বারা দেখিতে ] তত্বেন [ পুক্তষোতম তত্বের দৃষ্টিকোণে ] গুবেষ্ুন্‌ 
চ [ এবং জীবনে জীবন মিলাই, সকল অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়া প্রবেশ করিতে ] 
হে পরস্তপ! 

হে পরুস্তপ, অনন্ত! ভক্তি প্রসাদেই এই ন্ধূপকে প্রথমে সামান্তভাবে জানা» 
পরে বিশেষের ক্ষেত্রে দর্শন কর! সর্বশেষ তত্ব দৃষ্টিতে প্রবিষ্টও হও যায়। 

মৎকর্শ্বকবংপরমো মস্তক্রঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ ৷ 
নির্ব্বৈরঃ সর্ববভূতেযু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১1৫৫ 

ইতি শ্রমন্তগবদগীতাস্থপনিধৎস্থ ক্রক্ষবিষ্ঠাাং যোগশান্বে জীকুফার্ঞ্ছন 
সংবাদে বিশ্বরূপ দর্শলযোগো নাম একাদশোহধ্যাদঃ ৷ 

(এক্ষণে সকল গীতা শাস্ত্রের যাহা সারভৃত অর্থ, এবং ঘাহ। একান্ত 
নিঃশ্রেয়স, তাহার অহুষ্ঠানার্থ উপদেশ দিতেছেন ) মৎকর্শ্মক্বৎ [ মদর্থ কর্শ্ম 
এবং আমিই ঘনরূপে কর্ম ‘মৎ-কর্শ্ম'; এইক্কপ মৎ্কর্শ্ম করেন যিনি, তিনিই 
মৎ্কর্শ্মক্বং ] মৎ্পরমঃ [ আমিই যাহার পরম? প্রভুর অন্য ভৃত্য কর্শ্ম করে 
কত, কিন্ধ গ্রতু-ভূত্যের স্বার্থ ও দৃষ্টিকোণ ভিন্ন; কিন্তু ভক্ত ও ভগবান 
একই স্বার্থ, একই দৃষ্টিকোণ, তাই ভগবান ভক্তের পরম ] মন্তত্তঃ [ আমার 
ভক্ত ; ভক্রনের রসে ভক্ত-আমি ভুষিয়া-ভাসিয়। অনস্তলীলা রত ] সঙ্গ বঙ্ছিতঃ 
[সঙ্গবঙ্দিত ; আমাদের এই সংযোগের মাঝে বাগহেষ সঙ্গ-দোব কূপ মলিনতার 
লেশও নাই । বিশ্বক্ূপের বাবধানে ভক্ত-আমি, আমি-বিশ্ব-ভক্ত পরস্পর 
পরস্পরের ‘পর' হুইয়া পরকীয় হুইয়া, সঙ্গ-বন্জিত হুইয়া, উপাধি বিধুর 
সহজ নিঃসঙ্গ মিলনে মিলিত হুই ] নির্ক্বৈরঃ [ অনাত্মার অনস্ত 
প্রকাশের উপর, হশ্বের উপর, ভন্বমোহাচ্ছত্র সর্বূতেত উপর, অনিত্য- 
অশুচি-ছুখষঘ্র বলিয়া বৈরভাব নাই যাহার, তিনিই নির্ব্বের ] সর্ববতভূতেষু 
[ সৰ্ব্বভূতে ] যঃ [ যিনি } সঃ [তিনি] মাং এতি [ আমাকে পান ] হে পাগুব! 


০৪ উন্দ্লভারত [ এম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


হে পাণগুব, বে মৎ কর্ম করে, যাহার আমিই পরম, আমার ভক্ত, সঙ্গ_ 
ধহ্দিত, সর্বদ্থতে যিনি বৈরশূগ্ত, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। ১১1৫৪ 


একাদশাধ্যাগ়ের ভাব্যা্থবাদ সমাপ্ত । 
পা 


| পুস্তক পরিচয় 


কাগামী কাজ £ এ্মতী স্বধা দেবজা। প্রকাশক জীচিত্তর্জন যাইতি এম, এ.; 
বিদিশ! প্রকাশনী । ৩১ রসা রোড, কলিকাতা ২৩। মূল্য ১৪* টাকা। 
১৩৪ পৃষ্ঠা । 
বইথানি লেখিকা উৎপর্গ করেছেন আগামী কালের মাহুঘকে, যাত! তাদের 

পুর্ববর্তারা যা পারে নি তাই স্থা্টি করবে--তারা নৃতন পৃথিবী গড়বে ৷ 

‘লোভ বিদ্বেষ ঘন্ঘ_এই সব অতি পুরাতন পচ! মনোবৃত্তিগুলি দূর করে 

প্রতিষ্ঠা করবে তোমরা সেই জীবন-_য! মানুষের চিরস্তন ধানের যন্ত ৷’ 
লেখিকার অনেক আশা। কতকগুলি বাস্তববাদী হুম্থ মান্য তৈরী 

হোক-_ঘাদের পা মাটীতে আর কল্পনার গ্রশ্বর্ধ থেকেও যার! বঞ্চিত নদ্ব-_ 
লেখিকার এই আশা । জীবনের প্রতি পদ ক্ষেপে নিজেদেরকে গড়ে তুলে যারা 
অগ্রসর হবার প্রস্নাসী, যাদের অস্থারে ‘ডাক’ এসে পৌছেছে-_এমন কিশোর 
আদ্রকের দিনে তেমন চোখে পড়ে কই? তাই বইটী পড়তে ভাল লাগে। 
কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার শিহরণের মধ্য দিছে, কছ্রেকটী কচি বুকের বাব মা 
হারানোর রুদ্ধশ্বাস বেদনার মধ্য দিয়ে লেখিক! আমাদেরকে এক প্রীতির 
নীড়ের স্লিদ্ধতার মধ্যে এলে রেখেছিলেন__বেখানে শিবনাথবাবুর ম্সেহসথধাদছ 
সব ব্যথা চাপা পড়ে গিণ্েছিল মিলি জিন অভিরা তারপর আবার সবাইকে 
তিনি বের করে দিলেন অক্ঞানার সচ্চানে। কিশোরের রক্ত নেচে ওঠে 
যে সব কারণে তার সবই এর মধ্যে আছে) তাই কিশোরের! যে বইটি 
অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়বে-_এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ । 





সাময়িকী 


মহাপুজায় চণ্তীব্যাখ্যা__ঞ্টিলিতাগোপাল শতবাধিকীর তরফ হইতে 
মহাপুজ্গা উপলক্ষে মহানির্বাণ মে শ্রম পুক্ুষোত্রমানন্দ চারি দিল চণ্ডী ব্যাখা? 
করেন। তিন দিনের পুজার তত্ব মানব জীবনের তিনটা ঘে সাধনার, খবর 
পৌছাইঘাছে, বিভ্তুতভাবে তাহ] তিনি আলোচনা করেন [ . তিল দিলে 
জীবনের তিনটা গ্রস্থিচ্ছেদই শ্রীদর্গাপুঞ্জার অস্তনিহিত লক্ষ্য: ৮. LC - 

পরাশক্তি আমার জীবনের আঙ্গিনায় আসি! দাড়াইয়াছেন। আমার 
সফল অধিকার করিঘা তিনি তাহার বাসস্থান রচনা করুন--ইহাই অধির্বসের , 
দিনের ভাবনা-_ইহাই সোধন । 

মানব স্থষ্টির অধিকার লইয়া জন্মিত্াছে । কিন্ত তির পথে নানা অন্তরায়? 
নৃতন স্থষ্টির মুখে আলি দাড়ায় অতীতের হ্ু-কু, জানা না জানার সংস্কার 
আর গতাহছগতিকতার জড়তা । সপ্তমী পুজ্বার দিন অতীতের এই সংগ্ধারক্ূপ 
ত্রক্মগ্রন্থি ছেদ করা হুদ্ম মহাকালীর ধ্যানে, ঝ্যি যাহার ত্রক্ষা। অতীতের এই 
স্থ বা কু সংস্কারই সেদিনের শান্বকাপ্ের হাতে মধু ও কৈটভ্ররূপে চিত্রিত 
হইয়াছিল । 

অষ্টমীর দিনে বিষ্ণুগ্রন্বি ছেদ করিয়া মহালম্্রীর ধ্যানে সপ্তমীর 
দিনে যে নৃতন স্ষ্টি সম্ভব কর! হইয়াছিল তাহারই সঙ্ঘ রচনা কৌশল 
শিক্ষা লাভ কর1। এ দিনের খাবি বিষ্ণু। স্থাষ্টি সম্ভব হুইয়াছে-_কিন্ক সব 
বিচ্ছিগ্_এই বিল্ছিপ্তাকে দূর করিয়া সঙ্গ গঠনই অষ্টমী পুজার উদ্দেশ্য ) 

নবমী পুজায় রুত্র গ্রন্থি ছেদ করিয়া জীবনে আত্মেঞ্জিয়প্রীতি-ইচ্ছামম 
আদিরল কাম জছ্দের সাধনা জমী হইবার আহ্বান । ঘটনাটা এইক্ূপ ৷ 
শুস্ত নিশুস্তের মন্ত্রী সুগ্রীব পাহাড়ের উপর দেবীর সাক্ষাৎ পাই! তাহার রূপে 
মু হইল ৷ মানুষের জৈব শ্বভাব এই যে যাহা ভাল লাগিল অমনি তাহাকে 
আত্মসাৎ করিবার তীত্র বাসনা হুয়। স্থগ্রীব মনে করিল তাহার প্রস্থাদের 
কাহারও জন্ত তো মেয়েটীকে পাইলে ভাল হুত্র। সে যাইয়া দেবীর নিকট 
গুস্তনিশুন্ডকে বিবাহের প্রস্তাব করিল। শুনিঘ্না দেবী বলিলেন, ইহ), বিবাহ 
তো আমাকে করিতেই হুইবে 1 তবে পুরাকাল হইতে আমার একটী প্রতিজ্ঞা 
ছিল, তাহ। এই__ - 

যো মাং জুতি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি । 
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত। ভবিশ্যৃতি ॥ 


৫০৬ উচ্জলভারত [ এম বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


_আমাকে যদি তাহারা আয় করিতে পারে, তবেই আমি তাহাদের [বিবাহ 
করিতে পারি। 

পরা প্রকৃতির নিকট হইতে অদ্স করিয়া জিনিয়া লইবার এই চ্যালে 
মানুষের কাছে সেই দিন হইতে ঘোষিত হইদা আছে। রাজ! প্রজাকে আয় 
করিয়! যেমন প্রজাকে পাইবে, প্রদাও রাজাকে জক: করিবে; ধনিক 
শ্রমিককে জয় করিবে__শ্রমিক খনিককে জয় করিবে; নর নারীকে জয় 
করিবে--নারী নরকে জয় করিবে; সন্তান পিতামাতাকে জয় করিবে__ 
পিতামাতত! লস্তানিকে জয় কগিবে | বীর্ধ্যহীনের স্থান বিশ্বে কোথাও নাই । লে 
জয় করার কৌশল কি ?-_ঘোগ্যতার পরীক্ষা দেওচ(। মনহুশ্যত্বের - যোগ্যতার 

, প্রীক্ষ। না দিয়া এ বিশ্বকে কেহ ভোগ করিতে পারিবে না। শুস্ত নিশুস্ত 
কামের দ্বারা দেবীকে ভোগ করিতে চাহিয়াছিল, যেমন আমরা চাহিয়া থাকি। 
কিন্তু কাম হারা এ বিশ্ব ভোগ্য হইবে না-_হইবে প্রেম বার! । নবমী পু 
বাক্তিগত কাম জয়েরই সাধন! দিয়াছে। এই ভাবে স্বরখের রাজালা 5 ও 
সমাধি বৈশ্যের মুক্তি প্রত্যেকের স্গীহনে আশ্বাদান করাই মহ্াপুজ্জার উদ্দেশ্য । 

ইহার পর বিজ্য়ার দিনে জীবনের সকল গ্রস্থি ছিদ্র করিয়া আত্মার বিজয় 
ও দেহের বিজয় লাভ করিল! বিজ্যার দিনে সার্থক আলিঙ্গন । 

“ভ্যানক্ৃত মিথ্যা £ ভারতের কতিপয় বিশিষ্ট সংবাদ পত্রে তে ন্দুলকর 
লিখিত একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে । সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়াতে 
ভারতের মহাত্মা গান্ধীর পরিচদ্ হিসাবে ঘাহা উলিখিত হইয়াছে, তাহারাই 
অংশ বিশেষ ভ্রতেন্ুলকরের উক্ত পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে । সোভিয়েট রুশিঘ্বার 
এনসাইক্লোপিডিয়! মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে এই তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। 

‘গান্ধী হইলেন গ্রতিক্রিঘাস্টল গান্ধীবাদী নীতির প্রণেতা । ঘে বেনিয়া 
জাতি ব্যবসা ও স্থদের কারবার করিয়া থাকে, দেই বেনিয়া জ্রাতির লোক 
হইলেন গান্ধী । বৃটিশ সৈস্ত ঘখন জুলুদিগের দেশের উপর আক্রমণ চালাইয়! 
জুলুদিগকে আগুণে পুড়াইয়া এবং তরবারির আঘাতে ধ্বংস করিতে ছিল» 
তখন বৃটিশ সান্রাজ্যবাদকে সক্রিম্মভাবে সাহায্য করিবার জন্য গান্ধী ভারতীয়- 
দিগকে লইয়া একটি স্বাস্থযা-সদেবক দল গঠন করিছা বৃটিশ সৈন্যের লেবা 
করিয়াছিলেন । 

“( ভারতের ) জনসাধারণের আন্দোলন যখন বৈপ্লবিকক্ধপ গ্রহণ করিল, 
তখন গান্ধী অনলাধারণের প্রতি বিশ্বা্দদাতকতা করিলেন! সারা দ্যবাদীরা 


৫5 


কাতিক, ১৩৬১ ] লাময়িকী ৫৯৭ 


ভারতী জনসাধ্যরণকেই প্রধান শত্রু বলিছ। চিনিয়াছিলেন এবং গান্ধী ও দেশের 
জনদাধারণের বিরুদ্ধে দাড়াইয়া পাভ্রাজ্যবাদীকে সাহাযা করিলেন ॥ ব্যক্তিগত 
জীবনে গান্ধী সন্যাসীর জীবনের বানর স্থলভ অহুকরণ করিতেন ('aped the 
ascetics’ )| কথার কেরামতির গার! তিনি এমন ভাব দেঞাইতেন যে, 
তিনি ভারতীয় স্বাম্মীনতার কতই না সমর্থক এবং কুটিশের কত বড়ই ন! শত্রু । 
ধমীয় কু-সংস্কারগুলির বিপুল স্থধোগ গ্রহণ করাই গান্ধীবাদের রীতি । উচ্চ 
শ্রেণীর কাছে বিনাসর্তে নিম্শ্রেণীকে দাসত্বে অবনমিত করিয়া! রাখিবার ঘে 
হিন্দু সংস্কার প্রচলিত আছে, গান্ধীবাদ তাহারও সুযোগ “গ্রহণ করিঙ্ছাছে। 
ভারতের উচ্চজ্জাত (58505 ) কতৃক নিশ্রহাতের উপর আধিপত্য উপভোগেয় 
যেপ্রথ। বর্তমান রহিম্বাছে, সেই প্রথার পরিবর্তন করার প্রয়াসকে 
একটা পাপ কর্ম বলিয়া বিশ্বাস করা হুইয়া থাকে ৷ গান্ধীবাদ এই বিশ্বাসের 
সমর্থক । জগতের বৈষমা ও উচ্চ জাতের আদ্িপত্যকে গান্ধীবাদে ভগবানের 
ইচ্ছাহুমোদিত প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বলিয়া মনে কর) হইয়া থাকে ॥? | | 

‘নো ভিয়েট রুশিয়ার সত্যনিষ্ঠ অথবা স্যানের মহিমা, ইহার মধ্যে কাহাকে 
অভিনন্দন জানাইধ? অলতা প্রস্থত মিথ্যার অনেক দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অনেক 
গ্রন্থেই দেখা যাছ। কিন্তু ভ্ঞান্কত মিথ্যাবাদিতার এইরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্তই 
বিরল । সোভিছেট কুশিছার জনসাধারণের মন্তিক ও হৃদতকে ভত্রানের আলোকে 
উদ্ভালিত করিবার অন্ত সোভিয়েট রুশিঘ্বার সরকারী উভোপগে থে গ্রেট 
এন্‌সাইক্লোপিডিয়া৷ রচিত হইছাছে, তাহ! যে রুষীয় জনসাধারণের চিন্তার ক্ষেত্রে. 
নৃতন এক “অন্ধকারের যুগে’র মধ্য বন্দী করিঘ্বা রাখিবার আছো জন, পৃথিবীবাসী 
এক্ষণে ইহ! বিশ্বাস করিতে বাধ্য হুইবে। রুষ্ট আলকোষের এই 
ধরণের কুৎসিত ব্যাধিছু্ট অবস্থা দেখিয়া পৃথিবীর জনসাধারণ শুধু 
দুঃখিত চিত্তে বেচার। রুষ্ট জনলাধারণেরই দুর্ভাগ্যের ও ক্ষতির কথ! চিন্ত। 
করিবে । ক্ষতি হইতেছে রুশিয়ারই সাধারণ মাছুবের মলের, হদছের. 
বৃদ্ধিবৃত্তির। ইহাতে ভারতবাসীর অথবা মহাত্মা গান্ধীর. জীবন. হবার 
উদ্যাপিত সত্যোর কোন ক্ষতি হইবেন! । 

“দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু বিদ্রোহের সমগ্র মহাম্? গান্ধী যে জান্থুলেস দল 
গঠন করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল আহতের সেবা । আহত ব্রিটিশ 
সৈনিকের লেবা করাই এই সেবাদলের একমাত্র লক্ষ্য ব! প্রধান লক্ষ্য 
ছিল না। শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসক এবং শ্বেতাঙ্গ নাস” আহত বক্ঝকাম্ম জুলুকে 


env উচ্ছল ভারত [ ৭ম বর্ষ,.১০ সংখ্য1 


স্পর্শ করিতেও অন্বীকার করিঘাছিল। সেই কারণে ভারতী গান্ধী 
কৃষণকায় জুলুর আহত শরীরে সেবার স্পর্শ দান করিবার জস্যাই, ব্রণক্ষেত্রে 
স্টরেচার লইয়া ঘুরিয়াভিলেন। সেই গান্ধী সেই দিন ভগবান বুক্ছের, ভারতেরই 
মহা করুণার নৃতন প্রতীক রূপে আফ্কা মহাদেশের কুষ্ণকাছ সম্টানের বাধা 
ও বেদনাকে সেবকতার হারা নিরামঘ করিবার কর্তব্য গ্রহশ'কর্িরঘাছিলেন। 

'সোভিমেটের জ্ঞানের অভিধান যে জ্ঞানরুত মিথ্যারই আবর্জনাঘ পরিপূর্ণ 
তাহা ভারতের গান্ধী সম্বন্ধে লিখিত সন্দর্ডেই প্রমাণিত হইতেছে । ভারত 
মযাহাকে 'আাতিব জনক" বলিয়া স্বীকার করিছ! ধন্য হইয়াছে, সোডিযেট 
কুশিঘার অভিগ্বানকর্তা সেই গান্ধীকে ভারতীয় জন সাধারণের শত্রু বলিয়। 
ঘোষণা করিলে ভারতের কিছুই আলে যায় না৷ কিন্তু ভারতবাসী লহজ্জেই 
বুঝিতে পারিবে ঘে, ইহ! ভারতীয় ক্রাতির এক এ্রতিহাসিক গৌরবের 
সাফলাকর অধ্যায়কেই মিথ/।র হারা বিকৃত করিবার প্রচেষ্টা! সত্যের প্রতি 
এই অশ্রক্ধা সতোর প্রতি ভয় হইতেই উদ্ভৃত। নসোভিছেট রাষ্ট্রে প্রধানগণ 
তাঁহাদের জন সাধারণের মনকেই ভদ্থ করিয। থাকেন। মহাত্য। গান্ধীর 
জীবন, ও নীতির প্রকৃত স্বরূপ, তাৎপর্য ও ইতিহাস জানিতে পারিলে 
সোভিয়েট কুশিঘার আনসাধারণের মন হছ্ছতো এক নৃতন সর্ষের আলোক 
দেখিতে পাইবে । তাই €লাভিছেট বিশ্বানদিগের ভয়, তাই জ্ঞানগ্রন্বেও এই 
মিথ্যার অন্ধকার । 

‘আমর! এক পাগলের কাহিনী শুনিয়াছিলাম। জানুয়ারী মাসের এক 
সন্ধ্যায় ঘরের ভিতর বসিয়া সেই পাগল শীতে কাপিতেছিল এবং শীতের 
উপর খুব চটিতেছিল। লেপ গায়ে জড়াইয়াও পাগলের গাছের শীত 
কমিতেছিল না। পাগল হঠাৎ উঠিয়া দেওয়ালের এক ক্যালেণ্ডারের 
কয়েকটি মালের পাত! ফর্‌ ফর্‌ করিয়া ছি'ড়িক্া দিদা এপ্রিল মালের পাতাটির 
দিকে তাকাইয়া রছিল। পাগল এই ভাবেই গ্রীম্মমন্থ এপ্রিল মাসকে আনিয়া 
জানুঘারীর শতকে মিথ্যা করিয়া দিল । সত্যই সেই পাগঈী তাহার পর 
খালি-গা হইয়া গাছে পাধান্ন বাতাস দিতে আরঘ করিল, কারণ খুব গরম 
বোধ করিতেছিল সেই পাগল । 

“নদ গ্রেট সোভিয়েট এন্সাইক্রোপিডিঘা! এই অভিধানে 
নচয়িতার! সেই উন্মাদস্থলভ বিশ্থালেই বোধ হর গায়ে পাখার বাতাস দিয়া 
দুশ্চিন্তার তাপ জুড়োইতেছেন। মনে করিতেছেন, স্থর্ধ্য পশ্চিমে উদিত হয় 


কাত্তিক, ১৩৬১] সাময়িকী ৭৯৯ 


লিখিলেই সুর্য পশ্চিমে উদ্গিত হইবে । মনে করিতেছেন, মিথ্যার প্রচারণ 
সবার! সত্যকে মিপ্যা করা বান 1 _মানন্দবাক্ঞার, শুক্রবার, ২৮শে আশ্বিন ১৩৬১ 
যাহারা সমাক্ছের সামগ্রিকতা বুক্তির শাণিত ছুরিকাঘাতে একান্ত পুথক 

অসহিষ্চু দুইটা শ্রেণী বিভাগ করি৷], পরস্পরকে পরস্পরের বিকুচ্ছে খেপাইয়া, 
‘class war’ স্থঙি করিয়। এবহ বর্তমান যুগে শ্রমিকন্ধারা ধনিকদের নি শ্চিন্ক 

করাইছ। শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার নেশায় ভরপুর, তাহাদের দ্বারা বসত ও হিংসার 
আশ্রয় গ্রহণ করা ভাড়া গতাস্ভর নাই, প্রথমেই ইছার! বিশ্ব স্থষ্টির 
ন্তীবন-ধারাকচে অন্বীকার করিয়াছে । দুহকে ছুই রাখিস? এক হুইবার কথাই 
বিশ্বের অন্তর হইতে উচ্চারিত হইতেছে । দুই যেমন স্বঘং-পুর্ণ দুই, তেমনি 
উহাদের মধ্যে দিব্য একাত্মতাও পহিয়াছে । হুন্ব শব্দের অর্থ ঝাগড়াও বটে, 
মিলনও বটে । কম্যুনিজ্গম ছন্দে অর্থ শুধু ঝগড়াই নিয়াছে। তাই ইহাদের 
হিংসা, এবং চিংসার পোষক মিথ্যার আশ্রদ্ব গ্রহণ করা ছাড়] উপায়াস্তর নাই, 
ইহারা বিশ্বের সামগ্রিকতার সঙ্গেই সংঘর্ষ হু্টি করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের 
ধ্বংস আলিবাধ্য ৷ যাহারা একটি দেশের শ্রেষ্ট মানুষের বিরুদ্ধে বিঘোদ্গীরণ 
করিতে পারে, যাহার! মহামানবকে চিলিতে পারেনা, তাহাকে তাহার যোগা 
সম্মান দিতে পারে না; তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার । মহাত্মাজ্দী এমন একজন 
পুরুষ নন, যাহাকে রাশিয়াবাসীদের কাছ হুইতে আড়াল করি৷! রাধিয়াই 
আড়াল করা যায়। কেন এই ভীতি? কংল একদিন যে-কুষ্ণ হইতে ভীত 
হইয়! পড়িয়াছিপেন, সেই রুষ্ণই তাহার স্বৃত্যার কারণ হইঘ্রাছিলেন। 
রাশিথায় বিপদ৪ আলিবে ভারত হইতে, ভাবতের মহাত্মা গান্ধী হইতে 
খিনি চিন্তার ও ভাবের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধামে ধনিক-শ্রমিক 
মীমাংসার পথের খোজ দিয়াছেন এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী যাহার আছছসরণ 
করিছ। চলিয়াছেল, আচার্ধ্য বিনোবাও থে পথের একনিষ্ট সাধক । ভারতের 
সাধনা অমযুক্ত হইবেই। *ভারত আবার জগত-লভাব শ্রেষ্ট আলন লবে।” 
ভারত ধীর্রে ধীরে লেই পথ ধরিয়া! চলিয়াছে। বন্দেমাতরম্‌ 


কম্মযোগ 


রবীন্ত্রনাথ 
নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান করে কেউ কেউ ঘেমন 

মাৎলামিকেই আনন্দ বলে ভূল করে, তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক 
প্রা দেখা যায়, যারা কর্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কজন! করেন। তারা 
মনে করেন কর্ম পদার্থট! স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন ॥ 

কিন্ত, এই কথা মনে রাখতে হবে, লিয়গেই যেমন আনন্দের প্রকাশ, 
কর্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি । আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে 
পারে না_বপেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার 
ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির উচ্ে বাহিরের 
কর্মকে চায় । মাহুযের আত্মা কর্ষেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত 
করছে, তাই যদি না হত তা হলে কখনোই সে ইচ্ছা করে কর্ম করত লা। 

মাহুয যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য 
কবরে তুলছে, ততই সে আপনার স্দূরবর্তা অনাগতকে এগিয়ে নিদ্দে আসছে । 
এই উপায়ে মাহ্ছষ আপনাক্ে কেবলই স্পষ্ট করে তুলছে-_মাঙ্ময আপনার 
নানা কর্মের মধো, রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানা দিক থেকে 
দেখতে পাচ্ছে । 

এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি । অন্ধকার মুক্তি নঘ, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। 
অস্পষ্টতার মত ভয়ংকর বদ্ধন নেই ॥ অস্পষ্টভাকে ভেদ করে উঠবার জন্তেই 
বীজের মধ্যে অক্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধো ফুলের প্রস্থাস। অস্পষ্টতার 
খীবরণকে ভেদ করে স্থপরিশষ্ডুট হবার জন্যেই আমাদের চিত্তের ভিতরকার 
ভাবরাশি: বাইরে আকার গ্রচণের উপপক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছে । আমাদের 
আত্মাও অনির্গি্টতার কুহেলিক1 থেকে আপনাকে মুক্ত রে বাইরে আনবার 
জন্যেই কেবলই কর্ম স্থষ্টি করছে 1--,কেননা, সে মুক্তি চায়। সে আপনার 
অস্তরাচ্ছাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনায় অন্তপের আবরণ থেকে মুক্তি 
ফাদ । সে আপনাকে দেখতে চাম, পেতে চান ।--এমলি করে মাঙ্গধ নিজের 
শক্তিকে, সৌন্দর্যকে, মঙ্গলকে, নিজের আত্মাকে নানাবিধ কর্মের ভিতরে 
কেবলই" বন্ধনমুক্ত করে দিচ্ছে । যতই তাই করছে ততই আপনাকে মহৎ 
করে দেখতে পাচ্ছে_-ততই তার সাত্ম-পরিচয় বিস্তীর্ণ হছে যাচ্ছে। 
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তাহার সাধনা $ ভাব-রস সমন্বয় 
সঙ্গাদক 


বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের সমদ্বদ্র সাধিত না হইলে কখনও 'এক-বির্খ' 

(০ne-world ) রচনা সম্ভবপর হুইবে না। আজ্র এ-দেশে ও-দেশে এই 
‘এক-বিশ্ব' রচনার সর্বধাঙ্গীণ একট! প্রচেষ্টা দেখা দিঁয়াছে। ভারতবর্ষ এই 
“এক-বিশ্ব” রচনার দর্শন লইয়াই আগাইয়া চলিম্াছে। আমরা এই দর্শন 
সম্বদ্ধে ্টনিত্যগোপাল দর্শন ও জীবন আশ্রন্ন করিয়া ধীরে ধীরে আলোচন। 
করিব । তিনি বিশ্বের বুকে এক-বিশ্ব রচনার উপঘোগী এক দিব্য দর্শন ও 
জীবন রাখিয্। গিছাছেল। ভগবান্‌ কৃষ্ষদ্বৈপাঘন বেদব্যাস এই দর্শনের খোদ্দ 
দিদা গিছ্াছেন কয়েক হাক্পার ব২সর পুর্বে তাহার রচিত ভাগবত-গ্রন্থে 
এবং সেই দর্শলেরই যুতিমান্‌ দৃষ্টান্ত স্বরূপে বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত 
করিমাছেন ‘বাস্তবম্‌ অত্র বন্ধ সেন্যন্‌’ পুরুষোত্রম শ্রক্ঞ্চ বস্থকে। তিনি 
ভাগবতের প্রথম প্রত্যের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় ল্লোকে বলিতেছেন ‘ 

‘নিগম কল্লতরোর্গলিত ফলং 

শুকমুখাদম্বৃতত্রব সংযুতম্‌ ৷ 

পিবত ভাগবতং রূসমালঘ্রং 

মুহুরছে। রসিকা: তুবি ভাবুকা: ॥? 
বিশ্বের ভাবুক (10691150) ও রলিক জআনগপে ( Realist ) আহ্বান 
করিয়। বলিতেছেন : ‘ওরে বিশ্বের ভাবুক ও রলিক দল, 'তোমরা মুক্তির পুর্ষের 
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ও পরে ( আলচম্‌ ) ভাগবত রস বার বার পান কর। এই ভাগবত রস 
বেদন্ূুপ কল্লতক্ষর শুকমূখ হুইতে গলিত ফল ; এই ফল সমগ্র ভাবে বেদ হইতে 
গলিত হইতে হইতে বিশ্ববাপীর কাছে উপস্থিত হইঘাছে। ইহা! হঠাৎ উপর 
হইতে পতিত হুইয্ন। স্ফুটিত হদ্ নাই, সমগ্রতা নষ্ট করে নাই, ছ্ুটিগ্রা যাঘ নাই । 
এই রসঘন ভাগবত-ফল বেদব্যাস-নন্দন শুকদেবের মুখ হইতে নির্গ'লত 
হইয়াছে । শুকপক্ষী কোনও ফলকে ঠোক্রাইলে তাহ। যেমন মধুর হয় বলিয়া 
প্রবাদবাক্য রহিয়াছে, এই ভাগবতফলও তেমনি শুকদেবের মুখোচ্চারিত 
বলিয়া আরও মধুর হইয়াছে। এই রস-ফল অমৃতত্রব সংঘুক্ত। এই ভাগবত 
‘ফলম্‌’’ (concrete ) ‘রসম্‌' (abstract )-এর সমস্থ, আঁকার-নিরাকার 
সমন্বর। সাধারণ রস মরণই খআনম্ন করে; কিন্ত আমি ঘে রস পরিবেশন 
করিতেছি, তাহা অমৃত রস. জরা মরণ-বিধ্বংসী রসায়ন, দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি 
অহঙ্কার ও আত্মার রসাহন। “রস' রস থাকিয়া কোন্‌ কৌশলে ‘ডাবে'র 
সমন্বম্নে অস্বতায়িত হয়, তাহার দর্শন ও জীবন বেদাস্তভাত্য কপ এই ভাগবত 
গ্রন্থে আমি বর্ণনা করিঘাছি। আমি এক-বিশ্ব রচনার ভিত্তি স্বাপন 
করিলাম, যে বিশ্বের ইষ্ট পুর্যোত্তন, এবং ঘোগ পুক্রবোত্তম-ধোগ ।' 
এক-বিশ্ব রচলা করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে চাই বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের 
সমঘ্ব্ন। বহুধা-বিভক্ত বিশ্ব ‘এক' হুইতে পারে বিশ্বাতীতের সঙ্গে সমন্থিত 
হুইয়াই, দুইঘ্ের অস্কোস্-মৈথুনের ( inter-penetraাi০n ) ভিতর দিয়াই । 
কিন্ত কেক হাঞ্ছার বৎসর হইতে আমরা বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে একান্ত পৃথক্‌ 
'খরিয়া লইঘ্রাই চলিয়াছি। কোনও কোনও দার্শনিক বিশ্বকে মুখ্য স্থান দিঘা 
বিশ্বাতীতকে গৌণ স্থান ‘দিয়াছেন, কিথ্ব। তাহাকে একদম অনশ্বীকার 
করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কোনও দল বা বিশ্বাতীতের তর্পণের অগ্য বিশ্বকে 
বলি দিয়াছেন, বিশ্বাতীতকেই একমাত্র পরমার্থ সত্য বলিয়া তাহার ক 
জদ্রকার| দিঘাছেন। প্রথমোক্ত দল হইতেছে দেহাত্মবাদীর দল, যাহারা 
দেহকে _-দেহের হ্থখভোগকেই চরম সত) বলিয়া তাহার পিছনে ছুটিছাছে 
* খ্বাবৎ জীবে স্ববং জীবেৎ'। ইহারা রসের উপাসক। দ্বিতীয় দল 
অধ্যাঝবাদী, যাহারা দেহ প্রাণ মল বুদ্ধির সকল বৃত্তিকে নিরোধ করিয়া, 
দেহের ক্ষেত্রকে সর্বতোভাবে সঙ্কুচিত করিঘা, একাস্থ অস্থপ্র্পী গতিতে 
দেহাতীত আত্মার উপাসনায় বিভোর । ইহার! ডাবের উপাসক, ভাবুক । 
রসের উপাসক ‘বিশ্বকেই 'পরমার্থ মনে করে; ভাবের উপাসক বিশ্বাতীভকেই 
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পরযার্থ মনে করে। “ভাব ও ‘রস’ সম্বন্তে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে পরস্পর 
বিরোনী দর্শনশাঙ্সের স্থান ও নান সম্বন্ধে কোন স্ম্পষ্ট ধারণ! সম্ভব নয । 
তাই এইবার তাহার স্বদ্ধে কিছুট। দিগ দর্শন করিব | 

‘ভাব' এ ‘রস একই সমগ্র বন্তর পরল্পর-বিকাোধী তুটটী দৃষ্টিকোণ 
মাত্ম। এই দুই দৃষ্টিকোণে বিশ্বের প্রতিটী বন্য, তত্ব ও ঘটনার ব্যাগ্যা 
করা যায়। "খাওয়া একটী “ঘটনা”; উহাকেও ভাব ও রসের দৃষ্টিকোণে 
দেখা চলে। দেহরক্ষার জন্ঠ যে 'খাওছা”, তাহ! ‘খাওয়া'র ভাবুক তা, 
তখন যে-কোনও যৎসামান্য খাছ্যদ্রব্য দ্বারাই দেছরক্ষা করা যাদ্র, কোনও 
বিলালের স্বান এখানে নাই । কিন্তু ঘন খাওয়ারই অঙ্ক খাওয়া, যখন 
খাওয়ার জন্যই দেহধারপ, তখনকার "খাওঘা'ই 'বুস’, তখনই জিহ্বার 
ঝসান্থাদলের স্থান । এ সংসারে বাচিবার জন্যই “খাঘ্' ভিক্ষুক; কেছ বা 
খাইবার জন্যই বাচিতে চাগ্ব ; 'খাইঘ্রা' মরিতেও তাহাদের আপত্তি লাই। 
‘রসে'র অন্তও মাহধ মরিতে পারে ; কেবল ভাবের জন্যই যে ব্যক্তিগত সত্তার 
বিলোপ-পাধন মান্য চায় তাহ! নয়। এই 'দেহ’কেও দুই দৃষ্টিকোণ হইতে 
দেখা যায়। যখন ‘শরীর’ শুধুই ধর্ঘসাধন, তখন শরীর সত্বন্ধে মানুষ ভাবের 
সাধনা করে; কিন্তু মাস্ুধ যখন শরীরের স্থখের জন্ত আত্মাকেও বলি দিতে 
পারে, শরীরের জন্যই শরীরের আদর করে, শরীর সত্বদ্ধে তখনকার ব্যাখ্যাই 
রূসিকের ব)াখ্য1॥ ‘মায়া’ সঙ্গস্ধেও ছুই রকমের ব্যাখ্যা সম্ভবপর ৷ যখন 
ত্রহ্মের মূল্যে মানার মূল্য, মাছার নিজস্ব মূল্য যখন স্বীকৃত ও আন্মালিত লা হয়, 
তখনই মায়াবাদের সুষ্টি ; মাছ! সম্বন্ধে তখনকার ব্যাখ্যাই ভাবুফতা। কিন্ত 
ব্রহ্ষ-নিরপেক্ষ মাদার মূল্য যথন স্বীকার কর! হস্ত, যখন মায়ার মূল্যে ব্রহ্ম পধান্ 
ষ্গ্যবান হন, তখনই মায়ার সম্বন্ধে রস-সাধনা সার্থক হয়। যখন জড়ের নিজগ্য 
কোন “মান” লাই, অজড়ের মানেই জড়ের মান, তখন তাহা ভাবুকত]1। 
যখন অড়ের লিআন্ব ‘মান' স্বীকৃত হয়, এমন কি অজড় পর্ধ7স্ত জড়ের মানে মানী 
হয়, তখনই তাহা হুম্ রসিকতা । যখন চৈতন্তের মধাদাঘ্র অচৈতন্তের 
স্ম্ঘ)াদা, তখন তাহ! অটৈতন্য সম্বন্ধে ভাবুকতা ; আবার অচৈতন্যের মর্ধ্যাদাঘ্র 
যখন “চৈতন্ মৰ্ধ্যাদাযুক্ত, তখন অচৈতক্তের রসঘন প্রকাশই আশ্বাদিত “হয়। 
নলের দৃষ্টিকোণে “অস২”-ই পরমার্থ সত্য, সৎ-ই ব্যবহারিক সত্য; ভাবের 
দৃষ্টিকোপে সং-ই পরমার্থ সত্য, 'অসং* শুধু ব্যবহারিক সত্তা মাত্র । ভাবের 
দৃষ্িকোণে নাম মাহা, কপ মার্না এহং অনাম অন্ূপহথ পরমার্থ সত্য; 
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পক্ষাজরে রসের দৃষ্টিকোণে নাম সত্য কুপ সত্য । ভাবের দৃষ্টিকোণে নিবুত্তিট 
কামা, প্রবৃত্তি সেখানে অসশ্ুচি ; রসের দৃট্টিকোণে প্রবৃত্তিই কাম), লিব ধর 
স্থান রসে নাই । ক্ষবের দাবী অসৎ-পদবাচয ; অক্ষরের দাবী সং-পদবাচা । 
অনাব্মার দাবী অল, আত্মার দাবী সং) বিশ্বের যাবতীয় বস্তু, সত্তা, 
কর্ণ্কে এইভাবে ছুটটী দৃষ্টি কোপেট আসশ্বাদন করা যাঘ্র। প্রতোকটিই বাস্তব 
ভ্রীবনে্০ : কোনও একটীকেও একান্ত চাবে বৰ্ঞ্জন করা যান না । 

এক একটী দৃষ্টিকোণ আশ্রয়ে এক একটী মতবাদ ও সাধনা প্রবর্তিত 
হইয়াছে । কোনও মতবাদ বা সাধন! ভাব-প্রধান রস অবলম্বনে, কোনও 
মতবাদ ও সাধনা বা রসপ্রধান ভাবাশ্রয়ে প্রবত্তিত হইয়াছে । চার্ববাক মতবাদ 
প্রবত্তিত হইয়াছে একাস্ত দেহকে আশ্রয় করিঘা ; পাশ্চাতোর মার্কস্বাদও 
প্রবর্তিত হইয়াছে জড়াশ্রত্ে অর্থাৎ রসাশ্রন্রে। ইহারা জড় হইতে চৈত্রের 
বিবর্তনের কথা বলে । শক্ষরমতবাদ ও হেগেলের মতবাদ প্রবত্তিত হইদাছে 
ভাবা শ্রষ্ষে ; চৈতস্ক হইতে তাহার? বিশ্বের ব্যাখা? দিতে চাহিয়াছে। কিন্ত 
কেহই একান্তভাবে অপরকে অস্বীকার করিতে পারে লাই । কোনও ন! 
কোনও রকমে ইহার] চাদসওদাগরের বাম হাত দিয়া মনস! পুজা করার মত 
কিছ্বা ‘surreptitiously (চোরের মত ) অপরকে দিয়! কাধ) হাসিল করিম 
লউয়াছে। ইহারা স্পষ্টতঃ অভিসন্ধিপুর্ণ। অট্বিতবাদও একান্তভাবে এই 
জগৎকে অস্বীকার করিতে পারে নাই; কেননা তাহা হইলে অদ্বৈতবাদের 
ভিত্তিই ধ্বসিঘ্াা াছ। জগংটা পরমার্থতঃ সত্য না হউক, ব্যবহারিক ভাবেও তো. 
সত্য। কিন্তু ব্যবহারিক জগতের ‘ব্যবহার’ দ্বারা যখনই পরমার্থ সিন্ক হইল, 
তখন এই মতবাদ “কাজ স্ুরাইলে পাজি'_-এই নীতির অনুসরণ করিয়া 
ব্যবহারিক বিশ্বকে ‘দূর ছাই" যলিয়! দূরে নিক্ষেপ করিল। যে নামরূপ সাধকের 
ঈন্সিত যন্ত লাভের সহাছক, তাহাকে অঙ্গীকার করিবার অক্ততজ্ঞতাদোহে 
প্রচলিত সর্বা-নতবাদ ও সাধনা ছুষ্ট। অড়বাদীরাও অদ্রড়কে একান্ত 
ভাবে অস্বীকার করিতে পারে লাই ; কেননা, একাস্ত জড়তারা! ( matter ) 
অঙ্জড়ের (50156) ব্যাখা হয় না। কিন্ত যেহেতু জড় অজড়কে স্যরি 
কৰ্দিূছে, যেহেতু জড় ‘পুর্বে’, এবং অজড় "পরে" লেই হেতু জড়ই মুখ্য এবং 
অঞ্জড়ই গৌপ-_এই যুক্তি আজ অচল । আনিকার বিবর্তনের স্তরে শর্ট); হইতে 
স্বষ্টি বড়। মাছুষ প্রথমে তাহার সংবিধান, €০900500501928) স্থপতি করে? 
কিন্ত সংবিধান-স্থস্টির পর শ্রষ্টা যাহুবকে তাহার কষ্ট সংবিধ/নকেই সামলে 
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রাখিক্া, মুখ্য স্থান দিয়া তাহার অঙ্গগানী হইছা! চলিতে হয়। এই নীতি- 
অঁইযায়ী ভাব হইতে রসের স্ব স্বীকৃত হইলেও ভাবকে রসের অধীন হুইয়া 
চলিতে হয়ই ; কিন্ত! আীবনের কোনও ক্ষেত্রে রস হইতে ভাবের সৃতি 
হইলে রদকেও ভাবের অনুগত হইতে হুয়। একই অপ্ণ্ডিত জীবনের 
কতগুলি ঘটনা চলে রসাস্রদ্বে, কতগুলি ভাবাশ্রয়ে । প্রতিটী ঘটনাবই স্বঘ্ংমুল্য 
বহিছ্াছে। আীবনে কোনও একটাই একমাত্র সত্য নয়। জীবন “সৎ” 
হইতে 'অলৎ'-এর উৎপত্তি “ভাবের খেলা, পক্ষান্তরে ‘অসৎ’ হইতে “সৎ -এক 
উদ্ভব ‘রসে'র খেলা ৷ উপনিষ স্পষ্টই বলিয়াছেন £ “সৎ এব পৌমা ইদম্‌ 
অগ্র আসীৎ'এবং “অসৎ বা সৌম্য ইদ্ম অগ্র আসীৎ*। জীবনের কতগুলি ঘটনা 
সং-আরশ্রযে প্রকাশিত, কতগুলি ঘটন। অসং-ব্দাশ্রয়ে । অসৎ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় 
শ্রুতি শুনাইতেছেন__“অলৎ বা ইদমগ্র আসীৎ1 ততো বৈ সৎ অজ্ঞাত 
তদাত্মানং স্বয়ম্‌ অকুল্ত। তম্মাৎ তৎ স্থকুত মুচ্যতে । যত্ৈ তৎ স্থুরুতম্‌। 
করলো বৈ সঃ ॥ সং হি এষ অশ্বং লন্তানন্দী ভবতি’ । £ 

হে লৌমা, অসংই আগত সৃষ্টির পুর্ষেবে ছিলেন; ভাঙা হইতে সং সাত 
হইল ৷ তখন অলৎ নিজেই নিজকে স্থষ্টি করিলেন । সেই হেতু তাহাকে 
“স্থক্কৃত" বলা হয়। যিনি সেই সুরুত, তিনিই “রস । এই আব রস লাভ 
করিদ্নাই আনন্দী হয় । জীবের ভাবুক “আমি” যখন পুরুষোত্তয-জ্বীবলের 
মাঝে নির্বাণ লাভ করে, অসৎ (72€০৮০) হয়, তখনই তাহা! সব বিশেযষত্বের 
(determinateness) foundation (িত্তিম্বজপ) হ়- 25890801755 the 
foundation if all determination’—Hegel. তখনই সেই অসৎ" হইতে 
“লৎ’-এর স্থটি সুরু হয্ন। সৎ হইতে স্থি হয় না, স্থষ্টি হয় অসৎ হইতে । 
বীআ যখন পচিগ্রা অসৎ হুয়, তখন সেই অলৎ-বীজ হইতেই সং-অক্কুরের 
জন্ম। বীআ নিজে মরিয়াই লিজের মধ্য হইতে নিজকে ট্রি করে; এই 


স্ৃষ্টিই স্থক্তত। এই স্থুতিরই পরিণাম ‘রস’। এই রস লাভ কনিয়াই 
মানস রসিক হয়, রসানন্দে বিভোর হুয়। 


সৎ যোগায় জীবনের ভাব, অল যোগায় জ্বীবনের রল। 
সৎ পুষ্ট করে জীবনের অক্ষরত্বের দিক, অসৎ পুষ্ট করে ক্ষর্েয় :দিক। 
বুদ্ধের অবিদ্ত। অর্থাৎ একস্ব-দৃষ্টি হইতেছে জীবনের ‘ভাব’, শক্ধর্ের 
অবিগ্া অর্থাৎ বহুত্ব দৃষ্টি হইতেছে জীবনের 'রস'। জীবনের একাস্ত একত্ব- 
দৃষ্টিকোণ হুইতে ব্যাখ্যাত ঝুক্ষে জগৎ যেমন মিথ্যা, একাস্ত বহত্ব-দৃটটিকোণ 
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হইতে ব্যাখ্যাত শঙ্করের ভগণ্ও তেমনি মিথ্যা । এই মিথ্যাত্বের অন্ত দায়ী 
কোনও একটি দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যার একাস্তত্ব । যদি সং ও অসৎ সমন্বিত 
হইত, ভাব ও রস সমন্বিত হইত, শঙ্করের অবিদ্য! যদি বুক্ধের অবিস্ডার সঙ্জে 
সমস্থিত হইত, তবেই এই বিশ্ব ব্রচ্ষের মত সত্য হইত, ব্রহ্ম্ণে উদ্তাসিত তইত, 
পর্বহ খলু ইদং ব্রহ্ম’ মন্ত্রের সফল আদন্বাদন লাভ হইত, আমলা আনন্দী 
হইতামন পুরুষোত্বম জীবনই সং-অসঙ সমন্বিত, ভাব ও রস সমন্বিত। গীত 
বলিয়াছেন, ‘লং অসৎ চাহম্‌ অঞ্জুন,_হে. অৰ্জ্জুন, আমি সমং ও অদং। 
পুরুঘোত্তম সংও নন, অসৎও নন ; ন সৎ ন অসং উচাতে; আবার তিনি 
সং ও অসঙ দুই-ই । ভাবুকের দৃষ্টিতে ঘাহা যাহা হেঘ্-_মাঘা, লাম ও এপ, 
কর্ম, এই বিশ্ব ও জ্রীবন ধর্ম্মী সর্ববভূত, যা-কিছ ক্ষুত্ব_পবই আজ পুরুষে।ত্তম- 
আীবনে উপাদেয় ভাগবত অম্বত রসের ঘন আশ্বাদন। ভাবুকের দৃষ্টিতে 
‘বৃহৎ’ ই উপাদেয় ; রসের আস্বাদন সব ছোটদের লইয়া। ঘে নাম-স্কপ- 
আকার ছিল ভাবুকের কাছে পরিণামধশ্মী বলিয়া একক্ূপ অস্পৃশ্য, তাহারাই 
আদ পুরুষোত্তম-জীবনে অনবস্ত নিশ্দল। দেহ-দেহী চেদ, নাম নামী ভেদ, 
কপ-স্বরূপ ভেদ পুরুধোত্ধম জীবনে নাই। 'দেহদেহি বিভেদোহয়ম্‌ নেশ্বরে 
বিদ্যতে ক্চিৎ’। যে "আকার" ছিল এতদিন প্রতীক, তাহাই পুরুষোতম. 
রে "বিগ্রহ ॥ 
নাম চিন্তামণিঃ কু: চৈতন্যরসবিগ্রহঃ । 
পূর্ণ: শুদ্ধে। নিভ্যমুক্োইভিশ্রত্বাল্লামনামিনো ॥ 

নাম ও নামীর ভেদ না থাকার শ্রীকঞ্চই 'লাম"। এই লাম চিন্তামণি, 
নামই চৈতগ্তরসবিগ্রহ, নাম ব্রক্ষেরই মত পুর্ণ, শুদ্ধ, নাম নিত্য মুক্ত ( লাম ও 
নামী যেক্ূপে পুরুযোত্ম-জীবলে অভেদ, কপ ও ন্বক্পপও তেমনি অভেদ। 

নাতঃ পরং পরম ঘন্তবতঃ স্বক্কপ- 

মানন্দমাত্রং অবিকল্পম্‌ অবিজ্কবচ্চঃ । 

- পক্তামি বিশ্বস্থজমেকমবিশ্বমাত্মন্‌ 
সুতেক্দিঘাত্মকমদস্তে উপাশ্রিতোহস্মি য় ভাগবত ৩।৩:৩ 
_'হে পরম, অলাবৃত-প্রকাশ, বিকলপরছিত অতএব আনন্দমাআ তোমার যে 

প্দ্বূপ’, তোমার এই ‘কূপ’ হইতে তাহা পর নহে, ভিন্র নহে বলিগ্না দেখিতেছি, 
উপলন্ধি করিতেছি, এই কারণে তোমার বর্তমান এই রূপের উপাশ্রিত 
হুইতেছি ! তোমার এই ‘রূপ’ উপাত্রশ্বের পক্ষে যোগ, কেননা এই ক্ষপ 


এ 
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উপান্ত সমূহের মধো এক অর্থাৎ মুখ্য । হে আব্যন্‌, এই ‘রূপ' অবিশ্ব হইঘাও 
বিশ্বশ্রষ্ট।; তুমি বিশ্বশ্ৰষ্টা হইঘাও বিশ্বাতীত। আরও বিশেষ কথা এই ঘে, 
তোমার এই “কূপ” ভূত ও ইন্দ্রিয় সমূহের ‘আত্মা' । 

পুক্লযোত্তয জীবনে রূপ ও স্বরূপ অভিন্ন, বিশ্ববিশ্বাতীত এক । বিশ্ব ও 
যিশ্বাতীতের মাঝে যে শক্ত ব্যবধান ভাবুক ও রসিক গড়িয়| তুলিয়াছিল, 
আত্মসমর্পণমর পুক্রধোত্তম-যোগে তাহা গলি) যায়। তখন এ-দেশ ও-দেশ 
একই পুরুধোত্রম ক্ষেত্রের ত্বিণ! আস্বাদন ক্কপে আত্মপ্রকাশ করে। 


“এদেশে ওদেশে বহুত অন্তর 
আ্রানছে সকল লোকে । 
এদেশে ওদেশে মাখামাখি আছে 


একথা কয়ো না কাকে ৪” 


এদেশ ও-দেশ ঘে মাধামাখি হয়া রহিয়াছে, ইহা এতদিন বলিবার মত 
না হইলেও» যুক্তিযুক্ত বা বিশ্বাস যোগা লা হইলেও আজ ্নিতাগোপাল 
প্রসাদাৎ, তাহা বুঝিবার ও বিশ্বাস করিবার সুযোগ মিলিম্াছে । *যদেবেহ 
তদমূত্র খদমুত্র তদম্থিহ । ঘ ইহ নানেব পঙ্কতি স মৃত্যোঃ ম্বত্যুমাপ্রোতি-_' 
যাহা এখানে, তাহা ওখানে; যাহা ওখানে, তাহা এখানে। এ-দেশ ও 
ও-দেশের মধ্যে নানাদর্শন, অসহ-দর্শন যে করে, সে মৃত্যু হুইতেও 
স্বত্যু অর্থাৎ ক্লৈব্য লাভ করে। একাস্ত এ দেশের উপাসনা অর্থাৎ 
দেহাত্মবাদ যেমন ক্লীবত্ব আনন করে. একান্ত ও দেশের উপাসন! 
বা অধ্যাত্মবাদও মাঙুধকে ক্লীব করে; একান্ত এক-এর উপাসনা বা 
ভাবুকের উপাসনা ঘেমন মানবের ‘রস’ শুযিয়া লয়, মানতে mechanical 
(যাস্তরিক ), hard (কঠিন ) ও 5০ulle33 ( হৃদম্ৰহীন ) করে, তেমনি একান্ত 
বহু-র উপাসনাও মাহুঘকে effiদেina02 ( নিব্বীর্্য ) ও inert ( অকর্শণা ) 
করে । যাহারা জড় বা অজড়, মায়! বা ভ্রচ্ষ, ক্ষর বা অক্ষর, এক বা বহন 
কোনও ব্লরকেই যোগদান ন! করিয়! “মধ্যম প্রাণের’ পথ ধরিঘা। চলিলেন, 
তাহারা দেহাত্মবাদী হইয্রাও অধ্যাত্মবাদী, অধ্যাত্মবাদী হইয়াও দেহাত্মবাদী 
থাকিতে পারেন। দেহাত্মবাদ যোগায় তাহাদের জীবনে 'রল', অধ্যাত্্রবাদ 
যোগায় জীবনের ‘ভাব’ । ত্র্জে এই প্রাণসাধনা মূর্ত হইছাছিল আত্মনিবেদন- 
ময়ী গোপীবৃন্দের ভিতর, গোপীশিরোমণি শরীরাধারাণীর ভিতর ৷ 


৬৮ উচ্ছলভারত [ ৭ম বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


“নিজাঙ্গমপি যা: গোপ্যঃ মমেতি সমূপাসতে ৷ 
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগৃঢ় প্রেমভাজনম্‌ ॥' 

-্ীকষ্ণ অৰ্জ্জুনকে বলিতেছেন £ “হে পার্থ, যে সব গোপী নিজের অঙ্গ 
পর্য্যন্ত ‘আমার’ (মম ইতি) বলিয়া সমগ্র দৃষ্টি লইয়া উপাসনা করেন, 
তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ নিগৃঢ় প্রেমভাজ্ন আর কেহ নাই ।' দেহ-আত্মার 
সমস্বিত দেহ-উপাসনা নিশ্চই ‘নিগৃঢ়'; কেননা এই উপাসনাঘ় দেহই আত্মা, 
আত্মাই দেহ । কোযকারগণ তাই ‘আত্মা’ শব্দের অর্থ দেহও করিয়াছেন, 
ঘেমল দিছেন তাহার ত্রক্ম অথও। এই উপাসন। সার্থক করিবার জন্যই 
গোপী শিরোমণি শ্রীরাধা বলিতেছেন | 

‘এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে 
আপনা বলিব কায় । 
শীতল বলিয়া শরণ লই 
ও দুটী কমল পায়’ ॥ 
জীবননদীর দেহের কুলে আত্মার কূলে, জড়ের কূলে, অঙ্জড়ের কূলে চৈতস্তের 
কূলে অচৈতন্তের কূলে, মায়ার কূলে ব্রশ্থের কূলে, সন্্যাপের কূলে, সংসারের 
কুলে কাহাকে আপনার বলিব? প্রাণ শীতল করিতে হইলে জড় বা অজড়, প্রবৃত্তি 
বা নিবৃত্তি, বিশ্ব বা অবিশ্ব একাস্ত কাহাকে দিঘ্রাও তে! তাহা সম্ভব হুইবে না; 
তাই শীতল বলিয়া শরণাগতির পথে উপনিবদের “মধ্যম প্রাণ' পুক্বোত্তমের 
ছুট পান্ত আশ্র্ নিলাম, যিনি পরস্পর বিরুদ্ধর্শ্মাশ্রয় । এই ব্রজরসান্থাদনই 
মৃ্ঠি পরিগ্রহ করিছাছিল শীক্বষ্ণ চৈতস্ত-রূপে । গ্রুকুষ্ণ চৈতন্যাই রসরাজ মহাভাব 
দুই একন্কপ। এত বড় বৈপ্লবিক আদর্শের অধিকারী এই বাঞ্গল! দেশ । 
ধন্ত বাঙ্গালা! এই শ্রীক্্ণ চৈতন্ভই আবার ৪৫* বৎসর পরে ভরীনিত্যগোপাল- 
রূপে রসরাজ্স মহাভাব-সমন্বয় দর্শন জীবনে আস্বাদন করিয়া বিশ্বের সামনে 
উপস্থাপিত করিয়া গিঘাছেন। শীনিত্যগোপাল বিশ্ব-অবিশ্ব সমু মুঠি; 
তাহারই চরণ তলে বিশ্ব অবিশ্ব হইবে, অবিশ্ব বিশ্ব বনিয়া যাইবে, বিশ্ব 
অবিশ্বের ভেদ্বুদ্ধি গলিয়! গিয়া এক-বিশ্ব গড়িয়া উঠিবে। তখন বিশ্বের সব 
বাক্কি, সব পরিবার, সব জাতি, সব রাষ্ট্র রসলীলায় হাত ধরাধরি করিয়া অস্তর- 
বাহিরের পুরুঘোতমকে আস্বাদন করিবে ) জীবনের আরোহ গতি ( ascent ) 
ও অবরোহ গতি ( e৪০০ ) পুরুষোত্তম-গতিতে পরিসমাধ্ত হইবে । সব 
আরোহ আজ অবরোহের রসে ভরপুর হইছা অমি উঠিগ্রাছে । আরোভ-গতি 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] “এক-বিশ্ব' রচন! ও তাহার সাধনা ৬০৯ 


ও অবরোহ-গতি দুই-ই মনেরই বিকল । উপরে উঠাও মনের বৃত্তি, নীচে 
নামাও মনের বৃত্তি, ‘উপরে উঠার পর নীচে আসা” এক কল্পে সম্তবপরই নন । 
উপরে উঠিবার প্রক্রিয়ায় নীচের ও আশে পাশের সব বৃত্তি শুকাইঘ! যাহ; সেই 
শুকাইস্থা যাওয়া মনোবৃত্তি উপরের উঠা বৃত্তিকে আর নীচে নামিতে দিবে না; 
পরস্ধ বাধারই স্থষ্টি করিবে । উপ্রে উঠিয়া যদি বা কেহ নীচে নামিতেও 
পারেন, তবে নীচে নামিা আলিম্া। তাহার যে-ছড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
মিলিবে, তাহ! কখনই ‘বাস্তব জড়" হুইবে না; উহ! আদর্শ-প্রধান ভাবুকের 
বড় মাত্ৰে পর্যবসিত হুইবে । তাই চাই প্রাণ সাধনা, যেখানে অস্কর ও বাহির, 
পূৰ্ব্ব ও অপর, উর্ধ ও অধঃ সব গলিয়! গিয়াছে। গ্রীঅরবিন্দের অতিমানস 
ব্তর উপনিষদের প্রাণের স্তরেই সার্থক, সেখানে মন ও অতিমানল সমস্বিত। 
উপনিধদে যাহ! কিছু অতীত, তাহাই আবার অঙ্গগ। প্রাণের স্তরে মনের 
সাধনা ও অতিমানলের আস্বাদন যুগপৎ চলিবে । আন্দ প্রাকৃতিক বিবর্তনেই 
মনের স্তর ছাড়িয়া এই দুনিয়া! প্রাণের সুরের জন্য পাড়ি জমাইমাছে। এই 
প্রাণত্তরের দেবতাই পুরুষোত্তম প্রাণ বলভ শ্রফ । এই শ্রীর্-দর্শন ও শীরুষ 
আধনকে ধরার ধূলিতে পরিবেদনা করিবার অন্য প্রনিতাগোপাল প্রকট : 
হইস্াছেন। 

শ্রীঅববিদ্দের ‘অতি মানস’ এমন কি সঙ্ভিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তু পর্য/স্ত আজ ধরার 
ধুলিতে পুরুষোত্বম-রূপে অবতীর্ণ, মূর্ত । তাহাকে আর একান্ত আরোহ গতি 
অবলম্বনে খুঁজিতে হইবে না। তিনি আজ প্রকৃতির সহজ ক্রম বিবর্তনের 
পথেই আড়ের বুকে অবতীর্ণ। “যম্মনা ভব’ "মছ্গি বুদ্ধিং নিবেশয়’ ইত্যাদি 
বাণী অস্থসরণে মনলঘ ও বুন্ধিলঘ হইলে 'অতিযানস'কে আর মনের অতীতে 
খক্ষিতে হয় না; তখন অতিমানস মনের প্রতিটী যুযুংস্থ বৃত্তির মধ, যুগপজ্- 
জ্ঞানাহৃ্পত্তির মধ্যে, Either—0r-এর নধ্যে ফোগস্থজ বূপে আত্মপ্রকাশ করে। 
মনের ও অতিমানসের ভেদও মন$কক্ষিত। শ্নিভাগোপাল প্রাপদর্শন ও 
আবনের মধ্যে যানস-অতিমানসের সমন্বয় বিধান করিয়। এক অপুর্ব আশ্চর্য 
দর্শনের আবিষ্কার করিঘ্াছেন । তাহার দর্শন ও জ্বীবনের ছাচে এই “বিশ্ব” 
ভাগবত-বিশ্বে গড়িয়া উঠিবে । আমরা সেই বিশ্বকে গড়িমা তুলিবার সাধনায় 
আত্মনিযোগ করিম ধণ্ত হইব । বন্দেমাতরম্‌ 





বাঁচবার জন্যে 
(পূৰ্বাহবৃত্তি ) 
শ্রীভারতী 


এখানে অবশ্রই এই প্রশ্নটি আমাদের মনে জেগে উঠতে পারে তে, মেয়ে 
পুরুষ নিবিশেষে প্রত্টেককেই কি তার রুচি ও মনের গড়ন অনুযায়ী কাছে 
নিয়োগ করা সম্ভব 7 অনেকেই যদি বিশেষ বিশেষ কতকগুলো কাজকেই 
বেশী পছন্দ করে এবং অন্ত কতকগুলো কাছে না এগোতে চাদু তবে? 
মাহ্ছষের জীবনে খুশি ও প্রয়োজন দু'টি কথাই সমান মুলাবান। খুশিটা যদি 
প্রয়োন্কনের সংগে মিলে যায় তবে তো খুবই ভাল, কিন্তু সব সম তো তা নাও 
ততে পারে, কারণ কতকগুলো নীরস ও কঠিন কাজ অবশ্যই থেকে যাবে, 
যেগুলো ন। হলে দৈনন্দিন জীবনের অভাবগুলো মিটতে পারে না। এখানে 
শিক্ষা, অভ্যাস বা প্রস্ততি এমনভাবে রাখতে হুবে যাতে এসব কাণ্রগুলোকে 
মানুষ প্রয়োজনীয় ভেবেই করতে ইচ্ছুক হবে । গোড়াতেই শিশুচরিএ গঠনে 
এ দিকটাতে মনোযোগ দেবার প্রদ্নোজন রমেছে খুব বেশী। অবশ্য এসব 
শুক্নে! কালের জন্য লোকসংখ্যা নিয়োগ করতে হবে খুব বেণী পরিমাণে আর 
কাজের সময় দিতে হবে খুবই কমিগ্রে, যাতে এ কাছের পরেও খুশির কাজে 
মন দেবার মত যথেষ্ট অবসর সকলেই পেতে পারেন ॥ যুগটা জ্ঞান বিজ্ঞানের 
উন্নততর শিখরে দাড়িয়ে, কাজেই এ যুগে মাস্ধঘকে দিয়ে যস্ত্রের মত পাটানে 
নিশ্চয়ই চলতে পারে না) সমস্ত রকমের জ্ঞানকে আয়ত্ত করবার ব্যবস্থ। ও 
তাকে কাজে লাগানোর যত প্রচুর আয়োজন অবস্থাই চাই । 

এর পরেই আমাদের মনে যে প্রশ্থটি জাগবে তা হল এই যে, মাহুধ যদি 
দেখতে পায়, বে বেশ কাজ করে আর যে কম কাজ করে এই উভয় বাক্তিই 
প্রয়োজনীঘ ভ্রব্যগুলি সমানভাবেই পেয়ে ঘাচ্ছে, তাহলে কি স্পেই কাজ কম 
করতেই চাইবে না? তাছাড়া লমন্ছ ও গুণগত পরিমাণ অস্থধামী কাছের 
মূল্যের মধ্যেও যদি ভারতমা না থাকে, তবে মাচ্ছষের কাজের উৎসাহই ব! 
আসবে কোন্‌ বস্তুর মাধ্যযে? কথাটা খুবই মুল্যবান, কিন্তু বর্তমান 
সবস্বা বা কুব্যবস্বাটার মোড় ঘোরাতে গেলে অথবা যথার্থ লমালাধিকারের 
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ভিত্তিকে গড়ে তুলতে হলে এ ছাড়া হত আর উপায়ও নেই । তবে এখানেও 
কতক গুলে! কথা ভেবে দেখবার মৃত রয়েছে। বঃক্তির স্বাস্থ্য বা সামর্থ্য অন্যায়ী 
কালের সময়ের পরিমাণ তো একটা থাকবেই নিশ্চয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে 
€ঘ কাজ কাজই, (সেট! ঘরেরই হোক আর বাইঈরেরই হোক । চঘেনন যে 
মেয়ের! ঘরে তার সম্কান পালনে বা অন্থস্থ আত্মীয় জনের পরিচর্খায় সময় 
দেবেন আর যারা বাইরে শিশু-প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিস্বা হাসপাতালে বা 
অস্থত্র কাজ করতেন, তাদের সকলের কাজই সমমুল্যবান বলে স্বীকৃতি পাও! 
চাই | কারণ কাজটা তথন আর টাকার জ্ুন্তে ন! হয়ে মাহুযের আন্টই হবে। 
আর ঠিক এই জন্যেই শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক এলিনী দার 
প্রভৃতির কাজ ও কলকারখানাম্ব দৈহিক শ্রম যারা করেল, চাষ বালের 
কাছে যারা সমম্ম দেন এবং এমনি আরে) তথাকথিত 'ছোট কাজ" যারা 
করেন তাদের প্রত্যেকটি কাজকে ও সমসূল্যই* দিতে হবে, কারণ এক ধরণের 
কাজ বা কমু লা থাকলে অন্ত ধরণের কর্মীরও বেচে থাক! অলম্তব । 
আমাদের কাজের মধ্যে এবং তার ফলে মান্থঘের মধ্যেও ঘে শ্রেণী ভেদের 
স্থষ্টি হয়েছে সেটাও তো অর্থেরই রকম ফের মাত্র। যে পরিমাণে টাক? 
খরচ করে যারা যে বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পেরেছেন, সেঃ খরচের 
অকঙ্কটা দিঘেই তাদের মান সস্রমের পরিমাণও ততো কম বেশ স্থির হয়। 
নিধিশেষ মান্য ছিসেবে সকলেরই জন্তে যথাযোগয শিক্ষা! পাবার মত 
ব্যবস্থা যদি চালু হয়, তা হলেই দেখা যাবে ছোট বড়'র এই কুজিম 
বিডাগটাও লোপ পেতে খুব বেস্ট সমছ লাগছে ন!। তাছাড়। আজকে র 
জগতে সমস্ত কাজকই যখন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে উদ্নীত করবার মত ব্যবস্থা রন্দে 
গেছে, তখন চেষ্টা করলে সবরকমের কাজেই আভিজাত্যের স্তরে নিশ্চয়ই 
টেনে তোল! যান্স। তারপর কানে ফাকি দেবার বা কম কান্দ করে বেম্ট 
পাবার বা নেবার ইচ্ছেটা ঘে কিছু ীঁখ্যক লোকের থাকবেই, এতে তে 
কোন সন্দেহছই নেই, কারণ অপরিমিত কুব্যবস্থার ফলে সমাজজীবনে যে 
উচ্ছজ্খলতা, শ্বেচ্ছাচারিতা, কর্তব্যবোধের অভাবজনিত ফাকিবার্সি এবং 
সততা ও নিয়ম নিষ্ঠার প্রতি শ্রন্ধাহীনতাকে আমর! আয়ত্ত করে নিম্মেছিৎ সেটা? 
দ্বাদশ দিনের মধ্যেই মস্ত্রবলে শুধ রে যাবে এমন অলস্তব আশ। না করাই ভাল। 
এ জক্তেই অন্ততঃ পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যাঘ্ে বেশ কিছুটা! কঠোর ভাবেই 
সমস্ত কাল ব1 কর্মীকে নিয়স্িত করবার প্রয়োজ্জন তো থাকবেই, আর সেঞ্গ্ 
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দক্ষ, কর্মঠ, সং ও হৃদয়বান পরিচালকদের প্রয়োজন থাকবে আরও অনেক 
বেশ । এর পরের কথা, মূলের মধ্যে পরিমাপগ'ত তারতমা ঘি না থাকে তবে 
কাজের উৎসাহ আমাদের আসবে কোন্‌ পথে? আমরা সকলেই জানি বে, 
প্রশংসা ও সমর্থন জিনিবটা মাহবের জীবনে অত্যন্ত দামী, সমস্ত কাছের মূলে 
রস জোগায় এ বন্তুটিই। এর অভাবে শুধু অর্থ থাকলেও মাহুবের গতিশক্তি সুন্ধ 
তয়ে বাবার আশংকা! থাকে । অর্থ দিয়ে বাহ্যিক সম্পদ যত খুশি কেন! যান 
সত্য, কিন্তু মানের মন থেকে মলে শক্তিসঞ্চারের যে কাজটি নিঃশব্দে চলে, 
তাকে তো ওটা দিযে আয়ত্ত কর! যায় না। কাঞ্জেই ঘোগ্যতার পরিমাণ 
সেদিন ঘি মুত্রা দিয়ে ৭! হয়ে অক্রঞ্রিম শ্রপ্ধা ও প্রশংসা দিয়ে নিক্ষপিত হয় আর 
সকলের লামনে আদর্শ হিসেবে যদি তাদের তুলে ধর! হয়, তবে সেইটেই তে। 
হবে তাদের কর্মের প্রকৃত ও যোগ/তম সমাদর । এর ফলে অক্তের! ঘেমন 
এদের সমমূলয পেতে আগ্রহান্থিষ্ত হবেন তেমনি এরাও এতে ঘে শক্তি ও 
উৎসাহ অর্জন করবেন, তা হবে কোটিপতি লক্ষপতিদের চাইতে অনেকগুণে 
বড় ও অনেক বেশী কল্যাণজনক । 

এখানে আরো একট! জিজ্ঞাল। আমাদের মনে জাগ। স্বাভাবিক যে, দ্রবা 
সামগ্রীর সমবণ্টন প্রণালী যখন আসবে তখন শ্রেণীবিশেষের মধ্যে খাওচা পর! 
ও ভোগ ধিলাসের থে প্রকার ০ভদ বা জীবন যাপন প্রণালীর যে অভ্যন্ত ধারা 
থেকে গিয়েছে, তার ওপরে কি একটা প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়বে ন! ? প্রথমেই 
বল৷ হয়েছে এখানে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকটি শরীর ও মনকে স্থন্ব ও 
সুগঠিত করে তোলা, কাজেই সেই শরীর ও যন ঘাতে একট! আকম্দিক ধাক্কায় 
অন্থস্থ না হছে পড়ে, তার জন্যে অবন্থই লব কিছু সইয়ে সইছে ( অবশ্য যতটা! 
পারা যাব ততটাই ক্রততভার সংগে ) একট! স্থাস্থাসম্মত সাধারণ মানের 
কোঠায় এনে পৌছান দরকার ॥ একদিকে দেশের সম্পদের পরিমাণ অন্রধায়ী 
যেমন এই মান গড়ে উঠবে, অগ্দিকেিঘাঞ্চলিক জলবায়ু ভেদে শরীর ও মনের 
গড়নের বিভিন্নতার দিকেও দৃষ্টি রাখবার প্রছ্ছোজন খাকবে। দেহ ও মলের 
পক্ষে ঘা কিছু ক্ষতিকর ও অপ্রন্থোজ্জনীয় বিবেচিত হবে তার জন্তে শ্রমন্থীকার 
করবার প্র্বোজন তখন আপনা থেকেই কমে যেতে বাধ্য হবে বলে প্রয়ো জনী 
সম্পদ তৈরীতে শ্রম নিয়োজিত হবে তখন অনেক বেশী, তার ফলে সত্যি- 
কারের অভাবটাও খুব বেশী ট্বিন কাউকেই ভোগ করতে হবে না। আর 
অত্যাসও তো গড়ে ওঠে প্রত্থোশনকে কেন্দ্র করেই । তেমন আজকের দিনে 
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যে রেশনিং প্রথ। চালু হছ্ছেছিল, আগেকার দিলে এ ধরণের ব্যবস্থার কথা কি 
কেউ কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলেন ? তবুও তে! এ ব্যবস্থাকে সইয়ে 
নিতে হয়েছে প্রয়োজন ৰা সকলের সম্মিলিত কল্যাণের জন্যে । অবশ্য 
টাকার লোভ এতই বেস্ট যে চোরাবাজারের রাস্ডাটি তার অন্টে বোলা 
রাখতেই হয়েছে, যার ফলে এ ব্যবস্বাঘও স্থব্যবস্থা খুব বেশ) আসবার পথ 
পানি । যাই হোক, নৃতন ব্যবস্থার প্রাথমিক ধাপে কিছু সংখ্যক পোককে 
সামান্য কিছুটা কষ্ট হয়ত পেতে হতে পারে, কিছু সংখ্যক-__-কেননা পৃথিবীর ব। 
দেশের বেশীর ভাগ লোকই এত বেন অভাবগ্রস্ত যে, তাদের দিক থেকে আরে! 
বেশী কষ্ট সবার কোনে! গুশ্রই উঠতে পারে না। তবুও আমরা ভয় পাই 
সত্যিই, কারণ চিরাচরিত পুরণে! ধারাকে বর্জন করবার কথ! ভাবা সব মানুষের 
পক্ষেই একটু অস্থবিধেজনক তো বটেই । কিন্তু সেই বাধাকে সরিমে সাহসের 
সংগে একবার আরস্ডকে গ্রহণ করতে পারছে পরিণতির মঙ্গল সন্বদ্ছে সন্দেহের 
কোনে! অবকাশই থাকতে পারে না।' কারণ সকলের সমবেত চিন্ত ও কাজ 
থেকে আমরা যে প্রচুর সামগ্রী এবং স্বযবস্থাকে পাব তাতে সর্বদিক থেকেই 
প্রাচ্যের সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই পাওগা যাবে আর সেই প্রাচুখ সেদিন শুধু মুষ্টিমেয় 
লোকের করায়ত্ত হয়ে থাকবে না। 

এখন এ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ব যেটা, তার সন্বন্ধে একটু ভাব? 
যাক,। এক জায়গ! থেকে অন্য জায়গায় বা দেশে জিনিষপত্র আদান প্রদানের 
মাধাম হিসেবে মুদ্রানীতি যদি অচল হর, তবে দেশের প্রয়োজন মিটবে কি 
করে? আজকের দিলে স্বানীয় সব কিছু দিয়েই তো আর সব রকমের 
চাহিদা পুর্ণ হয় না? কথাটা ভাবী সত্যি, কিন্ত-_। 

আমরা আবহমান কাল থেকেই শুনে আসছি বানিত্যে বসতি লক্ষ্মী । 
কথাটা বহু পুরণে। হলেও এ যুগেই বোধহয় এর মূল্য সবচেয়ে বেশী; এ 
ঘুগটাকে বৈশ্যযুগ ব। বনিকধুগ বলয়ে থাকে | কিন্ত এই বনিক বৃত্রির 
ফলটা যে কি দাড়িয়েছে তাও তে! কারোরই অজানা নেই । আজকের দিলে 
“লক্ষ্মী কথাটাকেও তাই তার যথার্থ মূল্যেই বিচার করে নেবার প্রচোজন 
ন্রনারী সকলেরই পক্ষে রছেছে । ভ্যান ন! থাকলে প্রকে আমরা পাই কোন্‌ 
পথে? বানিজ্যের এই তথাকথিত লক্ষ্মী বা মোটা টাকার অক্ষের জন্তু কিন্ত 
সরস্বতী বা শুভ্র সুন্দর জ্ঞানের দ্বারস্থ হার খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। তাই 
যদি হত তবে ব্যবসা বানিজ্য দ্বারা নিজদেশ বা] পরদেশ লুঃনের ঘে প্রবৃদ্ধি ব) 


১৪ উচ্ছলভাৱত [৭ম বধ, ১১শ সংখ্য। 


লোভ উগ্র হতে অত্বাগ্র হয়ে উঠছে, তার দেখা আমরা কখনই পেডামনা। 
যালপিজেয এই তথাকথিত লক্্মীর সংগে জ্ঞানের বিবাদও তাই অনিতা 
বলেই প্রবাদবচনটিও অতিমাত্রায় সভ্য! আদান প্রদানের প্রম্মোজন 
মাহুযের জীবনে চিরকালই আছে এবং থেকেও যাবে, কিন্তু 
এই আদান প্রদান বা মানবের চাহিদাকে কেম্্র করে যে কুংলিৎ ও 
কদর্যতার লিম্নতমত্ঞরে মান্ছষের মনোবৃত্তি এলে দাড়িয়েছে, তাকে রোধ 
করতে না পারলেও তো! কারোরই মঙ্গল নেই; তাই মনে হয় এই সুপ্তা 
ও অকল্যাপের থেকে রেহাই পাবার স্স্চে মৃদ্রাঘ্টিত অতিলোভের কারবারটিই 
বন্ধ করে দেবার প্রয়োদ্রনটাই যেন সবচেছে বেশী। অবশ্ত কোনো একটা 
স্বান বা দেশে সীমাবন্ধ রেখে এর পয়ীক্ষা চালানোর কথাটা ভাব! খুব লজ 
ব্যাপার নগ্ন । কারণ প্রশ্নটা তো শুধুই আহরণেরই নয়, যিতরনেরও । যেমন ধরা 
যাক একটা গোটা দেশে এ ধরণের ব্যবস্থাকে সম্প্রলারিত করাই গেল এবং 
তার ফলে প্রচুর স্বচ্ছলতা বা প্রাচূর্ধকে আমরা পেলাম । কিন্তু সকলে মিলে যে 
প্রাচূর্ধ ভোগ করবার পরেও যদি বাড়তি সম্পদ থেকে যায়, তবে তাকে নিয়ে 
কি কর! ঘাবে? বিদেশে বাজার খুঁজতে ন! বেরিয়ে তখন উপাঘটা কি 
আছে? দেখা গেছে অন্ত দেশগুলোকে নিয়ে কাড়াকাড়ির মূলে ঠিক এই 
কায়ণটাই বর্তমান রয়েছে। মনএ কি দেশের বা স্থানীয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
চাহিদাগুলোকে পরস্ ন! মিটিরেও এবং দেশকে যতদূর পারা বাথ দরিদ্রতর 
করেও অর্থ লোভে জ্রিনিয বাইনে চলে ঘাচ্ছে আর বিদেশে ভাল যাজার লা 
পেলে এবং দেশেও প্রচুর টাকা না পেলে সে সব জিনিষ ন্ট করে ফেলতে পর্যন্ত 
কোথাও বাধছে না। প্রচুরতম দ্রব্য সম্ভার চোখের লামনে রেখেও যে 
কত মাঙ্গুষ অভাবের জ্বালা কি অলহ্‌ কষ্ট পেয়ে চলেছে, তার সঠিক ছিসেব 
থাকলেও অবস্থাটা সকলেই চোখের ওপরেই ঘটে চলেছে । অভাব কিছুরই 
নাকি নেট, অভাব শুধু ক্রুপ্ষমতাঁর $ এ কথা বুঝে এবং জেনেও আমরা 
কিছু মাত্র লজ্জাবোধ পর্যন্ত করছি ন1। এর পরেও বণিকবৃত্তিকে সমর্থন 
করবার কোলো। উপায় আছে কি? তাছাড়া জীবনে সব চাইতে ক্ষতিকর 
বে যুদ্ধ ব্যাপারটা, লেও এই মুনাঁক! লালসারই পরিণতি ছাড়া ঘে আর কিছুই 
নব্য এএ তো আজকের দিনে আর কারোরই ন্মজজানা নেই। 
অবস্ত আমাদের এও মনে হতে পার্ট যে কেবল মাত্র নি নি দেশ বা 
দেশের মানুহদেয কেন্দ্র করেই কি শুধু সমস্ত কর্ষকে নিঘপ্রিত করা স্ভব ? 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] বাচবার জঙ্গে ৬১৫ 


অপর দেশের বা সমগ্র মহুত্য সমাজের প্রতি কর্তব্য বলেও কি কিছু নেই? 
তাদের অভাব পূরণের চেষ্টা করাটাও তো মান্তুষেরই কাজ । খঅবশ্ত সে কর্তব্য 
যদি লুণ্ঠন বা আধিপত্য বিস্তারের জন্ত ন! হয়ে যথার্থ ই অভাব মোচনের জঙ্গ 
বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে হয়, তবে সে কর্তব্যকে ঠেকাতে যাবে এমন মূঢ় কে 
আছে? দেশের বা মানবের ভাগ বিভাগ গুলো তো কেবল মাত্র কতকগুলে! 
অস্থবিধে ও দূরত্বের অন্যই গড়ে উঠেছে, ভূমি ও জলবায়ুর তারতমো 
প্রকুতিতেও খানিকটা বিভিন্নতা থাকেই অবনত, নইলে সাধারণ স্থথ স্থবিধা 
গুলিতে! সকলেরই প্রাণ এক । আবার এই জলবাঘু ও স্টুমির প্রক্তৃতিডেদের 
জগ্তই সব জাম্মগাম্স সব জিনিব সমানভাবে পাওয়া যায় না এও জান! কথা; 
কাজেই যেখানে যে বস্তুর প্রাচর্ধ রয়েছে তাকে আরে! প্রচুর করে তুলে 
যেখানে অভাব বগ্েছে তার পূরণের ব্যবস্থা করাটাই কি মঙ্ছন্যোচিত 
ব্যবহার নর? আদান প্রদানট! এই মনোভাবের বশবর্তী হচ্ছেও তো চালানো? 
যেতে পারে । একমাত্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের প্রতিনিধির! ছাড়া আর 
কোননো পক্ষের এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবার কথ! নঘ। 

অবশ্য শুধু মুদ্রাবিলুপ্তি বা মুত্রাকে ক্রমশ: কোণ ঠাশ! করে কাছ ও দ্রবোর 
সন্জালরি বিনিময় প্রথাকে যদি আমরা গ্রহণ করি, তবেই যে দেশ একেবারে 
ন্বর্গরাজো পরিণত হুয়ে ঘাবে, বা আমরা একেবারে জক্ষ্স্থলে পৌছে যাব ত! 
নয়, তবে এই বাবস্থার ফল কি রাস্ত্রিক কি সামাজিক কি পারিবারিক 
সর্বক্ষেত্রেই যে স্বদূর প্রসারী হবে, এতে কোলে সন্দেহই নেই । কারণ অলাম্য 
যতই কমতে খাবে বাইরে ও ভেতরে জ্রীবন থেকে লড়াই বস্তটাও সেই 
অনুপাতে কমে আসতে থাকবে । তাছাড়া এর ফলে প্রত্যেকটি নাহুষেরই 
স্বাধীন সত্তা বা বাক্তিত্ব "ফুরনের ঘে অবাধ সুযোগ আসবে, তার থান্াই তো। 
দেশ যথার্থ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে ৷ 

আজকের দুনিদ্ধাটা আশম্চর্ঘভাবে ত্বর্থের বা বিত্তের ওপরে নির্ভরশীল ॥ 
লাভ ও লোভের দুনিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড 
বেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এই মুঢ়তাকে 
জয় ন! করতে পারে, এই অন্ধ পাগলামির গতিরোধ না করতে পারে তবে 
মনুপ্যাত্ব কথাটাই তয়ত লোপ পেছে ঘাবে ॥ মান্থষের ভ্রীবন আজ এমন এক 
পধাছ়ে এলে পৌছেছে, ষেধান থেকে আর হয়ত নাম্বার ভপাঘ নেই, এবার 
উঠবার সিড়িট। লা খুজলেই নয় । বারা বলেন শ্রমিকরাজ্জ বা গণরাজ 


৬১৬ উচ্ছল ভারত [ এম ধর্ষ, ১১শ সংখ্য 


প্রতিষ্ঠিত হবে তারাও বোধহয় একটু তুল করেন, কারণ “রাজ কথাটাইতে। 
উধ্বালোকের কথা । রাজা থাকলেই প্রজামতন কিছু একট। থাক! চাই, 
কিন্তু কথ! তো সেটা নয়। প্রকৃত সাম্যবাদের ভিত্তি যথার্থ সমানাধিকারের 
ওপরে গড়ে ওঠাটাই কাম্য । বহু বহু যুগের অহ্স্থত ধারার ক্রমপরিবর্তলেন্ব 
মধ্য দিঘ্রে আজকের সমাজ ঘে রূপ নিয়েছে সেটা স্বয়ংক্রিশ্ত না হলেও ব্যক্তি বা 
গোষ্ঠী বিশেষের খুব সচেতন মনের অপরাধের ফল না-ও হতে পারে কিন্ত 
তবুও এ অবস্থার পরির্ন অবশ্যই এবং ভ্রুতগর্তিতেই আসা খুবই বানী । 
প্রতিশোধ স্পৃহার মধ্য দিয়ে নয়, সর্বমানবের যথার্থ কল্যাণকামনার ভেতর 
দিয়েই যেন আমরা সমাজের একটি সছ্‌ ও স্থম্দর নৃতন রূপকে প্রত্যক্ষ করতে 
পারি। অবশ্য একথা খুবই সত্য যে স্বার্থের দাবী মাহুষকে অতান্ত নিঠুর 
ও উগ্র করে তুলতে পারে, তাই এ কাজে বাধা আসবে এবং সে বাধ নিশ্চয়ই 
খুব প্রচণ্ড ; কিন্তু তবুও শুভ কাজ্ছে কল্যাণ কাছে যদি আমরা এগোতে পারি 
তবে কবি-বানী অবস্যই জয়যুক্ত হবে__ 

স্তায় বিরাজিত যাদের কয়ে 

বিগ্র পরাজিত তাঁদের ডরে। 


"বিজ্ঞানের সাহাযো স্বাস্থ্য সমষ্টি ও জীবনের উন্নতি সাধন সন্তব। 
উন্নততর জীবনযাত্রার সুযোগের সন্ধান বিজ্ঞানই দিদ্বা থাকে। তথাপি 
বর্তমান কালের সঙ্কট ঘে আধ্যাত্মিক লে সম্পর্কে আমাদের যুগের হুঃখক্িষ্ট 
জনগণ স্বস্পষ্টক্ধপে সচেতন লহেল। আজ জড় শক্তি প্রাধাগ্ত লাভ করিম 
ভীষপাকার পারণ করিয়াছে এবং আত্মিক শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে 
বলিয়া মনে হইতেছে । আদব আমানের সভ্যতার পুলক্জ্্রীবন, আধ্যাত্মিক 
শক্তির পুনরভ্ার্থান, জীবনের নূতন করিয়া মূল্য নির্ধারণ এবং জীবনের 
আধ্যাত্মিক উৎসের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া জীবনের নব বূপায়ণ বিশেষ 
প্রয়োজন! অন্তর ও বাহিরের মধ্যে ঘে বিরোধ, সেই বিরোধের অবসালে 
আজ পৌছিতে হইবে । -_রাধারুফণ (কলম্বিয়া বিশ্ববিভালয়, ২১ 
অক্টোবর । আনন্দবাজার ওরা নভেম্বর, "৫৪ ) 


কুদ্র জেগেছে আজ ! 
শ্রীশশাক্ষশেখর চক্রব্ত্তা 


ধ্যানলীন উদাসীন ঢোলানাথ মহেশের, 
শান্তির ধ্যান বুঝি ভাঙলে? 
রক্ত-আবির রঙে দিগস্ট নয়নের 
উন্ীল দিঠি তাই রাঙ লে! 
অশ্বরে ভঙ্বরু প্রচণ্ড রবে বাঞ্জে, 
সিঙ্গুর কল্লোল উত্তাল হ'য়ে সাজে, 
ললাটের রোযানল, হ'ল ভীম উচ্ছল, 
কুদ্রের পে শিব সাজ.লো ! 
ধ্যানলীন উদাসীন ভোলানাথ মহেশের 
শাস্তির ধ্যান বুঝি ভাঙলো! 


মন্তক জটাজুট ক্ষু ঝড়ের বেগে, 
শূন্যের পানে অই ছুইলো! 
প্রলগ্জের মহাভাস, ছেঘে ফেলে মহাকাশ, 
স্থট্টির আশা আজ টুটুলো ! 
খুলে পড়ে বাঘ-ছাল, নাচে শিবু মহাকাল, 
নাচে থৈ তাতাথৈ, কি ভীষণ, ফি. ভয়াল ! 
কাপে ধরা খর থর, কাপে গিরি প্রান্তর, 
দিকে দিকে হাহাকার উঠলো! 
মস্তক-জটাজুট ক্ষুব্ধ ঝড়ের বেগে 
শৃন্তের পানেসই ছুট লে! 


৬১৮ উজ্জ্বল শ্ারত [ এম বর্ষ, ১১শ সংখ)! 


মরণের কালো ছায়া, তিমিতের গাঢ় যা, 
এক সাথে ধ'রি কায়! মিললে, 
দিকে দিকে বিদাৎ হানে তন কশাঘাত, 
আলোকের ক্ষীণ হাতি নিভলো! 
কত জেগেছে আজ, এত নহে শংকর, 
এত নহে সদাশিব* নিত্য শুভংকর, 
দুর্বার ছুর্দম এবে মহা ভৈবর, 
ধ্বংসের রূপে জপ মিশ লে! 
মরণের কালো ছায়া, তিমিরের গাড় মায়া, 
এক সাধে ধরি কায়৷ মিল্‌লো। 





‘উপনিযৎ বলেছেন £ কুর্বজেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতৎং সমা: । 
কর্ম করতে করতেই শত বৎসর বেচে থাকতে ইচ্ছে করবে । ধারা 
আত্মার আনন্দকে প্রচুর পে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাদেরই 
বাণী । ধারা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তার! কোনোদিন 
দুর্বল মুহ্মানভাবে বলেন না, জীবন ছুঃখমছ্জ এবং কর্ম কেবলই বন্ধন । 
দুর্বল ছল ঘেমন ব্যেটাকে আলগা করে ধরে এবং ফল ফলবার পূর্বেই 
খনে যাছ তারা তেমন নন। জীবনকে তারা খুব শক্ত করে ধরেন 
এবং বলেন আমি ফল লা ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়ছি নে। তার! 
সংলারের মধ্যে, কর্মের মধ্যে, আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ 
করবার জন্তে ইচ্ছে করেন ।---নাহ্গহের মধ্যে এই-ঘে জীবনের আনন্দ. 
এই-যে কর্মের, আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। এ কথা বলতে 
পারব না, এসসামাদের মোহ ; এ কথা বলতে পারব না যে, একে 
ত্যাগ লা করলে আমরা ধর্মলাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব লা। 
ধর্মসাধনার সজে. মানুষের কর্ণজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনই মঙ্গল 


নহ তি রবীন্দ্রনাথ 


অনাথ আশ্রম 
(ডাক্তার উইটেনের কাহিনী ) 
মিজয়দেব রায় 


৭১ বৎসরের বৃহ্ধ ডাক্তার জন উইটেন নিজে বিবাহুও করেন নি, তার 
সংসারে নিন্দের আত্মীয়স্বজন বল্তেও কেউই নেই। তাই বলে তিনি 
নিঃসঙ্গ ন'ন, ১৫২টি ছেলেমেছ্েকে তিনি তার পরিবারের লোক করে 
নিম্েছেন, তাদের হাসিগানে তার গৃহ সর্বদাই ভরে থাকে। ভাজিনিয়। 
প্রদেশের এক প্রান্তে বিরাট এক বাগান বাড়ীতে তিনি তার বিরাট পরিবার 
নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস কর্ছেন । 

গত ৪৩ বৎসর ধরে ডাক্তার উইটেন নানাস্থান থেকে অনাথ ছেলে- 
মেয়েদের খুজে খুজে এনে বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন । অপত্য স্বেছে লেই সব 
নিঃলম্ষল পিতৃমাতৃহীন ছেলেমেয়ে তার কাছে মান হয়ে উঠেছে, অনেকেই 
জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, তারা আবার অনেকে বিবাহাদি করেছে? 
ডাক্তার তার নাতি-নাত্নীদের নিয়ে দিন কাটাচ্ছেল। শিশুদের কলরবে 7: 
আজ ৪৩‘বছর তার বাড়ী সরগরম হবে রয়েছে। 

প্রথমে যখন তিনি এই কল্যাণত্রত গ্রহণ করেন, হাতে তার টাকা ছিল 
না। পৈতৃক সম্পত্তি বেচে হারে দ্বারে ভিক্ষা করে তিনি তার আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প দিনের মধ্যে তার ডাকে এ অঞ্চলের জনগণও সাড়া 
দিল। একজন প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তার বলে তার নামও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল; 
প্রতিবেশীরা শ্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে নানাভাবে সাহায্য কর্তে লাগ ল। 

ভালো কাজের নিয়মই তাই প্রত্যেকেই মনে মনে সৎকাজ কর্তে চায়, 
কিন্ত সকলেই হাত লাগাতে পারে না। কেউ ভালে! কাজ কর্তে হুক 
কর্লে আর পাঁচজন সহাসুতূততি দিয়ে সাহাঘ্য কর্তে এগিয়ে আসে। 

এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল ! ডাক্তার দেশের সর্বত্র থেকে উৎসাহ ও উদ্দীপন! 
পেলেন। অনেকেই টাকা দান কর্তে লাগলেন। লকলেই বল্ত ডাক্তার 
নিজে পাত্রী না হ’লেও তার মতো! ধর্মপ্রাঞ্ যাজক আর কেউ নেই। 


নিজে 
সংসার করেন নি, কিন্ত ‘বসুধৈব কুটুস্বকম্‌' হয়ে রয়েছে। 


৬২০ উজ্জলভারত [এম বধ, ১১শ সংপ্যা 


তার জ্রীবনী সংগ্রহ করে জালা যান্ত উত্তর ট্যাজ্ওঘেলে এক দরিজ 
পরিবারে তার জন্ম হয়। তার মা ছিলেন চির রুঘ্রা, তার উপর প্রতি 
বছরই তার একটি =! একটি সন্তান জস্মাতো। পরপর ছছটি সন্তানের 
জন্ম দিয়ে অকালে তার স্বত্যু হয়। ডাক্তারের বাবা চিল অতি অসং 
চরিত্রের লোক, ছেলেমেয়েদের দাদ্দিত্ব তিনি এডিয়ে গেলেন। ভাক্তার 
জন ও তার ভাইবোনের! পথে পথে ছত্রছাড়া ছুয়ে ঘুরে বেড়াতেন ; অঘত্রে, 
অনাদরে তারা একে একে সবাই মার! পড়ল । 

সৌভাগ্য ক্রমে এক সম্পন্ন ভদ্রলোক ডাক্তার জনকে আশ্রম দিলেন, 
তার শ্রেহচ্ছাঘায় তিনি ধীরে ধীরে মাহ হছে উঠলেন । ক্রমে বিশ্ববিচ্চালম্ব 
থেকে বিশেষ কুতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারী পাশ করুলেন। 

হারিয়েট নামে একটি মহিলাকে তিনি বিবাহ কর্তে চান; কিন্তু 
মহিলাটি দরিদ্র ভ্ুলকে পছন্দ না করে এক ধনী ব্যবসায়ীকে বরণ কব্লেন। 
ডাক্তার তারপর আর বিবাহ করেন নি। 

এমনই দৈবের বিধান যে হারিয়ে্ট একটি শিশু পুত্র রেখে হঠাৎ, মার! 
গেলেন। মৃত্যুর পুর্বে তিনি জনের হাতে তার শিশুটির ভার দিয়ে গেলেন । 

এইভাবেই ডাক্তারের অনাথ আশ্রমের স্থষ্টি হ'ল। তিনি হারিয়েটের 

এবশিশুটিকে নিয়ে তার পল্লী আবাশে এসে আশ্রয় সিলেন। 

তারপর এক শীতের রাতে এক বিধবার সমৃত্যুশধ্যায় তার ডাক পড়ল। 
বিধবা আসর মৃত্যুর বন্ত্রণাঙ্গ যতটা কাতর তা? চেয়েও একমাত্র সন্তান শিশু 
পুত্রের ভবিষ্যৎ, ভেবে বেশি চিদ্তিত। ডাক্তার মুমুযূ্কে আশ্ব ও করুলেন__ 
“আমি আপলার ছেলের ভার নিলাম" । - 

অনাথ, রুগ্ন, নিধ্যাতিত, অজ্ঞাতকুলস্টল ছেলেমেছের দল দলে দলে শীতের 
রাতে ঠাণ্ডায় জমে রান্ডার ধারে মরে পড়ে থাকৃত ; কেউ ব! খাচ্চাভাবে, 
কেউ বা রোগে ভুগে অকালে প্রাণ হারাতে1। নগ্ন, বুতুক্ষ, মলিন, 
অনাথ শিশুর দল শুক নুখে খবর শুনে দলে দলে তার আশ্রমের খাবে গিয়ে 
জমা হতে লাগল । 

“ভোরবেলা বিছানা থেকে উঠে ডাক্তার সদর দরদ খুলেই দেখতেন 
ভার বাড়ীর সামনে তারা সারারাত ধরে ধর্না দিয়ে পড়ে আছে। তিনি 
তাদের সাদরে আশ্রয্ন দিতেন, তাদের পোধাক দিতেন, পেতে দিতেন, 
শুদ্ধ নপিল বিবর্ণ মুখে রক্রের লেশ নাগ ত, হালি ফুটৃত) 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] অনাথ আশ্রম ৬২১ 


দেখতে দেখতে ছাক্তার হয়ে পড়লেন ঘোর সংসারী, তার খল 
অনেক কাঞ্জ, সকাল থেকে গভীর রাত্রি পথ্ান্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি 
পড়লেন। টাকা রোজগার করতে হবে, অনেক টাকা; এতে! বড়ো 
সংসার চালানোর খরচ তো কম লম্ব! তার উপর উদ্বেগ, অপান্তিরও আর 
অন্ত নেই-__-আাজ এর পেট খারাপ, কাল ওর দাতের ব্যথা! । তারপর আছে 
তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা, নিজেই তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা ক্রুতে 
লাগলেন । 

ছেলেমেছের ধীরে ধীরে বড় হ'ল, স্কুল থেকে অনেকে কলেজে গেল। 
গত যুদ্ধে ডাক্তারের বিশটি হেলেমেছে যুদ্ধে গিয়ে আর ফিরেনি । 

তার বাড়ীতে সমস্ত কাজ ছেলেযেণ্ডেরাই করে, বাগান বাড়ীতে ভুশো 
একর জমি তিনি সংগ্রহ করেছেন। লেখানে ছেলেমেয়েরাই ফলল ফলার ; 
গরু-মোব, হাল-মুর্গি পালন করে, নিছেরাই পোষাক বানাঘ, সমন্ড কাজই 
তাদের নিজের হাতে করতে হয়। 

আর ডাক্তারের পরিশ্রমেরও অস্ত নেই । এই বুড়ো বয়সেও নবীন যুবকের 
মতো তাকে সারা মুলুক ঘুরে অর্থ সংগ্রহ কর্তে হয় । এখন অবশ্ত তার 
অনেক সঙ্গী জুটেছে, তারই হাতে গড়া তারই ছেলের দল এখন তার 
অনেক কাজ করে দিচ্ছে। অনেকেই লেখা পড়া শিখে বাইরে চাক্মী 
করছে, তাকে অর্থ ও সামর্থয দিয়ে পাহাধ্য কর্ছে। 

সকলে মিলে একটা বৃহৎ, পরিবারের অংশ হয়ে সবাই বাস কবুছে। 
মেয়েরা বড় হ'লে ডাক্তার তাদের বাইরে ভালো ভালো! জায়গাদ্র সং পাকত 
দেখে বিবাহ দিয়েছেন। ডাক্তার সকলের পিতার গুরুতর কর্তব্য কঠোর 
ভাবে পালন করে চলেছেন। 

তাদের মঞ্জলামঙ্গলের দিকেও তার সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। কেউ অঙ্টায় 
করুলে, খারাপ পথে গেলে সমণ্ড পরিবারই তার জন্য দায়ী হয়ে থাকে। 
ঘেমন করে পারে সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা ক’রে তাকে সৎ পথে নিয়ে আসে, 
তার ভালোর জন্তু সবাই দিন রাত চিন্তা করে। 





ডাক দিয়া গেল 


উপ্রতিতা রায় 


একশত বৎসর পূর্কো এই ধরার মাটিতে সৌম্য সুন্দর করুণায় প্রাবিত 
হৃদয় লইয়া এক সোনার মানুষ আসিগ্াছিলেন। তিনি আসিয়া ডাক দির? 
গিয়াছেন যত ছোট, সমাজের যত পতিত, হেয় লাঞ্ছিত, শোধিত মানুধদিগকে । 
কত খোকা মালী, পাচু শেখ, কত মুচি জেলে, কত অস্পৃস্ত নরনারী, কত 
দরিদ্র মূর্খ এমন কি জারজ তারাপদ, চরিত্রহীন গোলাপ গোয়ালিনী প্রভৃতি 
কেহই নে দিন তাহার সেই করুণার প্লাবনে বাদ পড়িয়াছিল না| সেই সোণার 
মানুধটী শুনিত্াগোপাল, ধীর কথা শ্ররামক্ষঃ পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন 
‘নিত্য কি আর বেছেগুছে নেবে? সে যা পাবে তাই নেবে । আমি এসেছি 
তাজা গোবরে থুটে দিতে, লিত্য..এসেছে পচ! গোবরে ঘু'টে দিতে'। 
প্রনিত্যগোপাল আসিয়াছিলেন ছোটর মুল্য দিতে, ছোটর গৌরব শ্বাপন 
করিতে । তিনি তাই শুধু নিজের ভূবন পাবন কোলেই সবাইকে 
টানিয়া লন নাই, দর্শনের ক্ষেত্রে তাহাদের অনস্তকালের জন্ঠ রা স্থান 
প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়া! গিয়াছেন। 

ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্ম স্থিতিধর্স্মী, আর বিশ্বপ্রকৃতি গতিধন্থশ । স্থিতির 
সহিত গতির সমন্বয় বিধান করিতে না পারিঘা গতিকে তাহার! অন্বীকার 
করিঘ্াছেন এবং মিথা। প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ত্রক্মঙ্গানে ভাই প্রকৃতি নাই । 
ব্ৰহ্ম-মায়ার এই দৃষ্টিতেই ভারতবর্ষের সমান্ম গঠিত বলিয়। ইহ! পুরুষতগ্ত্র 
সমাজ | পুক্রয নিরপেক্ষ নারীর কোন স্বাতস্ত্য এখানে তাই স্বীকৃত হয় নাই । 
নারী বালো পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন. বুদ্টকালে পুত্রের অধীন, 
স্বাধীন সে কোন কালেই নহে, চির পরাধীন নারী, মুক্তি তাহার নাই । মুক্তি 
আকাক্ষী পুরুষ তাই নারীকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, ব্রহক্ষকে পাইতে হুইলে 
প্রকৃতিকে যে ছাড়িতেই হইবে । এই স্থানে গ্রাড়াইগ্া নারী সমাঞ্জ জগতে 
এত হেয় এত নিন্দনীয় হুঁইয়া পড়িয়াছে। নিআন্ব গৌরবপূুর্ণ স্বান তাহাদের 
নাই । ঘদিও ভারতবর্ষে বহু মহীয়সী নারী ব্রন্ধ বিস্ডা লাভ করিয়াছিলেন, 
সে আদর্শের অভাব নাই । এই ভারতেই প্রাচীন যুগের অজ্ভুণ ক্যির কল্ু। 


অত্রহায়ণ, ১৩৬১] ভাক দিয়৷ গেল ৬২৩ 


বাক্‌দেবী ববি স্রট্রী ছিলেন। তাহার অনুভূতির পরিচন্র রহিয়াছে খগ.বেদের 
দেবী স্ক্তে। তাহার আমিকে তিনি সর্বব্যাপী করিয়া দেখিয়া ছিলেন, বিশ্ব 
চঙ্ছাচর সবই তাহার আনন্দমদ্র প্রকাশ, এই অহুভূতি তাহার জীবনে লাভ 
হইয়াছিল। এইরূপ গাগা, হ্থলভ! প্রস্ততি কত মহীয়সী নারী ব্রদ্ষজ্ঞান লাভ 
করিয়! ব্রহ্ম সাগরে ডুবিয়। শিগ্বাছিলেন । এবং বৌদ্ধ ঘুগে বহু মহিলা! নির্ববাণ 
লাভ করিছা ধন) হইছাছিলেন। এইক্ধপে ভারতবর্ধে মীর! শুভূতি কত মহীয়সী 
নারী জ্ঞানে কশ্দে ত্যাগে ভক্তিতে আদর্শ শ্থানীয়। হুইন্গ!। রহিয়াছেন। কিন্ত 
তাহাতে ভারতের নানী সমাজ মানি যুক্ত হয় নাই। ইহার কারণ আদর্শ স্বানীছা 
মহীছসী নারীগণ তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনে সার্থক ছইয়াছেন মাত্র, সমাজ 
জীবনে তাহাদের জীবনাদর্শ কোন প্রতিক্রি্াই আনিতে পারে নাই, সেছেতু 
সমাজ কাঠামো খে দর্শনের উপর গঠিত তাহ! বদলানো হয় নাই । প্রকৃতি 
যেখানে মিথা হেয় প্রতিপন্ন হুইয়া রহিয়াছে সেখানের নারী সমাজ মানিমুক্র 
হইবে কি করিয়। ? 


যুগশ্রষ্টা ওনিত্যগোপাল এই দর্শলের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব 
আনিয়। ফেলিয়াছেন। জশনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন--অ্রক্ম সত্য, জগৎ 
সত্য । ত্রক্গেরই মত মায়! সত্য বলিগা স্থিতি গতির সমন্বয় কয়িয়|। তিনি 
স্থিতিশীল ত্রহক্মকে গতিশীল! প্রক্কুতের সহিত সমকক্ষত! দান করিয়া যত 
ছোট হেগ লাঞ্ছিত, শোধিতদের এক গোৌরবযদ্র স্বাতস্্া স্থাপন! করিয়1 
গিয়াছেন। তিনি ঘেমন দর্শনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির গৌরব দান করিয়াছেন, 
তেমনি যর্তমান বুগেয় দুঃখী, লাঞ্ছিত নারী সমাজেরও সুদীর্থকালের বন্ধ দরজ। 
খুলিদা দিয়া সাদয় আহ্বান জালাইছা গিয়াছেন। ভারতবর্ধের দর্শন 
যাহাদিগকে অক্ষল্গান সাধনার একাম্ক প্রতিবন্ধক বলিয়া দুরে সরাইয়। 
বাখিয়াছিল, শীনিত্যগোপাল ভারতের সেই হুঃখী পরিতাজ্য নামী আতির 
নিকট, নারী হিলাবে ভহাদেরও ঘে একটী নিজন্ব স্বাত্রা বহিঘ্মাছে, 
তাহারাও যে অ্রন্মল্লানের অধিকারী এই বার্তা পৌছাইরা দিয়া গিছ্াছেল । 

এ পর্ধ্যস্ত কোন সন্যাসী কোন মঠে মেয়েদের স্বান দিতে সাহস পান নাই, 
পুরুযোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল তাহার মঠে মেমেদেরকে স্বান দিছা তাহাদের 
দীর্ঘদিনের কলঙ্কের বোঝা অপসারিত করিয়াছেন। ষে মঠ ব্রহ্মত্তান লাভের 
ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে সাদর আহ্বান করিত! তিনি কত বড় দুঃসাহসেন্র 
কাজ করিজা গিয়াছেন তাহা অচ্ষধাবনের বিবি । তিনি আদর্শ ও সক্ষের 


৬২৪ উচ্ছলভারত [৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


সমন্বমনের কথা বলিয়াছেন এবং জীবনে লেই আচরণ করিয়া গিদ্বাছেন । যাহা 
কিছু ঘটনা, আবেষ্টন তাহাই তো প্রকৃতি । শীনিত্যহ্থন্দর আমার নিব্বিকল্প 
সমাধিস্থ পুক্রব | যেমন মুহমুহঃ তিনি সমাধিস্থ হইয়া প্রচলিত দর্শনের মতে 
প্রকৃতির পরপারে চলিঘ1 যাইতেন, তেমনি তাহার চারিদিকে ছিল অনন্ত 
ঘটনার সমাবেশ । অবশ্য নিত্যগোপাল লিখিতেছেন__'সকল প্রকার অবস্থাই 
মাফিক । প্রগাঢ় নিজ্রাবস্থায় আমি আছি এ বোধও থাকে না, কিন্তু সে 
অবস্থাও মায়িক। সকল প্রকার সমাধি অবস্থাও মায়িক, নির্বাণ প্রাপ্তি 
মায়িক । যা কিছু হয়, যা কিছু ঘটে, তাহাই মায়িক । নির্বাণও একট! 
ঘটনা, স্মতরাং তাহাও অমায়িক বলা ঘায় না) প্রক্ৃতিধল্লভ পুক্রযোতম 
শীনিত্াগোপালের চতুপ্দিকে ছিল ঘটনা ক্ষপিনী প্রক্কৃতি। এই স্থানে একটা 
ঘটনার উল্লেখ করিব ৷ 

পরম দয়াল শীনিতযগোপাল তাহার নবন্বীপস্থ আমপুলিঘা মঠে ভক্তগণ 
সঙ্গে অপুর্বব লীলা রল আত্মাদনে বিভোর, এমন সময় একদিন এক অশীতিপর 
বৃদ্ধা আশ্রম ভুয়াহর আলিয়া উপস্থিত হুইল। তাহার পরণে শত ছিন্ন 
একখানি বসন, লক্ষে একটী ঘটী ও এক খান! থাল!, কিছু মলিন বিছানা। ৷ 
এই মনিলা লবন্ধীপের দুয়ারে দুয়ারে একটু আশ্রম প্রার্থী হইঝ! খুরিঘাছে, 
কেহই তাহাকে আশ্রদ্ন তো দেয়ই নাই. উপর্স্ত ঘ্বণা ভরে দূর দূর করিয়া 
তাড়াইয়! দিঘাছে। অতীত জীবনকে স্মরণ করিয়া বৃদ্ধা মছিলা তাহার 
লাঞ্ছিত বিতাড়িত জীবনে গভীর নিরাশার ঘনীভূত অন্ধকার দেখিতে পাইল, 
সেই সম অহৈতুকী করুণার আলে! তাহার জীবনের সকল শৃন্ঠতার মাঝে 
ব্দাসিয়া অবতরণ করিল । লে শুনিতে পাইল আমপুলিয়! মঠে করুণার অবতার 
শ্রলিতআগোপালের কথা । লেদিন তাই আশার আলো বহন করিয়া দীনশরণের, 
চরণ তলে শরণাগত হইবার ন্ত আসিছ! দীাড়াইত্তাছে। এই বৃদ্ধা মছিলাটীর 
নাম ‘ফুলির মা’। সে চরিত্রহীন, ঘৌবনে বিলাস সাগরে গা ভালাইয়া 
দিম্বাছিল, পরিণানেয় চিন্তা তো সে দিন করে নাই । যৌবন চলিয়া গিয়াছে, 
দেহ রোগজীর্শ; কাল বহন করিয়! আনিয়াছে ভম্লাবহ পরিণতি) হ্থবিধাবাদী 
বন্ধুগণ বে যার মৃত সরিদ্বা পড়িয়াছে, নিরাশ্রয়। বৃদ্ধা তাই নিব্াশ্রদ্ের আশ্রদ্ 
লিতাগোপালের দ্ুত্রারে উপস্থিত । কিন্ত ডক্তগণ স্থান দিতে অনিচ্ছুক শুইয়া 
আশ্রম ত্বার হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন-_“এমন 
সময় কাঙ্গালশরণ, পতিভপাবন ঠাকুর করুণাবিগলিত হইছা ঘটনাস্থলে উপস্থিত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] ভাক দিয়া গেল ৬২ 


হইলেন; শত জননীর স্নেহ উৎস যেন উৎলিয়। উঠিল । কুলির মা! এই দিবা 
স্বর্ণ কান্তি গৌরবর্ণ উনিত্যপোপাপের দিকে একদৃষ্টে ছল ছল নেত্রে চাহিয়া 
রহিল ; ভাবিল ঠাকুর কি আমান আশ্র্ দিবেন? আততিহারী শীনিত্যগোপাল 
সঙ্গেহে তাহাকে আহ্বান করিয়া একটী ঘর নি্দ্দিই করিয়া! নিয়! বলিলেন, 
“ফুলির মা! যা এ ঘরে থাক্‌”। ঠাকুরের জীমুখে এই ন্েহপুর্ণ মিষ্ট কথ! 
শ্রবণ করি! বৃদ্ধা ঠাকুরের চরণে লুটাইছা! পড়িল ৷? ঠাকুর তাহাকে আ্রয় 
দিলেন। ঠাকুরের র্ুপালাভের পর ফুলির মায়ের জড়াজীর্ণ দেহ আর বেশী 
দিন বহন করিতে হদ্র নাই, সে অস্বস্থ হইঘ| পড়িল । ঠাকুরের আশ্রিত 
সতীশ সেন প্রভৃতি ভক্তগণ তাহার শুধধ পথা দেও! এবং মল-মৃত্রাদি পরিকার 
সমস্ডই করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধার অস্তিম কাল আলিছা উপস্থিত হইলে 
জ্রীনিত্যগোপাল দর্শন করিতে করিতে বুদ্ধ! নিতা ধামে গমন করিলেন । সতীশ 
সেনই তাহার শেষ কার্য সম্পন্ন করিলেন । ফুলির মার শ্রাঙ্ষোপলক্ষে ঠাকুর 
মহোৎ্লব দিয়াছিলেন। 

এইক্সস শত শত ঘটনার সমাবেশ নিত্যগোপালের চলার পথে 
ছিল। প্রকৃতি যে পন্াসের ও ত্রহ্ধ জ্ঞানের একান্ত ভাবে প্রতিবদ্ট নয়, 
সেখে সম্গাস ও ব্রন্ৰল্লানের রক্ষকও হইতে পারে, প্রকৃতির এট গৌরব 
তিনি বিশ্ব দরকারে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কাছে প্রকৃতির স্বান 
কত উচ্চে। ‘শুক বলে আমার কর্ণ মদন মোহন, শারী বলে আমার রাধা 
বামে যতক্ষণ নইলে শুধুই মদন” । বর্তমান যুগে এই নদনমোহন তত্বের 
পরিবেশক শ্রনিভাগোপাল । এতদিনের ব্রহ্ম মাঘ্াকে ত্যাগ করিঘা নিশ্ল 
ব্রন্ষ, আর শীনিত্যগোপাল মায়াকে হজম করিয়া ঘে ব্রহ্ম লেই ব্রহ্ষের দৃষ্টান্ত 
রাখিস! গিয়াছেন। 

ডাক তিনি দিয়া গিয়াছেন, স্থানও তিনি করিদ্র। গিয়াছেন। তাহার 
সেই ডাক অন্তরে অন্তরে মানুষকে নাড়াও দিথাছে, যার জন্ত সাজ হ্রেয়, 
লাঞ্ছিত, অধিকার বঞ্চিত ছোটর দল, এবং চির. অবহেলিত নারী 
সমাঙ্জ রান্ডায় বাহির হুইছ! তাহাদের দাবী জ্ঞানাইতেছে। কিন্ত তাহারা? 
জানেনা, কে তাহাদের ডাক দিঘ্রাছেন, কোন্‌ অধিকারে তাহাদেরকে 
অধিকারী হইতে হুইবে. তাহারা ভিখারীর মত রাস্তায় গাড়াইছা দাবী 
করিতেছে । যিনি তাছাদেরকে পূর্ণ মহুস্যত্ব লাভের দাবীতে ডাক দিয়াছেন, 
দীর্ঘ দিনের হেযত্বের কালিম! যুছিয়া ফেলিয়া আজও তাহারা সেই পুরুষোত্তম 


২৬ উজ্জ্রলভাব্বত [ গম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


শ্রনিত্যগোপালের দুয়ারে তাহাদের অধিকারের গৌরব লাভ করিতে পাগলের 
মত ছুটিয়া আসিল লা; শ্রনিতযগোপালই ঘে বর্তমান যুগের লাছিত 
অবহেলিত নারী সমাজের একমাত্র বন্ধু ও আত্রপ্র, এ কথা আজও তাহারা 
বুঝিতে পারে নাই । 

নিত্যগোপ।ল, তুমি জীবনের প্রভাতে ডাক দিঘ্বাছিলে, আজও তুমি 
ভাকিতেছ ₹ তোমার ডাকের বিরাম নাই, তোমার মতন এমন করিয়া কেউ 
তো কাহাকেও ডাকে না, তবু ও তে] তোমার ডাকে প্রাণ খুলি সাড়া দিতে 
পারি নাই । তোমার ডাকের এ বার্তা দুঃখী নারী সমাজের দ্বারে দ্বারে 
পৌছাইয়া দিবার দাস্ব তো আমাদের উপরই তুমি দিয়াছিলে কিন্ত দিলে 
খে পাওয়া যায় না, পাইতে হইলে যে যোগ্য হইতে হুয়। আমরা অযোগ্য! 
তা তোমার ডাকের মর্ধ্যাদা দিতে পারি নাই। প্রকৃতির নর্ধ্যাদাদাত, 
প্ররুতিবলভ জীনিত্যগোপাল, আজ বড় প্রয়োজন তোমাকে দিয়। আমাদের 
তোমার ডাক শুনিবার মত কান ও প্রাণ আমাদিগকে দান কর, তোমার 
সেবার ঘোগা কর, অধিকারী কর, তোমার প্রীচরশ তলে নবীন বিশ্ব গড়িয়া 
উঠুক, বিশ্বের প্রাণে তুমি জয়যুক্ত হও । 


শঅসংখা লক্ষ লক্ষ লোক যাগাদিগকে আমর! অইৈতবাদের কথা 
বলিয়াছি এবং প্রাণপণে ম্বণা করিয়াছি; অসংখ্য লক্ষ লক্ষ প্রাণী 
যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা লোকাচারের মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছি, 
যাহাদিগকে আমর] মুখে বলিয়াছি সকলেই সমান__সকলেই লেই 
এক ত্রহ্ম-_কিন্ত উহ! কাধ্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি 
লাই-_*মনে মনে রাখলেই. হুল-_ব্যরহারিক ভগতে অন্বৈতভাব লইয়া 

আসা-_বাপরে’ !-_-তোমাদের চরিত্রের এই দাগ মুছিয়া ফেল।” 
-_ স্বামী বিবেকানদ্দ 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 
(পুর্ববাহুবৃত্ি ) 
স্বাদশোতধ্যায়ঃ 


অঙ্ছুন উবাচ 
এবং সততযুক্ত! যে ভক্তান্তাং পধুযপাসতে | 
ধে চাপ্যক্ষরুমব্যক্তৎ তেযবাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১২।১ 

( পূৰ্ববাধ্যায়ের অস্তে ‘মৎকর্শ্ব কৃুম্মং পরমঃ'-_ইত্যাদি এবং “কোঁস্তেয় প্রতি- 
জানীছি ন মে ভক্তঃ প্রণস্তৃতি' ইত্যাদি গ্লোকসমূহ্রে খারা যেমন ভক্তির গৌরব 
প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ পাশাপাশি ‘তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত: এফভক্তিবিশি- 
স্ততে' ইত্যাদি এবং ‘জ্ঞানী ত্বাস্মৈব মে অতম্‌* ইত্যাদি দ্বারা এবং ‘সর্ববং জ্ঞান- 
প্রবেনৈব বৃদ্জিনং সম্তরিব্যসি ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞানেরও মহিমা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । এই দুই শ্রেষ্ঠের মধ্যে কোন্টী শ্রেষ্ঠতর, এই বিশেষ জিজ্ঞালার 
অস্ত ) অজ্জুন উবাচ [ অৰ্জ্জুন বলিলেন ] এবং [ মৎকর্শ্ম ক, স্লোকের মধ্যে যে 
উপাথ দেখান হইয়াছে, সেই উপাজ্থাবলম্বলে ] সততযুক্তাঃ [ নিরন্তর ভগবং 
প্রীতির আম তদপিত কর্শ সমূহে সর্বদা] নিরত থাকিয়া, অনস্তশরণ হইয়া! ] 
ঘে ভক্তাঃ [যে ভক্তগণ ] ত্বাং [ তোমাকে ] পযুযপাসতে [ পরি+উপ-+ 
আসতে, সফল দৃষ্টিকোণের স্মন্বঘে বুকে বুক মিলাইয়] থাকে ] যে চ অপি 
[ এবং যাহার! ] অক্ষরং [ ঘথা বিশেবিত, সকল ‘ন’-এর ঘন কূপ, অক্ষর অ্রহ্ম ] 
অবাক্রং [ দকল বিশেষ বিশেষ বাক্তির অতীত একের পধুণপালন। করেন ] 
তেবাং [এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্য ] কে [ কোন্‌ সম্প্রদায়ের 
লোকেরা ] যোগবিত্তমাঃ [ অতিশঘ ঘোগবিৎ ]। 

অৰ্জ্জুন বলিলেন__এইক্কপে থে ভক্তগণ নিরস্তর অনন্তপরায়ণ হুইয়া তোমার 
উপালনা করেন, আর যাহার! অব্যক্ত, অক্ষর ত্রদ্ধের উপাসনা করেন, এই ছুই 
প্রকার উপালকদের মধ্যে কোন্‌ প্রকারের উপাসকর! ধোগবিত্বম ? ১২১ 

শ্রীভগবান্‌ উবাচ | 
ময্যাবেস্ট মনো যে মাং নিতাযুক্তা উপালতে । 
শ্রহ্থঘ্া পরয়োপেতান্ডে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ১২1২ 


৬২৮ উদ্দ্রলভারত [ ৭ম বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


ময়ি [ স্বকক্প ও বিশ্বক্পেয সমহ্বদ্যূত্তি সহজ মান্য আমাতে ] আবেশ 
মনঃ [মনকে আবেশ করাইয়া, অর্থাৎ মনকে রাগছের স্তর হইতে উর্দ্ধে 
পুরুবোত্তম রে পুক্রহোত্তমাবিষ্ট করিঘ্া ] যে [ ঘাহার! ] মাং [আমাকে] 
নিত্যঘুক্তাঃ [ স্বরূপতৃত আমাতে বিশ্বের আড়ালে নিত্যযুক্ত থাকিয়! ] উপাসতে 
[ উপাসনা করে, সেই নিত্যযুক্ততাকে প্রকৃতির বুকে চিহ্নিত করে, অক্ষিত 
করে, ক্ূপের ক্ষেত্রে ফুটাইম্বা তোলে, জযমাটদ্র। তোলে ] শ্রদ্ধঘা পরা 
[নলিঞান। শ্রস্ধা দ্বারা ] উপেতাঃ [ ঘুক্ত ] তে [ তাহছারাই ] যুক্ততমা: [সকল 
দৃষ্টিকোণ হইতে মুক্ত বলিঘাই ঘুক্ততম ] মতাঃ [ অভিমত ; কেননা এই শবে 
রূপ-যোগ ও স্বব্ূপ-যোগ হুহই-ই সমন্বিত । নিতাবুক্ততা ও উপাসন! আপাতঃ 
দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ হইলেও পুরুযোত্মে অবিরুন্ধ। পুরুষোত্বমে নিতাযুক্ততার 
আন্মাদনই উপাসনা, সিন্কির আম্মাদনই সাধনী। এখানেই ‘শিবে! ভুত্বা 
শিবং যজেৎ"--বাক্য সার্থক । ] 
উ্ভগবান ধলিলেন_-ঘে সকল নিতাযুক্ত আমাতে মন আবেশিত করিয়। 
পর! শ্রন্ধাযুক্ত হুইম্বা সকল দৃষ্টিকোণের সমম্বপত্ে উপাসনা করে, তাহাগাই 
আমার নিকট বুক্ততম বলিব অভিমত । ১২২ 
যে ত্বক্ষরমনিদ্দেশ্টনবাক্ধং পধুণপাসতে । 
সর্ব্বভ্রগমচিস্ত/ঞ্চ কৃটস্থনচলং ঞ০বম্‌ ॥ 
'ংনিয়মে/শ্রিয়গ্রামং সর্বত্র লযবুঞ্ধয়; । 
তে প্রাপ্র,.বস্তি মামেব সর্যতৃতহিতে রতাঃ ॥ ১২৩৪ 
[তবে কি অন্ত প্রকারের উপাসকগণ যুক্ততম নন? লা, তাহাও নদ; 
তাহাদের সম্বন্ধে হাহা বক্তব্য বলিতেছেন ] যে তু | যাহার! কিন্ত] অক্ষরম্‌ 
[বারা ক্ষরিত হছ লা, স্বিতিমূত্তি ] অনির্দেক্তম্‌[ বাহার কোনও কিছু নিদ্দিষ্ট 
ভাবে ইঞ্ডিয়ের গোচর কর! সম্ভব নয. তিনিই অনির্দেষ্ট ] অব্যক্ত [কোনও 
প্রমাণে যাহাকে ব্যক্ত কর! বায় না, তিনিই অব্যক্ত ] পথুণ্পালতে [ সমস্তাৎ 
‘ন’-ভপে, অর্থাৎ তাহার মাঝে হারাইয়া যাইবার আঙ্ক উপাসনা করেন; 
নউপাসনং নাম বখাশান্মম্‌ উপাশ্ন্ত অর্থস্ত বিষদীকরণপেন সামীপ্যমূপগমা 
তৈলধারাবৎ সমানপ্রত্যরপ্রবাহেল দীর্ঘ কালং ষদাসনং তছুপাসনমাচক্ষতে ) 
সর্বত্রগম্‌ [ সর্দৃতের ত্বগন্ঠি ছাড়াইয়া তাহারই রসন্রপে এককুপে গত (প্রাণ) এ 
অতিন্ত)ং [সকল চিন্তার নাগালের বাহির; থেহেতু অধাক্ত, সেই হেতুই 
অচিন্ত্য ] কুটশ্থং [দৃশ্তমালগ্ুপ অথচ অস্তর্দোষ বন্তাই কুট, ঘেমন কুট সাক্ষ্য 9 


আগ্রহাদপ, ১৩৬১ ] আমন্তগবদসী তা ৬২ 


কুটরূপ এই বিশ্ব বাহিরে চাকভিক্যমণ্র হইলেও অন্তরে উহা দোষপুর্ণ বলিয়া 
ইহাকে 'নেতি নেতি" প্রণালীতে বিশ্লেষণ করি! তাহার বুকে অব) কূপে, 
একান্ত স্থিতিশীল পে খাহাকে পাওয়া ঘায়, তিনিই কুটগ্থ ; কূট অর্থ রাশও 
হদ্র। অতএব) অচলম্‌ [ গতিবক্দ্বিত একান্ত স্থিতিঘন ] ( অতএব ) প্রবম্‌ 
[নিত্য ], সংলিঘ্মম্য [সমাক্ক্ষপে সংহরণ করিয়া ] ইন্দ্রিয়গ্রামং [উত্তর 
সমুদয় ] সর্বত্র [ সর্ব কালে ও সর্ব বস্ততে ] সমদৃর্ঘঃ [ ইষ্টানিই প্রাপ্তিতে সম 
(তুলা) বুদ্ধি যাহাদের, ভাহারাই সমবুদ্ধি; এই “সম” ক্বষুপ্তির ‘সম’ ] তে 
[তাহার] প্রাপ্রবন্তি [পান] মাম এব [আমাকেই প্রকারান্তরে ] 
(পুকুষোত্তমকে এইরূপে প্রকারান্তরে পাওয়ার কৌশলটী কি?) সর্বভতছিতে 
রতাঃ [সর্ধভূতহিত রত; পুরুষোত্তমের এক দৃষ্টিকোণ 'ক্ষরঃ সর্ববাণি ভৃতাণি,' 
অপর দৃষ্টিকোণ কুটব্ব ‘অক্ষরঃ’। ক্ষর-অক্ষর সমন্বিত এই সহজ পুক্রযো'ত্তমকে 
যদি কেহ সাক্ষাৎ ভজন না করেন, তাহার চরণ হইতে রওয়ান! ন! হল, 
ঘদি সমগ্র ডজলের বিকল্পর্ূপ ভজ্জনেরই দ্বিধা বিভক্ত ‘অক্ষর'কে এক প্রান্তে 
এবং “সর্বভূতহিত"*কে অপর প্রান্তে রাখিঘ্র| যদি কে যাত্রা করেন, তবে তে! 
প্রকারাস্তরে পুক্রযোত্তম ভজনেরই অঙ্ুরূপ সাধনা হইল । আ্ষর 'সর্ববভূত'-সেব। 
যোগায় পুরুযোত্তমের দেহ, অক্ষর 'পরমাত্মা' যোগাঘ পুক্রষোত্তমের শর ও 
ভর্তৃত্ব। যাহার! প্রথমে ক্ষর-অক্ষর সমন্বিত পথে রওয়ানা হইবার স্যোগ 
পান তাহারাই ভক্ত । ভক্তগণফেও এই বিঙ্গেষণ-রূল ধীরে ধীরে আস্বাদন 
কছ্িতে হুইবে; আর যাছার৷ ক্ষর-অক্ষরের বিশ্লেষণ ধার! ধরিশ্ন। রওঘান। হন, 
তাছারাই অক্ষরোপাসক.। তাহারাও পুরুষোত্তমকেই পান; ফেলনা যুগপৎ 
অক্ষর উপাসনা এবং সর্ব্বক্ুত-সেবা যদি চলিতে থাকে, ( অবশ্য এইকরূপ 
মূগপৎ সাধন! চলিবার পক্ষে বিশেষ অস্তরায় হইবে দুইকে ভিন্ন ভিন্ন 
দেখার অবশ্থন্তাবী ফল পরস্পরের মধ্যে সঙ্বর্য) এবং যদি শ্রগুরুচরণ 
হইতে যাত্রা আর কর! যায়, তবে ছই-ই দুইয়ের মধ্যে বিনিময়ধর্শ্দে 
মিলিত হইয়া এক অখণ্ড পুরুষোত্তমকেই স্ুরী করিবে । এই স্থলে স্পষ্ট 
ধারণ! থাকা উচিত যে, অক্ষর উপাসনা যদি সর্ববসূতহি ত-রতি-যুক্ত না হয়, 
সাধনা যদি একান্ত অক্ষর উপাসনাই হয়, তবে আর ‘মামু এব প্রাপ্র. বস্তি,’ এট 
বাকা শ্রভগবান বলিতেন না ]। 

ঘাহারা সর্ধভূতহিত্তত.. রত, স্তর সমপু্টি-পরায়ণ, অথচ ইল্জিঘ 
সমূহকে সংহরপ কৰ্বিয়া সেই সর্ববদ্রগ,- অচিন্তারূপ, কৃটস্থ, অচল, এব 


তত উচ্ছলভারত [৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


অনির্দেন্ত, অব্যক্ত ও অক্ষরকে উপাসনা করেন, তাহারাও আমাকেই প্রান্ত 
হন। 
ক্রেশোইখিক তরন্ডেঘামব্যক্তা সক্তচেতলাম্‌ । 
অব্যক্তা ছি গতি ছ?খং দেহবন্তিরবাপ্যতে ৷ ১২)৪ 
[ সাধনা আমার প্রদশিত পথে অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিলেই তবে 
আমাকে পাইবে বটে ; কিন্তু ঘে সাধনার আরস্ত একাস্ত অক্ষর হুইতে, অক্ষর 
ও সর্ববভূতের ভেদ দর্শন হইতে, তাহার পরিপতিও হে ভেদ-দর্শনই হইবে, 
দুইয়ের অক্টোম্তমৈথুন জাত ফলস্বরূপ পুরুযোত্বম-ব্দামি হে সেখানে না-ও ফুটিয়া 
উঠিতে পারে, কেননা এই পথ অনস্ত সক্তর্ধম্, তাহাই বলিতেছেন ] কেশ: 
অধিকতরঃ [ অধিকতর কেশ ] তেষাং [তাহাঙ্গের ] অব্ক্তাসক্তচেতসাং 
[ অবাক্তে আসক্ত হইয়াছে চিত্ত যাছাদের ; সে সব অবাক্তাসক্তচেতা 
পুরুষদের ]% ছি [যেছেতু] অব্যক্তা:ঃ [ অবাক্তাত্মিকা ] গতিঃ ছুঃখৎ 
[বড় দুঃখে; পক্ষান্তরে ভক্তির সাধনা 'কর্তম্‌ স্থসথম্‌’ ] দেহবন্ধিঃ 
[ব্যক্তের ক্ষেত্রে দেহবান দ্বারা ] আপ্যতে [প্রার্থ হয়] (দেহ ও আত্মা 
পুরুষোত্তমের মধ্যে নিরবন্ত সংযোগে ঘুক্ত; সেই সহজ স্বতঃসিন্চ ঘোগকে 
বিয়োগের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পরস্পরকে বিযুক্ত করিয়া কৈবল্য 
লাভের জন্য প্রাপপণ করিলে জীবন রক্রারক্তিই হুইবে । আপাততঃ 
{ বাহিরের দৃষ্টিতে ) তথাকধিত ‘পর পদের মত একটা কিছ মিলিতেও 
পারে বটে, কিন্তু অত্যাচারিত সর্কাভ্ৃতের অন্তনিহিত গোপন বিদ্রোহ 
একদিন ভাহাদিগকে ‘পরপূদ' হইতে টানিঘ্া 'অধঃপতিত করিবেই। 
“তেহন্সেঅরবিন্দাক্ষ বিশুক্ত-মানিনঃ ত্বব্যত্তভাবাপবিশুল্রুক্ধঘঃ । আরুহ 
কুচ্ছেন পরং পঙ্গৎ ততঃ পতভ্তযধঃ অনাদৃত বুগ্সদক্-য়ঃ ॥' পুরুষোত্তমে 
রক্তের মূলা, দেহের দাবী এবং ভাবের মূল্য ও আত্মার দাবী দুই-ই 
সমস্বিতু। একান্ত অক্ষরের উপাসনাম্ম ক্ষরের দিক হইতে অনন্ত বাধার 
স্থষ্টি হয় ) 
সেই অব্যক্তে যাহাদের চিত্ত আসক্ত, তাহাদের ক্লেশ অধিকতর হুইয়া 
থাকে; কারণ দেহবানের স্বার। অতি দুঃখে অব্যক্তাত্মিকা গতি প্রাপ্ত হইঘ! 
থাকে । ১২৫ 
যে তু সর্বাাণি কশ্দাশি ময়ি সংগত মৎ্পরা ৷ 
অনন্সেলৈব, যোগেন মাং খ্যাত উপাসতে ॥ 


অগ্রহাঘণ, ১৩৬১ ] শ্রীমন্থগবদসীত। ৬৩১ 


তেবামহৎ সমুদ্ধব্র। যৃত্যুসংসারসাগরাৎ । 
ভবামি ন চিরাত পার্থ ময্যাবেশিতচেতলাম ॥ ১২।৬-৭ 

ঘে তু [যাহারা কিন্ত] লর্ববাণি কম্াপি [ সর্যঘ কর্ম ] মি [ পুকুযোভ্তম 
আমিতে ] সংল্তশ্ত্। [ সংন্যাল করিয়া ] মৎপরাঃ [ ‘আমি’ পর ঘাহাদের, তাহারা 
পর ] (হুইয়া) অনস্তেন এব যোগেন [ অন্ত যোগ দ্বারাই ] মাং 
ধ্যারস্তঃ [ সকল দেহ ইন্জিয় মন বুদ্ধি দ্বার! ধ্যান করিতে করিতে ] উপাসতে 
[আমার জীবনের কাছে আসন স্বাপন করে ] তেষাং [ মদুপাসনৈকপর 
তাহাদিগের ] অহম্‌ [তাহাদেসই আমি-রূপ আমি? ‘উদ্ধরেত আত্মলা 
আত্ম।নম্‌” ] সমুস্ধর্্তা [ সম্যকৃক্ধপে উদ্ধার কর্তা অর্থাৎ উৎ ( উর্চে) পুরুষোত্বম 
আনে হছরণকারি ] মৃত্যু সংসারসাগরাৎ্ [ মৃত্যুযুক্ত সংসার স্বত্যুসংসার, মৃত্যু- 
সংসার কূপ সাগর হইতে ] ভবামি [হই] ন চিরাৎ্ [ অচিরাৎ ] হে পার, 
মধ্যাবেশিতচেতসাম্‌ { আমি-পুরুযোত্তমে আবেশিত ( প্রবেশিত ও সমাহিত ) 
চিত্ত ঘাহাদের ]। " 

যাহারা সকল কর্শ্ম আমাতে সংস্তাস করেন, মত্পর হ্য়! অনস্ত যোগ খারা 
আমার ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন, ছে পার্থ, আমি সেই সকল 
আমাতে সমাবেশিতচিত্ত ভক্তগশকে অচিরাৎ মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে 
উদ্ধার করি। ১২৬-৭ 

মব্যেব মন আধৎপ্য ময়ি বুদ্ধিং নিবেশছ ৷ 
নিবসিষ্যাসি মযোব আত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ১২।৮ 

(ভক্তির সাধন! যখন সর্ব্বতোভাবে উপযোগী, তখন) ময়ি এব [পুরুযোত্তম 
কআমিতেই ] মন: [বাগছেষ শুরের সক্ধল্পবিকল্লাত্মক, যুগপত্-জ্ঞানাহ্ুৎপত্তি 
লক্ষণন্ধপ মনকে ] আধৎস্ব [ আধান কর, স্থাপন কর ] মদ্দি [ আমাতে ] বুদ্ধিং 
[ ব্যবসান্বাত্মিক! বৃদ্ধিকে ] নিবেশয় [ নিশ্চিত ক্ষপে, নিশ্চিন্ত পে নিবিষ্ট কর] 
(তাহা হুইলে তোমার যে অবস্থা লাভ হুইবে শোন) নিবসিব্যপি [নিবাস 
করিবে, আমারই বুকের মাঝে আমার আলিঙ্গনবন্ধ হইছা যোগ নিদ্রায় নিত্রিত 
হইবে ] মপ্ত্রি এব [ আমাতেই ] অতঃ উর্দ্ধং [এই বাগ দ্বেষের আবের উর্দ্ধে 
পুরুযোত্তম স্তরে ইহলোকে ] ন সংশয়ঃ [ ইহাতে সংশয় করিবার কিছু নাই ] | 

আমাতে মন সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশিত কর ; এই শুরের 
উদ্ধে পুক্তযোত্তম সুরে ইহলোকে আমাতেই বাস করিবে, কোনও সন্দেহ 
নাই । লট 


৪২ উজ্জলভারত [ এম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্লোবি ময়ি স্থিরম্‌ । 
অভ]াসঘোগেন ততো মামিচ্ছাণ্ধ২ ধনজুয় | ১২।৯ 

অথ [আমার বুকের মাঝে এইন্রপে যোগনিত্রায় নিস্রিত থাকার পর 
যদি] চিন্তং [ দৃক্‌ দৃস্গোপরক্ত সর্ববার্থ চিত্তকে ] সমাধাতুং [সমাহিত 
ব্রাথিতে, স্থাপিত করিতে ] ন শক্লোষি [ না পার; আর পারিবেও না জানি ; 
কেনন! তোমার বুকের মাঝে ‘বিশেষে’র যে একটী খোচা রহিয়াছে, যাহার 
জন্ত তোমাকে আমার সঙ্গে একান্ত ‘সামাস্ত’ভাবে কৈবলেযের মধ্যে থাকিতেই 
দিবে না, তাহা তোনাকে শীলা রসাস্বাদনের মাঝে প্রকৃতির বুকে টানিঘা 
আনিয়। তোমার সর্ব্বভৃতশ্বভাবকে ফ্ুটাইয়। জাগ্রত করিবেই করিবে, 
স্তরে নুরে প্রকৃতির ক্ষেত্রে কেবল, ফেবলতর হইয়া আত্মবান্‌ করিছ। তুলিবে, 
আম। হউতেও শ্বতস্তর করিয়া দিবে ] মদ্দি [ আমাতে ] স্বিরং [ অচলভাবে ]; 
(তবে প্রকৃতির বুকে জাগরণের পর কি করিব?) অভ্যাসযোগেন [ অভা।স- 
পূৰ্ব্বক যোগঘারা ; অভি ( অ-ভাগে ) আসনম্‌ ব্থোকাই ) অভ্যাস; ‘চিত্তন্ত 
একশ্মিন আলম্বনে সর্ববতঃ সমাহৃতায পুনঃ পুনঃ স্থাপনং অভ্যাসঃ।' যে 
যোগে তুমি আমি অৰ্দ্ধ নারীশ্বরের মত "আধা আধা তঙ্গ,” সেইরূপ যোগার! ] 
ততঃ [তাহার পর ] মাম্‌ [পুরুধোত্তম আমিকে জাগ্রতের ক্ষেত্রে ] ইচ্ছাম 
[ প্রার্থন! কর ] কআপ্ুং [ পাউবার জন্য ] হে ধনপ্রয় ; ( মন বুদ্ধির উপরের স্তরে 
হয় ভজলের পথে প্রথম সাক্ষাৎ , লে সাক্ষাৎ সং-অলতের ওপারের সাক্ষাৎ, 
বিশ্বের সব আলে! নিভিয়। ঘাইবার মাঝে সাক্ষাৎকার। সে অবস্থায় স্থির ভাবে 
কাহারও থাকিবার সম্ভাবনা নাই , কেননা, মন বুদ্ধির ক্ষেত্রের যে রলাম্বাদন 
ভক্তের অপূর্ণ রহিয়া গেল, তাহা তে! তাহাকে পুর্ণভাবেই আস্বাদন করিতে 
হইবে । তা তাহাকে মনের স্তরে আবার ভক্ত-ভগবানের ষোগ নিদ্রা চ্টতে 
জাগিতে হয়। এই জ্ঞাগরণের পর কি ভাবে ভেদের বুকে পাতে হইবে, 
তাহা বলিতেছেন-_-অভ্যাসযোগদ্ধার৷। আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর। 
এইখান হইতে প্রকৃতির বুকে ভক্ত-ভগবানের পাওয়ার ক্রমগুলি ভগবান্‌ 
চিত্রিত করিস] দিতেছেন ভগবান 5imulaneiংয়-র ( যৌগপদ্যের ) স্যর 
হইতে 5Uu০০e5৪i০-এর (ক্রমিকতার ) স্তরে নামাইয়া আনিয়াছেন ]। 

এই যোগনিদ্রা প্রাপ্তির পর হছি আনাতে স্বিরভাবে চিত্ত সমাধান 
করিতে ন! পার, (আর পারিবেও লা জানি) তবে হে ধনপ্রয়, ব্বভ্যাদ- 
ঘোগন্থারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর। ১২:৯ 


অগ্রভাহপ, ১৩৬১] শ্রমন্তগবদসীতা ৩৩ 
অভ্যাসেইপ্য সমোইসি মহকশ্মশরমো শব । 
ম্দর্থমপি কশ্মাণি কুর্ব্বন্‌ সিক্ষিমবাপ্সাসি ॥ ১২1১৯ 

অভ্যাসে অপি [ আধা আধি আসনে স্থিত খাকিতেও যদ্বি ] অসমর্থ: অলি 
[ অসমর্থ হও, আর অসমর্থও হইবে; কেনন! এখনও আমরা দুই জন 
ভাগাভাগি করিম আছি ; “হ্িতীঘাহ্ধৈ ভয়ং ভবতি”। এখনও তো আমি 
তোমার মাঝে হজম হই লাই, তুমিও আমাকে হজম জরি কেবল, আত্মধান 
হইতে পার নাই। আধা আবি আসনে স্থিত থাকিবার পথে বাধা আন্মাইবে 
ছুইকে ভাঙ্গিয়! কর্্ক্ষেত তোমার আনার এক হওয়ার খোচা? তখন আমি 
ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে তোমার ভিতর হজম হইয়া যাইব, তোমার ভিতর 
তোমার ‘আমি’ হইয়] ঘাউব; তবে লা তুনি হউবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আব্মবান1] 
মৎ্কর্শ্বপরমঃ [ আমার কর্শ্ম পরম যাহার, এমনটা হও । তখন তুমি কম্ছের 
বুকে অদ্বৈতাস্বাদনের স্ঘোগ পাইবে ; সেখানে আমি স্তরে গ্রে সরিয়। 
যাইতেছি, তুমি তোমাকেইপ্ন করিয়া পাইবে । এইটা "জ্ঞানের তুর] তব 
[ হও ] (‘এই মৎকণ্ম-পরমতাদও যদি তুমি ‘স্থিত’ দাড়াইতে না পার, আর 
পারিবেও না_এই অংশ এখানে লুপ্ত মাছে ধরিয়া লইতে হইবে । কেননা, 
“মকর এবং পরবস্তী ‘মদর্থং কনা এজ শুরের নঘ্র। শ্ীভগবান্‌ অচ্যাল, 
জ্ঞান, ধ্যান ও কশ্মকল-ত্যাগ এই চারিটা স্তরের কথা পরে বলিবেন। 
‘মদর্থমপি কশ্দাণি এই অংশকে কর্শ্দের বুকে ধ্যানের স্চক লা করিলে 
ভারিটা আরও হদ্ব না] মদথম্‌ অপি [আমার জন্তই ] কর্শ্বাণি (কশ্মলমুহ] 
কুর্ববন্‌[ করিয়া ] লিন্ষিম্‌ অবাপ্স্যসি [লাভ করিবে, এই কর্শ-ধ্যানের শুর্রে 
ভগবান নিজকে কৰ্শ্ম-জ্ঞানের স্তরের তুলনা আরও বেশী সুছিয়া ফেলিঘাছেল।। 
আমার" কর্ণ ( মৎ কশ্ম) ও "আমার জন্য” কশ্ম ( মদর্থৎ কণ্ম) সম্পূর্ণ পৃথক 
বন্ধ । ‘আমার কর্শ্ম' ঘেখানে, সেখানে কর্ম বাছিয়! লইবার স্বতস্ত্রত। ভক্তের 
কোথায় ? তাহাকে ভগবানের কর্মই করিতে হয়। কিন্ত ‘ভগবানের জন্য’ 
থে কর্ম, সে কর্দকে বাছিয়া লইবার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভক্তের, শুধু সেই 
ক্মকে ভগবৎ সেবার জন্ত করিতে হইবে । “মদর্থ, কর্শ্ম করাই কর্শ্মের 
ধ্যান; এই ধ্যানে ভগবান ভক্তের মাথে অধিকতর ভাবে আত্মবিলয় 
সাধন করেন ]। 

অভ]ালেও ধর্দি অসমর্থ হও, আমার কম্দই তোমার পরম হউক। (যদি 
তাহাও না পার ) আমার স্তশ্চই কর্শ্ম ককরিয়! সিন্ধি পাইবে ১২১৯ 

৩ 


৬৩৪ উজ্জলভারত [ 'ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


অটথতদপ্যশক্তোহপি কর্তূৎ মদযোগমাশ্রিতঃ ॥ 
সর্ব্বকৰ্শ্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ ১২১১ 

অথ [ “মদর্থ' কৰ্ম্ম করার পরও ] এত অপি [ এই "যদর্থ কর্শ্ ] অশক্তঃ 
অসি [ ভাকাডাইয়া দূরিহা স্থির হইতে অশক্ত হ5] কর্কুং [ কৰ্ম্ম করিতে ] 
মদ্ছোগম্‌ আশ্রিত্য [ আমার সঙ্গে কেবল যোগটুকু আশ্রয্ন করি] “মদর্থ" 
কর্শ্মেও তুমি স্থিত হইতে পারিবে ন; * কেননা; এখনও ‘আমি’র গন্ধ 
রহিয়াছে । ‘আমি'কে নিশ্চিহ্ন করিয়া, হজম করিছা, ‘আমি’ ছাড়া অন্ত কিছু 
নাই--এইক্প বুস্ধিতে তোমার নিজেরই পুরুযোত্তম-'আমি' বলিছা নাপ্ডিক 
(ন অন্তৎ দ্বিতীয়ম্‌ অণ্ডি ) ন! হুওযঘ়। পর্যন্ত তোমার স্বিত হইবার সম্ভাবনা 
কোথায়? আমিও তোমার কাছে মূছিয়া গিয়। তোমার ‘আমি’ বলিয়া গিয়া 
নিশ্চিন্ত, স্থিত হইতে চাই ] সৰ্ব্ব কর্শ্মফলত্যাগং ( সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ক্কত সর্ব 
কশ্দের ফলের ত্যাগ ) ততঃ [ মদৃযোগকে আশ্রম্ব করার স্তর পরিত্যাগ 
করিম আরও অবতরণ করার পর ] সর্ব কর্মীফলত্যাগং [সর্ব কশ্মফল- 
ত্যাগ ] কুরু [ কর ] যতাত্মবান্‌ [ সংযত-দেহবান্‌, সংযত-ই শ্রিয়বান্‌, লংঘত- 
মনশ্বী, সংযত-বুদ্ধি, সংঘত-বৃত্তি ঃ কেবল হুইয়াও ভক্ত লীলার মাঝে এইখানেই 
এতকাল পরে তাহার বলিতে যাহা কিছু ছিল, যাহাকে পাইবার জন্য সে কত 
ছটাছুটিই না করিয়াছে, সেই সবটুকুই পাইল, আত্মবান হইল, জুড়াইল ]) 

বদি আমার যোগ আশ্রয় করিয়া ইহাও করিতে অশক্ত হও, তাহা হইলে 
বতাম্মবান হুইয় সর্ব কর্শ্মকল ত্যাগ কর । ১২।১১ 

শ্ৰেয়ো| হি জ্ঞানমভ্যালাজ, ভ্ানান্ধ্যানং বিশিশ্যতে । 
ধ্যানাৎ কর্ণ্মফলত্যাগ স্তাগাচ্ছাস্তিরনস্তরম্‌ ॥ ১২১২, 

( কৰ্শ্মের ক্ষেত্রে কর্শ্মফলকে দুনিয়ার ভোগের জন্য লুট বিলাইয়| দেওয়ার 
মধ্যো যে ভগবানের ‘চরম পাওয়া’, সর্বশেষ পাওয়। রছিঘ্াছে তাহাই 
বলিতেছেন ) শ্রেহঃ [ প্রশম্যতম ; এখানের 'শ্রে্' অসমর্থের, দুর্বলের শ্রেপ্ন 
নক, ইছা শক্তিমানের শ্রেছ্ছ। যাহারা এই ল্লোকগুলির এই সুপ অর্থ করেন 
বে, ‘যদি আমাতে নিবাস পাওয়া ক্ষপ উচ্চ অবস্থায় স্থিত হইবান সামর্থা না 
খাকে, তবে তাহার নীচের স্তর অর্থাৎ অভ্যাসের স্তরই শ্রেদ্র ; যেমন কোন 
ছাত্রকে বল! হয় যে, প্রথম শ্রেণীতে যদি পড়া চালাইতে ন! পার, দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে নামিয়া যাওয়াই শেছ:’, ভাহারা এই ল্লোকগুলির সহজ সরল স্পষ্ট 
নিগৃঢ় অর্থ দিতে পারে নাই । লর্সাস্থ অবস্থাকে উচু করিয়া তুলিবার 


নশ্রহাঘণ, ১৩৯১] শ্রমন্তগবদগপী ত! ৬৩৫ 


এঁকান্ডিক আগ্রহেরই ইহা অবশ্্স্তাবী ফল। কিন্ধ ভক্ত বুখান ও সমাধিতে 
তুল্য মূল্য প্রদান করেন । সমাধির পর বুখান, বৃধানের পর সমাধি অলন্থকাল 
ধনিঘা চলিয়াছে। স্িতা কর্শ্ম ক্ষেত্রের শান বলিছা সমাধির তুলনাঘ্স অনপ্বকাল 
প্রকৃতির ক্ষেত্রে আত্মবান হওযাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন। নিন্দার্থে “শ্রেয়ঃ” 
" শব্দের অর্থ করিলে শ্রেয়: শৃন্দের বাচ্যার্থকেই আঘাত করা হয়। গৌববার্থেই 
শ্রেয়: শব্দের ব্যবহার «মৃখ/ । বান্তধিক পক্ষে ভগবানের মপ্যে নিঅকো 
হারাই, ভগবানমঘ্র হই! ভগবানকে পাওয়ার চেয়ে প্রকৃতির মাঝে, নিজ 
বৈশিষ্টোর মাকে ভগবানকে হজম করিয়া পাওয়াই সকল পাওয়ার চরম পাওয়1॥ 
প্রকৃতির বুকে, নাম স্তূপ কশ্মের বুকে ভক্ত-ভগবানের অদ্বৈতসিদ্ধিই গুহা তম, 
পর্ব শ্রেষ্ঠ ] হি [ নিশ্চয়ই ] জ্ঞানম্‌ [ 'মংকর্শ্মপরম’ হওগা-ক্ষপ জ্ঞান ] 'অভ্যাসাং 
[ প্রক্কতের বুকে ভক্ত-5গবানে আধা আধি আসলে স্থিত থাকা ব্রপ অভ্যাস 
হইতে ] জ্ঞানাং [ মং কৰ্শ্ম পরম হওয়া] রূপ জ্ঞান হইতে ] ধ্যানম্‌ [ মদর্থৎ কর্শ্ম 
কর! কপ ধ্যান ] বিশিহ্যাতে [বিশেষত্ব লাভ করিঘাছে ] ধ্যানাৎ, [ “মদর্থং+ কর্শ্ম 
কর। রূপ ধ্যান হইতে ) কর্শ্মফলত্যাগঃ [স্বাধীন ভাবে কর্ম করা ও তাহার ফল 
লুট বিলাইন্থা দেওয়া ব্ূপ ত্যাগই সব চেয়ে শ্রেছঃ ] ত্যাগাৎ্ [ত্যাগের পর] 
শাপ্ডিঃ[ বিশ্ব, ঈশ্বর ও তাহার শক্তিকে দ্বিতীয় বার গড়িঘ। তুলিবার 
(re-create ) পর বুক জুড়াইছ। বাও! রূপ অবস্থা] অনস্তরম্‌ [ অনস্তর 
অর্থ।ৎ ত্যাগের সঙ্গে, লুট বিলাইয়া দেওঘাব সঙ্গে অন্তর ন। রাবখিয়!; ত্যাগের 
অন্তর বাহিরে যে শাস্তি, তাহাই চরম অবস্থা] । 
নিশ্চই অভ্যাস হইতে জান শ্রেষ্ঠ, অভ্যাস হইতে ধ্যানের বিশেষত 

ধ্যানের চেছ্ছে কর্ফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ, ত্যাগের অনন্তর শাস্তি লাভ হয়। ১২১২ 

অথেষ্ঠ! সৰ্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ । 

নিশ্মমো নিরহক্ষারঃ লমদুঃখস্থথঃ ক্ষমী ॥ 

সন্তষ্ঃঃ সততং যোগী যতাত্ম! দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ৷ 

ময্যপিত মনো বুদ্ধি খোঁ মদ্ভক্ত: স'মে প্রিছঃ | ১২১৩-১৪ 

(আগ্রতের ক্ষেত্রে, পুরুযোত্তম ছাচে গড়া পচাগলা এই মাটীর জগতের 

বুকে ভগবত্প্রসাদের হেতুভৃত, আশ্বাদনভূত ভক্তের ধন্দ সমূহ বলিতেছেন ) 
অছেষ্ট! [ দ্বেই। নন ] সৰ্ব্বভূতানাং [ ক্ষর সর্ববভূভের ; সর্দবভৃতের দিক্‌ হইতে 
কোনও অনিবা্ধয বাধা স্থুষ্টি হইলে, তাহাতে হেব ঙ্গা করিয়া, প্রতিকূল বুদ্ধিতে 
তাহার হাত হইতে বাচিবার বার্থ প্রন্নাস না করি! পুরুৃষোতম-স্পর্শের ভিতর 


৩৬ উজ্জলভারত [ এম বর্ষ, ১১শ সংখা? 


সর্ব ভূতের শ্বচংম্যাদ! বজ্ঞাঘ রাখি! সর্ববভূতকেই আত্মা বলি) আস্বাদন 
করিচা ঘিলি সেই বাধাকে £জ্ম করেন, তিানই অধেষ্ট। ] মৈত্রঃ [ পুরুযোত্তমা- 
ধীনল ভক্তে মৈত্রীঘুক্ষ, ( “মিত্রভাবঃ মৈত্রী মিত্ৰতয়! বর্ততে ইতি মৈত্ৰঃ" )], 
করুণ: এব চ [ দুঃখিতের প্রতি, র্ূপাপরবশ, সর্ধবন্থতে অভয়প্রদ ] নিশ্মঃ 
[ ‘মন'-প্রত্যন্ব বজ্জিত ] নিরহঙ্কারঃ [নির্গত হুউগ্রাছে অহংপ্রত্যয় যাছার, 
পুরুষোত্তম-আমিই যাহার আমি] সম ছুঃখস্থখঃ-[ সর্ববভূতের ছঃখ ম্থখই 
যাহার স্থখছুঃখ, তিনিই সম ছুঃখহথথ ; অথবা ছুঃখ ও স্ুধকে সমভাবে জীবন বর্ন্ধক 
বলিঘা যাহার উপলব্ধ হইয়াছে ] ক্ষমী [ ক্ষমাশীল? সকলের সব অক্ষমভাকে 
ক্ষমতায় গড়িঘা তুলিবার মত মনের সহিষ্বতামঘ্ শক্তি বিশেষই ক্ষমা; 
সকল অত্যাচারের সামনে চুপ করিছ়! যাওয়াই ক্ষমা নয়, উহ! ক্লৈবে)রই 
নামান্তর মাজ ] সজ্ঞষ্টঃ [যাহা কিছু আসয়! উপস্থিত হয়, তাহাকেই ভগবধ্ 
করুণার পরিপূর্ণ দান মনে করিয়া, তাহাকেই সম্বল লইয়! সেখান হইতে 
"সমগ্র ভবনের পথে, সর্ববভূত-ভীবন যাপনের পথে যাত্রা করার তুষ্টিতা 
যাহার আছে. [তনিহ সন্থ্র] সততং [ পর্বাদ! ] যোনী [ভক্তি যোগে যুক্ত, 
সর্বক্ষেত্রে ধোগঃতাযুক্ত ] ঘতাত্মা [যত স্বভাব ] দৃচনিশ্চযঃ [ দৃঢ়নিশ্চয় 
(অধ্যবসায় ) যাহার ] ময/পিতমনযোবুদ্ধিঃ [ আমাতে অপিত হইঘ্াছে 
মন ও বুক্ষি হাহার, যিনি মন্মন। ও মন্ধুদ্ধি হইয়াছেন] যঃ 
[ এ<ইক্ষপ [যনি ; সুপ্তকঃ [আমার ভক্ত ] সঃ[তিনি] মে [আমার] 
প্রিয় [ প্রিয়; 'তিয়ো ভি জানিন; অত্যর্থম্‌ অহং স চ মম প্রিয়ঃ' ]। 
আমার বে ভক্ত সর্ববতৃতের অন্েষ্টা, সকল প্রাস্টরতভে যিনি মৈত্র এবং 
করুণ 7 বিনি নির্মম, নিরহস্কার, যিনি দুনিয়ার সঙ্গে সমান ছুঃখস্থখ ; 
ক্ষমাবান, যিনি সতত সম্থষ্ট ও সর্ব যোগ্যতা যুক্ত, যিনি হত স্বভাব, দৃঢ় ঘাহার 
অধ্যবসায়, আমাতে অর্পিত যাহার মন ও বৃদ্ধি, তিনি আমার প্রিয় । ১২।১৩-১৪ 
যন্মাত্লোদ্বিছতে লোকো লোকাঙ্নোছ্ধি্তে চ যঃ। 
ক্রমর্ষভ্োহেগৈমূণক্কো। যয সচমে প্রি: ৪ ১২১৫ 
-হন্মাৎ [ যে ভক্তের নিকট হইতে ] নউদ্বিজঞতে [ উদ্বেগ প্রাপ্ত হু না, 
সম্ধধ হুয় না, সংক্ষুব্ধ বয় না] লোকঃ [ ভুবন; এখানে লোক অর্থ বিশেষ 
কোন 'জন” নহে, কেননা, ঈশ্বরপুত্র ভক্ত -যীশু হইতে তাহার শক্রগণ উদ্বিগ্ন 
হইঘাছিল, জগাইমাদাই য্লহা2তু হইতে উত্বিপ্র হইয়াছিল, হজরত মহশ্মদ 
হইতে উদ্দিন হইঘাছিল তাহার বিরুদ্ধাচরণকারীগণ ; তবে কি যীশু, মহাপ্রভু 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] শ্রলন্তগবদগ্গীত1 ৬৩৭ 


শ্রীগৌনাঙ্গ, হজরত মহম্মদ ভক্ত নন 7] লোকাৎ [ভুবন হইতে ] ন উদ্বিক্গতে 
চ [মায়ার বিকাশ লোক হইতে ভীত হহয়া উদ্থিপ্র হন না] ঘঃ [হিলি ], 
হবামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ [ প্রি্লাভে অস্মঃকরণের রোমাক্াশ্রসাতাদি চিহ্ন থুক্ত 
উৎকট হর্ষ । হর্ষ, অৰ্ধ ( অলঠতিফ্ণুত! ), ভয় (ত্রাস ) ও উদ্বেগ ( উহ্িগ্রতা ) 
হইতে ] মুক্তঃ যঃ [ যিনি ] সচ মে প্রিয়ঃ। 

যাহ! হইতে লোক উহ্ুগ্র হয় না, এবং যিনি লোক হুইতে উহ্িম্র হন না, 
যিলি হর্ষ অনর্ধ, ভয় ও উদ্বেগমুক্ত, তিনিও আমার প্রিয়। ১২১৫ 


অনপেক্ষঃ শুচিদণ উদাসীনে। গতবাথঃ । 
সর্বধারন্ভপরিত্যারী যে! মদ্ভক্ত: স মে প্রিষ্ ॥ ১২1১৬ 


অনপেক্ষঃ [ নাই অপেক্ষা যাহার; অপেক্ষা করার প্রতি ত্বেষ ঘুক্ত হইয়া 
অপেক্ষার বিপরীত যে উপেক্ষ।, তাহ! অপেক্ষ। করারই প্রচ্ছন্ন রূপ বলিয়া 
তাহাও তাহার নাই, তিনিই অনপেক্ষ। পুরুষোত্রম শিক্ষান্ত নিজের শিক্ষা 
মিলাহইয়। সৰ্ক্মভূতের সকল অপেক্ষা ও উপেক্ষার অতীত হুইয়া অনন্ত অপেক্ষায় 
ও অনস্য উপেক্ষা্থ দিলি সর্ববভূতের লক্ষে যুক্ত, তিনিই সত্য বাস্তব অনপেক্ষ। 
বৈষ্ণব হইয়া সে বা করে পরাপেক্ষ।। কার্ষা লিন্চি নহে কুষ্ণ করেন উপেক্ষা" । 
(অতএব) শুচিঃ [বাহিরে ও অন্তরে অপেক্ষা-করা ব্দপ অশুচিসুক্ত, সর্ব্বতো ভাবে 
শোঁচসম্পন্র ] ( অতএব ) দক্ষ: [ কুশল; সর্বৃতত্তবের যে ফোন বিল ঘটনাই 
উপস্থিত হউক লা কেন, ভাঙ্গার সম্যক তথ নির্ণয়ে তিনি দক্ষ ] ( যেহেতু ) 
উদ্দাপীন [উৎ, উত্দ্েপুরুযোত্তম স্তরে আসীন কাজেই রাগন্বেবের কোন কিছু 
লইয়াই তিনি অস্থির হন না, বরং ঘথাবথভাবে ঘটনা সমূহকে দেখিতে সুযোগ 
পান] ( অতএব ) গতব্যথঃ [ গত হইয়াছে ঘটনাবলীর মাঝের সামগ্রহ্ত হু 
না দেখার মত বুকভর! ব্যথা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেই বাথার 
অভিব্যক্তি যাহার ] স্ববারস্তপরিতযাগী [ সর্ব আরস্ত পরিত্যাগ করাই যাহার 
সহজ্ধ ভাব, যাহার সকল আরম্ভ পুরুষোত্তম হইতে তিনিই সর্ববারভ পরিত্যাগী ; 
কুরুক্ষেত্রের ঘুক্ধ ভগবান নিজেই আরম্ভ করিম্াছেন। অর্জ্জনেকে শুধু তাহ! 
কার্যে পরিণত করিতে হইবে। যঃ [যিনি] মন্তক্তঃ [আমার ভক্ত] 
সং মে- প্রিঘঃ [তিনি আমার প্রিয় ]। rE 

অনপেক্ষ, শুচি, কুশল, উদ্ালীন, ব্যথাহীন ও সর্ববারন্ড পরিত্যাগী-__এতাদৃশ 
বে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিন্ব। ১২১৬ 


ক্ষত উজ্ছলভারত [ এম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


যো ন হৃয্যতি ন দ্বেটি ন শোচতি ন কাতকষতি। 
শুভাগুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ সমে প্রিয়ঃ ॥ ১২1১৭ 
(আরও ) যঃ [ যিনি ] ন হন্যতি [উষ্ট প্রাপ্তিতে হর্ধে মাত্রা ছাড়াইয়া 
উন্মত্ত হুন না] ন হোস্ট [ আত্মকত্ৃত বিপাঞ্চ ভোগ করিতে করিতে 
ভেছানঃ এব আত্মক্কুতং বিপাকম্‌ ) অনিষ্ট প্রাঞ্চিতে ছ্েয করেন না] ন শোচতি 
[ পূরুষোত্তম পথে ভলিবার পক্ষে বিস্বকারক, মাত্র, ছাড়াইচ! শোক তিনি 
করেন না] ন কাজ্ষতি [আকাকক্ষা করেন না, পুরুযোতম-ডজলের সঙ্গে 
সন্বদ্ধহীন কোনও কিছুর আকাক্কষ তাহার নাই ] শুভাশুভপরিতাগী [শুভ ও 
অশুভ পরিত্যাগ করাই যাহার শীল, যাহ! রাগন্বেষ-শ্তরের দৃষ্টিতে শুভ যা 
অশুভ, তাহ! পুরুষোত্তম দৃষ্টিকোণ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতও হইতে পারে 
বলিয়া ভক্ত শুভ ও অশুভ দুইই পরিত্যাগ করেন। তিনি পুক্রযোত্তম 
স্তরের দৃষ্টিতে শুভ ও অশুভ স্থির করেন ।) ভক্তিযান্‌ [ পুরুবোত্রমে ভক্তিযুক্ত ] 
যঃ স সে প্রিঃ। 
যাহার হর্ষ বা ভ্বেঘ নাট, শোক যা আকাতক্ষা লাই, যিনি শুভাশুভপনিত্যাগ 
করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিন্ন। ১২৷১৭ 


সমঃ শত চ মিত্ৰে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
নীতোফস্থখতুঃখেষু সম: সঙ্গ বিবজ্ছিতঃ ॥ 
তুল্যনিন্দাম্ততিশ্মৌনিঃ লত্তষ্টো যেন কেনচিৎ । 

অলিকেতঃ স্বিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১২১৮-১৪ 


সমঃ [সমান স্থযোগ দান করিছা সক্ঘবন্ধভাবে সত্তা চৈতস্তু আনন্দ 
আশ্বাদনের অনুকূল, সমান ও স্বাস্থ্যকর আবেউন স্থষ্টি করিয়!| স্থিত ] এঝৌ। চ 
মিত্রেচ [শক্র এবং মিত্র ] তথা [সেইন্প ] মানাপমানঘোঃ [পুজা ও 
তিরস্কার ; দুই-ই পুরুষোত্তম-পথচারীর পক্ষে সম আদরে বরণযোগ। ] 
লীতোষ্হখতুঃখেযু [ লীত উষ্ণ সুখ দুঃখ এইরূপ সর্বববিধ হৃন্বের মাঝে ] সমঃ 
[পক্ষপাতবিনিক্ষ্ক্ত, সম দৃটটিযুক্ত ] সঙ্গবিবজ্জিত: [কোনও কিছুতে 
আটকাইয়। যাইয়া পথ্‌ চলার মাঝে বাধা জ্রস্মাইবার মত সঞ্রবিবচ্জিত ] 
তুলানিন্দাপ্ততি: [ তুল্য হুই৷্াছে নিন্দা স্বতে যাহার কাছে ] মৌলী [ সংবত- 
বাক্‌ ] সন্ধষ্ঃ যেন কেনচিৎ [ ঘাহা কিছু করুণামন্্ী প্রকৃতির বিধানে উপস্থিত 
হর, তাহা দ্বারাই সন্তষ্ট ; “বিধিবৎ যৎ প্রাপ্যতাং তেন সন্তশ্যতাম্‌' ] অনিকেত+ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ ] জঁমন্তগ বদনী তা ৬৩৯ 


[ত্রঙ্জের পথে দাড়ানো, ঘর ছাড়া] স্বিরমতিঃ [ পুরুষোত্বমেই স্থির মতি 
যাহার ] ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়: নরঃ 

যিনি শত্রু ও মিত্ৰে সম, মান ও অপমানে সম, যিনি শীত ও উষ্ষে, স্থপ দুঃখে 
সম, সঙ্গবঞ্ছিত, নিন্দাহ্তুতি যাহার কাছে সম, ধাহা-ক্ছু হারা সন্ত, ঘর-ছাড়া, 
স্বিরমতি, ভক্তিমান যিনি, সেই নরই প্রিয় ।.১২৷১৪ 


যে তু ধর্শ্বাম্বৃতামদং যখোক্তং পর্যুব পালতে । 
শ্রন্ধধান! মৎপরমা ভক্তান্ডেহতীব মে প্রিম্বাঃ ॥ ১২।২০ 
ইতি শ্রমপ্তগবদগ্ীতা স্থপনিধৎস্থ ক্রক্থবিগ্ঠাদ্াং যোগশাস্বে প্রকুষ্ণাঞ্ভুল 
সংবাদে ভক্তিযোগনাম দ্বাদশোইধ্যাঘঃ সবাপ্ুঃ ৷ 
( অস্বেষ্টা সর্বভূতানাম্‌ ইত্যাদি শ্লোকগুলিতে ভক্তগণের €ে সব ধর্ম বলিতে 
শ্রীভগবান আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারই উপসংহার করিতেছেন) যে তু 
[ যাহারা কিন্ত ] ধশ্্যা্বতম্‌ [ ধর্ম হইতে অপে নয়, তাহা ধর্দ্য ; যাহা ধর্শ্ম 
এবং অমৃত, তাহাই ধর্শ্যাম্ৃত ] ইদম্‌ যথোক্তং [ অহ্েষ্টা ইত্যাদি লোকের দ্বারা 
এই যে সব উক্ত হইয়াছে ] পযুপাসতে [ সকল দিক দিয়। উপাসনা করেন। 
কেননা ধর্শ্ম ও ভগবান এক ] শ্রন্ধধানাঃ [ শ্রন্ধাযুক্ত হইয়া] মত্পরমাঃ 
[ পুরুষোত্বম আমিই যাহাদের পরম অর্থাৎ  নিরতিশয় গতি, তাহারাই মত্পরম ] 
ভক্তাঃ [ ভক্তগণ ] তে [ তাহারা ) অতীব [ অত্যন্ত ] মে প্রিয়াঃ । 
মদেকপরায়ণ যে সব শ্রদ্ধাবান্‌ ভক্তগণ যথোক্ত হং ধর্শ্যামৃত উপাসনা 
করেন, তাছার1 আমার অতীব প্রিয় । ১২২৯ 
হাদশাধ্যাদের ভান্যাহুবাদ সমাপ্ত 


(ক্ৰমশঃ ) 


ছোটদের গ্রন্থাগার 
শ্রীস্ববোধকুমার মুখোপাধ্যায় 


ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য গ্রন্থাগারের প্রচলন আমাদের দেশে খুবই কম। 
কিন্ত পশ্চিমে ও সকল সভ্য দেশে ইহার প্রচলন সমধিক । শিশুরাই জাতির 
ভবিস্তাৎ, তাহাদের গড়িয়া তুলিবার ভ্রন্টে গোড়। হইতেই যে চেষ্টা অন্য দেশে হচ্ছ 
তাহ) সত।ই অদ্ভুত । সমগ্রভাবে এই যে চেষ্ট। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে করা ছয় 
তাহার তুলনা হন্ত না। আমাদের দেশে ছেলে মেয়েদের ঠিক্‌ ঠিক ভাবে 
গড়িছ়। তুলিবার কোন প্রচেষ্টাই নাই । ও দেশের তুলনায় আমাদের ছেলে 
মেয়েরা হেলায় ফেলাম্ মানুষ হয়-খুব কম ক্ষেত্ডেই দেখা যায় যেছেলে 
মেয়েদের জ্ঞানের আগ্রহ বাড়াইরার ও তাহা মিটাইবার জস্ত কোন স্বটু উপায় 
বা পস্থা আমর! নিগ্গাছি । 

হয়তে। বা দুই পাচ জল পিতামাতা খাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল 
তাহার! নিজেদের মত এভাবে কিছু চিন্তা করেন ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের 
জন্ত স্চিস্তিত বই-এর ব্যবস্থা করেন । কিন্ত গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমগ্রভাবে 
কোন 'শ্রচেষ্টাই আমাদের দেশে নাই । বিদেশে সচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিঘাছি 
তাহার বিষয়েই এখানে অল্প কথায় খানিকট! পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব । 
এবং আশা করিব যে. আমাদের দেশের জনসাধারণ তথ! গ্রন্থাগারিকর। ইহ! 
হইতে খানিকটা নিজেদের কর্মপন্থা! সম্বন্ধে নির্দেশ পাইবেন । 

ও সব দেশে বড়দের গ্রন্থাগারের মতনই ছোটদেরও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে 
সেবা করিবার একটি বিশেষ আগ্রহ ও ব্যবস্থা আছে । প্রথম প্রথম বেশীর 
ভাগ গ্রস্থাগানেই বড়দের পুম্ভক সংগ্রহের ভিতরেই, ছোটদের জন্য কমেকটি 
শেলফ, বই আলাদা রাখিবার ব্যবস্থা! ছিল! কোথাও কোথাও বখা ম্যাঞ্চে- 
ষ্টারে ১৮৫ খৃষ্টাব্দেও ছোটদের জন্ত আলাদা ঘরের ব্যবস্থা ছিল । ধীরে ধীরে 
এই ব্যবস্থার প্রচলন বাড়িতে থাকে ও ক্রমে ক্রমে প্রায় সর্বত্র ছোটদের জন্য 
আলাদা ঘর ও বাড়ীতে পড়ার বই ধার দিবার ব্যবস্থা! ছাড়াও, রেফারেন্স বই- 
এর সংগ্রচ ও গ্রন্থাগারে বলসিয়! পড়ার আলাদ। ব্যবস্থার প্রচলন হটতে আন হয়। 

অনেক জায়গায় উপঘুক্ত অর্থের অভাবে ডাল ন্যবন্থা করা সম্ভব হইয়া 
উঠিত না। কিন্তু ১৮১৭ খষ্টাব্দে ইংলণ্ডের গ্রন্থাগার পরিধদ ছোটদের গ্রন্থাগার 
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ও তাহার স্বচারু কর্মপন্ধতির প্রছোজনীরতা স্বীকার করিছা। লতেন। সব গ্রন্থা 
গারের লেবার মুলে থাকিবে শিশুদের বই পড়ান্বার ও জ্ঞানের চাছিদ] 
মিটাইবার ডাল ব্যবস্থা__এই নীতি লন গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রযোজ্য বলিয়া 
স্মিত করা হয়। ১৯১৯ সালে গ্রস্থাগার আইনের অদলহদঙ্স হইলে পর “পেনী 
কেউ বাবস্থা রদ তলে গ্রন্থাগার আর কিছু বাড়াইবার পথ ভঘ। এবং 
তাহার পর হইতেই প্রান্তর দেশের স্্বত্তই ছোটদের গ্রন্থাগারের প্রচলন তষ্রতে 
থাকে | ক্রমে ক্রমে নিজের নিত্জের অবস্থা অন্গধাঘ্ী সাধারণ গ্রন্থযগা ব__ 
প্রদেশ খ্রস্বাগার-__ছেলগ্রন্থাগরের ও পৌর গ্রন্থাগারের অধীনে সব শাখা 
শ্রশাখা ও কেন্দ্রটি ছোটদের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা চালু হুম্ব। কোখাও বা) 
ইহাকে বলা হইত 'চিলড্রেনস্‌ লাইব্রেরী", কোথাও বল! হইত 'ছুনিচার লাই- 
ব্রেরী', কোথা ও ব। “ইং পিপিল্ল রুম”, কোথাও বা 'জুভিনায়েল ডিপ মেন্ট।” 
ছোটদের গ্রন্থাগারের ঘরটি সচরাচর ভাল হওয়াই বাঞ্ছনীয় : কিন্তু ভাল 
ঘরের ব্যবস্থা অপেক্ষ। প্রথম ব্যবস্থা হল ভাল বই জোগান। প্রথমটি সব 
জানগায় সব সময়ে সম্ভব না হইলেও ঘ্রিতীয়টি যাহাতে ঠিক ভাবে হঘ সেই 
দিকে লব গ্রন্থাগারিকই নদ্রর দিতে লাগিলেন । অনেক সমঘ্ন ভাল বড় ঘরের 
ব্যবস্থা না হইলেও ছোট ঘরই কাজ আরস্ত করিয়া) দেওয়া হুয়_তবে যে ঘরে 
ছোট ছেলে মেয়ের! আসিছ পড়িবে লে ঘরটি ঘতট। লস্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, 
আলে! হাওম়! ও শীত প্রধান দেশের ব্যবস্থান্রযায়ী যাহাতে বেশ গরম থাকে 
তাহার ব্যবস্থার দিকে লজঝ দেওঘা হইত । দিনের আলে! বা কুত্রিম আলে! 
বা ইলেক্‌ ট্রক আলোর ভাল ব্যবস্থার দিকে নজর প্রতে)ক গ্রস্থাগারিকই 
রাখিতেন। শিশুদের গ্রন্থাগারে বস বাওঘার পথে যাহাতে অনেক সিড়ি 
লা থাকে, যাহাতে অলেক সময় উঠা নামার বেলায় ছেলে মেয়ের! পড়িয়া 
যাইতে না পারে-_সেই দিকেতে দৃষ্টি রাখ! হইত । সব গ্রন্থাগারেরই রিডিং 
রুমে বা গ্রন্থাগার কক্ষে বড়দের অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছল্রতা--ছিম্‌ ছাম্‌ ও 
ডেক্‌্রেটেড, ছবি ও রং-এর পরিবেশে হুম্দর একটি আনন্দদায়ক আবহাওয়া 
স্থট্টি করিবার ব্যবস্থা! আছে । সাদ! ছেওযালের পরিবর্তে ভাল ভাল ছবি টা্জান, 
ফুল ও রঙ্গীন কিছু রাখা যাহাতে ছেলেমেছেদের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট ও প্র্থুজ 
হয়, সেদিকে নজর দেওয়া হইত। জানালাতে পর্দার প্রচলন ওদেশে খুব সাধারণ । 
অনেক সমদ্র ঘরে সিনেমা বা অহ্ক্ূপ কিছু দেখাইবার প্রদোজন হুইনে 
জানালাম পর্দার বিশেব প্রছোজন যাহাতে অলামাসে ঘর অন্ধকার করা ঘাছ। 
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বডদের গ্রস্বাগারেও যাহা যাহা ব্যবস্থা থাকে ছোটদের বেলাতেও কম 
বেশী সেই সব ব্যবস্থা কর। হম । গ্রস্থাগারিককে দেখিতে হয় যে গ্রন্থাগারের 
স্ব প্ৰ বাবস্থাছঘাতী ছোটদের রেফারেন্স বই, তাহাদের লেণ্ডিং বিভাগ, 
তাহালের সাময়িক পত্রিকা উত্যাদি সস ব্যাবস্থা রাখ! হন্ত । অনেক জাছগায় 
টেবিল চেঘ্ারের এমন একটি ব্যবস্থা রাখা হয় যে প্রয়োজন মত এস 
আসবাব পত্র মুড়িচা সরাইয়া রাখা যায়। লেকৃচার বা অনুদ্ূপ মিটিং এর 
প্রয়োলনে অনেক আহগাছ ছোটদের গলের আলরের আলাদা ঘরের বাবস্থা 
থাকে । এট গলের আলর ছেলেমেছেদের বিশেষ ৪1 বশর হইতে, ৮2১. 
বৎসরের শিশুদের যে কী মণ্ড বড় একটা আকর্ষণ, সে যে না দেখিঘ়াডে সে 
কখনও তাহ! কল্পনা করিতেও পারিবে না। মনমাতান গল্প সব দেশেই 
ছোটদের মাতাইয়া দেয়_এই গল্পের ভিতর দিঘ্াই কত শিক্ষা দেওয়া যায়। 
বামাদের দেশে ঠাকুরমার কোলে বসিয়া আমর! কত গল্প ও তাহার ভিতর 
দিয়! কত জ্ঞানের কথাই ন! শিখিঘ়াছি। কিন্ত এ প্রথার চলন ক্র মশঃই 
কমিয়া আসিতেছে । পুরাতন জীবন যাত্র। আর নৃতন জীবন ধাআার সঙ্গে খাপ, 
খাওয়াইহ! চলিতে পারিতেছে না। আমরা ক্রমশঃই তথাকথিত ভাবে সভা 
তষতেছি | পুরাতন যাহা কিছু সবই সেকেলে বলিয়া! বাতিল হুটতে চলিয়াছে । 
ওদেশে গ্রস্থাগানের মাধ্যমে এই গল্পের আসরে বেশ হুম্দর ভাবে শিশু 
ও বালক বালিকাদের নানা বিষয়ের জ্ঞানের কথা বলা হয়_-কত হুম্দর স্মন্দয় 
ছড়া ছবি শেখান হয়। 
আজকাল তো! ফিল্ম ও ম্যান্জিক লঠনের সাহাধ্যে এ ব্যবস্বার আরও 
অনেক স্থবিধ! হইয়াছে । গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগে > প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ছুই 
একদিন করিস কোথাও বা বেসটদিন__এই গল্পের আসরের বা গল্পের ঘণ্টার 
(প্টোরী মাওগার) বাবস্থা থাকে । গ্রস্থাগারে শিশু বিভাগের গ্রস্থাগারিক বিলি 
তিনি ও তাহার সহকমীঁ কেহ এই গল্প বলেন--ছেলে যেয়েরা সব বৃভাকারে 
চারিধারে বসিয়া হা করিয়া এ গল্প শোনে বা গেলে । দেখিয়া মনে হর থেন 
বাহ্ছজ্ঞান শুল্ত হুইয়া আছে । ওদেশে ছোটদের গলপ ও গল্পের বইয়ের প্রান 
প্রচুর ॥ তাঙার ভিতর হইতে প্রয্মোজন মত গল্প বাছিছ্! লগা পরিবেশন 
করাত । অনেক জাগগায দেখিয়াছি গল্প বলার আন্ত বাহির হইতে ছোটদের 
গল্প লেখক ভাল লোককে নিমন্ত্রণ করা হয় । তিলি তাহার বক্তব্য বা গল্প 
বলেন, ছেলে মেছেরা বেশ মনোদোগ লহকারে তাহ] শোনে । 
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বাহির হইতে লেখক বা অন্য কাহাকেও যধন আনা হয় তখন বেশ বড় 
ব্াবস্থ! হয়। প্রাম ৬৯-৭* জল কোথাও বা ১০*-র উপর বলিবান আসনের 
বাবস্থা করিতে হয়। ওদেশে বক্তার গল্প বা কথা শেষ হইলে কিন্তু সময় 
শ্রোতাদের প্রল্লোত্রের জন্য রাখিবার ব্যবস্থা আছে। বড় বড় গ্রন্থাগারে 
নিমস্ত্রিত ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক হিসানে কিছু অর্থ সাহায্য করিবার রীতি 
আছে৷ সুইডেন দেশের মাল্মে! সহরে পৌর গ্রন্থাগারে ছোটদের বিভাগে 
গল বলিবার একটি স্থন্দ্ব ঘর আছে-_সেটি এমন কায়দায় তৈয়ার করা ষে 
দিনের বেলাতেই 'আলে! নিবাইঘা দিঘ! ভিতরে ঠিক জ্যোৎস্মা ও আকাশে - 
ঠিক তারার আলে! প্রকাশ পায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই তারার 
আলোতে কেমন সহজেই খুশী হয় ও গল্লের আলরে বেশ সহজেই আবিষ্ট' 
হইয়া যায়। এই রকম শিশুমন ভোলাইবার পরিবেশ অল্প বিস্তর সব গ্রন্থাগারে 
রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ওদেশের লবার বড় উৎসব, ষীশুখৃষ্টের জন্মদিনে বা 
বড়দিনের সময় কত স্থন্দর ভাবেই লা এই সব শিশু বিভাগ সাজান হয়) ক্রীস্‌ 
আস্‌ টী, ও কত খেলনা সব চারিধারে ঝোলান হশ্_কত রঙ্গীন ফাস্থল্‌ ও 
কাগজের শিকল তৈরী করিস সাজান হুয়_ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লে কী 
আগ্রহ । আমাদের দেশের সরশ্বতী পুজার সমঘ্ব খানিকটা সেই জপ আগ্রহ 
দেখা যায়। ওদেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিশু অবস্থা হইতেই 
গ্রন্থাগারের উপর যে আকর্ষণ ও আগ্রহ জন্মাইঘা যায় তাহা! আমাদের দেশে 
দুর্লভ । গ্রন্থাগার ও তাহার বই এবং আসবাব পত্র__এ যেন তাহাদের প্রাণের 
জিনিঘ- গ্রন্থাগারের প্রতি দরদ থাকায় ভবিষৎ জীবনেও তাহারা কখনও 
গ্রস্থাগারকে হেনস্ত করেনা । বই পত্রের অমর্ধাদা করেনা । জ্ঞানের চর্চায় 
গ্রন্থাগারের দান যে কী অপরিসীম তাহাও তাহারা আনে । ছেলেবেলা হইতে 
এই ঘে আগ্রহ অন্মাল হয় সেইটেই হইল আসল । ওদেশের গ্রন্থাগারে ছোট 
ছোট ছেলেমেছেতদের দৈনন্দিন আসা ধাওয়! ও গ্রন্থাগারের ব্যবহার ও উহার 
ভিতর নিজেদের চলাফেরা, বই দেওয়া নেওয়া--সব ব্যাপারই নৃতন দর্শককে 
অভিভূত করে। মনে হুঘ ইহারাই করে আসল সরস্বতী পু! নিতা নৈমিত্তিক । 
আমাদের দেশের সরস্বতী পুজায় আছে শুধু প্রবল উত্তেদ্রনা অসম্ভব উচ্ছ ব্খলত! 
ও অপার উন্মাদনা, কিন্ত সবই সামছিক। এতে আসল সন্তানের চর্চা কিছু নাই _ 
বিনয় সমীহ ও শ্রন্ধা_-এ সবের একান্ত অভাব-_ব্ই ও গ্রন্থাগারের প্রতিও 
দরদ ও গম্মানের অভাব পরিলক্ষিত হদ্দ। জ্ঞানের প্রতি শ্রন্ধা না থাকিলে 
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সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় না। ওদেশের ছোট ছেলেযেয়েরাই জ্ঞান ও 
আনভাগাবের প্রতি ঘে শ্রন্ধার পরিচম্ন দেঘ তাহাতেই উহার! বড় হয়। 
আশ! কর! যায় আমাদের দেশের বাবা মা, সমাজের যাহার। শীর্ষে, তাহার! 
এ বিষে অবহিত হইবেন। বিদেশে বিশেষ আমেরিকার নাকি গ্রন্থাগারে 
বিশেষ ছোটদের গ্রস্থাগারে যে সব বাবস্থা আছে তাহ] পৃথিবীর অগ্ট কোবাও 
নাই । সচরাচর শিশুদের গ্রন্থাগার দুইটি ঘরে বিভক্ত থাকে ; কোথাও বা একটি 
মন্ত বড় ঘর কাচের পার্টিশন দিয়া দুই ভাগ কর!। ইহার একটি রেফারেন্স অপরটি 
লৈণ্ডিং বিভাগ ॥ যে কোন একটি হইতেই অপরটির প্রত্যেক অংশট তেল 
পরিষ্কার ভাবেই দেখ! যায ; সুতরাং একটিতে বসিয়া যেকোন কমচারী 
হুইটিরই তত্বাবধান করিতে পারেন । বেশীর ভাগেই রেফ।বেদ্স বিভাগে লোক 
থাকে । লেণ্ডিং বিভাগে ছেলেমেয়ের নিজেরাই নিজেদের মন্মত বই বাছিয়া! 
লঙ্ঘা কাউন্টার হইতে ইহ্থ! করিয়া লইয়া! যায় । কেহ কোন বই ইহ! ন। 
করিছ1 বাহিরে যাইতেছে বা সেলফের বই অগোছাল করিতেছে_-সে সব 
কাচের পার্টিশনের পাশ হইতে অনায়াসে তদারক ঝরা ঘাঘ। রর 

বিলাতে একটি জিনিষ খুব আশ্চর্য ঠেকে যে গ্রন্থাগারের দরজায় কখনও 
কোন দরোয়ান রাখিবার ব্যবস্থা! লাই। আমাদের দেশের মত বন চুরী 
হইবার রেওগাজ এদেশে নাই । কী ছেলেমেয়ে যুবক যুবতী বৃক্ষ বৃদ্ধা প্রা 
কেহই গ্রন্থাগারের বই যথাযথভাবে ইনু) ন! করি৷! বাড়ী লইছ! যায় না। ইহার 
আন্ত আলাদা দরোয়ান রাশ্শিবার খরচ ওদেশের কোন গ্রন্থাগারিকই করেন না। 
তাহায়া বলেন উহাতে যে শুধু খরচ পোহায় না তাহ নয়_-উহাতে নিজেদে রও 
অসম্মান করা হন || লতাই ইহ1 একট। বড় কথ যে. যে জাতের লোকের 
নিজেদের উপর বিশ্বাল নাই তাহারাই কেবল দ্বারবান রাখে এ রকম বই চুরি 
ধরিবার জন্য । বই চুরি অবন্ত সে দেশেও যায়--কারণ ভালমন্দ সব ত্রকম 
লোকই আছে সেদেশে ধেমন এদেশে ॥ 

তবে সেদেশে সাধারণ লোকের এই সাধারণ জ্ঞানট! খুব প্রখর-_ গ্রন্থাগার 
সফলের জন্য, সেখান হইতে বই পড়ার জন্য লইতে হয় ; চুরি করিয়া আত্মসাৎ 
করার অগ্ত নয়। এই জ্ঞান উহার! ছেলেবেল। হইতেই পাইয়! আসে বলিয়া! বড় 
হইঘ। উহারা কখনো৷ ভাবিতে পারে না যে কেহ এন্থাগার হইতে বই চুরি 
করিবে । আমাদের দেশে সাধারণ লোকের এই ভ্যান হয লাই, যাহাদেক 
হইছাছে তাহারা মুষ্টমেন্র । সেই জন্তই আমাদের হর্তাগা বে আমাদের গ্রন্থাগার 
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হইতে অসতর্ক হুইলেই বউ চুরি যাম্স। বড় বড় গ্রন্থাগ্যরে গেটে জোক 
কাখিতে হয় গেটপাশ লইবার জন্য ও বিনা ছাড়পত্রে বই লা বাহির তইয়া 
যায় এই তদারক করিতে । বিশ্ববিদ্যালছের মতন জাম্সগাতেও গ্রন্থাগার 
হইতে বই বিনা ছান়পত্রে বাহির হুইয়া যায় এবং এই ব্যাপারে__লেশ্াপড়া 
জানা লোক-__ছেলে ও মেয়ে বিভিন্ন সময়ে ধরা পড়িদাছে । শহরে 
সুশিক্ষিত সমাজেই যখন এই, তখন অল্পশিক্ষিত ছোট শঙরে ও পাড়াগায়ের 
কথা না ধরাই ভাল। উহার একমাত্র ব্যবস্কা হইতেছে ছেলে বেল! তটতে 
শিক্ষা দেওযা_ছেলে বেল! হইতেউ গ্রন্থাগারের প্রতি শ্রদ্ধা ও দরদ অস্মাউবার 
স্থঘোগ দেওয়া। না হইলে জাতি মানুষ হইবে না, শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে 
আমাদের । যে কোন সংগুণ ছেলে বেলা একবার মনে গাঁখিয়। দিলে 
ভবিষ্যৎ জীবনে তাহা কখনও নষ্ট ছু ন|। কিন্তু ছেলেবেলায় এ বিষয়ে 
অমনোযোগী হইলে পরে বেশী বয়সে এই স্ব শ্রিক্ষা তেমন কার্যকরী সহজে 
হথনা। রেফারেন্সের ঘরে প্রা ছেলে মেসের! গ্রস্থাগারিক বা তাহার 
সহকর্মীদের তত্বাবধানেউ লেখাপড়া করিয়া থাকে । অনেক গ্রন্থাগারে বিশেষ 
ম্যানেষ্টার শেফিল্ড ইত্যাদি বড় বড় গ্রন্থাগারে ছোটদের বিভাগে তাহাদের 
জন্য নানান্‌ ব্যবস্থা আছে, যাহাতে ছেলে মেয়েরা গ্রন্থাগারে অনেক বিষে 
হাতে কলমে শিক্ষা পান্থ । এসবের কিছু কিছু আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকরাও 
লিজেদের কাজে লাগাইবাক বাবস্থা করিতে পারেন ) ওদেশের প্রতোক স্থানেই 
ছেলে মেয়েদের গ্রন্থাগারে আনার জন্য একট! ভাল ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক 
শিক্ষিকার সঙ্গে সপ্তাহে ১ ঘণ্টা করিয়া নীচু হইতে উচু ক্লাশের অবশ সল- 
ছেলেমেছেদেরই গ্রন্থাগারে আসা বাধযতা মূলক । তাহারা গ্রন্থাগারে ছোটদের 
বিভাগে ও গ্রন্থাগারের সর্বত্রই প্রা ঘুরি] বেড়াইনা। দেখে,* গ্রন্থাগারের 
প্রথ্থোজনীয়তা ও সুবিধা অন্থবিধার কথা আলোচনা হয়; গ্রন্থাগারের কর্মীরা 
তাহাদের সব ব্যবস্থা ও তাৎপর্য সম্বদ্ধে বুঝ।ইয়! দেন । অনেক জাগায় দেখিচাছি 
যে শিশু বিভাগের গ্রন্থাগারিক এই সব বিভিন্ন ক্লাশের ছেলে মেছেদের 
ছোটছোট পরীক্ষা নেন। সাধারণ বিষয়ের পরীক্ষা যা গ্রস্থাগারের রেফারেন্ন 
বিভাগের বইপত্র হইতে ও বই দেখিয়াই উত্তর দেওয়া হয়। ইহাতে ছেলে 
মেছেদের রেফারেন্সের জন্য রেফারেন্স বইছে ব্যবহার করান শেখান হুয়। 
এ বিষদে আরও বিশদ ভাবে স্থল ও গ্রন্থাগার এই পরিচ্ছেদে আলোচন! 
শঈলন কলিগ এখন আর কিছু বলিব লা। 
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ঘে কোনে! সম্পূর্ণ গ্রস্থাগারেই ছোট ছেলেমেয়েদের যাহা কিছু দরকার 
তাহার ব্যবস্থা রাখা হয়। তাহাদের গোড়। হইতে সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য 
ও প্রঘোলনীদতা সন্ধে শিক্ষিত শুরিথা তোল! হহ ॥ অনেক জ্রায়গায় যেখানে 
রেফারেন্স ও লেণ্ডিং বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে সেখানে ধে ঘরে ছেলে মেঘের! বাসয়। 
পড়ে ফেফারেল্স রিডিং ক্ষনে যাহাতে কোনো গোলমাল না হয় তাহার ব্যবস্থা 
করা আছে। লেখানে ঘুরি! খুরিঘ্য তাহারা বাড়ীতে পড়িবার বই বাছিতে 
পারেনা । লেগ্ডিং বিভাগ স্বতস্তর রাখাঘ রিডিং রুমে কাহাকেও হট্টগোল করিতে 
দেওছার স্থযোগ দেওয়া হছ ল1। গ্রন্থাগারে বসিয়া গ্রন্থাগা'য়েকের সাহায্য লই 
পড়াশুনা করায়_যদিও সব জায়গায় বেশী ছেলেমেদের! সব সময়ে করে নাঁ_ 
তবুও যে মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়েরা তাহ! করে__তাহাছের ফলাফল অন্থদের অপেক্ষা 
ভালই হয়। গ্রন্থাপারিক এই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাঘোগ 
করায় তাহাদের চাহিদ। ও প্রশ্ন ইত্যাদিতে সাহাধ্য করেন ও উভয়ের মধ্যে 
একটা ঘোগস্থত্র স্থাপনা সহজ হুইয়| যায়। 

যে লব শিশু বিভাগে বা শিশু গ্রন্থাগারে ভাল ব্যবস্থা আছে তাহাদের 
প্রত্যেকটিতেই ছেলেমেয়েদের অবাধে বই দেখিবার ও বাছিবার স্থযোগ দেওয়া 
হয়। ছেলেমেরেরা সবাই শেলফ হইতে যে বই ইচ্ছা বাছিয়! লইতে পারে, 
ইহাতে তাহাদেক্স বাধা দিবার কেহ থাকেনা। এই সব শেল্ফ বা তাক্‌ & ফুটের 
বেশী উচু করা হয় না, যেখানে আরো অল্প বস্করন্ট্/বই রাখা হুম যেমন ৩1৪1৫ 
যছরের ছেলেছের ছবির বই, সেখানে শিশুদের ছাত যায় এমন মাপেরই 
শেল্‌ফের ব্/ধন্ব। করা হয়। শেল্ক লঙ্বায় সচরাচর তিন ফুট করা হয় 
ছোটদের ববুহারের টেবিল চেয়ারও বড়দের টেবিল চেয়ারের চেয়ে কম 
উঁচু । সাধারপ্র আসবাব পত্রের চেয়ে ১২। ২+ইঞ্চি ছোট টেবিল চেয়ার হুইতে 
নিতাগ্ত শিশুদের জন্য খুব ছোট ছোট্ট টেবিল চেগ্নারের ব্যবস্থা! দেখিয়াছি। 
অনেক জ্ঞাদ্বগায় বিশেষ যে অকণে স্ত্রী-পুঞ্ঠঘ উভয়েই কালে যায় তাহাদের 
১*।১২ বছরের ছেলেমেয়েদিগকে তাহাদের ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা 
ক্ষরিতে হয়__তাহারা ছোটদেরও লইয়! যায়, সেইঞ্ন্ত গ্রন্থাগারিক উপযুক্ত 
তত্বাবধানের সবরকম ব্যবস্থা করেন। গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগের আসবাবপত্র 
সচরাচর যে সব প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারের আলবাব পত্র নির্মাণে বিশেষন্তঞ তাহারাই 
করিয়া থাকেন । শিশু বিভাগের চারি দিকের দেওয়ালেই ছবি টাঙ্গানে। থাকে 
না, অনেক সমগ্ন একটি দিক্‌ ম্যাজ্দিক ল$নের পর্দা হিলাবে ব্যবহার কর! হয়। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬১] ছোটদের গ্রন্থাগার ৬৪৭ 


সেদিকে কিছু টাঙ্গানোই পাকে না! ছবি টাঙ্গানো বা আ্বাক! থাকিলে 
তাহাতে ফিল্ম বা ম্যাঞ্জিক লনের কাজে অন্থবিধা হল । অনেক আগ্গান্ 
ছোট ছোট পর্দ। বা 356৪7, থাকে । তাহাতে লালান্‌ ছবি ও নোটীশ 
সুলাইবার বাবস্থা পাকে। ছেলেমেণেদের বই ইহ করিয়া বাহর হই বার 
ও বই লইয়া! ভিতরে যাইবার আলাদা আলাদ। রাত্তা রাখ। হুয়। 
এই সব Wicket ৪৮৪ অনেক সময়ে বিশেষ তীড়ের সময় গোলমাল বদ্ধ 
করিতে সাহাধ্য করে--সব সময় এই ৪৭0৫ ব! ধাওঘা! আসার দরজার প্রয়োজন 
হয় ন|। আমাদের দেশে শিশু গ্রন্থাগারের কোনো! ব্যবস্থা না থাকায় এ স্ব 
সমস্তা লইয়া কেহ এখনো মাথ! ঘামায় না । ভবিষ্যতে হয় তো ইহার প্রয়োজন 
হইবে_-তখন বিদেশে বেমন ব্যবপ্ছা হুইয়াছে তাহ! দেখিয়। নিজেদের প্রঘোজন 
মাফিক নিজস্ব বাবস্থার প্রবর্তন করাই বিধেদ্ব। 

এবারে ছোটদের গ্রন্থাগারের বইয়ের বিষ আলোচনা করিব) শিশু 
গ্রন্থাগারের বই বাছা বা পুস্তক নির্বাচন বেশ কঠিন কাত্র। যা তা বই রাখা 
উচিত নয় । ওদেশে ছোটদের নান! রকম্‌ বই আছে ও প্রকাশিত হইতেছে । 
আমাদের দেশে সে তৃলনাপ বই অনেক কম বাহির হয়। ওদেশে যাহা দেখিছ! 
আসিস্াছি, সে সম্বন্ধে ২1৪ কথা বলিয়া আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব । ইংলণ্ডে ছেলেদের ক্লাসিক হিসাবে Pilgrim’s Progress 
Robinson Crusoe, Alice in Wonder Land, Water Babies, 
and The Jungle Books ইত্যাদির লাম করা ধায় । এই ধরণের 
বই অনেকগুলি করিছ্ন। প্রত্যেক গ্রস্থাগারেই রাখ! হয় এবং এই সব 
বইয়ের ভাল সংস্করণই কেন! হুয়_ছবি দেওদা চকমক্তে সংস্করণ ছেলেমেয়েদের 
অধিক প্রিয় । সব দিক্‌ দি) দেখিতে গেলে ভাল বাধাক্টো, ঝকঝকে, 
বড় বড় ছাপা, ভাল কাগজে ছাপা, এই রকম বহ গ্রন্থাগারে রাখাই উচিত । 
ওসব দেশে ছোটদের ভরস্ক শত করা প্রান্ত বাট ভাগ গলের বই রাখা হুয়_ 
বাকী যাহ] বই রাধ। হুস্ব তাহা নানান্‌ বিষয়ের-_- ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, 
কলা, জীবনী ইত্যাদি । শেষোক্ত শ্রেণীর বই সব লময়েই যে ছোটদের 
বই হুন্ত তাহ! নয়__বড়দের বইএর ভিতরই সহজভাবে লেখা এ ধরণের 
বইও থাকে--সে সব বই বড় ছোটে! সবাই পড়িতে পারে? ঘে কোনো 
নোতুন বহ বিন) পরীক্ষায় গ্রন্থাগারে রাখ! হয় না-_বিশেষ ছোটদের পুস্তক 
সংগ্রহে বাখিতে হুইলে সে বই প্রথমে পড়িয়। দেখিতে হদ্র_-ছোটদের উপযোগী 


ডি উদ্ছলভারত . [কম বৰ্ষ, ১১শ সংখা 


হতবে কি না। ভাল বইদের সম্ভা বা বাজে সংস্করণ, অপ্রচলিত ভাবায় লেখা ব1 
31an86 এ লেখা, খারাপ ছাপা ও খারাপ ছবিওযাল! বই গ্রস্থাগারে স্থান পাওয়ার 
উপযুক্ত নম্র । ইংলণ্ডে সচরাচর ছোটদের গ্রন্থাগার স্কুল বন্ধের দিনে বেশীক্ষণ 
ধরিয়া খোলা হয় ; আর স্থূল যখন চলে তখন শুধু স্থলের চুটী হইলে পর খোলা 
হুয়__তাহাতে স্থলের ছেলেমেয়ের! স্থল কামাই লা করিয়া গ্রন্থাগারে আসতে 
পারে । আমেরিকায় শুনিয়াছি শিশু গ্রন্থাগার সকাল ৯টা হইতে সন্ধ্যা! ৭ট! প্র 
খোল! থাকে--স্থূল যথন চলে তথনে! গ্রন্থাগার থুলিঘা রাখার ব্যবস্থা আছে । 
ইংলণ্ডের অধিকাংশ শিশুদের গ্রন্থাগার স্কুলের খাবার ছুটীর [Lunch period] 
সময়ও খোলা হয় ॥ সেই সময়েও অনেক ছেলেমেয়ে বহ বদল করিতে গ্রন্থাগারে 
আসে। যে কোনো স্থলের ছাত্র তাহার স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ের স্ুপারিশেই 
গ্রন্থাগারের সভ্য হইতে পারে-_ইহাতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে গ্রস্থগারিকের 
একটা আগান প্রদানের ও পরিচয়ের পথও প্রশস্ত হুয় । সচরাচর ১২ বছরের কম 
বছলী ছেলেমেয়েদের একখানি করিয়া বই নিতে দেওয়া হয়। বেশী বয়সেয় 
ছেলেমেয়েরা! প্রাপ্য বয়স্ধদের অধিকায়ু'পাইয়া থাকে। 
নি 


ক্রমশঃ 


নি 
গআমাদের হেরফের ঘুচিলেই আমর চরিতার্থ হট । শীতের সহিত 
গ্ীতবন্থ, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীশ্ববন্থ কেবল একত্র করিতে পারতেছি না 
বলিম্াই আর্জাগের এত দৈপ্ত, নহিলে আছে সকলই | এখন আমরা বিধাতার 


নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, 
ভাবের সভিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া! দাও। 
আমরা আছি হেন “‘পানীনে মীন পিয়ালী শুনত শুনত লাগে হাসি 
আমাদের পানিও আছে পিছাসও আছে, দেখিয়া! পৃথিবীর লোক: হাসিতেছে, 
এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে 


পারিতেছি ন!।? -রবীহ্রলাথ 


পুরাণের দেবাস্ুরদ্বন্দ্ 
শ্ীতণু মি 

পুরাণের গল্লগুলি পড়িলে স্বতঃই যে এক্টী প্রশ্ন মনে জাগে তাহা এই 
হে দেবতারা অস্বরদের সঙ্জে যুগ্ছে প্রতি বারই হারিয়া বান কেন? তাহাদের 
কোন বঁর্ঘ নাই, মাত্মশক্তি নাই কেন? দেবতার! যদি সকল প্রকারে 
আস্থরদের অপেক্ষা বড়ই, তাহ! হইলে তাহারা নিলিয়। লিশিছা অস্্রদের 
পরাজিত করিতে পারেন না কেন? 

পারেন ন1 ক্কেন ন! তাহারা দেবত1। কতকগুলি গুণের জদ্য দেবতার্দিগকে 
দেবত। বল। হয়, কিন্ত দেবতা বলিম্বাই তাহাদের কতকগুলি ত্রুটি ছিল, ঘাহাই 
তাহাদের পরাজয়ের কারণ হইয়া দীড়াইস্থাছিল। দেবভা মানেই 
তাহারা আলোর উপাসক, তাহারা আদর্শবাদী__্যাইভিঙ্থালি্উ। এবং 
আইডিয়ালিষ্ট বলিযাই তাহার! বিচ্ছিন্র_-কৃখন ও ঙ্ঘবন্ত নহেন। আদর্লবাদের 
অন্য যে গুণই খ্রাকক না কেন, উহা কখনও বহুকে সম্জথবন্ত করিতে পারে না। 
সেখানে প্রত্যেকে আলাদা জালাদা। আদর্শের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের আদর্শ 
আলাদ1-_কাহারো লাখে কাহারে! মিল নাই। প্রত্যেকে যে যাহার মত 
নিজের ভিতরকার ও আটেক্ীনগত যোগ্যতা লইয়া আগাইয়া -চলিয়াছে । 
সেখানে আর একজনের কি হইল, সে অগ্রসর হইতে পারিল কি লা_-এ 
ভাবনার কোন স্থান নাই । আমি আলো হইতে অধিকতর আলোর রাজ্যে 
প্রবেশ করিতে থাকিব --ইহাই সাধনা । তাই আইডিগ্বালিইদের কখনও দল 
হয় নাঁ_তাছারা কোনছিন সক্ঘবন্ধ নয়। - 

ইহার একটা মোট! রকমের দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই পাওগা যাইবে । 
ভারতবর্ষ মুসলিম কিংবা পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সংস্পর্শে আলার পূর্ব 
হইতেই দীর্ঘকাল হইলই পুরোপুরি আদর্শবাদী ছিল। মনে বনে কোণে 
বসিয়। সে আত্যধ্যানে পরযার্থলাভের প্রয়ালকেই_ জীবনের চরম সার্থকতা 
বলিঘা স্জানিয়} ছিল ৷ সেখানে সঙ্ঘবন্ধতার কোন ধরন ছিল না। একদিক দিয়া 
ইহা একটা গুণ বটে, কিন্ত এই গুণকে যখন একান্তিক করিয়া তোলা হইল, 


তখন তাহাই জাতীয় ক্রটিতে পরিণত হুইল ॥ , এবং সঙ্ঘবন্ধহীনতার এই ফাক 
@ 


কত উজ্দ্লভারত [ এম বধ, ১১শ সংখ] 


দিগ্পাই একদিন ইসলাম সভ্যতা আদর্শবাদী ভারকবর্ধকে গ্রাস করিল; আর 
লেই একই কারণে পাশ্চাত্য সভঙ৷তা আজ ভারতবর্ষের জনসাধারণকে উগ্র ও 
বিরুত জড়বাদী করিয়া তুলিয়া তাহাকে একরকম অমান্য করিছা ফেলিয়াছে। 
তাই বাক্তিগন্তভাবে ভারতবধে নহান চরিত্র ও বাক্তিত্বলম্পপ্র মানুষের 
আবির্ভাব হইলেও জাতিগতভাবে তাহাকে দীর্ঘ কছেক শতাব্দীর অধীনত? 
স্বীকার করিতে হইঘা] ছিল। থে জাতি লিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিঘ) পরের 
গোলামী করিতে পারে, নিজের দেহকে আত্মাকে জাগতিক ক্ষেত্রে অপমানিত 
করিতে পারে, তাহার অধ্যাহাসম্পদ ধতই থাকুক লা কেন, ভীবনের স্যাগ্রতার 
কাছে তাহাকে জবাবদিহী করিতেই হইবে। 

আদর্শবাদীর যে দল হয় না ইহার আরও দৃষ্টান্ত একটু ভাবিলেই মনে 
পড়িবে । মহাত্মা! গান্ধী রাজনীতি ক্ষেত্রে একটী আদর্শবাদকে প্রহ্থাপন 
করিতে আলিয়াছিলেন। একদিকে আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের বিকৃতিতে পঙ্গু 
ও আর একদিকে জড়বাদের কুলে রাহগ্রত্ত ভারতবর্ষের পক্ষে সেদিন 
মহাত্মাজীর আদর্শবাদ একাস্তই প্রম্মোজনীদ্ ছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর 
দল অপেক্ষা জড়বাদসবন্ব বামপস্থীদলের দলীঘ্র সম্ঘবন্ধতা বেশী ছিল এ 
কথা সকলেরই জানা আছে । 

বাস্তববাদী পাশ্চাত্য শক্তিশালী তাহার সঙ্ঘবন্ধতাব্বারা । জীবনের সমগ্রতা 
তাহাদেয় নাই--জীবনের অতীগ দিক (transcendental aspect ) সন্ব্ধে 
কোন সাধন। তাহারা ব্যবহারিক জীবনে গ্রহণ করে নাই-__যদিও দার্শনিকের 
সেখানে অভাব ছিল না, আজও নাই। পাশ্চাত্য আত্মকৈন্দিক_লৰ্ব্ব বা 
বিশ্বকৈন্তিক নয় । অবশ্ত তাহার আত্মা বলিতে তাহার জাতি বুঝায় কিনা! 
সমস্বার্থসম্প্জ একটী বিশিষ্ট গোষ্ঠী বুঝাঘ ॥। জাতিগতভাবে লে লঙ্ঘবন্ধ ঘটে 
কিন্তু তাহার জাতির বাহিরে বলিয়া বাছাদিগকে সে' আনে, তাহাদের ক্ষুধার 
কমান কাড়িরা খাইতেও তাহার কোন অশ্থবিধা বোধ নাই-__বরং উছাই তাছার 
ব্বভাবসিদ্ধ। অথচ জাঁতীক্পতার নামে এক বাক্যে এক মুহূর্তে সে এক 
পতাকাতলে দাড়াইতে পারে নিজের ব্যক্তিগত স্থখ দুঃখ ভছ্ছ এমন কি 
জীবনের মাথা ত্যাগ করিয়াও। অশ্যের তারা! শোষিত হওঘার বিরুদ্ধে মাথা 
তুলিচা দাড়াইতে সে জানে। 

এইভাবে দেখা ঘায় ঘে আদর্শবাদী ভারতবর্ষ 48598750850» বিচ্ছি্র_- 
জড়বাদী পাশ্চাত্যের সংহতিগুণ তাহাকে জাগতিক ক্ষেত্রে বাচাইয়াছে। 


অগ্রহাছণ, ১৩৬১ ] পুরাণের দেবাহরুহস্থ ৬৫১ 


দেবাস্বর সংগ্রামে দেবতাদের পরাদ্রয়ের পিছনেও তাহাদের বিচ্ছিন্নতা, 
তাহাদের দুর্বল সঙ্ঘর্শ ক্তই বর্তমান । সঙ্শক্তিই পশুশক্তি অর্থাৎ an৷iছেaliংy়-র 
ধর্ম লজ্মবন্ধত।। পশুদের মধ্যে দলবন্ধতত মাহুষের অপেক্ষা অনেক বেশী--ইহা 
একটু চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা ফান । পশুরা দলবন্ধভাবে চলাফের। 
করিয়া থাকে ; একটা কাক আহত হইছ? মাটীতে পড়িয়া গেলে শতেক কাক 
আলিম কা ক! শব্দে দিকবিদিক মুখরিত করিয়! তোপে । যাহার ভিতর 
পশুধর্ম যত বেশী, সে তত বেশী সঙ্ঘবন্ধ। আদর্শবাদে পশুত্ব কম, তাই 
সেখানে সঙ্গের অভাব । জড়বাদে পশুত্ব বেশী, ভাই সেখানে সক্ঘ্বন্ধতাও 
বেশী। 

অথচ পশ্তত্বকে চিরদিন নিন্দিত বলিয়! জালিঘ্বাছি__তাহার প্রয়োজন থা 
সার্পকতা তো আমরা বুঝিতে শিখি নাই__আমাদের সঙ্ঘ হইবে কি প্রকারে? 
এই পশুত্ব জীবনের কোন্‌ দিক পুষ্ট করিতেছে তাহ! লা জানিলে পশুদের 
মর্ধাদ| দিব কি করিছা? পশুত্ব সর্বধা ও সর্বদাই নিন্দিত ও পরিতাজা__ 
আমর] ইছাই শুনিয়াছি, জ্বানিয়াছি। দেবাস্থরের সংগ্রাম সেইখানে দাড়াইয।। 
কিন্ত বাস্তবের জগতে ঘদ্দি হ্রাতি হিসাবে, সাস্য হিসাবে বাচিতে চাট, তবে 
স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি সঙ্ঘবন্ধতার সাধনা অপরিহার্ধ হই পড়িঘ্রাছে। 
এবং বান্ধ জীবনে পরের গোলামী করিঘা অধ্যাত্মক্ষেত্রের মুক্তির সাধন? 
কেবল আজিকার দিনের দৃষ্টিতেই নহে, ভগবান শ্রীরুফ্ের দৃষ্টিতেও সৰ্বথা 
পর্িতাক্ায ছিল। তাই গীতাতে ' তিনি অজ্ুনকে রাঙ্গা ভোগ করিতেও 
বলিয়াছেন, আবার তাহাকে শরণাগতির সাধনাও লইতে বলিমাছেল। 
তাই আদর্শবাদী ভারতবর্ষকে আছ শিখিতে বুঝিতে হইবে ঘে পশুত্ব জীবনকে 
কোন্‌ স্থানে দাড়াইয়! পুষ্ট করিতেছে__ক্ি ভাবে সঙ্ববন্ধতা গুণে আদব 
করিঘা পশুত্বের ধ্বংসাত্মক দিকটাকে বর্জন করা যাছ। পশুত্ব মাআই নিন্দনীদ্র 
নয়। আমর! শব্দের একদেশিক অর্থের সহিত পরিচিত এবং সেইভাবেই 
ব্থ]মাদের ভাবধার। পুষ্ট হইয়াছে। একই হন্‌ ধাতু হইতে সঙ্ঘ শব্দ ও সংহার 
শক্য গঠিত। আমরা হুন্‌ ধাতুর সঙ্গে হননকেই জানিয়াছি, হননের মধ্য 
দিঘাই যে সঙ্ঘও গড়িয়া উঠে, এ সংবাদ রাখি নাই । বীজ পচিছ। বীজ 
হিসাবে নই হুইয়া যায় বটে কিন্তু এ পচনই অস্ধুরের জন্ম দান করে--এ কথা 
মনে না রাখিলে জ্ীবনধর্মী এই বিশ্বটাকে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিব না । 
তেমনি পশুত্ব বা অন্থরত্ব কেবলই জীবনের যাহ! কিছু বর্জনীয় তাহা দিয়াই 


"a উচ্জলভারত [এম বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


গঠিত, উহ| জীবনকে কোন দিজ দিডাউ গভিবার শক্তি বাখে না__ইচা মিথ! 
জানিয়াডিলাম 1! পুরাণে দেখিঘাভি অস্তরদের অনেক গুণ ছিল-_তাহারা 
নিরাভার ও যতাত্ম হয়া অঘৃতবর্ধ তপস্কাও করিঘা খাকিত্বেন। অন্তর তথা 
রাক্ষসদের জীবনে জীবনের পক্ষে উপযোগী একটা দিক আছে বলিয়াই 
আজিকার দিনের করি রাষণক্টে মচনীগ করিমা চিত্রিত না করিয়া 
পারেন নাই, রাবণের জন্যে তাহার অস্থর ফাদিফা উঠিয়াছিল। রাম কাবণের 
যুদ্ধট। আদলে কি তাহার উত্তর না পাইছা, আবার রাবণের কতকগুলি মহত্ব 
দেখিয়। আক্ষিকার কবির হাতে কামের অপেক্ষা রাবণের চিত্র অধুর হহশীয় ও 
করুণ হইয়া উঠে। কেন? এই কেন-র উত্তর পালে বুঝিতে পারিব 
বান্মীকি কাশরামের হাতে রাম কেন আদর্শ চরিত্র হল আর মধুস্থদনের হাতে 
রাবণই বা! কেন মহান তইয়। উঠেন । দেবাস্থর সংগ্রামের ব্যাধ্যাটাও তখনই 
বুঝিতে পারিব। সেদিন উত্তর পাইব অস্থরদের সঙ্গে যুক্ষে যাহারা বার বার 
পরাক্ষিত হন, নিজেদের বাহুর উপর যাহার! নির্ভর করিতে পারেন না-_লির্ভর 
করিতে হয় ব্রচ্ষাবিষ্ণুশিবের উপর-_তাহারা কেন দেবতা, আর বাহু বলে 
সন্ঘর্বন্কত! হার যাহার! দেবতাদিগকেও পরাজিত করেন, তাহারা কেন 
অস্থর। 

আললে কথাটী হইতেছে অস্তর সম্থদ্ধে আমাদের যে ধারণা ছিল, তাহা 
বদলাইতে হইবে, দেবতা সম্বদ্ধেও আমাদের পূর্বের ধারণা বদলাইতে 
হইবে। নহিলে দেবতার! দেবতা হুইয়াও কেন পরাজিত তন আর 
অন্থরেরা নিন্দনীঘ্ঘ হইলেও তীহারা অনেক গুণাবলীর অধিকারী হুন কেন 
তাহার উত্তর খু'জিয়! পাইব না। অস্থর অর্থই সর্বথা নিন্দনীয় ও পরিতাজা 
কিছু নয়, আর দেবতা অর্থও সর্বদেশকালপাজ্ে সর্বথা ভাল কিছু নয়। 
কতকগুলি গুণাবলীর সংমিশ্রণে দেবতা দেবতা, আবার কতকগুলি গুণাবলীর 
সংযোগে অস্থর অস্বর। অস্থর ও দেবত! একই প্রঙ্জাপতিনন্দন । অনু অর্থ 
প্রাণ_-এই প্রাণে যাহারা রমণ করে. তাহারা অন্থর পদবাচা । এই প্রাণ 
মুখ্যতঃ জৈব প্রাশ-_তাই সুখ্যতঃ রসধ্মী। আর প্রাপের রসের আঠাতেই 
সঙ্ঘ গড়ে । তাই অসুরের! সঙ্যবন্ধ । দিব, ধাতু হইতে দেবতা শব্দ নিম্পয 1 
দিব, দীপ্তি পাওয়া অর্থে প্রধোঞ্য। দেবতারা তাই আলোর উপাসক । 
আলোর উপাসক অর্থ প্রজ্ঞার উপাসক | অস্থরের! যে-প্রাপের উপালক এই 
প্রজ্ঞার অপেক্ষায় সেই প্রাণ চিরদিন অন্ধকারধর্মণ- _অক্থরেরা তাই অন্ধকারের 
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উপাসক্ষ। আলোর সঙ্গে অন্ধকারের একট! চিরম্তর বিবাদের সম্পর্কই 


‘একমাত্র সত্য কথা বলিয়া আানিয়্াছি__তভাই দেবতার সঙ্গে অহ্থরের বিবাদও 


চিরহ্তুন সত্য বলিদ্র। জানিদাছি। অন্ধকারের অর্থাৎ ভীবলের বা বন্তর 


negative দিকটীর কোন বখার্থত। বা সার্থকত1 আমাদের জ্ঞান! ছিল না 
পাণের মূপ্য দিতে আমরা জ্ঞানিতাম লা। আলোর মুল্য, প্রদ্ঞার মুলা, 
একের মূল্য_ ইহাই অপ্যাত্মবাদী সভ্যতার কাছে বড় ছিল। তাই দেসত! 
আমাদের আরাপা বস্ত-_আর অন্থর পরিত্যাজ্য ছিল-_-শেষ পরস্থ তভাদিগঞক্ষে 
দিলাইতে পারি নাই । 

আগ্র চোপ মেলিয়া বস্তধরন্দের দিকে চাহিয়া দেশি "e6৮৫ দিকটা, 
একা লণাত্মক বা অভাবাত্ক নহে । পভ্িটিড ও নিগেটিভ এই উভয় 
মিলিয়। একটী সমগ্র বস্ত। ইলেকট্রসিটি পছ্ছেটিভ ও নিগেটিভ দুইয়ে 
মিলিঘা উৎপদ্ হুইয়া পাকে । হাফটোন ছবি তুলিতে আলোর সঙ্গে সঙ্গে 
অন্ধকারের বান্ডব প্রযোজনীঘ্তা আজ স্পষ্ট! অন্ধকারের একটা নলিজপ্য 
রূপ ও স্বল্প আছে। আলোককে প্রকাশ ও উজ্জল করিবার জন্যই 
শুধু তাহার অস্তিত্ব নয়_-এ সত্য আজ বোঝা দরকার । প্রাণ ও তীচারই 
পথ বাহিছ। যাহারা আসে--রস, অন্ধকার, পশুত্ব, সঙ্তঘবন্ধতা৷ উত্যালি 
ইত]াদি__ইহার] থে কেবলই অডাবাত্মক নহে, জীবনের লমগ্রতারই যে 
ইহারা একটী দিক মাত্র-ইহা আজ বুঝিতে হইবে। আমরা প্রাণ ও 
প্রন্তাকে, অন্ধকার ও আলোকে একান্তভাবে জানিয়াছিলাম এবং ক্গালিযা- 
ছিলাম ঘে ইহাদের মধ্যে প্রাণ ও অন্ধকার পরিত্যাজ্য, প্রজ্ঞা ও আলে! 
আমাদের সাধনান্বারা লভ্য । এই দৃষ্টিতে দেবাহ্থুর হল্ব, আলে! অদ্ধকালেনর 
হন্, জড় অজড়ের দ্বন্ব কোনদিন মিটিবে না। সমগ্রতার মধ্যে একই সত্যের 


ইহারা দুই প্রান্ত এই বৈজ্ঞানিক তত্ব দৃষ্টিতে দেখিলেই দেবাম্বর হস্বের 


সমাধান হইতে পারে । ক্রমশঃ 


সাময়িকী 


পুরু নানক £ হিন্দু-মুসলমান সকঙ্ঘর্ধ যখন ভারতকে, ভারতীয় সভ্যতাকেই 
বিত্রত, বিপর্য/্ত করিয়া তুলিয়াছিল. তখন ভারতী সংস্কৃতির, ভারতী ঘর মৈত্রী 
করুণার মূর্ত প্রতীকক্ূপে গরু নানক জন্ম গ্রহণ করিগ্রাছিলেন। হিন্দু-মুসলমান 
কোন্‌ কৌশলে সজ্য্ধমূলক নিজ লিভ আচার-ব্যবহার ও ধর্শ্মমত পরিত্যাগ 
করিঘা একই স্বরে মিলিত হইতে পারে, প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হুইয়! ভারত- 
বর্ধকে নৃত্তন ভারতবর্ষে গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহাই নিজ জীবনে আচরণ 
করিয়া গিছেছেন গুরু লানক। তিনি স্বাধীন উজ্জল ভারতের ভিত্তি রচল! 
করিছাছেন। দে সমছ্ে কবীর, এচৈতঞ্ প্রভৃতি দিব্যমানবগণ এই একই 
উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হুইপ্রাছিলেন । তাহারা হিন্দু-মুসলমানকে আকর্ষণ করি 
নৃতন সাম্য মৈত্রীর ম্ত্ে দীক্ষিত করিস্রাছিলেন । কিন্তু আমরা তে! সে প্রাণ, 
সে মন্ত্র গ্রহণ করি নাই। এই প্রেমের মন্ত্রই বর্তমান যুগে বহন করিয়া 
আনিঙ্মাছেন মহাত্মা গাদ্ধী। কিন্তু গুরু নানক প্রস্তুতি বীর সমান দল দুইক 
ছুই রাখিয়া এক করিতে চাহেন নাই । সেই যুগে ইহার অধিক আশ! করিবার 
ক্ষেত্র৪ ছিল না। আদ সেই সুযোগ উপস্থিত হুইয়াছে। আজ হিন্দু হিন্দু 
থা'কিঘা, মুসলমান মুসলমান থাকিয়া কোন্‌ পদ্থাঘ্ন একই সমগ্র ভারতের বুকে 
প্রাণ খুলিচ! থাকিতে পারে, অপরকে স্বীকার করিতে পারে, মৈত্রীর সেই 
ব্যাপকতম ক্ূপই সকলের সামনে উদ্ভাসিত হইয়াছে । হিন্দু-মুসপমানের সঙ্ঘর্য 
সমস্বদক্সপে গড়ি উঠিতে চাহিতেছে। হাজার বৎসরের ঝগড়া এইবার 
নিপ্পত্রির পথে আম! দাড়াইয়াছে। গুরু নানক প্রভৃতি বীর ভারত 
সম্থ(নদের এঁক্য স্থাপনের প্রবেষ্টা সে যুগে সম্ভব হয় নাই বলিয়া না ভারত হিধা- 
বিভক্ত হইতে পারিল ? এইবার ঝিধা-বিভক্ত ভারতবর্ষ আনার এক-ভারত 
স্কপে কোন্‌ বিচিত্র কৌশলে গড়িঘ। উঠিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময় লাগে। 
গুরু নানকের দিব্য আপা জয়যুক্ত হউক । রাস পুশিমার দিলে তাহার 
আবির্ভাব জদ্ঘুক্ত হউক । তিনি হিন্দু-মুসলমান দুইয়েরই গুরু । গকুতীকী 
জয় । 

পাকিস্থানের তবিস্তৎ : হিন্দু-বিদ্বেষের ভিতর, ‘direct action’-এর 
ভিতর দিয়া যে পাকিস্তানের জন্ম, তাহার চতুন্দিকে যে বিপর্যয় জমিঙ্গা উঠিবে, 
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মনস্তত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে তাহা এককুপ চক্ষু বুজিয়াই বলা চলে। 
সেই সুষ্টিই হয় সার্থক, যাহার জন্ম কআআলন্দ হইতে, চতুর্দিকের অ্দনন্দময় 
আখবেষ্টনের স্পর্শে জীবিত যাহা, যাত! মরিলেও আনন্দ আস্বাদন করিতে 
“করিতেই মরে । কিন্ত পাকিস্থানের কি অবস্থা দেখিতেছি ; তাহার জন্ম হিন্দু- 
বিহেষে, সে বীচিয়! থাকিতে চায় ভারতবর্ষের বিক্ুক্ষে বিষ উদশীরণ করিয়া, 
তাহার সকল বিপর্ধ্যয়ের জন্য ভারতকেই দায়ী করিম । কাজেই সে যে বীভৎস 
মরণের দিকে আগাইয়। চলিবে, তাহাতে আন বিচিত্র কি। হিন্দু-বিদ্বেধ 
আজ তাহার ঘরে পারস্পরিক বিছ্েষের ক্কপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
(সেখানে চলিয়াছে প্রদেশে প্রদেশে ক্ষমতা-দ্বন্ব | মুসলিম রাষ্ট্রে নবাব বাদ- 
শাহের যুগ হইতে থে ক্ষমতা-হন্ব নিতানৈমিত্তিক ব্যাপার কূপে উততিহাস- 
প্রসিস্ধ ছইঘ্রা আছে, বর্তমান যুগে পাকিস্বান তাহা হইতে রক্ষা পায় নাই । 
পাকিস্থানের প্রত্যেক ইউনিটে ইউনিটে চলিতেছে হন্ব । গণতন্ত্র সেখানে 
অসস্ভব। সেদিন বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেজর জেনারেল ইন্ান্দার মির্জ1 ঠিকই 
বলিম্বাছেন যে, পাকিস্থানে ‘নিয়স্বিত গপতস্ত্র' ছাড়া অপর কোনও শাসনতঙ্তর 
চলিবে না। ইহা খুব সত্য কথা | বত্রিটিশ-বিতাড়নের সাধনায় হিন্দুর সঙ্গে 
লেদিন মুসপমান জাতি-হিসাবে যোগদান করে নাই । তাহাদের সে সাধনা 
অপূর্ণ হিয়া গিয়াছিল । সে সাধনা তাহাদের তো পুর্ণ করিতে হইবে! 
একটা! পরাধীনতার মধ্যে থাকিঘা এবং সেই পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করিয়া 
এবং তাহার পর সেই জ্বালা হইতে উদ্ধার পাইবার সাধনা আজ পাকিস্বানকে 
শিখিতে হইবে । ভারতের হিন্দুগণ যখন “ভাবত ছাড়" ( Quit India ) 
বলিয়া ত্রিটিশকে চ্যালেঞ্জ দিল, তখন হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ ত্রিটিশের 
সঙ্গে কুটচক্রাস্ত করিতেছিল, যাহার ফলে তাহাদের হাতে পাকিস্থান লাভ 
ঘটিঘ্রাছিল। পাকিস্বানে মন্ত্রীসভা একটীর পর একটী বদল হইতেছে ৷ 
মিঃ লিদ্বাকত আলি খী মারা গেলেন আততাম্বীর গুলীতে, আসিলেন মিঃ 
নাজিমুদ্দিন । আবার গেলেন তিনি, আবার আসিলেন মি: মহম্মদ আলি। 
ত্বাহারই চোখের সামনে তাহার শত অনিচ্ছাসত্বেও পাকিস্থানের গভণুর 
জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ পাকিস্থান গণশপরিষদ তথা পালণামেপ্ট ভাঙ্গিয়া 
দিয়াছেন ইহার পুর্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হ্বারা গঠিত পূর্ব্ববন্গের 
বিধান পরিষদ ভাগিয়া! দিয়! সেখানে গভর্ণরের শাসন প্রবর্তিত হইছাছে। 
আজও তাহাই চলিয়াছে। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, গভর্ণর জেনারেল 
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সামরিক বাক্তিদের অর্থাৎ সৈশ্যবাহিনীর উপর পাকিস্থানের ভাগ। ছাড়িঘ। 
দিতে চাহিয়াছেন। নিচস্িত গণতস্ত্রের নিগুঢ অর্থও তাহাই । ত্রিটিশ 
গিদ্পান্ছে ; কিন্ত ব্রিটিশের স্থৃত আঙ্গ আমেরিকা জপে পাকিস্বীনের ঘাড়ে 
চাপিঘাছে। আছ নিজের দেশে পরাধীন থাকিঘা, তাহার আল] বুঝিয়! 
তাঠার কবল হইতে রক্ষা পাইবার সাধনা তাহাকে গ্রহণ করিতে 
হইবে । কোথায় ভারতের গণতন্ত্র, কোথায় পাকিস্থানের ‘নিয়ত্রিত 
গণতন্ত্র ॥ ৰ 

ভারতবর্ষ কখনও পাকিস্থানের মরণ চায় না। কিন্তু পাকিস্কান তে! 
নিজের মরণ নিজেই ডাকিয়া আনিঘাছে। যতদিন সে ছি-জাতিতত্ব মালিছা 
চলিবে, যতদিন ভারত-বিছেষ পুজি করিয়া সে চলিবে ততদিন মরণ তাহার 
'নিবাধ্য হইয়াই উঠিবে। ভারতবর্ষ আক্রান্ত না হইলে কখনও তাহাকে 
আক্রমণ করিতবেনা। কিন্তু সেই তো নিজের শক্ত নিজে। "আত্মন! 
উদ্ধএ আত্মানম্‌'_নিচক্ঞর উদ্ধার নিজে লা করিলে কে তাহার উদ্ধার করিবে? 
দ্বিজ্।ততত্ব এবং কোরাপ শরিফের আদর্শে পাকিস্থান গড়িয়। তুলিবায় 
প্রশ্ন যতদিন তাহার দূর সা! হয়, ততদিন তাহার উদ্ধার নাই। পাকিস্থান 
লিঙের মধো নিজে আত্মস্থ হউক, তবেই তাহার রক্ষা । ছোট হৃইআরল্যাণ্ডও 
স্বাধীনভাবে বাচিা আছে। এত বড় রাশিগ্না-জার্শ্বাণ যুদ্ধের মাঝেও 
সেঅক্ষত আছে । আর পাকিস্থান ভারত্তবর্ধের সঙ্গে খোগাখু চি করিমাই 
চলিয়াছে। এই ভাবে তাহার কি কোনও লুবিধাই হইবে? পাকিন্ছালে 
কি এমন দুরদর্শশী নেতা কেহই নাই যিনি পাকিস্থানকে এই আত্মহত্যার পথ 
হইতে প্রতিনিব্ত্ত করিতে পারেন? পরাক্রমশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ 
ঝারছা কেহ ফি কখনও আত্মরক্ষা করিতে পারে 1? ভারতবর্ষের সঙ্গে নিলিয়া 
মিশিয়া থাকিলেই পাকিস্থান বাচিত। আমেরিকার অর্থ ও অল্প তাহাকে রক্ষা 
করিতে পারিবে না। যাহার ভাবনীশক্তি দিনের পর দিন ক্ষীণ হইয়া 
আলিতেছে, ভাহাকে আমেরিকান ডলার ও অস্ত্রশত্ত্রের ইনফেকশন কি করিবে | 
পাকিস্থান প্রাণের কাছেই অপরাধ করিল্সাই চলিয়াছে। প্রাণধ্্মী, আকাশ- 
ধৰ্ম্ম ভারত যে আক্রমণ করিতে পারে না, কোল দিনই পারিবে না, তাহা! 
সেজানে ; তবুও ভারত হইতে আক্রমণের বিভীষিকার ক্ষপ মিথ্যার আশ্রয়ে 
ভারত আক্রমণের ক্গ্টই গোপনে চক্রান্ত করিতেছে । আমেরিকা তাহার 
বিপদকে আারও জমাইঘ] তুলিতেছে । পাকিস্থান ঘদি এখনও সাবধান না হয়, লে' 
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হদি এখনও “বুদ্ধির” শরণ লা লন, তবে তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, অতীব 
শোচনীয় । 

এই নিবন্ধ লিখিতে লিখিতে পাকিস্থানের স্থরাষ্ট মন্ত্রী জেনারেল উস্কাম্দার 
মিৰ্ঞ্জার মুস তইতে তাহার পুর্বব-ঘোবিত ‘নিয্স্তরিত গণতস্ত্র-এর যে ব্যাথা! 
বাহির হৃষধান্ছে, তাহাতে আমাদের উপরে লিপিত বিশ্লেষণ পরিপূর্ণভাবে 
সমধিত হইবে ! 'অবজ্ঞারভার"' পত্রিকার প্রতিনিধি মি: ডীন জিজ্ঞাস! করেন, 
হুক ফ্রণ্টের নেত। মখ্ুলানা ভালানাঁ যদি ইংলণ্ড ত্টতে পাকিস্থানে ফিরিয়া 
আসেন, তবে তিনি (মিঃ উক্কান্দার মির্জা } কি করিবেন? উত্তরে 
জেনারেল মির্জা বলেন, ‘আমি আশা করি তাচার সমর্থকগণ তাহাকে 
সমন করিবেন । আর আমি লক্ষ্যভেদে স্থদক্ষ আমার একজন সৈন্সকে 
পাঠাব তাহাকে গুলী করিবার জন্ত। মিঃ ডীন ভিন্তাসা করেন, একথা 
তিনি তাহার বিবরণে পিখিতে পারেন কি? জেনারেল মির্জ্জ। সঙ্গে সঙ্গেই 
স্মতে দান করেন এবং বলেন, ‘নিশ্চয় লিখিবেন। আমাদের বন্ধু ( মওলানা 
ভাসানী ) এই বিবরণ পাঠ করিতে পারেন, এই দেশের বাতি থাকিবার 
লিন্ধাস্তই হয়ত গ্রহণ করিবেন ।” ইহার পর জেনারেল মির্জ্জ। একটু চিন্ত! 
করেন এবং চিন্তার ফলে এই মস্তব)টী তাহার সুখ হইতে পাওনা যায়, 
‘সত্যই লোক জলে গুলী করিয়া চত্যা করিতে আমি চাহি লা, তাছা 
ছাড়া আমি জামি যে নেটিভদের কেমন করিয়া শাসন করিতে হুয়।' ইতার 
পরে পুর্ববগের সঙ্গ উত্থাপিত হইলে তপাকার 'নেটিভ'দের সন্বন্ধে জেলাবেল 
মির্জ্জ। বলেন ও এই তথা পরিবেষণ করেন বে, নিম শ্রেণীর হিন্দুগণট 
ইসলাম ধন্ম গ্রহণ করিঘ। তথা মুলপমান হুয়াছে ।...তাহার এইরূপ 
মনোভাব দেখিস বিলাতের আর একখানি পত্রিক! এনিউপ্ক্রনিকেল'-এর 
জআলৈক সংবাদদাতা জেনারেগ শির্গাকে ‘ব্রাউন ত্রিটিশ' বিশেষণে অভিনিত 
করেন; অর্থাৎ রঙ্গে ও চণ্দে নেটিভ হইলেও দীক্ষা) শিক্ষা ও স্ব ভাবে জেনারেল 


মিৰ্জ্জ! ইংর(ক আমলের একজন ব্রিটিশ পুরুঝ। 
গণতগ্র সন্ধে মিজ্জ সাহেবের বক্তব্য এই £ ‘জনসাধারণের হাতে ক্ষমত! 


মানে নির্বাচনের ক্ষমভা 1 নির্বাচন করিতে হইলে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 
অশিক্ষিত নিরক্ষর চাষ! ভার কি আন আছে ? দেশের শাশনবাবস্থা সন্ধে 
আমার চাইতে তাহারা বেশী আলে বা বুঝে, ইহ) নিশ্চই স্বীকার করা ঘায় 
. না । তাহার! নির্বাচন করে কতগুলি অসৎ, কতগুলি নীচ ও কতগুলি মাখা- 


৬৫৮ উজ্জলভারত [ এম বর্ষ, ১১শ সংখ।। 


পাগলকে । জনস।খারণের হাতে চাদ তুলিম; দিবার প্রতিশ্রুতি তাহার! দেশ । 
আর সমস্ত কিছুকে বিশৃদ্খপ ভঞডুল সৃতি করিখা বসে ইহার!---ইত্যাদি ' মিঃ 
ডীন জিজ্ঞাস! করেন, জেনারেল মিঞ্জারা যখন থাকবেন না, তখন কি অবস্থা 
হইবে? জেলারেল মির্জ্জ। স্পষ্টভাবেই উত্তর দিয়াছেন. "আমাদের স্থান 
পুর্ণ হওঘা সম্ভব নহে ॥ আমাদের এই পরিকল্পন। করিতে হইবে যে, 
ইৎরেজছগণ থে ভাবে আমাদিগকে শিক্ষা দিবা গড়িয়া তুলিছ্বান্ছে, আমাদের 
ঘুষকগণকে সেইভাবে গড়িছা তুলিবার মত সময় আমরা মোটেই পাহতেছি 
না। কিন্তু যতক্ষণ আমরা জীবিত আছি, ততকাল ইংণেজ আমলে 
- আমরা যেমন শাসন ব্যবসা চালাইয়াছি, তেমন ভাবে এই আমলেও শাসন 
ব্বস্থ। চালাইয়া যাইব, আর ইংরেজ আমলের শাসন ব্যবস্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
ছিল।” ২ 
হান পাকিস্থান! ভারতীঘদের ব্রিটিশ-বিতাড়ন-ক্ূপ সাধনার সঙ্গ এক 
না ছটর ত্রিটিশের সঙ্গে যুক্ত হইয়া স্বার্থপিন্ধির প্রায়শ্চিতই কি আজ তোমাকে 
করিতে হুইবে? ভগবান ইহাকে স্ববৃদ্ধি দিন) ব্রিটিশ কবল-মুক্ত 
স্বাধীন পাকিস্থান স্বাধীন চিন্ত, স্বাধীন কর্শ্মের অস্তসরণ করিয়া স্বাধীনতা 
রক্ষা করুক তাহাকে যেন আবার 'কেচে গঞুব’ ন। করিতে হছ্_ইহাই 
ভারতবর্ষ চায় । বন্দেমোতরম্‌॥ 





প্জশগ দীশ এ্প্রল__০১ গড়িয়াহাট রোড. কলিকাতা হইতে উস স্বামী পুক্রযোতসানন্দ 
অবধূত ( বরিশালের শরৎকুষার ঘোষ ) কর্তৃক দৃক্রিত ও প্রকাশিত । 
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জ্রমনোরঞ্জন গুপ্ত 


১" ক্ষার্প মাক্‌‘স-এর আদর্শ রাষ্টরহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা । মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ 
ন্বাম-রাজা স্থাপন । উভয় আদর্শ ই মুলতঃ এক । আসল কথা হচ্ছে, প্রত্যেক 
মাঙ্গুধের থে মাস্থষ হিসেবেই একটা নিজশ্ব মহিমা আছে, তা অশ্বীকার কয়ে’ 
ধন-তন্ত্রবাদ এ আতীঘ্তাবাদ ব্যক্তিবিশেবের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বরবাদ করে” 
দিয়েছে দেখে উভয়ের মনে যে প্রতিক্রিছা হয়েছে, তার ন্বন্্পটা মূলতঃ এক | 
তাদের মনে হযেছে, ‘মাঙ্গধঘের জন্য শাসন, না শাসনের জন্য মাঙ্ুঘ’ ? 
এখন তো শাসনের জস্টই মানুহ_ এই অবস্থা) হয়ে দাড়িয়েছে। ধল-ত্ম্মবাদ 
মজুর হিসেবে মাহ্যকে কল-কব প্রার অঙ্গ করে ফেলেছে এবং আ্াতীয়ত!-বাদ 
মানুষকে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়ান্ধা না রেখে যখন তখন কামানের খান্ড 
( cannon fodder ) করে তুলছে । ব্যক্তি-শ্বাধীনভার লেশমাত্রও নেই__ 
তার স্বীকৃতিও নেই । অগছাথের রখের মত ধন-তস্ত্র ও রাষ্ট্রের রথ চলবে__ 
তার চাকার তলায় বাক্তিবিশেষ কেউ গুড়িয়ে গেলেও কিছু আসে যায় না। 
এই অবস্থার প্রতিকার ভাবতে গিয়ে উভয়ের মনে হছেছে যে রাষ্ট্র-শাসনের 
নাগ-পাশের বজ্ঞ-আটুনী থেকে মুক্তি চাই। এই ভাবটাকে ভাষা দিতে শিক 
কাল” মার্ক স্‌ বলেছেন-_'রাষ্টহীন সমাজ চাই, অর্থাৎ চাই এমন সমাজ, যেখানে 
রাষ্ট্রের শাসন থাকবে না--যাহুয থে শান্তিতে পুর্ণ স্বাধীনতায় 'অধিকারী 
হয়ে ন্শৃঙ্খল ভাবে জীবন যাপন করতে পারবে ।' মহাত্মা গান্ধীও সেই 


৬৬০ উজ্ছলভারত [ ন বৰ্ধ, ১২শ সখ্য 


ভাবটাকেই ভাব! দিতে গিছ্ছে বলেছেন__চাই রাম-রাজ্য স্থাপন. অর্থাৎ এমন 
ক্াজ্য, যেখানে প্রতোকটি মানুষ হবে নীতিপরায়ণ, শান্ত, শিল্প, সুধী । মহাত্মা 
গান্ধী পরিকল্পিত বাম-রাজ্য এমন রাজ্য, ঘেখানে বাইরের শালন-প্রয়োগের 
কোনে! প্রদ্বোজনই ছবে লা। অতএব উভছের আদর্শ যে মূলত: এক, সে 
বিবন্ছে সন্দেহ নেই । কিন্ত সেই আদর্শে পৌছাবার পথ উভয়ের এক নম-_- 
দুই জনের দুই রকমের-_এক্ূপ মনে হতে পারে। কিন্ত এ কথা ঠিক নগ্ন । 
একটু বিচার করে দেখলেই আমরা বুঝবো যে হুই জনে একই পথের বিভিন্ন 
পর্ধ্যাঘ্রের্ কখ! বলেছেন । 

কাল” মাক বলেছেন -‘রাষ্ট্রহীন সমাজে পৌছাতে হলে পথের বাধা যে 
ধনিক-তন্্র ও জাতীন্বতা-বাদ, তার বিলোপ-লাধন প্রয়োজন। অতএব 
ভাঙ্গো ধনিক-তত্ত্র ও আাতীম্তা-বাঙ্গের মোহে কোনে! উপায়ে, যেমন করে 
পারো” গান্ধীজী ধনিক-তত্ত জোর করে ভেঙ্গে ফেল! সম্বন্ধে কোনো কথা 
বলেন নি। বথচ গান্ধীজীর পরিকজিত সমাজ-ব্যবস্থাপ্প ধন-তন্ত্রের কোনে! 
ব্থান নেই । তিনি কংগ্রেসের কাজ্টাকে তার জীবনের মুখ্য কাজ বলে মনে 
করেন নি। তিনি নিচে কংগ্রেসের চারি আনার সভাও ছিলেন না। তিনি 
ছিলেন কংগ্রেসের উপদেষ্টা মাত্র । কংগ্রেসের কাহ্য-ক্ষেত্কে তিনি তার 
জীবনাদর্শ রূপায়িত করবার পরীক্ষা-ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন । 
শেবা গ্রামকে কেন্দ্র করে তার যে কাজ, সেইটেকেই তিনি ভ্রীঝনের মুখা কাজ 
বলে মনে করতেন। সে কাজটা কি? এক কথায় বল! ঘাম__তা হচ্ছে 
একটা নতুন সমাঞ্জ স্থষ্টির পথ খোজ।_এমন একট! সমাদ-ব্যবস্থ। গড়ে 
তোলার চেষ্ঠা, যে বাবস্কায তার ন্বপ্রের রাম-রাজ্য বাস্তবে রূপ লেবে। 
অঠিংস সমাজ লা হলে তে! শাসনহীন বা রাষ্ুহীন সমাজ হতে পারে না) 
তাই তিনি বলেছেন__'সবাই অহিংস হও" । সমাজ একটা নী তি-ধর্শ্মের 
উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে, অর্থাৎ প্রন্ত্যেকটি মাস্থষ একটা নৈতিক আদর্শ মেনে 
চলতে প্রস্তুত ন! হলে, রাই ও রাষ্ট্রের আইন লোপ পেতে পারে লা। তাই 
তিনি বলেছেন__“লবাই সকল কাজে এক অখণ্ড নৈতিক আদর্শ হারা নিজেকে 
নিয়মিত ও পরিচালিত করে!” । এই ভাবে বিচার করে দেখলে বোঝা! ঘায় 
ঘে কাল" মার্কৃদ্‌ যে পর্যায়ের কথা বলেছেন মহাত্মা গাডন্ধী তার পরের 
পর্ধযায়ের রুথ! বলেছেন ॥ অর্থাৎ ধন-তঙ্রের অবসানে শাসনহী।ন বা রাষ্ট্রহীন 
সমাজ গড়ে তোলার ঘে পথ, গান্ধীজী সেই পথের নির্দেশ দিতে চেয়েছেন । 


ঠ 
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পণ্ডিত জওহরলাল বলেন--আমাদের রাষ্ট্রের আদর্শ Co-operative 
Common-Wealth ( সমবায় রা্ট-ব্যবস্থা বা শমবাদছ সমাজ )। এ কথার 
মালে কি? কার্ল” মাক্‌'স্‌ ও মহাত্ম। গান্ধীর যে আদর্শ, পণ্ডিত জওহরলাল 
তার এই কথান্থ সেই আদর্শের কথাই বলেছেন ॥ অধিকন্ধ কোন্‌ পথ অবলম্বন 
করে চললে সেই আদর্শ বাস্তবে রূপাযরিত হুতে পারে, সেই পথের স্পষ্ট ইঙ্গিত 
রয়েছে পণ্ডিত অওহরলালের এই কথার ভিতরে । কেন এ কথা বলছি, তা 
এই আপোচনার ভিতর দিয়ে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে । 

কাল” মাকগ্‌ চেয়েছিলেন খন-তঙ্ত্রের ধ্বংস) সে কাজ্জ মোটামূটি হুসম্পন্ন 
হন্বেছে, বলা ধাদ্ব। কেননা, ভরনিল্রা আঞ্জ একটি লোকও পাওযগ্র! বাবে লা, 
ঘে বলে--ধন-তস্ত্র একট। ভাল অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা । অতএব আজ ধন- 
তঙ্গের পেছনে কোনো নৈতিক সমর্থন ( দ॥০০a! 3:9৮৮০৮৮) নেই । নীতিন 
দিক থেকে যে বাবস্থ! সমর্থন-যোগায বলে বিবেচিত হুয় না--একট! লোকও 
বার সমর্থনে কথা বলতে প্রস্তুত নয়, সে ব্যবস্থা তো গতাস্থ--তার জীবৃদ্ধি 
নেই-__নে ধ্বংসের মূখে ( waning fore ) | ছুনিগ্ার পানে চোখ মেলে 
চাইলেও তা-ই দেখতে পাই । কুশিযা, চীন, পোল্যাণ্ড, যুগোগ্ন।ভিঙ্র।, 
চেকোল্লোভাকিয়। প্রভৃতি দেশে ধন-তত্ত্র নেই । তার মানে পৃথিবীর প্রায় 
অৰ্দ্ধেক সংখ্যক লোকের দেশে ধন-তস্ত্রের অবসান হয়েছে! যে সব দেশে 
ধন-তম্্র এখনও আছে, লে সব দেশেরও কোনো লোকই এখন আর ধন-তঙ্ত্রের 
সমর্থনে কোনো আলোচলাম্ম যোগ দিতে অগ্রসর হয় না--তারা দোহাই 
পাড়ে গণ-তত্ত্রের ( Dem৷০০৮ac7 ) নামে, “গেল গেল গণ-তঙ্্র গেল' এই 
বলে। এ সম্বন্ধে অবস্য কোনো সংশয় নেই যে, মানব-সমাজের সংস্কৃতি- 
ভাণ্ডারে ধন-তত্ত্রের দান স্থপ্রচুর । কিন্ত ধন-তসত্ত্র ইতিমধ্যে লমহ্তাও সি 
করেছে স্বপ্রচুর, ঘার হই সমাধান না হলে মনহন্য-সমাজের আর অগ্রগতি 
অসম্ভব । তাই দুনিয়াদ্ব আজ আর ধন-তত্ত্রের সমর্থক খুজে পাওয়া 
যাবে না। 

এখন প্রশ্ন এই ঘে ধন-তস্ত্রের অবসানে তায় জায়গার দুনিদ্বার কোন্‌ 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হওসা সম্ভবপর ? সেট! তো হুঠাৎ, এক দিন আকাশ 
খেকে পড়বে না! সেটা নিশ্চয্ন ধীরে ধীরে বাস্তব পরিস্থিতি থেকে আপন 
অভুকূল আব-হাওঘায় গড়ে উঠতে খাকবে। আগের যুগে ধেমন সামন্ত প্রথা 
({ Feudalism ) থেকে অনেক দিন ধরে একটু একটু করে ধন-তন্ত্র প্রথ। উদ্ভুত 


৬৬২ উজ্জ্লভারত [৭ম বর্ষ, ১২শ সংগ্যা 


হয়ে ক্রমে ভার স্থলাভিবিক্ত হুয়ে দাড়িদেছে, তেমনি ধন-তস্ত্রের আগায় নৃতন 
যে অর্থ নৈতিক প্রথা কাছেম হবে, তা-ও নিশ্চয় অনেক দিন ধরে একটু একটু 
করে গডে উঠবে । তাই যদি হল, তবে আক্ষাকর দিনে পন-তঙ্্ যখন 
ংসোম্মুথ, তখন এর জ্ঞায়গায় যে প্রথা দাড়াবে, ত! ইতিঅধোই নিশ্চয় জন্ম-পাড় 
করেছে। আমাদের এখন খুঁজে দেখতে হবে যে, ক্রম-ক্ষীয়মান ধন-ত স্তরের 
পাশে বর্তমানে আর কোনে! অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা! গড়ে উঠছে কিন, যা সামান্য 
অবস্থা থেকে আরম্ভ করে ক্রমে বেড়েই চলেছে । জগতের পানে চোখ মেলে 
চাইলেই দেখতে পাওয়। যাবে ঘে, আছে এক্সণ ব্যবস্থা। সেটা আর কিছুই 
নছ__সেটা তচ্ছে সমবান্ের অর্থনীতি ( co-operative economy )। 
শ’ খানেক বছর পূর্বে ইংলগ্ডের অন্তঃপাতি রকডেল নামক স্থানের আটাশ জন 
সাধারণ অধিবাসী পরীক্ষা-মূলক ভাবে ঘে সমবায় প্রথার প্রথম সুচনা করেন, 
ত! আজ জগত-ব্যাপী হয়ে দাড়িয়েছে । যে দেশে ধন-তশ্ আছো| সুপ্রতিষ্ঠিত 
_ঘেমন আমেরিকাছ__-সে দেশেও সমবায়ের অর্থ-নীতি যথেষ্ট প্রসার লাভ 
করেছে এবং দিন দিন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে । আর যে দেশে ধন- 
তন্ত্র নেই--যেমন রাশিয়ায়__সে দেশে তো! রাষ্টরই এ প্রথা সু ভাবে গড়ে 
তৃলবার চেষ্টা করছে । 
খন-তস্্রের দেশে সমবায় নীতি প্রসার লাভ করছে কৃষক ও মন্জুরদের 
মধ্যে, অর্থাৎ যারা অপেক্ষাকৃত গরিব, তাদের মধ্যে । ধনিকরাও এ ব্যাপারে 
সাহায করছে । ধন-তন্্র এই যে অসম-ধন-বণ্টনের সমস্য! স্থ্টি করেছে, ঘার 
ফলে ধনিকর! আরে! ধনী হয় এবং তাদের তুলনায় গরিবরা আরো! গরিব 
হয়, এ সমস্যার প্রতিকার ধন-তন্ত্রের হাতে নেই । সমবায় নীতি অনুসরণ 
করলে দরিদ্রের ক্রমান্বয্ে আরে! দরিস্র হয়ে যাওয়ার পথে কিছুট! বাধার সমষ্টি 
হছ বলে ধনিকরা ও এ ব্যবস্থা সমর্থন করে । অসম-ধন-বণ্টনের সমস্তা থেকে 
কুশ দেশে যে একটা বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তা দেখে এবং পাছে 
অন্তান্ত দেশেও সে বিপ্রব ছড়িয়ে পড়ে, এই ভয়ে অগ্যান্ত দেশের ধনিক 
সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত গরিবদের ভিতরে সমবায় প্রথা প্রবর্তনে সহায়তা করতে 
অগ্রসর. হয়। তারা মনে ঝরে থে এর ফলে বিপ্লবের আব-হাওমা গড়ে 
ওঠার পক্ষে বাধার স্থটি হবে। তাই তারা নিজেদের স্থার্থ-রক্ষার বুদ্ধিতেই 
সমবাছ নীতির প্রবর্তন সমর্থন করে। অথচ সমবাছের অর্থ-নীতি দেশে ব্যাপক 
হয়ে উঠলে যে ধন-তঙ্কের অবসান হবে, তাতেও সদ্দেছ নেই। আর 
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যে দেশে ধন-তস্্র নেই, সে দেশেও স্মবাছের অর্থনীতি প্রসার লাভ করছে 
এই কারণে যে, এই অর্থ-নীতি সে দেশের ধন-তন্ত্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
অঙ্গকূপ বই প্রতিকূল বিবেচিত হন্র না। 

পণ্ডিত অওহরলালের আদর্শ যে কো-অপারেটিভ কমন-গদেল্থ, বা সমবায় 
বাষ্ট্র-ব্যবস্থা, তার প্রতিষ্ঠা কেমন করে হতে পারে ? সমগ্র দেশের অর্থ নৈতিক 
ব্যবপ্ত। যদি সমবায় নীতির দৃঢ় ভিত্তির উপরে গড়ে ওঠে, তবে সে দেশের 
রাষ্টর-স্যবস্থাকে বলা যেতে পারে কো-অপারেটিভ কমন-ওয়েল্থ_। সমগ্র দেশে 
এই অর্থনীতি চালু হলে অবস্থাটা কিন্ধপ হচ্ছে দীড়াবে, তা-ই দেখা বাক। 
কোনে! একটা গ্রামের কথা নিয়ে আরন্ড করা যাক । লে গ্রামের প্রত্যেকটি 
পরিবার যদি সে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতির মেম্বার হুদ এবং লে সামতির 
দোকান থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিহ-পত্র ক্রয় করে এবং ক্রমে গ্রামের 
যাবতীদ্ন উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থাও যদি লমবায় সমিতির মাধ্যমে সম্পন্ত 
হয়ে থাকে, তবে সে গ্রামের সমগ্র অর্থনীতি সমবায় নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত 
বলা যায় । এই ভাবে কোনে। দেশের প্রত্যেক গ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তি 
বদি সমবাঘ নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সেই দেশের গোট! অর্থ-নীতিই 
সমবাঘ্ব অর্থনীতি হছে দাড়ায় । সে অবস্থান্ব গ্রামে গ্রামে সমবায্ সমিতি ছড়িয়ে 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রদ্ন-বিক্রয় সম্পৰ্কিত কেন্দ্রীথ লম্বায় সমিতিও গড়ে উঠবে ॥ 
তখন গ্রামঃ সমবায় সমিতিগুলি স্বভাবতঃই তাদের প্রাদেশিক কেন্ত্রীগ্র সমবায় 
সমিতির মারফতেই তাদের সমন্ত কাজ কারবার চালাবে । কেননা, তাতেই 
তাদের লাভ। সেইরূপ প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় লমিডিগুলিও রাষ্ট্রের প্রধান 
কেন্দ্রে যে সর্ধ-প্রাদেশিক কেন্দ্রীঘ্ সমিতি থাকবে, তার মাধ্যমে সব কাজ 
কারবার চালাবে । এ থেকে সর্ধব-প্রাদদেশিক কেন্দ্রীঘঘ সমিতি সমগ্র দেশের 


যে ভ্বা-লামগ্রীর চাহিদা, তার একট হিসাব অনায়াসেই প্রন্তত করতে 


পারবে । তখন চাহিদা অম্লারে একটা স্থঠ্ পরিকল্পনা মাফিক জাতী অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থ! গড়ে উঠবে । তার ফলে ক্রমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তো বটেই, 
অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা দূরীভূত হয়ে তার জাক্সগায় সর্বআ সহযোগিতার 
নীতি প্রতিষ্টিত হবে। 

এইন্গপ যদি সমবায় নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবন্থা 
গড়ে ওঠে, তবে প্রত্যেক দেশই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার যাবতীয় কাজ- 
কারবার চালাবে একটা আন্তর্জ/তিক কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মারফতে। 


৬৬৪ উজ্জলভারত [৭ম বৰ, ১২শ সংখ্যা, 


তখন সেই আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীত্ সমিতি সার! বিশ্বে কোন্‌ বস্তুর কি পরিমাণ 
চাহিদা, তা অনায়াসেই জানতে পারবে । তার পরে কোন্‌ কোন্‌ মাল কোন 
কোন্‌ দেশে কি পরিমাণ তৈয়ারী হওয়া সুবিধাজনক, তা বিবেচনা করে, 
সেই কেন্দ্রীঘ সমিতই প্রত্যেক দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়মিত করতে 
পারবে এবং তারপরে মাল পরিবণ্টনের ব্যবস্থাও করে দিতে পারবে। তার 
ফলে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী একটা স্ব পরিকল্পনাহুযায়ী অর্থনীতি (Planned 
€০০n০mY) গড়ে উঠবে । তার মানে দুনিয়ায় যে বস্তুর যতটা চাহিদা, 
উত্পাদনও সেই প্রয়োজন অস্যামীই হতে থাকবে-__তার বেশী নছ। 

ধন-তাস্তিক অর্থনীতি প্রতিষোগিতা-মূলক অর্থনীতি। সেই জ্ম্ত এই 
প্রথাকে বলা হয় পরিকল্পনাহীন অর্থনীতি ( unplanned economy) | 
লভ্যাংশের পরিমাণ বৃদ্ধির আকাতক্ষায় সবাই চেষ্ট/ করে অগ্ান্তদের তুলনায় 
উৎপাদনের হার ও পরিমাণ বাড়াতে । তার ফলে সময় সমস চাহিদার 
তুলনায় উৎপাদন এত বৃদ্ধি পায় ঘে বাঞ্জারে মালের কাটতি থাকে না। 
কাটতি না থাকায় মালের দাম যায় পড়ে-_ধ্যবসাদারের হয় লোকসান) 
তার ফলে আবার উৎপাদনও যায় বদ্ধ হয়ে এবং বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পানর । 
ফলে ঘটে অর্থনৈতিক সংকট (economic Ci5i5)। কিন্তু সমবায়ের 
অর্থনীতি চালু হলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না থাকায় চাহিদ1 অহযামী 
উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়ার ফলে অর্থ নৈতিক সংকট ঘটার সন্াবন! থাকে ন1) 
তার ফলে ধন-তাস্রিক অর্থনীতির একটা মন্ত বড় সমস্যার সমাধান হয়) 

ধন-তাস্ত্রিক অর্থনীতির লব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে অসম্-ধন-বণ্টনের 
সমস্থ । সমবাঘ্বের অর্থনীতিতে এ সমস্তায়ও চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায় । 
কেননা, সমবায়ের নীতি অন্গসারে লাভের কোনে! অংশ মূলধন খাতে পরিবণ্টন 
করা হ্ না বলে দু চার জন ধনিকের হাতে ধন জমতে পারে ন! । সনবাদের 
অস্ততুক্ত যাবতীপ্র লোকের ভিতরে অর্ক্জিত ল'ভ্যাংশের খানিকটা বেটে 
দেওয়া হয় এবং বাকীট। সন্দিতির তহবিলে জনা থাকে। যে টাকাট! জমা 
পাকে, সেই টাকাটা সমবায়ের অস্ততুক্ত যাবতীয় লোকের সম্মতি-ক্রমে 
সাধারণের জগ্য ব্যয় কর! হদ্। অতএব সমবায়ের অর্থ-নীতি চালু হলে 
অসব-ধন-বণ্টনের সমস্যা উদ্ভূত হ'তে পারে লা। 

গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবার বদি সমবায় অর্থনীতির আওতায় সেই নীতি 
বঅন্থসারে তাদের সমস্ত কাজ-ক্ারবার চালাতে বন্ধপরিকর হয় তবে তার 
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ফলে সমবায় সমিতির রিজার্ভ তহবিলে ক্রমে যে টাকা জনমতে থাকবে, তার 
পরিমাণ নেহাৎ কম হবে না। সেই তহবিলের টাকা দিয়েই শিক্ষা স্বাস্থা, 
চিকিৎসা প্রভৃতি গ্রামের যাবতীয় সেবা ও উদ্নন-মূলক কাজ অনায়াসে 
স্থসম্পন্ন হতে পারবে । এ সবের জন্য রাষ্ট্রের কাছে হাত পাতবার কিংবা 
ধনীর দুয়ারে ভিক্ষার জন্য ধা দেশার প্রয়োজ্জন হবে না॥ সত্যি বলতে কি, 
বর্তমান যুগের সমাজ সেবার প্রতিষ্ঠানগুলি (Social service Institutions) 
ধন-তাস্ত্রিক সমাজ-বাবস্কারট অঙ্গ-বিশেষ, ত! ছাড়া কিছু নয়। 

সম্বাঘ ভাবাদ্র্শের উপরের ভিত্তি করে যদি সমবায় সমিতিগুলি গড়ে ওঠে, 
তাহলে সমিতির অস্ততুক্ত সভ্যদের ভিতরে ঝগড়াবিবাদ কমে যাব ॥ 
ঝগড়া-বিবাদের কারণ উপস্থিত যদি হও» তাহলে সমবায় সমিতি তার 
হুট মীমাংসা করে দিতে পারবে । তার ফলে রাষ্ট্রের আইন-আদালতের 
আশ্রয় নেবার প্রস্নোজন ফুরিয়ে আসবে ॥ গ্রামে রাষ্ট্রের যা করণীয়, তার 
সবটাই ক্রমে গ্রাম সমবায় সমিতির তাবে এসে যাবে এবং কেন্দ্রীয় সমবাঘ- 
সমিতি একদিন রাষ্ট্রের জায়গ! জুড়ে বসবে । অতএব দেখা ঘাচ্ছে ঘে সমগ্র 
দেশে সমবায় প্রথ। চালু হলে রাষ্ট্রের তাবেদারির প্রয়োজন ক্রমে ফুরিয়ে আসতে 
থাকবে এবং একদিন রাষ্ট্র-শাসন আপনা থেকেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবার সম্ভাবন! 
দেখা দিবে। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমগ্র বিশ্বের অর্থ নৈতিক 
কাঠামোটা যদি সমবাদ নীতির উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং তার ফলে 
যদি সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতি একট! স্থপরিকলিত আনস্তর্জাতিক অর্থনীতি 
হয়ে ওঠে, তবে কাল” মার্কস্-এর রাষ্টরহীন সমাজের আদর্শ রূপাছিত হয়ে 
ওঠার সম্ভাবনা হবে। 

কিন্ত এক একট! সম্বাদ সমিতির অন্তভূক্তি সভ্যগণের ভিতরে সমবাছের 
সাবাদর্শ যদি সম্যকভাবে প্রতিটিত না হয়, তাহলে কিছুই হবে লা-__সমবাযের 
্র্থনীতি গড়ে তোলার সমন্ড প্রচেষ্টা বার্থ হ'তে বাধ্য । সমবায় সমিতি 
একটা সাধারণ ব্যবসাম্-প্রতিষ্টান নল । সমবাছ মানে মিলল ॥ শুধু অর্থের 
জন্যে বা স্বার্থ-সাধন বুদ্ধিতে সভায় এসে মিলিত হওয়া লঘ-_-সত্যিকার মনের 
মিলন হওয়া চাই । সমিতির অস্থভূক্তি সকল সভ্যের মনের সম্পূর্ণ মিলনের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত বে প্রতিষ্ঠান, তাঁকেই বলা যেতে পারে সমবায় প্রতিষ্ঠান । 
লমবাছের ভাবাদর্শ সকলের মনে সম্যকৃভাবে গুতিষ্টিত হওয়া মানেই হচ্ছে 
পরস্পরের ভিতরে স্থাধীভাবে পুর্ণাঙ্গ সহযোগিতা কারেম হওয়া । তা যদি 


৬৬৬ উচ্ছলভারত [ এম বর্ষ, ১২শ সংখ্য 


হয়, তবেই লমবাছের আদর্শ পূর্ণ সাফলালাভ করতে পারবে । সমবাহ্ের 
ভাবাদর্শ বলতে কি বোঝাঘ, বঙ্গের একজন বিখ্যাত মহিলা কবি কামিনী 
সেনের একটী কবিতার দুইটি ছত্রে তা সমাক্‌ রূপ লাভ করেছে। সে দুটি ছত্র 
এখানে উদ্ধত করে দিচ্ছি 


“আপনারে লক্নে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে, 
সকলের তরে সকলে আমর!» প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।"* 

পশু সর্বদা আপনাকে এবং স্ব-গণকে নিয়েই বিত্রত থাফে। সেইটেই 
তার সদ্বভাব। ঘে মাঙ্গধের ভিতরে পশু-প্রক্কতিটাই প্রবল, তার পক্ষে 
আপনাকে নিয়ে বিত্রত থাকাই স্বাভাবিক । কিস্ধু মান্য কেবল পশু নয 
পশুত্বকে ছাপিয়ে তার ভিতরে দেবত্বও (Rationality) বর্তবান। বে 
মাঙ্ছষের ভিতরে দেবত্বটা প্রবল, সে কখনো শুধু আপনাকে নিশ্নে বিব্রত 
থাকতে চাইবে না--সে চাইবে সেবার মনোভাব নিদ্সে অপর সকলের সঙ্গে 
সহযোগিতা করে” সকলের স্থথ-স্থবিধার জন্তু একটা সুন্দর সমাজ গড়ে 
তুলতে এবং আর সবাইকে লেই ভাবে উদ্ধন্ত করে তুলতে । সমবাছের 
ভাবাদর্শ মানেই হচ্ছে মানবতার আদর্শ--বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব-বোধের আদর্শ । বিশ্ব- 
সমাজে এই ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হুলে মহাত্মা গান্ধীর রামরাজ্যের আদর্শ 
বাস্তবে রূপায়িত হুয়ে উঠবে । jl 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে পণ্ডিত জওহরলালের প্রচারিত কে।-অপারেটিভ 
কমন-ওয়েল্থ, বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হলে কাল” মাকৃপ্‌ ও মহাত্মা গান্ধী উভদ্লেরই 
আদর্শ সফলতা লাভ করতে পারে। উভয়ে যে আদর্শ স্থাপন করতে 
চেক্সেছেন, তাতে বিশ্ব-সমস্তারই সমাধান হবে বলে তারা মনে করেছেন । 
আব্গকের দিনে বিশ্ব-সমন্ত! মানেই হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক ধন-তস্র ও 
জাতীক্ঘতা-বাদের সমস্যা । 

অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ফলে মাঝে মাঝে অর্থনৈতিক সংকটের 
উদ্ভব হয়। রাজ্জনীতি ক্ষেত্রে দেশে দেশে প্রতিধোগিতার ফলে সৃষ্ট হুয়েছে 
এটম্‌ বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা যার ব্যবহারের ক্লে মানব-জাতির 
ধ্বংসের সম্ভাবনা দেখা দেবে । আর মাহুষে মানুষে প্রতিযোগিতার ফলে 
লমাছের কাঠানোটাই ভেঙ্গে পড়ছে । অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং 
সামাজিক ক্ষেত্রের এই যে জিবিধ সমস্তা, এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে 
সমবায়ের নীতি অঙুলরণ করে চলা! শুধু সমবাঘ অর্থনীতি গড়ে তুলবার 


“পৌষ, ১৩৬১ ] কাল” মার্কস, মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল ৬৬৭ 


চেষ্টা করলে অর্থনীতির ক্ষেত্রেও পূর্ণ সাফল্য লাভ কর! যাবে নী, যদি 
আমরা মানুষে মাস্ধবে এবং জাতিতে জাতিতে সমবায় বা পূর্ণাগ সহযোগিতার 
আদর্শ অনুসরণ করবার চেষ্টা না করি। আজকের বিশ্ব-পরিস্থিতে সুগ্মভাবে 
বিচার করে দেখলে. আমরা বুঝবো যে, বিশ্বের আন-মত (৮/০০1৫- 
০৮৪০০) এই ভাবের ভাবুক এবং এই পথের পথিক ও সমর্থক হয়ে 
দাড়িয়েছে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে জওহরলাল, তথ! ভারতই 
এই পথের পথ-প্রদর্শকের ভূমিক! অভিনয় করে চলেছে। 

আছ যে আমেরিকার মত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেশ ভারতের মত 
সামরিক শক্তিহীন দেশকে তার মতে মত দিচ্ছে ন। বলে বিশ্বের দরবারে হেম 
করবার প্রাণপণ চেষ্ট। করেও পারছে না__বরং ভারতের প্রতিষ্ঠা, মান-সম্রম 
বাড়ছে বই কমছে না, তার কারণ কি? কারণট। এই যে বিশ্বের জন-নত আজ 
ভারতের মুখ-পাত্র জওহরলালের সনর্থনে তার পিছনে এসে দীাড়িছেছে। সব 
দেশেরই সাধারণ জন-গণ আজ মনে করছে যে, জওহরলাল তো ঠিক কথাই 
খল্ছে__নিশ্চিত মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে এনে সে তো কাচবার পথই দেখাচ্ছে, 
তবে কেন তাকে হেয় করবার চেষ্ট1! ? এই মনোভাবের ফলে আমেরিকাই বিশ্বের 
জ্রন-মতের কাছে মান খধোয়াচ্ছে, আর ভারতের মান-সম্ত্রম বাড়ছে বই কমছে না! 

পণ্ডিত জওহরলাল কি বলছেন-.কোন্‌ পথ দেখাচ্ছেন? জওহরলাল 
বলছেন অর্থনৈতিক ব্যাপারে সমবায়ের কথা এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে 
সহযোগিতার কথ)। তিনি বলছেন-__গ্রতিঘোগিতানর্ পথ নিশ্চিত মৃত্যুর 
পথ। সে পথ ছেড়ে সব দেশকেই সহযোগিতার পথে আসতে হুবে॥ 
সই পথেই বিশ্ব বাচবে-__ছুনিয়ার অগ্রগতি সম্ভবপর হবে । নইলে জগতের 
ধ্বংস অবপ্তভ্ভাবী। দেশে দেশে _আতিতে জাতিতে প্রতিঘোগিতার 
ফলে যুদ্ধ বাধে এবং ঘুক্ধের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হয়েছে এটম্‌ বোমা ও 
হাইড্রোজেন বোমা । এর পরে প্রতিযোগিতার পথে আর এক পা এগোলেই 
হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসলীলাদ জগৎ ছাড়েখাড়ে যাবে। প্রতিযোগিতার 
পথে মঙ্থব্য-সমাজ উহ্নভির শেষ সীমায় পৌছেছে । আর এই পথে চলবার 
চেষ্টা করলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বংস স্বনিশ্চিত। এমন কি মাহুঘ 
াভটারই বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে । তাই আজ বিশ্বের জ্ন-মত 
প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহঘোগিতার ভাবের ভাবুক হয়ে দীড়িছেছে বলেই 
নওহরলালের প্রদশিত পথের পথিক ও সমর্থক হয়ে উঠেছে ॥ 


৬৬৮ উজ্দ্রলভারত [ ৭ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


অগুহরলাল বলেন, এক দেশের সঙঞ্চে আর এক দেশের যে কোনো বিবাদ 
বিসদ্ধাদ পরস্পরের ভিতরে আলাপ-আলোচনা! হারাই মীমাংপিত হতে পারে, 
যদ্দি উভয়ের ভিতন্সে সহযোগিতার মনোভাব থাকে ॥। প্রতিযোগিতার 
ভাব নিয়ে অগ্রসর হলে আলাপ-আলোচনা] বার্থতাদ্র পধ্যবলিত হওয়া 
অবসশ্তান্তাবী । যুদ্ধ বারা কোনে! সমস্ডারই সমাধান হয়না, বরং এক যুদ্ধ 
আর এক মুক্ধের বীন্গ বপন করে এবং আরো বহু নতুন নতুন সমস্যার 
কন্ম দেয় । তিনি বলেন, কোরিঘা ও ইন্দো-চায়ন। সগ্বন্কে কোনে! হু 
মীমাংসায় পৌছাতে হলে বিবদমান পক্ষপ যদি প্রথমেই স্বীকার করে নেয় 
যে, কোনো পক্ষই যুদ্ধে জয়-লাভ করেনি এবং তারপরে যদি আলাপ- 
আলোচনায় অগ্রসর হুয়, তবেই অভীষ্ট ফল লাভের সম্তাবনা। এ কথার 
মানে হচ্ছে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ আরম্ত কর! । তিনি 
ঘে শান্তিপূর্ণ ভাবে সহ-অবস্থানের নীতি ( Principle of peaceful 
co-existence ) সকল জাতির পক্ষেই অসুসরণীয় বলে প্রচার করেন, তারও 
মানে এই যে, এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের সহযোগিতার সম্পর্কই গড়ে 
ওঠা উচিত। এই ভাবে উৎ্ধন্ধ হয়েই ভারত মহাচীনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ 
সৃহ-অবস্থানের নীতির উপরে ভিত্তি করে সন্ধি স্থাপন করেছে। এই ভাবে 
উদ্ধ্চ হয়েই জওহরলাল ফ্রান্সের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা! করে এক্যমতে না 
পৌঁছানো পর্ধযস্ত ফরাসী কবল থেকে জোর করে ছিনিয়ে আনা। ভারতের 
ভূখগুগুলিকে এক তরফ! ভাবে করায়ত্ত করার প্রস্তাবে অলশ্মতি জ্ঞাপন 
করেছেন। পরে আলাপ-আলোচনা করে উভয় পক্ষ এক মত হয়েই ফারালী- 
অধিকৃত ভারতের যাবস্তীয় ভূখওগুলিকেই ভারতের অস্তভূক্ত করে দেওয়া 
হয়েছে । এই সহযোগিতার নীতি অ্সারে বিচার করেই ভারত 
আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে যে কোনো! বিচাধ্য বিষয়ে এইক্প অভিমত 
দেয় বে এইটে ঠিক, এইটে বেঠিক-_এইটে উচিত, এইটে অস্টডিত। এই যে 
একট! সার্বজনীন নীতি অনুযায়ী নিঞে চলবার ও অপরকে চালাবার চেষ্টা, 
এটা ভারতেরই বিশেষত্ব । 

পণ্ডিত জওহরলাল ধে সমবায় বা সহযোগিতার আদর্শ প্রচার করছেন, 
এ আদর্শ তিনি পেয়েছেন মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে । তিনি ইংলত্ে এক 
বক্তৃতা নিজেই বলেছেন যে, “আন্তর্জাতিক রাজ্জনীতি ক্ষেত্রে ভারত কোন্‌ 
নীতি অবলখ্বন করে চলবে, সে সন্বদ্ধে মন স্থির করতে আমার কোনো। বেগ 
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পেতে হয়নি । মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে যে শিক্ষা! দিয়ে গিয়েছেন, সেট 
শিক্ষা থেকেই আমি আমার অঙুসরশীয় নীতি খুঁজে পেয়েছি ।' মহাস্মা 
গান্ধীর শিক্ষাটাট ছিল--মাহুযে মানে ভাই ভাই বা যাচুষে মাঙ্গযে 
সহযোগিতার শিক্ষা । এই ঘে যহামানবতার আদর্শ, এইটেই মহাত্মা গান্ধীর 
আবন-দর্শন । এই আদর্শ হিন্দু-সভাতারই বিশেষত্ব । বাংলার প্রাচীন কবি 
চণ্ডীদাসের মুখেও শুনতে পাই_ 
‘শুনহ মাঙ্ঘ ভাই, 
সবার উপরে মাঙ্গয সত, তাহার উপরে নাই ৷” 
মহাভারতেও অচুর্ূপ ভাবের শ্লোক আছে। শর-শধ্যাঘ্র শুয়ে ভীগ্মঘদেব 
যুপিষ্টিরকে বলছেন-__ 
এগুহ্ং ব্ৰহ্ম তদিদং ঘো ব্রবীমি 
ন মাহুঘাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ ॥' (শাস্তি পর্ব ২৯2-২০) 
__€তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ রহস্য আদ বলছি, মাঙ্গধ থেকে শ্রেষ্ঠতর কিছুই 
নেই । 


যে জ্ঞাতির লোকের! প্রতিদিনকার তর্পণের সময়ে বল্ে-_‘আত্রহ্ম শক্ত 
পর্ধাস্তৎ তুবনং তৃপ্যতু', আন্সকের দিনে পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে মানবতার 
দর্শনের শিক্ষা দিতে তাদের মত যোগ্য অধিকারী আর কে হতে পারে? 
তারাই যে ধোগ্যতম, তাতে সন্দেহ নেই । তাই এই শিক্ষা দানে ব্রতী হওয়া 
ভারতের পক্ষে আজ একাস্তই স্বাভাবিক এবং সেই স্বাভাবিক কাজটাই ভারত 
করছে জওহরলালের মারফতে । ঝওছুরলাল যদি মহাত্মা গান্ধীর পদাস্ক অনুসরণ 
করে এই শিক্ষা দেবার উপঘুক পাত্র হয়ে গড়ে উঠে থাকেন, তাতে আম্চর্ঘা 
হবার কিছু নেই। ভারতের প্রধান ও উপঘুক্ত সন্তান হিলেবে ভারতের 
এ্রতিচ্ছ ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হও! তার পক্ষেই তো শোভন ও 
স্বাভাবিক । 


ষুগসমস্ার শ্রীনিত্যগোপাল 


সম্পাদক 


[ভ্রনিত্যগেপাল শতবাধিকী উপলক্ষে নবন্বীপে পাচদিনে ঘে পাচটা 
সভার অহুষ্ঠান হইদাছিল, তন্মধ্য বিগত ২২শে নভেম্বর ভ্িতীয় দিনের সভায় 
প্রন পুক্রযোত্তমানন্দ প্রদত্ত অভিভাবণের সারমণ্দ্ নীচে দেওয়া হইল এইদিন 
সভাপতি ছিলেন নবহীপ হিউনিলিপ্যালিটার চেছারমযান প্রপুর্ণচজ্র বাগচী 
মহাশয় । ] 

ও চুলেন্দিবরকাস্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস প্রিঘম্‌। 
জীবৎসাক্ধমুদ্দারকৌস্তভধরং পীতাথ্বরম্‌ হুম্দরম্‌ 
গোপীনাং নঘ্নোৎপলাচিচিততন্রং গোগোপসজ্ঘাবৃতং 
গোবিন্দং কলবেহ্ছবাদনপরং দিবাঙ্ভূষং ভজে ॥ 


অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, 
সমর্পস্বিতুমুত্রতো জ্ছলরসাং শ্বভক্তিশ্রিয়ম্‌ । 

হরিঃ পুরট স্বন্দরদ্রাতিকদস্থসন্দীপিতঃ, 

সদ! হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 

গু নমঃ ততমূৰ্তঁয়ে ভক্ত ভগবতে নিত্যগোপালায় 
আাগ্রৎ-স্বপ্র-শ্থযুপ্তি-তুরীয় তুরীয়াতীতাছ 
ব্ৰহ্মপরমাত্মতগবৎ পুক্ুযোত্তমায় জীনিত্যগোপালায় নম: । 


দীর্ঘদিন পরে আজ আবার আমি নবন্ধীপবাসীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি । 
নবধ্ধীপে আমি বহুবার আসিয়াছি এবং বহু সভান্প বক্বৃত। করিম্াছি। 
কংগ্রেসের আন্দোলনে এবং তাহার পরেও একটা নৃতন কুপ্টির খহর লইয়া 
অনেকবারই নবন্ধীপ আসিয়াছি। নবন্থীপবাসী জনগণ আমার আপনজন । 
বহু শ্বেহপ্রীতিভালবাসা আমি লবহীপবাসীদের নিকট হুইতে পাইয়াছি। 
দীর্ঘ পচিশ বৎসর আগে মত্প্রতিষ্তিত 'গৌর!হ-গো্ী'নামক সফ্মের তরফ 
হইতে নবদ্বীপ আসিঘা এখানে উহার একটা শাখা প্রতিষ্ঠিত করি, তখন 
সেই নবন্বীপ গৌনাঙ্গগোচী শাখার সভাপতি ছিলেন বগ্যকার সভার লভাপতি 
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আমার ভ্রাতা পূর্ণচন্ছ বাগচী মভাশছের পিত! ৬তাবাপ্রসম্ বাগচী মহাশয় । 
পুর্ণবাবুর যা আমাকে মায়ের মত কাছে বলিয়। খাওদাইয়াডেন। এই 
কূপ নবদ্ীপের সহিত আমার কত স্বেহ ভালবাসা জড়িত হইত) আছে । সেই 
নবন্ধীপে দীর্ঘদিন পরে আবার আজ আসিয়া লবহীপবাসীক্ে আমার প্রাণের 
প্রীতি আলাই । আজ যাহা বলিবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি, সে 
দিনও তাহাই বলিয়াছিলাম / কিন্ত লে কথ! বাহার কথ! ছিল, তাহার নামে 
সে কথা আপনাদিগকে শুনাই নাই) আজ তীহাবুই নামে তাহার কথা 
আপনাদিগকে বলিতে আসিঘাছি । কলিকাতার্‌ ১১৩ ব্রাসব্হারী এভিনিউ 
স্থিত" কেন্রীঘ্ মহানির্ব্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা সমন্বয়যৃত্তি ভগবান গ্ঞ্/নিত্য- 
গোপাল দেবের জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে তাহারই সেবকক্ষপে তাহার বর্তমান 
যুগোপযোগী জীবন ও জড়াজড় সমশ্থয়ের দর্শন লইয়া! আজ আমি আপনাদের 
সম্মুখে গাড়াইদাছি। 

একটী ঝড় বেদনার ঘটনা উল্লেখ করি। নবদ্বীপ আসিঘাছি, কিন্ত এই 
লবন্্ীপের সর্বজন পরিচিত আমার ওকব্রাতা /জনরগুন রায় উপস্থিত লাই । 
এই কিছুদিন হইল তিনি নিতাধাখে গমন করিয়াছেন। শ্নিতাগোপালের 
শতবাধিকীর কাজ আরম্ড করিয়া তাহা শেষ ন! করিয়াই তিনি চলিয়া গিঘাছেন। 
তিনি এবং আমার অপর গরুত্রাতা ন্ষিতীশ চন্দ চক্রচর্তাঁ যিনি এই 
সভায় উপস্থিত আছেন-_এই ছুই জনই কলিকাতা মহানির্ববাণ মঠের তরফ 
হইতে ্নিত্যগোপালের শতবর্ষ উৎসব পালন করিতে আমাকে আহ্বান 
আলাইমাছিলেন। কিন্তু আরন্ধ কাজ শেষ না করিয়াই জনরকনবাবু চলিয়া 
গেলেন। শতবাধিকী কমিটীর তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাই আক্স বুকভরা 
বেদনা লইয়া নবন্বীপে শতবাধিকীর কাব করিতে আসিছাছি। অলরঞ্জন- 
বাবুর শোকসম্তত্চ পরিবারবর্গকে আমাদের প্রাণের সমবেদনা জানাইতেছি ৷ 

এই লবন্থীপ আমার দীক্ষাস্থান । ১৩১২ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ আসপুলিয়া 
পাড়াস্থিত ‘অবধূত আশ্রমে” সমন্মযুত্তি শশ্ীনিতাগোপালদেবের চরণতলে 
আশ্রদ্লীভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাহার আশীর্ববাদে জীবনের 
ঘে নৃতন কথার প্রেরপ/ আমাকে সারা বাঙ্গলার পথে পথে ঘুরাই ্বাছে, 
তাছারই সেই আড়াআড় সমন্বঘ্রের বানী লইয়। আজ আবার জীবনের এই 
সাঘাছে আপনাদের সন্মুখে উপস্থিত হুইয়াচি । 

আিকার বলার বিধর় ‘যুগসমস্তা্ এ্নিত্যগোপাল ॥ বর্তমান যূপের 


৭২ উজ্জ্বলভারত [এম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


সমস্যাটী কি? সমস্কাটী জড় ও অজড়ের, বাস্তববাদ ও অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে 
সক্ঘর্যের । এই সক্ঘর্যকে দূরীভূত করতঃ তাহাদের সমস্ব্ন বিধান করিছা 
পরীনিত্যগোপাল বিশ্বের যুগ-চিন্তানায়ক । অজ্রড়ের উপাসক ভারতীঘ সভ্যতা 
ও জড়বাদের উপাসক পাশ্চাত) সভ্যতা আজ মুখোমুখি দাড়াইয়াছে । 
ইহাদের প্রত্যেকের স্বয়ংসূলয স্থাপন করিঘ্বা প্রত্যেকের স্থান ও মান স্বীকার 
করিঘ্রা ইহাদের সমন্বয় শরীনিত্যগোপাল দার্শনিকভাবে প্রস্থাপন করিগা রাখিয়া 
শিম্পাছেল। এই ব্যাপকতর ও গভীরতর সমন্বদ্রধর্্মই বর্তমান বিশ্বের সকল 
সমস্যায় সমাধান দান করিতে সমর্থ । 
মহাপ্রভুর মুখে করষ্ণনাম শুনিয়া জগাই মাধাই একদিন যলিয়াছিলেন, 
বছদিন শ্রবণে শুনেছি এ নাম 
কতু তো পরাণ করেনি এমন, 
(আল) কি জ্ঞানি কি এক নব ভাবোদঘ 
হৃদয় মাঝারে হতেছে। 
ভারতবর্ষ অন্বৈতবাদ শুনিয়াছে, ্বৈতবাদও শুলিঘ্াছে, এমনি আরও অনেক 
বাদের সহিতই সে পরিচিত । কিন্ত গ্রনিত/গোপাল সেই অদ্বৈতবাদ 
তৈতবাদেরই এক নব ব্ূপের খোজ দিয়াছেন--যেখানে দাড়াইয়। অদ্বৈতবাদের 
"সঙ্গে হৈতবাদের বিরোধ নাই, শঙ্করের সঙ্গে বুদ্ধের বিরোধ নাই, চার্ধবাকের 
সঙ্গে আস্মিক্যবাদের বিরোধ নাই । শ্রনিত্যগোপাল আমার নূতন শঙ্কর, 
নৃতন বামাস্থজ, নৃতন বুদ্ধ, নূতন কপিল, নৃতন গৌতম, নৃতন চার্ব্বাক । 
বর্তমান বিশ্বের প্রতিটী ব্যক্তি পরিবার সমাজ রা আজ নিজ নিজ 
জীবনের সমগ্রতা হারাইদ্র| যুযুংস্থ মনোবৃত্তি লইদ্সা দ্বিধা-বিভক্ত। এই 
বিভাগন্ধদ হইতেছে আত্মা-অনাত্মা বিভাগ, চৈতন্ত-অটৈতন্ত বিভাগ, মায়া- 
ব্রহ্ম বিভাগ, এক-বহু বিভাগ, আপর্শ-বাস্তব বিভাগ । খ্িধা বিভক্ত আত্মা ও 
অনাত্মা প্রভৃতি চাহিতেছে পরস্পর পরস্পরকে দাবাইয়া, পরস্পর পরস্পরকে 
অন্বীকার করিয়া অথচ স্বকৌশলে চোরের মত এক অপরকে দিয়া নিজ 
অভিসন্ধি পুরণ করাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে । তাহাদের এই শ্র্নাল ঘে-মন 
যুগপৎ জ্ঞানের উৎপাদন করিতে পারে না, দেই মনোধর্শ্বজাত | “ঘুগপজ- 
জ্ঞানাঙ্গংপত্তিঃ মনসঃ লিঙ্গম’_-যুগপৎ জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়াই মনের লিঙ্গ ৷ 
মনের ভাষ! নির্দ্মধাম নীতির ভাবা । হয় আত্মা লস অনাত্মা, হদ্র চৈতন্য নগ্ন 
অৈতশ্য, হয় আদৰ্শ নদৰ বাস্তবহ__ইহা ননেরই সিন্ধান্ত । যন আব্মা-অনাস্মার 
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যৌগপন্য বিধানে অক্ষম ॥3 অথচ সহশ্র সহশ্র বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে 
ইহ] প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোনও একটাঁকে লইম্বাই জীবন চলে না। 
একান্ত আদর্শবাদ জীবনকে বান্ডব জীবন হইতে দূরে সরাইয রাখে, জীবনের 
বাস্তব ঘটনাবলীর কোনও স্থন্থ সমাধান দিতে পারে না। আদর্শ চাক 
বাস্তবকে সক্ষোচ করিতে কিন্বা নিরোধ করিতে, বাস্তবকে বাস্তব রাখি! 
বাস্ডবকে পরম অর্থে গড়িয়া তুলিঘা কোনও আদর্শ ই এ যাবৎ প্রচারিত হয় 
নাই । কিন্তু আজ বাস্তবের দাবী এমন করিদ্াই আদর্শকে বিব্রত করিনা 
তুলিয়াছে যে, আদর্শেরও আজ ক্ষমতা লাই বে, লেবাম্তবকে একাস্ ভাবে 
অন্বীকার করে। একান্ত আদর্শ চলে নাই, চলিবে না, একাস্ত বাত্মবও 
চলিবে না। মনের স্তরে এমন একটী প্রলয় জসিম গিয়াছে যে, আজ সামনের 
পথ রুচ্ধ। এই প্রলঘ্গ পছোধিকসলে নিমগ্ন মন:ফল্লিত বিশ্বের সামনে জীনিত্য- 
গোপাল ধৃতবান্‌ অলি বেগং বিহিত ধহিত্র চরিঅম্‌ অখেদম্‌ । ীনিতাগোপাল 
প্রলয় পঞ্দোধিজ্জলে নিমপ্র বিশ্বের সামনে এ মনের স্তরের উর্দ্ধে অবস্থিত 
প্রাণমন্দ এক শুরের জীবন-দর্শন ও জীবন-চন্িআ রাখিয়া গিয়াছেন। উপনিষদ 
বার বার এই মধ্যম প্রাণকে আট্ট এবং শ্রেষ্ঠ বলিষাছেন। ্টনিতাগোপ।ল 
এই প্রাপতথেরই মূর্ত বিগ্রহ । 

ভঁপনিষদে ইঞ্জিচসমূহের হন্দের কথ) আপনারা আানেন। একদিন সমস্ত 
ইঞ্জিয়গণ কে বড় ইহ! লইঘা বিবাদ আর্ত করিল) চক্ষু বলে আমি বড়, 
কর্ণ বঙ্গে আমি বড়, মন বলে আমি বড়। কে ইহার মীমাংসা করিবে? 
সকণে মিলি প্রজাপতির নিকট গেল। কে বড় জিজ্ঞাস। করায় তিনি 
বলিলেন, যে দেহ হইতে চলিয়। গেলে দেহ অচল হইয়! যায়, সে-ই বড়। চক্ষু 
এক বত্সর দেহ হইতে অন্যত্র চলিচা গেল। কিন্তু চক্ষু না থাকিলে তো 
লোক মরে না, অন্ধ লোক তো খাইয্। পড়িয়া বেশ থাকে । এক বৎসর 
পর চক্ষু ফিরি) আলিল । দেখিল দেহ যেমন সেইক্পই রহিছাছে ; সে তখন 
লক্জিত হইয়। পুনরা দেহে প্রবেশ করিল । এইক্রপে একে একে কর্ণ বাকা 
মন সকলেই এক বৎসর করিয়! দূরে সরিয়| থাকিয়া দেখিল দেহ জীবিতই 
রহিল । তখন প্রাণ বলিল এইবার আমি যাই ॥ এই বলিয়া প্রাণ যেমন বাহির 
হইতে চাহিল, অমনি সকলে চীৎকার করিা বলিয়া উঠিল, প্রাণ তুমি থাক, 
তুমি গেলে আমরা কেহই থাকি লা। তখন সকল ইন্দ্রিয় প্রতোকের শক্তি 


সীল লেখাতে আলাল আই জ্ঞান লস ॥ 


৬৭৪ উজ্দ্রলভা রত [ এম বর্ষ, ১২শ সংখ] 


এই যে প্রাণ, এই প্রাণ জোষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ । বাযোলছিকযালি যেমন সে 
ভো, সাউকোলগ্রিক্যালিও তেমনি শ্রেষ্ট ॥ প্রাণ তে বাঘ্োলজিকালি জোষ্ঠ 
তাচ! আমরা সহজেই বুঝি । মাত্ৃগর্ভত্ব ভণে চক্ষু কর্ণ মন প্রভৃতি উন্জ্িযগণ 
পরিস্ুট হুটযার পুর্ষেই প্রাণের সঞ্চার হয়? আর মনেরও পরের স্তরে 
স্থাপন করিয়া উপনিষদ এই মধ৷ম প্রাণ যে সাইকোলকিক্যালিও শ্রেষ্ঠ, তাহা 
প্রতিষ্ঠিত করিম্মাছেল। এই তাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়! প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল 
আমার অল্প কি? ইত্দ্িঘগণ বলিল-_আ! স্বভাঃ আ. শঞ্ুনিভ): কুকুর 
হইতে শকুনি পর্থাস্ত জগতে যাহা কিছু তক্ষ/ বন্য অন্ন বলিয়া গৃহীত হয়, সে 
সকলই তোমার অজগর? এই ভাবে সর্ধ্ধান্ন সর্বজরী মধ্যম প্রাণের মহিমা 
উপনিবদে কীন্তিত হুইয়াছে। এই প্রাণদর্শন যদি কোন "শা স্বানবে 
আনান যান, তবে সেখান হইতেও পত্র পুল্পাদি উদগত হদ্ু। ‘শুষ্ক তরু 
মুঞ্জরিবে মর! ভ্রমর গুপ্ররিবে ।' মনের স্তর অংশদৃ্টি সম্পঙ্জ শুর, প্রাণের শুর 
সমগ্রের শর | সমস্ত ইন্দ্রের নি্টিষ্ স্থান আছে, কিন্তু প্রাণের কোনও 
নিৰ্দিষ্ট স্বান নাই। দেহের এক স্থানে আঘাত” লাগিলে সমস্ত দেহ টন টন 
করিয়া উঠে, প্রাণ কোথায়? সে সর্বত্রই রহিগ্াছে। লমগ্রতার এই 
প্রাণতত্ব লইয়া] আসিছাছিলেন জনিত্যগোপাল ৷ 
এতদিনের দ্শনিশাস্্র ব্যাখ্যাত হুইছাছে মনের স্তর হুইতে। মল 

একদিকের কথা বলে, অন্ত দিক বাদ দেয়__সে সমগ্রের ভাবনা ভাবিতে 
পারে না। একট! ঘরের অনেক দিক হুইতে অনেক রকম ফটো! তোল! যা, 
কিন্ত সকল দিক মিলাইঘ্রা হপ্ লমগ্র একটী ঘর। আপনি পিতার পুত্র, 
স্বামীর শ্রী, সন্তানের পিতা, ভাটয়ের ভাই, আপনি কে? আপনি একটী, 
সমগ্র সত্তা। সমগ্র লইঘাই আপনি । এই সমগ্রের দেবতা শ্রকুষঃ মুত্তিমান 
প্রাণ । মনের স্তর আজ ব্যর্থ, প্রাণের স্তর নামি! আলিতেছে। মনের শুর. 
ছাড়িয়া বিশ্ব আজ প্রাণের স্তরে পাড়ি জমাইয়াছে। মনের সঞ্চহ লইয়া? 
আজিকার নৃতন দিনের পথে চল! সম্ভব নঘ্__প্রাপের পথের পাথেয় অন্তরূপ ? 
রবীন্দ্রনাথ সেইখানে ডাক দিয়াছেন :_ 

‘ভাকিছে কাণ্ডারী এসেছে আদেশ_ 

বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতে। হল শেষ, 

পুরানো সঞ্চন্ব নিতে ফিরে ফিরে শুধু তেচা কেনা 

আর চলিবে না৷ 
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তুষানের মাঝখানে 
নৃতন সমূত্রতীর পানে 
দিতে হতে পাড়ি ৷ 

এই প্রাপই অরবিন্দের ভাঙা অভিমানপ স্তর, আজ সেই অতিমানল স্তর 
ধরার ধুলায় অবতরণ করিতেছে । ইহার নামই অব্তারবাদ, অবতরণ । 

ভ্রনিত্যগোপাল যপন 'সাসিয়াছিলেন তখন একজন মাত্র তাহাকে 
চিনিয়াছিলেন। তিনি গুবামক্র। পরমহংসদেব । দুই জনের ভিতর ছিল 
গভীর প্রীতির সম্পর্ক । ই্ররামঞ্চঞ্চ তাই বলিষাছিলেন_-'তুই এসেছিস, 
আমিও এসেছি ।৷' এই ছুই জনের আসার ভিতর গভীর উদ্দেশ্য ছিল। 
শ্ররামরুষদেব দিয়! গিয়াছেন সমন্বয়ের প্রথম পর্য্যায়, আর শনিত্যগোপাল 
দিয়। গিয়াছেন সমন্বয়ের ভ্বিতীশ্র পর্ধযায়। শরামক্রফ্চদেব দিয়] গিম্বাছেল সহজ 
সরল অনাড়স্বর জীবনের ত্রহ্মন্জান। আর শ্রীনিতাাগোপাল দিবা গিছাছেন জটিল 
কুটিল জীবনের ত্রক্ল্তান। সরামক্রফ্ণ বলিয়াছিলেন, 'ট যাকে টাকা ও সমাধি 
এক নিত্যগোপালেই সম্ভব’ ৷, প্রীরামকুষ্ণদেব সকল মুত্তি অর্থাৎ কালী কষ শিব 
রাম আলা যীশু সবই যে এক ত্রক্ষময়ীরই রূপ, যে যে পথে পার যাও, গতস্তবাস্বান 
একই-_ইহাই বলিয়া গিয়াছেন। পথের সমন্বছ্ের কথা তিনি বলেন নাই । 
পথের প্রশ্ন না তুলি! গস্তবাস্থানের সমন্বপ্ধ করিছা গিয়াছেন। আর শীনিতা- 
গোপাল দিয়াছেন পথের সমন, পরস্পর বিপরীতের ব্যাপকতর ও গভীরতর 
সমন্ব্স ॥ উহা জড়-অজড়ের সমন্বয়, চৈতস্য অচৈতক্পের সমন্বয়, জ্ঞান ও 
অক্ঞানের সমন্বয়, দ্বৈত অদৈতের সমন্বয়, সাকার আকারের সমন্থ্,। সাকার 
আকার নিরাকারের লমন্ধঘ» সর্ব সমন্বয় । আ্নিতাগোপালের সমন্বয় এতখানি। 
তিনি লিখিতেছেন। পুর্ণ, জ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান, পুর্ণজালের এক শাখা 
আত্মজ্ঞান। সর্ব জড় ও অজড় সঙ্ছদ্ধে জ্ঞানই পুর্ণ জ্ঞান ।” আমার গুরুদেব 
বলিয়াই আমি গ্রনিত)ছগাপালকে আপনাদের ঘাড়ে চাপাইব না, আমি 
শ্বরাজের উপাসক । আমি শুধু আপনাদের নিকট তাহার দিব্য জীবন ও দর্শন 
তুলিয়া ধন্সিব, আপনাদের যুগসমস্ডার প্রয়োজনে ভাহার জীবন ও দর্শন কোনও 
সমাধান বহন করিয়! আনে কিনা তাহা আপনার! বুঝিয়া লইবেন । 

ভগবান বলিলেই মাস্থঘ কাহাকেও ভগবান বলিছা গ্রহণ করিতে 
পারে না, গ্রহণ করা উচিতও নদ্র। *আল্ম কশ্দচ মে দিবাম এবম্‌ যো বেত্তি 


তত্বতঃ?। ভগবৎ অন্মের এবং কর্মের একটা তত্ব রহিস্থাছে। ভগবানের 
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জীবনের একদিক ব্যাপক অন্ত দিক গভীর । *বিশীর্ণঞ্চ গভীরঞ্চ বিবিধ 
ভগলক্ষপম্‌*__ইছাই হুইল ভগ শব্দের লক্ষণ । এই ভগের সহিত 
যিনি নিত্যঘুক্ত, তিনিই ভগবান। আমার শরনিত্যগোপালের জীবন ও 
দর্শন এক দিকে গভীর, অন্ত দিকে হিত্ীর্ণ। অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ 
ছোটকে, মাটিকে, প্রাণকে বাদ দিছ্াা বড়র উপাসনা করিয়াছে, অজ্ড়ের, 
ইচতস্তের উপাসনা করিয়াছে । জড় তাই তাহাদের নিকট মিথ্যা, ছোটরা 
তাই বাদ পড়িয়া গিয়াছে । এইখানে সে বিস্তারের সাধনা করিঘ্বাছে, কিন্ত 
গভীরতার সাধন! লর নাই। আজ একাস্ত অজড়বাদী ভারতবর্ধ প্রতিক্রিয়া 
স্বরূপ পাশ্চাতোর জড়বাগের ধাকায় উলটলাম্বমান হুইয়া উঠিগ্সাছে। আজ 
ছোটরা, লান্ছিতেরা পক্রন করিয়া উঠিয়াছে। কে ইহার মীমাংসা দিবে? 
দর্শনের ক্ষেত্রে শ্রীনিত্যগোপাল বান্ধব । জগৎ মিথ্যা ব্রচ্ধ সত্য-বাদ প্রচার 
করার ফলে আজ জগৎ সত্য ভ্রহ্মই মিথ্য। হইতে বসিয়াছে, অন্ের দুয়ারে আজ 
সফল অধ্যাত্মব্যদীকে খছ! দিতে হইতেছে । ্নিত/গোপাল ব্রহ্ম এবং 
জগৎ এই হুইকেই দার্শনিক ভাবে সত্য যলিয়! প্রমাণিত করিয়া শিছ্াছেল। 
তিনি বিশ্ব-নাগরিক । এই বিশ্বকে, জগৎকে স্বীকার করার মধ্য দিঘ্বাই 
গভীরতাকে, রূসকে স্বীকার কর! হুইম্বাছে। শ্রনিত্যগোপাল বলিতেছেন, 
তুমি প্রত্যক্ষ জগৎ দেখিতেছ, ইহাকে মিথ্যা বলিতে পার না। প্রত্যক্ষের 
উপর তিনি বার বার জোর দিয়াছেন--'প্রত্যক্ষাপেক্ষা আমুমানিক ঘুক্তি 
বিশ্বাসযোগ্য নঘ”। আজ দার্শনিকভাবে একট! পরিবর্তন আনিতে হইবে, 
নতুবা! ভারতবর্ষ কম্থানিজমের ধাক্কায় চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া বাইবে। এই জাগায় 
জ্নিতাগোপালের দান অপূর্ব ও অভিনব । দীর্ঘ দিন কংগ্রেসের কাজে 
লক্ষ লক্ষ লোকের সহিত মিশিয়াছি এবং চৌদ্ধ- হইতে পনর হাজার বক্তৃতা 
দিয়! ইহাই বুঝিম্াছি যে, দার্শনিক ভিত্তি পরিবত্তিত না হইলে ভারতবর্ষে 
কোন আন্দোলনই কাধ্যকরী হইবে মা। লেই কাজ করিঘা গিয়াছেন 
শ্রলিতাগোপাল । ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে আমি যখন এক বৎসর 
জেলে ছিলাম, তখন তাহার এই দর্শন ও জীবনের আলোকে বর্তমান 
যুগোপযোগী করিয়া উপনিবদের ঈশ কেনো আছি ১১ খানার ভান্য এবং 
ঞমন্ধগবদদীতার ভাস্য লিখিয়াছি। বেঙ্গাস্ের ভাস্ত ১৯১৯-এই লিখিঘা- 
ছিলাম । অবস্ত আমি ফকির মাছহ, ০০558 বই মানে ছাপা 


হুইয়াছে। 
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বৈদিক যুগে লে, দার্শনিক যুগে এই মাটির জগতকে অন্বীকার করেছ! 
সকল দার্শনিক দর্শন শাস্ব লিখিয়াছেন এবং তাহার উপর ভাকসতবর্ধের সমাজ 
গঠিত হইঘ্বাছে । সংসারকে মিথ্যা বলিঘ্রা শুধু ব্যবহারিক প্রয়োছ্গনে 
তাহাকে স্বীকার করা হইয়াছে । কিন্ত ব্রদ্ধতান লাভ হইলে তাহাকে 
দূর ছাই বলিয়া সরাইয়া দিঘ্াছে। অক্রুতজ্ঞ ভারতবর্ধ আজ তাহারই ছল 
তুগিতেছে। সংসার মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য বলিয়া! সকলেই ইবকুঠের টিকিট কাটিতা 
বলিঘ্া আছেন । সংসারের মুল্য দিছা সংসার করা হুম্ঘ লাই_-সংলার তো 
ভূতের বেগার খাটা, হুই দিন পর যাহাকে ছাড়িতেই হইবে, তাহার অন 
আর কে মাথা ঘামান্স ! এ দেশ কর্শ্মের মূল্য দেছ লাই । এ দেশ নৈক্ষপ্মেঠর 
দেশ; কর্ণ ছোট, উহু! অস্পৃশ্য, আপ-তপ বড় এবং তাহা সাত্বিক । অবস্য 
একদিন তাছাও থাকিবে না। “ধ্যান করবি মনে বনে কোণে'। ইহারই 
ফলে দেশকে দীর্ঘদিন মুসলমান ও হুংরাজের পদানত হইয়া থাকিতে 
হইয়াছিল । একটি গঞ্জ আছে; এক ভারতবর্ষের ছেলে এক ইংরাজোর 
ছেলেকে জিজ্ঞাস! করিঘ্যছিল, ভাই তোমার বাপেরা আমাদের দেশে কেমন 
করিঘা প্রবেশ করিল? ইংরাজের ছেলে বলিল, যে দিন তোমার বাপেরা চোখ 
বুজিয়া কোণে বনে ধ্যান করিতেছিল, সেই সমদ্র আমার বাপেরা তোমাদের 
দেশে ঢুকিয়! পড়িয়াছিল। ভারতবর্থ কর্শকে, মাঙুধকে অস্বীকার করিয়া 
নৈঘৰ্শ্মোর ও জগতের ওপারে ভগবানকে লাডের নেশায় চুটিঘ্রাছিল । আকার 
প্রতিক্রিয়া তাহারই ফল । বুদ্ধ স্মালি্াছিলেন মানবের গৌরব, কর্শ্মের 
গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে, “সবার উপরে মান্থধ সতা তাহার উপরে নাই'__এই 
কথা স্থাপন করিতে । তিনি ঈশ্বরের কথা বাদ দিয়! শুধু মাহ্থষের জ্বীবন 
গঠনের উপর, চরিত্র গঠনের উপর জোর দিছ্াছিলেন। ভারতবর্ষ তাহাকে 
লয় নাই । বৃদ্ধকে যদি সেদিন, ভারতবর্ষ লইত, তাহ! হুইলে পাকিস্থান 
হইত না। ভারতীয় প্রচলিত দর্শন ও সমাজ কেবল মাহুধকে বর্জ্মনই করিঘ্রাছে, 
হজম করিতে তাহারা জানে না। এই হজম করার ধশ্ঘ লইদ্বা নানক, কবীর 
মহাপ্রভু আলিগ্নাছিলেন, তাহাদিগকে সনাতন ভারত লঘ্ নাই । অদ্বৈতবাদী 
ভারতবর্ষ বহর মূলা, ক্ষণের মুল্য স্বীকার করে নাই । এ দেশে দাশনিকে 
দার্শনিকে কেবল লড়াই, কেহই কাহারও মত স্বীকার করেন লা। 
অস্থৈতবাদ দ্ধৈতবাদ সাংখ্য পাতগ্জল ক্কা বৈশেধিক শাক্ত ইবফব শৈব জৈন 
বুদ্ধ ইত্যাদিতে কেবল লড়াই। বুদ্ধ বলেন বছ সত্য এক মিথ্যা, আচার্য 
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শঙ্কর বলেন একই সত্য বহুই মিথ্যা । ইহা লইয়া রক্তারক্তি। কেহই 
কাহাকেও অস্বীকার করিঘা ভারতবর্ধ হইতে তাড়াইতে পারেন নাই, 
রছিয়াছেন সকলেই, কেবল নাই পরম্পরের সহিত মিলন । নিত্যগোপাল - 
এই এক ও বহুর বিবাদ মিটাইয়! বলিলেন, শীভগবান একও বটে, বহুও বটে, 
এক ও বহর অতীতও বটে। নিজেকে তিনি বলিতেছেন, ‘আমি অভেদ- 
বাদীও বটে, প্রভেদবাদীও বটে" ॥। তিনি লিখিতেছেন, ‘অল্প অগ্নিও পুর্ণ, 
অধিক অগ্রিও পুর্ণ, পরিমিত সচ্চিদানম্দও পুর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পুর্ণ ৪" 
এই অল্প ও পুর্ণের ভেদ মিটাইম্ব। উহাদের সমন্বদ্র স্থাপন করিবার অন্য 
শ্ীনিত্গোপাল আসিম্াছেল। তিনি লকল মতবাদের স্বীকৃতির মধ্য দিয়া 
এক মহারাসের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছেন। সেখানে অদ্বৈতবাদী ধরিবে 
ইদ্বতবাদীর হাত, দ্বৈতবাদী ধরিবে পাতগ্জলের হাত, শঙ্কর ধরিবেন চার্ববাকের 
হাত, বৈষ্ণব ধরিবেন শাক্তের হাত, যীশু ধরিষেন মহস্থদের হাত। এই 
মহারাস সম্মুখে আসিতেছে? 

বর্তমান যুগ ভাগবত ধর্শ্মের যুগ, সমগ্রতার যুগ ; মুনিঞ্জযির এঁকদেশিক 
শান্ত আজ অচল ৷ ভাগবতের টাকায় শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন, “মন্বাদিমুখেন 
বৰ্ণশ্রমাদিধর্শ্মাম্কক্ত,। অতিরহস্তন্তাৎ স্বমুখেনৈব ভগবত! অবিদুষামপি পুংসাম 
অঞ্রঃ স্থখেনৈব আত্মলক্ছে যে বৈ উপায়াঃ প্রোক্তাঃ তান্‌ ভাগবতান্‌ ধৰ্স্মান্‌ 
বিছ্ছি”। মুনিঞ্ধযিরা সহ সর্ট্টা অনাড়স্বর জীবনের, অরণ্যের বেদান্ত 
বলিয়াছেন। সেই আরণ্যক বেদাস্তকে শ্রীরুষ্ণ নাগরিক বেদাস্ত করিয়াছেন। 
ভারতের শেষ বেদান্ত গীতা পদ্মনাভ শীক্ঞ্চ কর্তৃক কুক্শ্ষেত্রের বুকে উচ্চারিত 
হইয়াছিল । আজ আর মনে বনে কোণে বসিয়া বেদান্ত শুনিলে চলিবে না. 
বাস্তবের মূল্য দিয়া আজ যুদ্ধের মাঝে বেদাস্ত শুনিতে হইবে । পরীক্ষণ 
অঞ্জুনকে সেই বেদান্তই শুনাইয়া গিক্াছেন, আমাদিগকেও লেই বেদান্মই 
শুনিতে হইবে। সংসার সন্যাস এক করিতে হইবে, জনকের আদর্শ 
লইতে হইবে। 

এই ভাগবত ধৰ্শ্ব লই্কাই গৌর আনিয়াছিলেন। রসরাজ মহাভাব 
গ্রুগৌর আমার একাধারে এক তহুতে রাধাহ্তাম । এই শ্রীপৌরহন্দরের 
দ্বিতীয় কলেবর শ্রীনিত্যগোপাল এক শত বৎসর পুর্ক্বে আলিঙ্গাছিলেন । 
মহাপ্রভু রস ও ভাবের মিলিত বিগ্রহ্রূপে আবিভূতি হুইয্া উহাদিগকে 
মিলাইতে আসিগাও সেদিন আবেষ্টনকে মানিয়া লইঘা_ নিজের কাজ শেষ, 


যুগসমস্তায় জীনিত্যপোপাল ৬৭৯ 


করিম্থা যাইতে পারেন লাই । এনিত্যগোপাল মহাপ্রভুর সেই আন্মন্ধ ব্রতকে 
আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্র হইতে প্রসাক্সিত করিয়া বাস্তব জীবনেও তাহাকে 
বিস্তৃত করিয়া গিয়াছেন। ঘিনি অ্রজের গোপাল তিনিই গৌরগোপাল 
আবার তিনিই খ্রানিভাগোপাল । আদর্শ ও বাস্তব এই উভয়কে সমঘুল্যে 
স্বীকার করিয়া কি ক্রিয়া জীবনকে পরিচালনা করিতে হুয় সেই সংবাদ থিনি 
নিজ জীবন ও দর্শন দিয়া প্রস্থাপন করিয়। গেলেন, তিনিই বর্তমান যুগের 


সকল প্রস্নোজ্জন মিটাতে সক্ষম । সেই শ্রীনিত্যগোপালেন্ অড়াজড় সমন্বদ্র 
বার্তা যাকে পথ দেখাইবে । বদ্দে মাতরম্‌ । 
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'শু নারাঘপকে স্পর্শ করিলে নারায়ণ অপবিত্র হন্‌, একথ! সঙ্গত 
নহে। পরম পবিত্র যে নারায়ণ, তাহাতে চণ্ডাল স্পর্শ করিলে পর্য্যন্ত 
সে পবিআ হয় ।' ৮৮ 
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এখকবেদের কোন স্থলে পুত্র এবং শ্রীলোকের এ বেদে অধিকার 
নাই বলা হয় নাই । ঝকবেদের কোন কোন স্যক্তের ঝ্রযিই স্ত্রীলোক । 
বিশ্ববারা নামী কোন একট) স্বীলোক ক্ধকবেদের কোন একটী স্ক্তের 


ঝ্রযি। স্ৃতরাং ককবের্দে- স্ত্রীলোকের অধিকার নাই বলা সম্পুর্ণ 
অসঙ্গত |" ্ 


*. শ্রনিতযগোপাল 


হৈমন্তী 
শ্রীন্ধা দেবজা 


ধূসর কুয়াসা ঢাকা ছিমেল প্রত্যুধ 
তিমির রাতের শেষে ধীরে নেমে এলো! 
শিক্ত অঙ্গ আবরিঘ! ক্ষ আচ্ছাদনে 
দাড়ালো উদয় দ্বারে । মেলি কমল লম্ঘন পল্পব 
শ্মিত স্থিণ্ত দৃষ্টির প্রসাদে ধরারে পরশ করে) 
আনন্দ স্পন্দন জাগে পৃথিবীর বুকে । সহশ্ব 
কাকলি ছন্দে ওঠে আবাহুন। অস্কুরে অস্কুরে 
সমুদগত কিশলয়ে চকিত কম্পন। 

নিজ্রাগত মৃচ্ছাহত 
অন্ধকার! টুটি চেতনার মহ) আবির্ভাব । ছিল্প কর 
ওই প্বন্্ম কুহেলীর মাদ্বা তবে সুন্দর প্রভাত ! 
আমারে দেখাও তব ভাস্বর ঘে রূপ । বিচ্ছুরিত 
জ্যোতির লাবণ্য সহন ধারাঘ্র যার । অপরূপ 
অনির্ধচনীয় । অপুর্ব সে আলোর স্থধায় ভরি লব 
দেহপাআ। আরত্বের জীর্ণ মৃত্যু পার হয়ে এসে 
জাগ্রত দীবনে মোর পুনর্জন্ম হোক-__অপগত 
সুতার গাড় নিদ্রা যত! 


ছোটদের গ্রন্থাগার 
(পুৰ্বাঙ্গবৃত্তি ) 
উন্থুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় 
ছোটদের গ্রন্থাগারের নিদ্ধম কাস্থন যত সহজ্জ ও সরল হয় ততই ভাল। 
নিয়মের লংখ্যাও যত কম হয় ততই মঙ্গল । বিলাতে সচরাচর প্রধান 
প্রধান কয়েক্টি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, ঘথা_ _পরিচ্ছন্বতা, গ্রন্থাগারের 
ভিতর উচ্ছ. ব্খলতা না করা, শিষ্টাচার বা নিয়মাহ্ুবন্তিতা, বই-এর প্রতি ধত্ম, 
বাড়ীতে আনিয়া বই ঠিক ভাবে শেষ করা ও বইপত্র অন্ধ বিহ্ুখে 
সংক্রামক না করা। ও দেশের ছেলে মের়্রেরা ও তাহাদের মা বাপ লহাই 
জানেন যে বই ছি-ড়িলে বা নষ্ট করিলে তাহার মুলা দিতে হু-__ঠিক সমঘ্থ বই 
ফেরৎ না দিলেও সচরাচর প্রতি সপ্তাহে ১ পেনি হিসাবে ফাইন নিবার ব্যবস্থা 
আছে। গ্রস্থাগারিক অনেক সময় এই ফাইন মাপ করিতে পারেন যদি ভাছার 
সঙ্গত কারণ থাকে । 
শিশু-গ্রস্থাগারিককে অশিষ্ট ছেলেমেয়েদের শাসন করিবার জগ্চ সমহ্গ 
সময কড়া হইতে হয়, এমন কি গ্রন্থাগারের তালিক হইতে তাহাদের নাম 
সামদ্বিকভাবে কাটি! দেওঘার ক্ষমতা গ্রন্থাগারিকের, থাকে । আগেও 
.বলিয়াছি যে শভকরা ৯৯০৫ জন শিশু-গ্রস্থাগপারিকই মহিলা । আমাদের দেশে 
গ্রন্থাগারিকের কাজে মহিঙ্গাদের প্রবেশ এখনো ব্যাপকভাবে স্থরু হয়নি, তবে 
্রন্থাগারিক শিক্ষায় আজকাল ২।৫ আন মহিলা ছাত্রী আাগাইয়। আসেন, ইহা! 
লক্ষ্য করা ঘায়। ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও গ্রন্থাগারের প্রসারের লঞ্চে সঙ্গে 
মহিলা কর্মাদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে এই আশ! করা যায় । 
শিশু-গরন্থাগার লালা ভাবে কাব্দ করিতে পারে, কিন্ত তাহার প্রধান ও 
প্রথম কাজ হুইল উপঘুক্ত ভাবে বইএর ব্যবহার করিতে শেখান | গ্রন্থাগারে 
গল্পের আসরের কথা আগেই বলিয়াছি। এ গজের আসরে অনেক সময়ে নতুন 
বই সম্বন্ধে আলোচন! কল হয়, অনেক ভাল বইএর খবর দেওয়া হয়। 
যাহাতে ওঁ লব বই ছেলে মেয়েরা পড়ে তাহার জন্ট একটা আগ্রহ স্থষ্টি করাই 


৬৮২ উজ্দ্রলভারত [ +ম বর্ষ, ১২শ সংখা! 


হইল আসল ॥ গলে আসরে কম বয়সী ২৫।৩০ জন্‌ ছেলেমেয়ে--কোথাও কম 
কোথাও বেশী-এক সঙ্গে হয়) ভাঠাদের সঙ্গে নানা শিক্ষণীয় বিষ সম্বন্ধে 
কথা হম্ব। কখনো গলের ছলে নানা বিষ শিক্ষণ দেওয়া হন্স, কখলে। ম্যাজিক 
লন বা ফিল্ম দেখাইয়া দেশ বিদেশের ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়ে ছবি দেখান 
হুদ । এই সব গল্পের আসরে সচরাচর বেশ ভীড় হয়, কাছেই পুর্বব হইতে 
টিফিট না বিতরণ করিলে নির্দ্ধারিত দিনে প্রবেশ পথে বেশ গোলমাল হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । বয়স্ক ছেলেমেছেদের অনেক জায়গায় ছেলে ও মেয়েদের 
আলাদা আলাদা দিনে গল ও ছবি দেখানর ব্যবস্থা আছে । অনেক জাদগান্ব 
এক সঙ্গেই সবাই দেখে । 

প্রায় প্রতোক শিশু-গ্রস্থাগারে অথবা সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগে 
নিকটবর্তী স্থল হইতে এক একটি ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তাহাদের শিক্ষক বা 
শিক্ষিকা সমভিব্যাহারে গ্রন্থাগারে আসে। ইহাদের আসার সময় পুর্বব হইতে 
ঠিক কর! থাকে, এস্থাগারিক সেই মত ব্যবস্থা করিয্ব। রাখেন । প্রয়োজন মত 
বিভিন্ন বিষয়ের বই যাহা ছেলেমেয়েদের দেখা দরকার সে সব গ্রন্থাগারের বিভিন্ন 
জায়গা হইতে এক জায়গায় জড় করা হয় যাহাতে ছেলে মেয়েরা আসিলে 
সেই সব বইপত্র এক জায়গায় বলিব! দেখিতে পারে । সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন 
ব্যবস্থা, গ্রস্থপণীর যথাযথ বাবহারের নিয়ম, বই ঠিকভাবে ব্যবহার করার 
নিয়ম, ও রেফারেন্সের বইয়ের ঠিকঠিক কাজে লাগানোর উপায_-এই সব 
বিষয়েই ছেলেমেয়েদের হাতে খড়ি হইতে থাকে । এই সব শিক্ষা বয়স্ক 
ছেলেমেয়েদের খুবই কাজে লাগে, কেন না অল্প দিন পরেই তাহারা সাবালক 
হইয়া সাধারণ পাঠাগার ব্যবহার করিতে যাইবে । বিলাতে স্থুলের ছেলে- 
হেছেদের নানা সমিতি আছে- বাছা গ্রন্থাগার হইতে অনেক বিষয়ে সাহাযা 
পায়--যধা ছেলেমেয়েদের পাঠচক্র, স্ট্যাম্প ক্লাব, অভিনয় আসর, গানের আসর 
বা সঙ্গীত সভা, ভ্রযণচক্র । আমাদের দেশে আজকাল বিশেষ সহরের স্থুলের 
ছেলেমেয়েদের ভিতর স্ট্যাম্প জোগাড় করার একটা নেশা কাহার কাহার 
হইয়াছে দেখা যায়। অনেক বড় স্কুলে অবশ্ঠ নাচগান ও থিছেটার, আতুত্তি 
ও আলোচন! সভার ব্যবস্থা থাকে। কিন্ত এই সব আয়োজন ও ব্যবন্থা 
মোটেই ও দেশের মতন ব্যাপক নয়} আমাদের ছেলেমেয়েদের চারিদিক 
দিয়া চৌকল করিছা তুলিতে হইলে এসব বিষয়েও সতর্ক হইতে হইবে__ 
শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছোটদের গ্রন্থাগারিকদের এ বিষয়ে সচেষ্ট না হইলে 
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চলিবে না। কিন্তু মাতাপিতা ও অভিডাবকদেরও এ বিয়ে কিছু নজর 
দেওয়া প্রয়োজ্ন। ওদেশের প্রায় প্রত্যেক শিশু-গ্রস্থাশারে ও সাধারণ 
খ্রন্থাগারের শিশু বিভাগে ছোটদের অন্য বেশ হুন্দর চিত্র সংগ্রহশাল!। গড়িস্বা 
উঠে । ঝড় বড় গ্রন্থাগারে অবশ্য উহার কগ্ত অনেক পয়সা! খরচ করিয়। ভাল ছবি 
সংগ্রহ করা হয়। কিন্ত বেশীর ভাগ জ্াদ্গাতেই বেশ অল্প খরচে শুধু সমবেত 
চেষ্টায় ছোটদের উপযোগী ছবি সংগ্রহ করা হঘু। পুক্বাতন ও অকেজে। বই, 
ম্যাগাজিন, সামছ্দিক পত্রিকা, ক্যাটালগ ইত্যাদি হইতে ছবি সব্ব বাছিন্ছা 
কাটিয়া লইয়। অন্য মোট। কাগঞ্জে আ্বাটিয়। রাপ। হত্ড। এক রকম মাপের 
কাপে আটিলে দেখিতেও বেশ সুন্দর হয় এবং এ লংগ্রহ যদি ছবির 
বিষয়াহুযাদ্রী বিভিন্ন ভাগে গুভাইঘ্রা রাখা হয় তাহা হুইলে অনেক সমদল 
অনেক কাজে লাগে । অনেক বড় বড় গ্রন্থগারে দেখিয়াছি এই সব ছবি 
ব্গা করণ পদ্ধতিতে নম্বর দিয়! গুছাইয়া রাখা আছে এবং কাছে অকাঞ্জে ছোট 
বড় অনেকেই নান। বিবন্ের ছবির খোজ এই লব সংগ্রহে পাইয্সা থাকেন। 
ছেলে মেয়েদের ঠিকভাবে দেখাইয়! দিলে তাহারাও এই সংগ্রহের কান্দে বেশ 
সাহায্য করিতে পারে--তাহাদের কাজ করাও হয়, শিক্ষাও হুস্থ। বিলাতেনর 
বহু স্থূল চইতে শিক্ষক শিক্ষিকারা এই সব চিত্র সংগ্রহশালা হইতে নিজেদের 
প্রয়োজন মাফিক বিষয়ের ছবি ও ছবির মাল মশলা সংগ্রহ করেন। এই 
সব ছবি শিক্ষকদের ধার দেও! হয়, তাহাদের প্রছ্বোজন ফুরাইলে ছবি আবার 
গ্রন্থাগারে ফিরিয়া আসে । অনেক গ্রন্থাগারে এই সব ছবির সংগ্রহ বেশ 
ধীরে ধীরে বড় হইতে খাকে-_৬*৷৭০ হাজার বা আরো বেশ সংখ্যক ছবি 
অনেক জায়গাতেই দেখা ধান্ব। আমাদের দেশে এই একটি জিনিহের চলন 
এখনো ছয় নাই $ ব্যাপক ভাবে ত নমই--সীমাবসন্ধ ভাবেও আমাদের দেশের 
ছোট বড় কোলে! এস্থাগারেই চিত্র-সংগ্রহ রাখার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না । 
আর্টেস্থূলের কথা বাদ দিয়াও খুব কম জায়গাতেই সাধারণ লোকের ছবি দেখার 
আগ্রহ বা প্রয়োজনীদুতা আমাদের দেশে জ্ঞাণীগুণী কেউ উপলব্ধি করেন বলিয়া 
মনে হয় ন।। হয়তো বা ২1৫ আল আছেন যাহাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আছে, 
কিন্ক উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে তাহারা মুখ খোলেন না। আমাদের দেশের 
গ্রন্থাগারিকদের এ বিবছে অবহিত হইতে দন্ুরোধ করি! বিশেষ ছোটদের 
শিক্ষার ঝাপারে ছবির সাহায্য অনেক কা করে। আমাদের দেশে দেশী 
বিদেশী অনেক ছবির বই আলে ষাহা হযরত বন্ধ করিছা। রাখা হয় নাঁ_রাখীর 
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দরকারও কেছ বোধ করে না__এ সব বই ও কাগজ পআদি হইচে ছবি কাটিদা 
সংগ্রহ করিয়া রাখিতেও খুব বেশী খরচু হয় না। 

ছোটদের গ্রস্থাগারে ছেলেদের ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্র প্রকাশের রীতি 
ওদেশে প্রচলিত আছে । কোথাও বা হাতে লিখিঘা, কোথাও টাইপ, করিয়া 
বা 5521০ 50518 করিঘা, কোথাও বা ছাপিছা॥। Croydon, Leads, 
Hendon, Islington ও নালা গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগে একপ ব্যবস্থা 
দেখিয়া আসিয়াভছি। এ পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা খুব বেনী নগ্ন কিন্ত নির্ঘমত 
ভাবে উহ্বাতে নৃতন বই এর খবর, কোথাও বা নৃতন বই স্চ্ফে ছেলেমেছেদের 
নিজন্ব মতামত, নিজেদের গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ব্যবস্থা ও তাহার স্থবিধা 
অন্থবিধার কথা ইত্যাদির আলোচনা থাকে । ছেলেমেয়েদের রচনা ও 
লেখাও ইহাতে পঅস্থ করা হয়। ছেলেবেল। হইতে নৃতন বই ও গল্প সম্বন্ধে 
নিজেদের মতামত প্রকাশের এই বাবস্থ। বই রিডিগ্ব করার হাতে খড়ি বলা 
যাইতে পারে । ইহার দাম শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন ও 
ছেলেবয়েস হইতে এই প্রচেষ্টার চলন রাখার উপকারিতা ও উপযোগিতা 
সম্বন্ধে কেহই দ্বিমত হইবেন না। গ্রন্থাগারে নূতন বই কি কি আসিল 
বাকি কি বই শীস্র আসিবে-__গল্লের আসরে কে কি বিষয়ে বলিবেন 
_ত্রস্থাগার সম্ছদ্ধে নূতন কোনো খবর_-কোনো। একটি বিষয়ের, বিভিন্ন 
বইছের বা লেখার নাম--এই সব পত্িকান্থ স্থান দেওয়া! হয়। এই ধরণের 
পডত্রিকার প্রচলন আমাদের দেশে খুব অসম্ভব নয়, হয়তো ২।৪ জাছগাধ আছেও। 
কিন্তু শুধু ছেলেমেয়েদের লেখা গল্প ও পছ্/র বদলে যদি গ্রন্থাগারে কেন্দ্র করিয়। 
এই রকম পত্রিকার চলন হয়__-যাহাতে নৃতন ও ভাল বই সম্বন্ধে পাঠকের 
মতামত সমালোচনা-__দেশবিদেশের গ্রন্থাগারের খবর, দেশে নৃতন বট ও 
বিভিন্ন সামদ্িক পত্রে প্র্মোঞ্নীগ কোথায় কি প্রকাশ পাইয়াছে ইত্যাদি 
তালিকা থাকিলে এগুলি বেশ কাজের জিনিষ হুইছা উঠে। ছোট ছেলেমেছেদেপ্স 
তাহাদের বই কেন ভাল লাগিল_ঝ্খন ভাল লাগিল না এ বিষয়ে 
আলোচনা! প্রচলন হইলে-__ছেলেমেয়েদের বইয়ের বিষয় ভাবিবার সুযোগ বেশী 
দেওয়া! হইবে--তাহারা সমালোচনাও করিতে শিখিবে_-ভবিত্যতে এই জ্ঞান 
তাহাদের আরো প্রথর হইবে । আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার, শিশু 
গ্রন্থাগার কাহারে! সঙ্গেই স্কুলের গ্রন্থাগারের কোনো যোগাযোগ নাই | এদেশে 
সহরের প্রা সব স্থলেই একটা করিয়া নামমাত্র গ্রশ্থাগার রাখার ব্যবস্থা! আছে 
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লা হইলে সরকারী অস্ুমোদন পাওয়া যায় ন! ৷ কিন্ত এই গ্রন্থাগারে নিয়মিত 
বই আসিতেছে কিনা-_-গ্রস্থাগারের ব্যবহার ঠিক ভাবে হুইতেছে কিনা অথব! 
ব্যাবহারের প্রসার হইতেছে কিনা এ বিযয়ে দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা আছে বলিছা 
মনে হছ ল1। স্থুলের গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিক যিনি তাহার গ্রন্থাগার সম্বন্ধে 
জ্ঞান কতদূর আছে, শিশুদিগের উপধোগী বই বাছ! ও গ্রন্থাগারকে শিশুদের 
মনের মতন করি৷ তোলা এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন লব দেশেই 
আছে, আমাদের মতন শিক্ষান্ত অনগ্রসর দেশের ত কথাই নাই । কিন্ত 
এসব বিষয়ে আমাদের দেশের স্কুলের কর্তৃপক্ষ অথবা শিক্ষাদপ্তর কতটা ভাবেন 
তাহা আমার জান) নাই । আমাদের দেশে গ্রন্থ'গারকে সকলের প্রিয় করার 
খুব বেশী প্রচেষ্টা হছ ন1। ছোট ছেলে মেয়েদের প্রায়ই দেখা যায় ঘে বই 
দেখিলেই তাহারা তাহা হাতে ফরে--কিন্তু কি বাড়ীতে কি অন্তত্র আমরা 
অভিভাবকরা ও বড়রা সবাই বইটি তাহার নিকট হইতে কাড়ি! নেই--বইয়ে 
হাত দিতে নাই, বই ছি'ড়িশ্না যাইবে--এই তাহাদের বল] হয়, কোথাও বা 
বকিয়া দেওয়| হুয়। এ রীতি খুবই খারাপ-_ ছেলেবেলা হইতেই তাহাদের 
বই এর ঠিক ঠিক ব্যবহার স্থদ্ধে শিক্ষা দেওয়া দরকার-__যেমল ও দেশে হ্__ 
তাহাতে বই ছিড়িবেও কম--জ্ঞানও বাড়িতে ৷ 

শিশু-গ্রস্থাগারে__এ সব দেশে_ পড়িতে শেখে নাই এমন সব বছসের 
ছেলেমেদেদের জন্যও চবির বই রাখ! হুয়_-যাহ! তাহারা নিচ্ছেদের ইচ্ছা মত 
শিয়া ব্যবহার করে। ইংলণ্ডের সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগ হইতে 
নিকটবত্তা সব স্থলে বই যোগান দেওষ। হয়। নিয়মিত ভাবে স্থলে বই 
নিদ্ব। ঘাওয়া হয় ও পুরাতন বই ফিরাইঘ্র! আন] হয় । এ যে অনেক স্থবিধা_ 
দামী বই সব সময়ে স্থলে কেনা সম্ভব নম্্। কিন্তু উপরোক্ত এ প্রথাঙ্থযাঘ্রী প্রায় 
সব স্কলই এ বিনিময়ের মাধ)মে সব বই পায় ও ছেলেমেছেরাও তাহা পড়িবার 
সুযোগ পায় । ক্থুলের ঘত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ততগুলি কিয়! বই স্থলে 
দেওয়া হয় । ৩৪ মাস আস্তর কোথাও বা ৬ মাস বা ১ বছর অন্তর ঞ্র ক্ফলের 
পুরাতন বহ বদলাইঘ্বা আনা হুদ । শিক্ষক শিক্ষিকার! তাহাদের প্রস্রোজন মত 
বইয়ের তালিক! আগে গ্রন্বাগারিককে পাঠাইয়া দেন ও দেই চাহি! মতন বই 
সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগার হইতে বই স্থলে নিয়া যাওয়া হুহ_ পুরাতন বই ফেরৎ নিয়া 
নৃতন বই দিয়া আসা হব । এই রকম কাজে ইংলণ্ডের বছ স্থলে স্থলে ঘুরেছি । 
অনেক সমদ্দ বিভিন্ন বহ়সাহুধায়ী বিভিন্ন ক্লাসে ক্লাসে এ বয়সের ছেলেমেরেদের 


৬৮৬ উচ্ছলভারত [ এম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 
উপঘোগী বই নিয়! যাওয়! হয়_ছেলেমেয়েরা তাচা তইতে বই বাছিয়! নেয়। 
অনেক সময় নিজেদের চাহিদাহুকপ বই লা পাইলে গ্রন্থাগারের কশ্মাদের 
নিজেদের চাহিদার বিযদ্ আালায়-_তাহাদের চাচিদানুযায়ী বই যোগান দিবার 
বিশেষ চেষ্টা কর! হঘ। ইহাতে ছেলেমেছেদের বই পড়ার আগ্রহও বাড়ে__ 
নিছেদের গ্রন্থাগার সঞ্চন্ডে দরদও ভয়। জ্ঞানের অঙ্ুসদ্ধানের ও অনুশীলনের 
কত এষ সুবিধা! গ্রন্বালন্ব হইতে পাওয়া যায়, এ বিষয়ে ছেলেবেলা! হইতেই 
সকলের বেশ ধারণ! জুন্মাউয়! দেওয়া হয়। ইহাডে বড় হইয়া গ্রন্থাগার সঙ্গচ্ছে 
উহাদের জ্ঞান বাড়ে ও গ্রন্থাগার হটতে লিছ্েদের পড়িবার ও জঞান্যস্বেবণের 
সব চেষ্ট। ও হুবিধা আদায় করে। স্থল হইতে এওঁ ল্রান জন্মান দরকার, তবেই 
বড় হুটয়া ছেলেমেয়েদের জন্ত আর বিশেষ কিছু ভাবিবার থাকে না। ভিত্তি 
ঠিকমতো হইলে তাহার উপর কাঠাষে] দাড় করান খুব শক্ত নয়। কিন্ত 
আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের লাধারণ জ্ঞান সম্বদ্ধে ভিত্তি কিছুই দেওয়া 
হয় না__কাজেই ভবিষ্যৎ জীবনেও তাহার! প্রতি পদে আঘাত পাছ। 
অনেক স্থলে আলাদা নিজন্য গ্রন্থাগার লা থাকায় ছেলেমেয়েরা লাধারণ 
গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগ হইতে বই নেয়--এসব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক প্রতি 
স্থলে ও ক্লাশে ঘুরিয়া ছেলেমেয়েদের চাহিদ। শিক্ষকদের সঙ্গে কথাবার্তা 
নিজের গ্রন্থাগারের স্থবিধা অসুবিধা ইত্যাদির বিবয় আলোচনা করিতে পারেন। 
এসব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের শিক্ষা স্কুলের শিক্ষার সহযোগী হিসাবে কাজ করে। 
সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের উপরই অথবা শিশু-বিভাগের গ্রস্থাগারিকের 
উপরই শিশু-গ্রস্থাগারের রুতকার্ধ্যত1 নির্ভর করে। বিদেশে শিশু-গ্রন্থাগারিকের 
বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থার প্রচলন আছে-_একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় এ শিক্ষার 
খুবই প্রয়োজন__আমাদের দেশ্বে শিশু গ্রন্থাগার অথবা! সাধারণ গ্রন্থগারে শিশু- 
বিভাগ যত বেলী বাড়িবে, ততই শিশ্ু-গ্রন্থাগারিকের শিক্ষার প্রয়োজনীঘ্রতা দেখা 
দিবে। আশা করা যায় এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষ। বিভাগের কর্তৃপক্ষ সম্যক 
ওয়াকিবহাল । ওদেশে শিশ্ধগ্রন্থাগারে ছোট ছোট ছেলেমেছেদের ভিতর 
নানা বিষয়ের প্রতিযোগিতা হয়, তাহাতে ছোট ছোট প্রাইজও দেয়] হম । 
ইহাতে ছোটদের মন সহজে আকর্ষণ করা যায় |” আমাদের দেশেও তাহার 
প্রচলন খুব সহজেই কর! যায়। খ্স্থাগারিককেই "নিজেদের ববস্থাক্যারী সব 
বিবছের ব্যবস্থা করিতে হইবে- তাহার চেষ্টাতেই গ্রস্থাগার স্গীব বা নিজ 
হইবে একথা! তাহাকে সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে ॥ 


অপরাধ্প্রবণ লোধা জাতির কথা * 
উগ্র বোধকুনার ভৌমিক 


আজকার ছুলিমা আর হাজান্প বছর আগের দুনিয়ায় তফাৎ অনেক ৷ 
মাছুধের সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক জীবনে এই তফাৎ বেশ নক্গবে পড়ে । 
বিভিন্ন অবস্থায় বা পার্রিপাশ্থিক অবস্থার চাপে মাছুষের রীতিনীতি পাল্টে 
যাদ্র। কোথাও বা সহঙ্গ সৱল সুস্থ জীবন এক পক্ধিল আবর্তে পাক খেয়ে 
যাস । আমাদের এই বাঙলা দেশে লোধা নামে এক সম্প্রদাদ্ আছে। 
মেদিনীপুরে তাদের সংখ্যা অধিক । কালের পরিপ্রেক্ষিতে তার! এখন শ্বভাব- 
হব ( Criminal tribe ) জাতি বলে পরিগণিত) বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানী 
মন তাদের এই শ্বভাবেরও কারণ নিধারণ করতে সমর্থ হয়েছে: স্বস্থ, 
নিয়পত্রব সমাজ-জীবনেরও ইঙ্জিত দিয়েছে। আতর বিশ্বের দরবারে এদেরও 
প্রথোজন আছে। 

মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশে পাহাড়ী দেশের হুদিশ মিলে। আম-মহয়ার 
ঠালাঠাসি, লম্বা লব্বা শালের গাছ, লাল শুঁড়িমাটি, কোথাও বা অপ্রশন্ত নদী_ 
গ্রীস্মে শীর্ণ, বর্ষায় পুষ্টা ; কোথাও বা ধরিত্রী ঝর্ণাধারায় মাতা । এই পরিবেশ 
হলো লোধাদের । অবশ্য এদের সঙ্গে অন্তান্ত জাতি-উপজ্জাতিও আছে। 
লাওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ* কোড়া আর কোথাও বা মাহাত, রাজু, সন্গোপ, 
মাহিষ্য ও কায়স্থ । এদের সংখা প্রা আট হাজার । কিছুদিন আগে তারা 
১১,*০* হাজার পর্যন্ত ছিল । অন্যান্ঠ জাতি উপজাতির সঙ্গে এদের তফাৎ 
এই যে, এব! ম্বভাব-তুবৃত্ড বা অপরাধ প্রবণ জাতি হিসাবে পরিগণিত ছিল। 
আর এখনও প্রায় সবাই এদের সেই ভাবে দেখে থাকে; অর্থাৎ কোথাও 
কোন চুরি ডাকাতি হলেই কি সরকার, কি জনসাধারণ, সকলেই এদের সন্দেহ 
করেন এবং তাদের জন্তে অনুক্ূপ ব্যবস্থাও অবলস্বিত হ্য়। 

এদের অতীত ইচ্তিহাস গৌরবে সমুজ্জল । ঝামাজণে দেখা যাদ্, 
প্রতীক্ষমানা শবরীকে বন্ঠ বেশে । মহাভারতের যুগের কিরাত বা চণ্ডী- 
মঙ্গলের ব্যাধ ( কালকেতু-সুল্পরা ) হলো এদের সগোত্র । এদের কাজই হলো! 





* জ্ঞান ও বিজ্ঞান { আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ ) সংখ্যা হইতে গৃহীত । 
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ফলমূল ও মাংসের সংস্থান করা এবং বঙ্ছ জীবন-যাপন ॥ উড়িষ্যার প্রভু 
আগল্রাথেরও অতীত জীবন কেটেছে বিশ্বাবহ্থ শবরের আশ্রয়ে, লীলাচলে-_ 
নীলমাধবক্কপে । হুকৌশলী ব্রাহ্মণ বিচ্যাপতি শবরতনয়া ললিতাকে ক্রীকুূপে বরণ 
করায় নীলমাধব লাভের পথ ম্থগম হয়েছিল । এদের দেহ মনে এই 
কাহিনী জাগন্ধক। কাহিনী লঘু,» যেন সেদিনের ঘটনা । তারপর থেকে 
নাকি এর! ত্রাহ্মদকে আর শ্রন্ধা করে না, জামাইচ্ের বংশধর বলে। তাই 
এদের সমাজে ত্রাহ্মপের স্বান নেই । অতীতে যাই হোক না কেন, আমার 
ধারণা লোধা শব্দ লুন্ধক শব্দের অপভ্রংশ মাত্ম। লুন্ধক মানে হুলো ব্যাধ। 
কেউ কেউ মেদিনীপুর শহরের চিড়মার ব! শিকারীদের সঙ্গে এদের বংশাবলীর 
জের টানেন। 

এরা দেখতে বেটে এবং কালো । ঢেউ খেলানো চুল এবং মুখে দাড়ি- 
গোফ অপ্রচুর। বিরুত বাংলা ভাবায় এর! কথা বলে। লেখাপড়া-জান। 
লোক এদের মধ্যে প্রায় নেই বললেই চলে । 

জঙ্গলে যাদের বস তাদের ঘরদোর খুব ছোট ছোট; দোচাল। বা 
চারচাল!। ডালপালার উপর মাটির আস্তরণ দিয়ে দেওয়াল তৈরী হম্ব। 
জানালা নেই__আর দরআ খুব ছোট । অনেক সমন হামাগুড়ি দিছে ঘরের 
মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। ঘরের উপকরণ অতি নগপ্য। করেকটি বাসন 
কোসন, আযালুমিনিয়ামের গ্রাস : খেন্ুর পাতার ছু-একট1 চাটাই ; বিয়ের 
বালে সেটির খোজ পড়ে । এরা প্রায় ভূমিহীন-_পরের জায়গায় বাল করে 
থাকে । জঙ্গলের ধারে বা সত্য মানবের সংম্পর্শের বাইরে থাকতেই এরা 
ভাল বালে । মেয়ে-পুক্ধ সবাই সমানে ক্ষেতে কাঞ্জ করে এবং অনেকে গাছে 
দিনমন্ধুরী করে । কেউ কেউ ধনের কাঠ সংগ্রহ করে’ বিক্রী করে বাড়ী বাড়ী 
গিয়ে । সাপের চামড়া, কচ্ছপ, মাছ বা মধু সংগ্রহ করে" বিক্রী করা এদের 
আর এক ব্যবসায় । শীকারের আন্ত তীর ধনুক আছে আর মাছ ধরবার জন্যে 
আছে জাল ও ঘূনি। বসন্তের মাতাল হাওয়ায় মহুয়া ফুল ঝরে পড়ে, 
লোধারমনী তার সন্ধান পায় । তখন এরা শুধা করে' বিক্রী করে! আর 
লব চাইতে অদ্ভূত ব্যবসাদ্র যা নাকি সকলে করে না, সেটা হলো চুরি করা। 
অবন্ত মূরসী, ছাগল, ঘটিবাটি চুরি করে অনেকে । আবার সি'দকাটা, 
ব্রাহাজানি ভাকাতি করেও নাকি অনেকে ধরা পড়ে । যাই হোক, এদের 


কেউ বেল পেটপুরে খেতে পায় না। ১ 


পৌষ, ১০৬১ ] অপক্বাধ প্রবণ লোধা জাতির কথা ৬ 


পরণে তেমন কিছু নেই । ছোট ছেলেমেয়েবানেংটি পরে থাকে ॥ বড়রা 
গামছা বা কাপড় এবং মেদ্রেরা শাড়ী পরে । গয়নার চালও আছে-_ জার্মান 
সিলভার বা রেশমী চুড়ি । হাতে বুকে উ্কি নিছে অনেকে ঠাট বজায় রাখবার 
চেষ্টা পায় । 

আমাদের ঘেমন গোত্র আছে, এদেরও তেমনি অনেক গোত্র আছে । 
গোজে গোত্রে বিবাহ হয় ন!। গোজ-দেবতা (7০5০০ )০ক শ্রদ্ধা দেখাঘ। 
কারো! বা গো চুবিড় আলু, কারো শাল মাছ, কারো বা গলগাফড়িং। কচি 
বয়সে বিশ্বের রেওয়াজ আছে । বেশীর ভাগ জাঘগান্থ মেম্বে সামন্ত না হলে 
বিয়ে ছম্সনা। কচি মেয়ের বিয়ে হলে পরে পুন্বির্বাহ হুয় মেয়ে লেয়ানা হলে । 
বিয়ের পণ ছিল ১1১২ টাকা, কদ্দেকখালি কাপড় । কথাবার্তা ঠিক হলে 
কনের মা থালায় করে ছুব( ধান গোম নিয়ে এসে দীড়ান্র । পনের টাকা 
রাখ! হয় তার উপর । মা টাকা গুপে নেয় আর বরপক্ষ গোমমু-ধান-দুর্বা 
পামছাঘ বেধে নিছে ঘান বিয়ের স্বীকৃতি ছিলাবে । কোথাও ব। বিয়ের দিলে 
বেদী তৈরী হয় লিধ। গাছের গোড়া থেকে মাটি এলে । শাল, মহুয়া বা কলা 
পাতায় তৈরী হয় ছামড়া। মঙ্গল ঘট ওঠে__তাতে রাখা হয় ভীর, বিস্রনাশক 
হিসাবে । বরের ভগ্ীপতি বা ‘সংবর' হাত বেধে দেয়। কোথাও বা হাত 
বাধে কোটাল পোজের লোক । কোন মস্ত্রনেই। লিছির দেওয়া আর লোহার 
খাড়, পরানো হব । বাসী বিয়ে হয় বরের বাড়ীতে । মেয়েকে বালিভতি 
পাগ্রা তুলে দাড়াতে হয় শক্তির পরীক্ষা দিয়ে। কাদা নিয়ে লুকোচুরি খেলা 
হছ বাসী বিদ্মের দিন | বিধবা বিবাহ করা এদের আর এক যীতি। বড় 
ভাইয়ের বিধবা স্বীকেও সাঙ্গ! করে। - নেয়ে-পুরুষে ভাল লা লাগলে 
পরস্পরকে বাতিল করে নতুন সাঙ্গালী সঙ্গী জুটিয়ে আহার সংসারী সাজে । 

গর্ভাবস্থায় মেয়েরা সাবধানে খাকে ॥ বড়শীতে বা নিতে আটকানে! মাছ 
তাদের খেতে নেই-_পোয়াতি কষ্ট পার ॥ একুশ দিলে জগ্যাশোচ যায়। 

মাহ মারা গেলে তাকে মাটিতে পোতা হয়। বর্ণ হিন্দুদের দেখা দেখি 
কোথাও বা পোড়ানো হয়। দশ দিন বা এক মাস ধরে অশোৌচ চলে । 
অশোৌচের সময় মৃতের উদ্দেস্তে খান্ডত্রব্যাদি দেওয়া হুয়। অশোৌচ শেষে হয় 
মুণ্ডন ৷ মুণ্ডনের দিন ‘আশ ভুবান’ হম, অথাৎ পুকুর ব! নদীর ধারে মাখার চুল, 
বৌ ঝিয়ের হাতের নথ, একটা ছোট মাছ আর চা’ল সিদ্ধ করে পিণ্ডয়্পে 
ভাসান হয় মৃতের উদ্দেস্টে। শববাহীর। উঠানে রাহা করে খার। “প্রেত 


৬৯০ ৮ -উজ্জ্রলভারত . [ ৭ম বর্ধ, ১২শ সংখা! 


হাড়' ফেলে মাঠের দিকে! পরের দিন-ঘি পোড়ান বা ভ্রান্ধ করেন ঘরের 
কর্তা, উলম্ুনের পাশে 'ঈশানের* উপর ॥ 

এদের নি জদের সমাজ আছে। গ্রামের মোড়লকে বল] হয় মুথিয়া । 
যে সংবাদ দেঘ, তাকডাক করে তাকে বল! হয় আটঘর্রিদ্া বা ডাকু । পুজা 
পদ্ধতিও অন্তে আছে দেহেরী । দেঠ্েরীকে সাহাযা করবার জন্যে আছে 
টলিয়া। অস্থখবিস্ুখে গুণীল আসে, ঝাড়ঙ্ধ ক করে--অনেক সময় 
মন্ত্র পড়ে । 5 

গরীব হলে কি হবে, এদেরও পুজাপার্বণ আছে । ছুঃখের মিলের বাথতা 
দেবদেবীর পুআায় সার্থকতা ভরে উঠে। উৎসবের দিনে আমোদ আহলাদে 
ভীবনটাকে ভরে দিতে চাদ কোথাও বা হাড়িয়া চলে | শীতলা হলো এদের 
প্রধান দেবী__বছরে অনেকবার তার পুজা হম্ব। ওলাউঠা, বস্ক প্রভৃতি শক্ত 
শক্ত ব্যারাম এর খেয়ালের উপয় নির্ভর করে। পুজার দিলে দেহেরী মুরগী ব! 
ছাগল বলি দেঘ্স । পুজায় বা পরবে চাঙল বাচজে__চাঙল হলে! এক বিরাট 
খঞ্রনী বিশেষ | পুরুষেরা নাচে--বারমালি গানের ধূনা! তুলে দিকদিগস্তে এক 
প্লাবন বইয়ে দেয়। নাচের মাদকতায় অনেকের উপর দেবী ভর করেন; 
তাকে বলে ব্যাকড়া। তার মুখ দিয়ে গ্রামের অনেক ভাল-মন্দ ফিরিণ্ডি দেল। 
তাছাড়া ‘বড়াম’ বা 'গরাম” হলো গ্রাম্য দেবতা ॥ ইনি কিন্ত অঙ্গলের দেবতা-_ 
লঙ্কা-চওড়া, লোমশ শরীর । হাতে কুঠার বা জিশুল। বাঘ বাহাতীর পিঠে 
চড়ে ইনি ঘুরে বেড়ান। বড়া ক্ষেপলে গ্রামে বাঘ এসে দৌরাত্মা করবে। 
এর প্রীতির অন্তে মুরগী বা পায়রার বাবস্থা করতে হয়। 

ঘোগিনী দেবতারও পুজ্জা হয়। গ্রামের প্রান্তে তার ভোজ আোটে। 
কালে! মুরগী বলি দেওয়া হর যে।গিলীর উদ্দেশ্টে । এ ছাড়া গ্রাম-চণ্ডী পুজার 
বিধান আছে । 

এমন দুঃখের দিন লোধাদের ছিল লা। তাদের সখের দিন ছিল। 
স্বাধীন বন্য জাতি ঘুরে বেড়িঘ্রেছে বন থেকে বনাস্তরে নদীর কুলে উপক্ুলে। 
ফলমূলের প্রাচুর্য, শিকারের ঘটায়, উৎসবের আতিশয্যে তাদের ঘে আনন্দ- 
মুখর দিন ছিল, তা গেছে অবলুপ্ত হয়ে। বন-মাতৃতূমি যে দিন শোহাকর 
শাসনে গেল, সে দিন থেকে তারা হুলে! প্রক্ুত পৃহহীল। ছনিবার ক্ষখার 
পড়নে, অত্যাচারীর শোবণে, জীবিকার্জনের ব্যথতায় তাদের দেহ-সলে 
আসে বাচবার ক্ষীণ প্রচেক্টী, অপরাধের পথে হয়, তার সমাধান । আবার, 


পৌষ, ১৩৬১ ] ওঘাধণ শিক্ষা পরিকল্পনা ও সমাজ. ৬৭১ 


ঝুটিশ শাসকের বিবেক বিহ্ীীন' শাসনে তারা, নিঞ্চেদের অজ্ঞাতে “স্বভাব-হুবর্তা 

, বলে পরিগণিত হয়েছিল । . পারিপাস্থিক অবস্থার চাপে আজ তার! নিঃসন্বল, 
ছুধল ও সংযোগবিহীন এক অপরাধর্বণ জাতি । বিশ্বের পরিবর্তনে আবার 
কি তারা তেমনি করে নিষ্ঠাঘ সমুস্দল, বীরত্বে ভাস্বর হছেস্ুন্ত, সবল গৃহীরূপে 
সাড়া দিতে পারবে? 


ওয়াধ। শিক্ষা পরিকল্পনা ও সমাজ 
ভীরেণু মিত্র 


গান্ধী শুধু রাজনীতিবিদ ছিলেন না_তিনি ছিলেন জীবনবিদ্‌--তাই 
রাজনীতির জন্তই তিনি রাজনীতি করেন লাই, মাঙ্ুষকে মানুষ করিবার 
এঁকাস্তিক ইচ্ছাই তাহার সকল প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি ধখন 
ওয়ার্ঘ। পরিকল্পনা নামে শিক্ষানীতি মানুষের কাছে উপস্থিত কনিম্ছাছিলেন, 
তখন তাহা শুধু মাত্র একটা সাধারণ শিক্ষানীতি ছিল না-_তাহা। একটা নৃতন 
সমাজ স্থষ্টির ভিত্তিগত প্রয়াস ছিল । বিশ্বের বুকে প্রবলের হাতে ছবলের 
থে শোষণ চলিয়! আসিতেছে, যে অসাম্য ধনিকে শ্রমিককে বর্তমান থাকায় 
আজ মাহুঘের 'অস্তরাত্মা। কাদিয়। ফিন্সিতেছে, যাহারই একটা স্থরাহ! করিবার 
অন্ত রাশিদা! সশঙ্ম বিদ্রোহ দ্বারা সু্টিমেঘ্সের নিকট হইতে রাষ্ট্র ক্ষমতা কাড়িয় 
লইয়! রাষ্ট্রকে অগণিত জনসাধারণের প্রতিনিধি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, 
অথচ রাষ্ট্রহখীন সমাজ গড়িতে ঘাইয়া সকল. ক্ষমতা যেখান আজ বরাষ্টেই 
কেক্লীভূত হই! ক্রয়ে ভগবানকে ও শ্বানচুঃত করিয়াছে, বিশ্বের বুক হইতে 
মানুষের প্রতি মানুষের সেই অত্যাচার বদ্ধ করিয়। ভোগ ও প্রতিদ্বদ্দিতামূলক 
সংস্কৃতি এবং শোষণমূলক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের স্থলে 
একটী নৃতন সমাঞ্জ গঠন করিবার প্রেরণাতেই গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার এই 
নৃতন কপ আমাদের কাছে উপস্থিত করিগ্াছিলেন। একান্ত ব্যক্তিগত ভোগ 
ও প্রতিযোগিতা বোধ যদি শিশুর জীবন হইতেই উৎখাত কর। ন! যায়, তবে 
সেই শিশুর দল বড় হুই! যে নিজের প্রয়োজনে বিশ্বকে চালাইবার চেষ্টা 


করিবে, তাহ! খুবই স্বাভাবিক ;, আমরা শাস্তি শাস্তি করি--কিন্তি শান্তি তো 
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৬৯২ , উজ্দলভারত (৭ম বধ, ১২শ সংখ্যা 


বাহিরের কোন বস্তু নহে, বাহির হইতে. ইহাকে তৈরী করিছা তোলাও 
যায় না__ইহা মনোত্বততিহ ব্যাপার ॥ পারস্পরিক সহযোগিতাই ঘে ব্যক্তি বা 
সমাদের হুট “অস্তিত্বের একেবারে গোড়ায় রহিয়াছে_এ বিশ্বে যে আমার 
অন্ভিত্ব তোমার অস্ডিত্বত্ার! স্ম্ হয়, তোমার অস্তিত্ব আমার অস্ডিত্ব হারা 
সিহত হঘ_ আমার মঙ্গলের সঙ্গে তোমার মঙ্গল যে অগ্গাপিভাবে জড়িত-_একথা 
যদি শিশুকাল হইতেই ল] জানি, যদি জালি যে তোমাকে বঞ্চিত করিদ্া আমি 
বাচিয়া থাকিব__ইহাই জীবনের চলার নীতি-__তবে শাস্তি কেমন করিঘা 
কোন্‌ পথে প্রতিষ্ঠিত হইবে ? শক্তিতে প্রবল হুইয়! ওঠাদ্থারা শাস্তি প্থাপিত 
হছ না শাস্তি স্থাপিত হয় পারস্পরিক সহযোগিত| ও কল্যাণবুদ্ধির ব্যাপক 
প্রসারের দ্বারা। গান্ধীজী শিশু জীবনের মধ্যেই সহযোগিতা ও কল্যাণ 
বুদ্ধিকে জাগ্রত করিবার সংকল্প লইয়াই তাহার বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবন্থার প্রস্তাব 
করিয়াছেন । শ্রেণী-বৈষম) ও ভেদবাদের মূলে রহিয়াছে বুন্ধিবৃত্তি ও হৃদ 
বৃত্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ । বিশ্বের চিন্তা ধারায়ও যেমন, তেমনি 
ভারতবর্ষের চিস্তাধারাতেও বুদ্ধি ও হৃদয়ের এই বিরোধ তীব্রভাবে বর্তমান 
বলিয়াই মাস্থযের প্রতি মাহুষের অত্যাচার এমন বিরাট. আকার ধারণ 
করিয়াছে! পাশ্চাত্যের রাজনীতিক্ষেঅে তাহা ধনিক-শ্রমিক সাআজাবাদী 
আর শোষিত জনলাধারণ এই কপে প্রকাশ পাইঘাছে। আয় ভারতবধে 
তাহা বুন্ধিপ্রহান ব্রাহ্মণের হাতে প্রাপপ্রধান শূত্র তথা ব্রাহ্মণেতর জাতির 
অ্বমানন। জ্রপে চলিয়। আসিতেছে । কর্ম ছোট হইয়া! গিয়াছে, বুদ্ধি তাহার 
কোৌলীনা চালাইতেছে 4 এই ভাবে বে বৈষম্য স্থষ্ট হইয়াছে তাহারই মূলে : 
কুঠারাঘাত করিতে গান্ধীজী কর্ণকে প্রথমাবধি পূর্ণ মরধ্যাদান্র স্থাপন 
কৰিগ্বাছেন। তিনি লিখিতেছেন, ‘My plan to impart primary 
education through the medium of village handicrafts like 
spinning and carding etc., is thus conceived as the 
spearhead of a silent social revolution fraught witb the 
most far reaching consequences." একটা! নীরব অথচ বিরাট সমাজ 
বিল্লবের উদ্দেশ্তই বুনিছাদী শিক্ষার লক্ষ্য। কর্ম মাত্রকেই আমর! বুদ্ধি 
অপেক্ষা ছোট করিদ দেখি আর কতকগুলি কাজকে তো একফেব!রেই' হেয় 
বলিয়া মলে করি। অথচ যেশুলিকে আমর! ছোট বলি, ঠিক লেইগুলির 
উপরই আমাদের জীবনের অন্ভিত্ব ও স্থিতি । * অল্প বস্তু পুহ ও পরিচ্ছ্নতা-_ 


পৌষ, ১৩৬১] ওয়ার্ধ! শিক্ষা পরিকল্পনা ও সমাজ .. লি 


জীবনের এই সব অপরিহার্ধ প্রয়োজনীয় বিঘরস্তুলির জন্ত পুরাপুরি অস্গের 
মুখের দিকে চাহিয়!। থাকা অর্থ জীবণ-মরপের চাবিকাঠিটা অস্যের কাছে 
গচ্ছিত রাখা ॥। অথচ বুন্ধিপ্রধান সমাতে কেন্দ্রীভূত উৎপাঁদন ব্যবস্থায় এই 
পরমুখাপেক্ষিতাই থাকে পুর! মাত্মায়_মাহুবের মরণের বীজ অথবা অশান্তির 
ষুলগ এইখানে । গাস্ীজ্রী বলিলেন অন্রবস্থ এবং পরিচ্ছহুতার জন্ত্ প্রত্যেক 
মাজষেন্। খানিকট। শ্রম প্রতাহ দিতে পার. অহিংস সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে 
অত্যাবস্যাক । তাছ। না করিলেই উৎপাদন ব্যবস্থা, কেন্দ্রীভূত ভহয়। দাড়ায় 
ও একের হাতে অপরে ক্রমাগতই মার খাইতে থাকে । শোরণহীন সমাজ 
চাহিলে সবপ্রথমে বুদ্ধি ও হৃদয়ের সমান মধ্যাদ! প্রতিষ্ঠিত করিতে তইবে, 
এবং গুণ ও কর্ম-বিভাগের বিভাগকে স্বাকার করিগা তাহাদের কোন 
একটীর সর্বদেশকালপাত্র নিরপেক্ষ কৌলীশ্তকফে অস্বীকার করিতেই হইবে। 
অর্থাৎ, বুদ্ধি তথ! বুদ্ধিমান সকল সময়েই বড় আর কর্ম বা কর্মী সকল সময়েই 
ছোট-_এই মনোভাব দুর করিবার ত্রত লইদাই গান্ধীদ্রী সাধারণভাবে সকলের 
জন্যই কর্মকে শিশুজীবনের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন। অর্থনৈতিক শোষণের 
পশ্চাতে রহিঘাছে বুদ্ধিত শোষণ । তাই বুদ্ধি ও শ্রমকে সমান মর্ধাদ! 
দিতেই হুইবে। তাহা! হুইলেই ব্রাহ্মণের অত্যাচার হইতেও শূৃদ্র মুক্তি 
পাইবে, ধনিকের অত্যাচার হইতে শ্রমিক এবং কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের অত্যাচাল্প 
হইতে জনসাধারণ দুক্তি পাইবে । শ্রমের মধাদা দিতে শপিখিপেই বহু 
সমস্যার সমাধান হুইয়া! যায়। কিন্ত আমর! স্বাধীনত! ও শাম্যবাদ চা অথচ 
শ্রত্যোকের জীবনের পক্ষে অপরিহার্ধ অন্বস্র সম্বন্ধে শানিকট। পরিশ্রম করিতে 
রাজী নই । দাসঙ্থলঙ মনোভাব তথ! কেন্দ্রীভূত সমাজ ব্যবস্থার মনোবৃত্তি 
আমাদের রক্তের মধ্যেই এমন স্থায়ী বাস! বাধিয়া আছে যে, আমরা অপরের 
কারখানায় প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে রাজী আছি-_ বুদ্ধি দিম্বাই হউক বা শ্রম 
দিয়াই হউক-_কিস্তু নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব। প্রস্তুত করিবার অল্প এতটুকু 
শ্রম করিতেও রাজী নই। তখন বলিব এই বিজ্ঞানের জ্বপতে, এই 
ইগ্ডাস্ট্রিছালিত্রেসনের যুগে এ ব্যবস্থ; একেবারেহ অচল-_সতাযুগে ফিরিতে 
পারিব লা। আমাদের চিন্তাধারার মধ্যেই যে বিকেন্ত্রীকরণের মনোভাবের 
একাস্ত অডাব-__এই সকল যুক্তি তাহাই বিশেষভাবে প্রমাণ করে। "ভাই 
পরবর্তী জীবনে বিকেম্ীকরণকে সমাজে ও অর্থনীতিতে রূপ দিতে গেলে 
শিশুর জীবনের প্রথম পদক্ষেপ এলি হইতেই এ ভাবধারা ক্মম্থলরণ করিয়া 


৯৪ উজ্জ্রলভারত [ দম বর্ধ, ১২শ সংখ্যা 


চলিতে হউবে | বুক্ধির ক্ষেত্র স্থভাবতঃট বাধাচীন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র । 
পরবর্তী ভীবনের প্রতিবোপিতাকে বন্ধ করিতে তলে সহযোগিতার মনোভাব 
সৃষ্টি করিতে কর্মকে প্রথম হইতে গ্রহণ করিতেই তবে | কেনন! কর্মের 
ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রছোজন এত স্পষ্ট ঘে, অপরকে বাদ দিগ্বা ঘোড়া চুটাইম়া 
অগ্রসর টয়া যাওয়া সম্ভব নয় । প্রচলিত শিক্ষা যে আমাদের সঙ্গে আমাদের 
জীবনের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া ছ্িয়াছে, তাহার কারণ এট ঘে, যে-কর্সের উপর 
আমাদের জীবনের স্ফিতি, ভাতার সঙ্গেই দীর্ঘজাল পর্ধস্ত আমাদের কোনো 
পরিচয় থাকে ন1। আমাদের মনের গড়ন এবং অঙ্জপ্রত্যঙ্গের অভ্যাস সবই 
কর্ম-বিমুখ হুইয়া ধাঘ_কর্মকে অস্কর দিয়! শ্রচ্ধা করিতেও শিখি না, তাত পা 
দিয়া সম্পন্ন করিতেও শিখি না। ইহাই জাতিকে ছুঈ ভাগে বিভক্ত করিয়া 
কর্মজীবীকে বুদ্ধিত্রীধীর অধীন করিয়া তোলে--ইহাতেই অত্যাচার আর 
শোষণ স্থায়ী চটয়া থাকে । তাই গান্ধীজী নৃতন যুগকে যাহারা স্থ্টি করিবে 
সেট শিশ্ডর দলকে একেবারে প্রথম দিন হটতে একটা বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় 
পুষ্ট করিতে চাহিয়া বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাই শিশুর 
উঠাবসা, চলাফেরা কথাবার্তা প্রতিটী অভ্যাস, দাতমাজা, পাইখান! করা, 
খাওয়া, খেলা, নিজের প্রয়োজ্নীঘ্র ভ্রব্যের সংশ্বান করা ও গুছান সব ব্যাপারকেই 
একটা নৃতন রফমে, লৃতন দৃষ্টিতে করিবার কথা সেখানে রচিদ্বাভে । সেটা 
পারস্পরিক সহযোগিতার দৃষ্টি, ব্যক্তির স্বয়ংমূল্য শ্বীরুতির পরেও সমষটির সঙ্গে 
তাহার অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধের দৃষ্টি_-যে সম্পর্ক দেহের প্রতোক সেলের (5611) সঙ্গে 
সমগ্র দেহের ৷ ‘Each cell lives for itself as well as for the 
whole organism ; all the parts are correlatives to the whole, 
and the whole to the Patts'. 1 ভীবিত যস্তের কথা, মৃত ঘক্ত্রের 
নহে । আবিত প্রতিটী লেল নিজেব ত্রন্তও বাচিয়া! থাকে, যেমন বাচে সমস্ত 
দেহযস্ত্রের জন্য; সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্পর্ক পরম্পরাপেক্ষ । লমাজের 
বারি যখন সমষ্টির সঙ্গে তাহার সম্পর্ককে এই দৃষ্টিতে দেখিতে শেখে, একটা 
হাত একটা দেতের পক্ষে ঘেমন, নিজেকে সমাজের সঙ্গে তেমলউ অঙ্গাঙ্গি 
সঙ্গন্ধে সম্বন্ধ বলিয়া জানে, তখনই বাছিও সার্থক, সমাদও স্থবন্থ ৷ 
পারস্পরিক সম্পর্কের এই জীবন্ত চিস্তাধারাটা সমাজের মধ্যে প্রবেশ 
করাতে পারিলেই একটা নূতন সমাঙ্জগ গড়িয়া উঠিবে। আল 
নৃতন সমাজ সৃষ্টির জনক, নুতন পরিষেশ রচলা করিঘা তুলিবার ভরস্ত একট! 


পৌ, ১৩৬১] ওযার্ধ। শিক্ষা পরিকল্পন! ও সমাজ ৬৯ 


আকুলতা ভারিদিকের আকাশে বাতাসে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। কিন্ত রাশিয়া 
তাহার নীতিতে বাহিরের দিক হইতে খানিকটা সফলতা অর্জন করিলেও 
মাহষের অস্তযরকে যেমন শুদ্ধ করিতে পারে নাই, তেমনি যুক্ষকেও বন্ধ করিতে 
পারে নাই, পারিবেও লা। গান্ধীঙ্জী তাই মাহুষের আস্তর সত্যের সঙ্গে 
সামজন্ত রাখিস অর্থনীতিকে যাহাতে রূপ দেওয়া যায়, তাহারই জগ্ত পথ 
কাটিতে এই শিক্ষানীতির প্রবর্তন কারিশ্বাছেন। তাই মনে হয় কেবল 
আমাদের দেশের জন্য নহে, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্তু, ভবিধ্যুৎ বিশ্বে একটা 


শোষণহীন বিকেন্দ্রীক্কৃত সমাজ স্ত্টির জন্য এই বুনিয়াদী শিক্ষা সকল দেশের 
পক্ষে ই আজ একান্ত প্রয়োজন । 


এই সহযোগিতামূলক বৈপ্নবিক চিস্তাখারা কি করি৷! শিশুকে বদলাইয়া 
দিতে পারে, একটা দৃষ্টান্ত হারা তাহ! বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 

অপরের বাড়ীর লেবু গাছ হইতে আমার ছেলে যথন লেবু চুরী করিল, 
তখন তাহাকে আমি এই বলিয়। শাসন করিলাম যে, কেন অস্তের বাড়ীর 
জিনিষ সে লইল? অর্থাৎ তাহার প্রতি আমার ইহাই বক্তব্য থাকে বে, 
লেবুগাছটা আমাদের নহে, উহা) অপরের ; অপরের জিনিষ কেন লব? 
অপরের জিনিধ চুরী করিলে পাপ হয় ইত্যাদি । অর্থাৎ চুরী বদ্ধ করিতে 
যাইন্সা আমি আমার ছেলেকে আপন পরের ভেদবুন্ধি শিখাইলাম। এ ভাবে 
শাসন না করিয়া আমি যদি ছেলেকে বলি ঘাহ। তুমি নিজের শ্রমন্ধারা স্থষ্টি 
কর নাই, কিংব! সবটুকু স্ুষ্টি তুমি না কর কিছুট! শ্রম ও অন্ততঃ যাহার জন্তু তুমি 
ব্যঘ কর নাই, তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার তোমার লাই | লেবুর অধিকারীর 
সঙ্গে যদি তোমার প্রীতির সম্পর্ক থাকিত তাহ হইলে সেই সম্পর্কেও 
তুমি তাহার নিকট হইতে চাহিয়া লেবু লইতে পারিতে ; কিন্ত তাহাও যথন 
নাই তখন নিজের শ্রম দ্বার! যাহ! স্থষ্টি কর নাই, তাহা লইলে তোমারও 
কোন সন্মান থাকে না, অপরের শ্রমের মধাদাও লঙ্ঘন কর! হয়। এই ভাবে 
বলিলে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীট। বদলাইয়া গেল । একই সমাজের মধ্যে থাকিয়া 
প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার অঙ্গাঙ্গিসন্বদ্ধের স্থুরটুকুও নষ্ট হইল না, আপন পরের 


মনোবৃত্তিও ছেলেকে দেওয়া হইল না, আবার সেই সঙ্গে শ্রমের মধাদাও 
প্রনিষ্টিত করা হইল । ইহাই স্থজনাত্মক শিক্ষা, সংগঠন এইভাবে সম্ভব ॥ 
বুনিয়াদী শিক্ষা হার! এইরূপ স্থজনাত্মক মনোভাব জাগাইয়। সমাজে যে নৃতন 
দৃষ্টিভঙ্গী আনিয়া দেওয়া সম্ভব, তাহাই নৃতন সমাজের গোড়া পত্তন করিবে । 


শৃথস্ত 

তপন বস্থ 
অনস্ত বিশ্বের বুকে এক সাম্য নীতি 
সমৃজ্ছল জাগ্রৎ দীল্প, অবিরাম পীতি। 
ক্ষিতি-অপ.-তেজ-মরুৎ-ব্যোমে এক পরমাস্মীয়, 
নংচ্ঞা-বিরহিত-তত্ব--আত্মা অদ্বিতীয় । 
আশীর্বাদ-পুষ্ট মোর! অমৃতের সন্তান; 
এক আত্মা--এক পথ, সত্য স্থমহান । 
আলোবাতাসন্রপরসগদ্ধে ভরা বিশ্বভুবন_ 
জীবে শিব শিবে জ্ঞীব লীলা চিরস্তন ৷ 
আদিহীন অন্তহীন শ্রাস্তিহীন লীলা 
অনস্ত প্রেক্ষার এই তত্বগত ইল]! 





শ্ৰীমন্ভগবদগীতা 
জ্রয়োদশোতহৎধ্যায়ঃ 
(পুৰ্ব্বাহুবৃত্তি ) 
শ্রীভগবান উবাচ-__ 


ইদং শরীরং কোস্বেদ্ ক্ষেত্রমিতাভিনীয়তে । 
এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রান: কষে ইতি তদ্ধিদঃ ॥ ১৩1১ 

প্রেভগবান সপ্তমাধ্যাদ্দে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ আরম্ত করিঘা বহিঃ স্ষ্টির 
ক্ষর-অক্ষর বিচার প্রসঙ্গ তুলিঘা তাহারই সমন্বয়ন্প ভক্তির গৌরব 
প্রদর্শন করিয়াছেন। ভক্তি থে পুরুবোত্তমমুশী হুই! বিশ্ব, ঈশ্বর ও তাহার 
শক্তিকে পুরুষযোত্তম-হাচে গড়িয়া তুলিবার জন্য ধরার ধূলিতে অবতীর্ণ, 
তাহা দ্বাদশ অধ্যায়ে ‘ময্যোব মন আধহপ্ৰ” ইত্যাদি শ্লোক হইতে “শ্রেঃ 
হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ শ্লোক পধ্যন্ত বাক্ত করিঘাছেন। ভদ্ঞনের মধ্যে চীব- 
ঈশ্বর-বিশ্ব অস্টোস্টযৈথুলে গড়িয়া উঠে ভক্ত রূপে, ভগবান ক্কপে bl 
পুরুষোত্তয় শ্রেত্রজ্বপে । ভক্তি হইতেছেন পুরুষোত্তম-চছাচে সব কিছুকে 
দ্বিতীয়বার গড়িবার ( re-create ) পরাশক্তি । এই ভক্তি শরীর ও আত্মার 
মধো সম্বন্ধ শ্থাপন করিয়া উহাদিগকে দ্বিতীয়বার গড়িয়। তুলিয়া 
যে-পুর্ুষোত্রমশক্ষেত্র রচনা করেন, সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিচার প্রলঙ্গেই 
এই অধ্যায়ে ক্রেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার আর্ত করা যাইতেছে। সন্তশাধ্যা্ে 
এই ক্ষেত্র-ক্ষেজ্ঞকে অপরা ও পর! প্রক্কুত্ধি বলিয়। প্ভগবান নির্দেশ 
করিয়াছেন । ) ইদং শরীরং [ এই প্রত্যক্ষ শরীর ] হে কৌস্বেঘ ক্ষেত [ ইহ? 
দ্বারা ক্ষত হইতে ভ্ঞাণ পাওয়া বায়, অথবা ইহার ক্ষম্ব হুম্ম অথবা ক্ষেত্রে 
বীজ বপন করিয়া যেমন রূষক সেখান হইতে ফল আহরণ করে, তেমনি 
এই দেছে যেক্ধপ বীজ বপন কর। হইবে, সেই রূপ ফল পাওয়া ধাইবে, এই 
জন্যই এই শরীর ক্ষেত্র ] ইতি অভিধীছতে [এই প্রকারে ক্ষেত্র নামে 
অভিহিত হন্ব ] এতৎ [ এই শরীর রূপ ক্ষেত্রকে ] যঃ [ যিন ] বেত্তি [জানেন, 
পুরুষোত্তম-দৃষ্টিকোণ হইতে ক্ষেত্রের তত্ব অবগত হন, কেবল-ক্ষেত্র ও কেবল- 


৬৯৮ উজ্জ্বল ভারত [ গম বর্ধ, ১২শ সংখ্য। 


নিজকে অনন্ত ‘অন্তরে’ অর্থাৎ দূরে ও নিকটে, সম্পূর্ণ পৃধকৃভাবে ও অপৃথক্‌্ভাবে, 
পরকীদ উপাধিবিধূর সহজ সঞ্বন্ধে মুক্ত জানেন ] তং [সেই পুরুষকে ] প্রাহুঃ 
[ পণ্ডিতগণ বলেন ] ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইতি [ ক্ষেব্রজ্ঞ বলয়া ] (কাহার! বলেন ?) তদ্বিদঃ 
[যাহারা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ এই ছুইকেই জানেন ] ৫েক্ষেত্রক্ষেত্রও্রছোরেবমস্তরং 
জ্ঞানচক্ষুষ।। ভূত প্রক্কতিনোক্ষহ যে বতুধান্ডি তে পরম্*__ক্ষে ও ক্রেত্রন্তের 
অন্তর অর্থাৎ অবকাশ, দূরত্ব ও নৈকট্য, পাথক্য ও আদাযয যুগপৎ জলচক্ষুতে 
যাহার। জালেন, এবং ভূত ও প্রকৃতির উপর ভোগের ঘে শোদঘণ চলিতেছিল 
সেই শোষণের চাপ হইতে মুক্ত, ক্ষেত্রত্ডের সমকক্ষ কূপে স্বাপিভ ভূত ও 
প্রকৃতিকে যাহারা জানেন, তাহারা সেই পর পুরুষকে প্রাধ্ হন। ক্ষেত্র 
কেবল, ক্ষেত্রের প্রতি অংশও স্বয়ংপূর্ণ; ক্ষেত্র সমূহের সন্ধিতে রহিয়াছে 
বিশ্বক্ষেঅ ও বিশ্বেশ্বর। এই অনন্ত ব্যবধানের মাঝেই প্রত্যেক ক্ষেত্র অন্য 
ক্ষেত্রের সব চেয়ে নিকট । মহামতি আইনটিন প্রমাণ করিয়াছেন যে 
maximum distance-ই সব চেখে সরল রেখথ|। আনন্ত বিচিত্র বিটি 
ক্ষেত্রের সমন্বয়ই পুরুবোত্তমক্ষেত্র, শক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রের ক্ষেত্ৰজ্ঞ সর্বাজী বথন 
ক্ষেত্রন্ত পুরুবোত্তম )। 

হে কৌস্তেয়, এই দৃশ্যমান শরীরকে "ক্ষেত্র" এই শব্দে অভিহিত করা 
যায় ; এই ক্ষেএকে যিনি বুঝিয়াছেন, তাহাকে ক্ষেঅ-ক্ষেত্রজবিৎ পুক্রবগণ 
ক্ষেত্ৰজ্ঞ বলিয়া! নির্দেশ করেন। ১৩১ 

ক্ষেত্রজ্তং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেযু ভারত। 
ক্ষেত্রক্ষেহভ্ায়োভ্ালং বক জ্ঞানং মতং মন ৪ ৯৩২ 

(ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রের সংযোগ কোন্‌ কৌশলে উপাধিবিধুর হয়, ইহাই এই 
শ্লোকে বলিতেছেন) ক্ষেত্রজ্তং চ শপি [এবং ক্ষেত্রশ্তকেও ] মাং [ ‘আমি' 
বলিয়া ] বিস্কি [ জানিও ] সৰ্বক্ষেত্রেযু [ সর্ব্বক্ষেত্রে ; প্রতি ক্ষেত যখন 
অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সর্ববক্ষেত্রের ক্ষেত্রদ্র হই বার জন্ত পুক্রবোভন-শরণাগত 
হন্‌, তখনই শুধু পুরুযষোতুমের “আমির' সঙ্গে ভাহাবু 'আমি'র তাদাত্মালাভ 
সম্ভবপর হয়, “মম সাধন্াম্‌ আগতা'। প্রতি ক্ষেত্রের তাহা হইলে দেখিতেছি 
দুইটি ক্ষেত্ৰজ্ঞ, ছুই মালিক । একজন ীব-ক্ষেত্রত্ত এবং অপর ঈশ্ব র-ক্ষেআড | 
কোন্‌ মালিক সত্য মালিক ? ঈশ্বরই যদি একমাত্র মালিক হন, তবে জীব 
বাল ছাড়া আর কিছুই নভে । “তোরা শুধু চাবের মালিক গ্রাসের মালিক 
নগ্ধ'। জীব করে খেত চাষ, ফল ভোগ করেন ঈশ্বর ! এইরূপ ঈশ্বর হন শোবক ৷ 








পাব, ১৩৬১] জ্রমন্তগবদগী তা ৬৯৯ 


তবে কি ঈশ্বরকে লরাইসা দিঘা জীবকেহ ক্ষেত্রের একান্ত মালিক বলিতে 
হইবে? জীব যদি একাস্ক মাপিক হয়, তবে অনন্ত ক্ষেত্রের অনন্ত মালিকের 
দল বে পরস্পরের খেত কাড়িছ। লহবার জন্য পা£স্পরিক্ সংঘর্ষ * সহি করিবে, 
তাহ! রোধ করিবে কে? ভিম্র ভিন্ন মালিকদের মধ্যে সঙ্ব স্থাপন করিয়া, 
তাহাদিগকে এক করিছা, এ্রত্যেক্ের সপ্জে প্রত্যেককে সংহত করিয়া এক 
সমগ্র !বশ্ব গড়িবে কে? এতি খেতের নালক ঘে প্রাত খেতের শ্বযং-মালিক, 
ইহা তে! প্রত্যক্ষ সত্য; তাহাদের যে লৌড রহিয়াছে ইহ।9 তে প্রতাক্ষ 
সত্য। লেই আন্ত এমন একজন নালিকের প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে, যিনি 
প্রতি খেতের ও প্রতি খেতের মালিকের স্বতন্ত্র মুল্য স্বীকার করিয়। প্রতি স্বয়ং 
মূল্যবান খেতগুলকে সর্বব খেতের সমন্বয়ে গিয়া এবং স্বঘৎমূলাবাল ক্ষেত্রন্ত- 
গুলিকে এক অখণ্ড ক্ষেত্রন্ঞে সমন্বর করিতে পারেন। প্রতি খেতের মালিক 
যদি এই সর্বহক্ষেত্ের ক্ষেঅজ্ঞত্ের মধ্যে ভুবিয়। গিক্সা সর্ববক্ষেত্রজ্ঞ সমম্থ্সতত্ব 
অবগত হন, প্রতি ক্ষেত্রন্ত যদি পুক্ুযোত্তম ‘আমি’কেই ‘আমি’ বলিয়া অন্যান্য 
পুরযোত্তম আমির সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, প্রতি খেত যদি অগ্ঠান্ত খেতের সঙ্গে 
সহথোগিতা করিয়া সঙ্তববন্ধ হয়, তখন কি সংহত, ঘনতাগ্রাঞ্চ সর্ববক্ষেত্র- 
সঙ্ঘ ও পুরুযোত্তমক্ষেত, শীক্ষেত্র একই নয়, ঘন সর্ববক্ষেত্রজ্জ সমস্বরই পুরুষোত্তম- 
ক্ষেত্র্জ নন? তখনই সর্ধক্ষে-লমন্বত প্রতি ক্ষেত্রের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রের মালিকদের সগ্ধগ্ক উপাধিবিধুর সহজ হয়, নিরবন্ড সংযোগে উহার 
গড়িয়া উঠে। কোনও বিশেষ খেতের মালিকই নিজের খেতকে বিশ্ব-- 
খেতের সঙ্গে সমস্থ না কারা [নজর খেতের একান্ত মালিক হইতে 
পারিবে না। মালিক হইতে হইলে চাই প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ 
খেতকে একছন পোযণঘন সর্ববক্ষেত্রাধিপতির সেবায় সমর্পন করা ॥। এই 
সমর্পশের ভিতরেই প্রতি খেতের সত্য বাস্তব পাক্সমর্ধিক মালিক হইবার 
কৌশল নিহিত রহিয়াছে। তখন বশেষ বিশেষ খেতগুলিও “সামাস্ত বিশেষে 
একতাক্প' রতি প্রাপ্ত হইয়া দিবা খেতে গড়িসা উঠে। পিতা বর্তমান 
থাকিণ্চে পুত্রের বিত্তে অধিকার দায়ভাগ স্বীকার করে না, পরন্ক মিতাক্ষরা 
লিষ্বমে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেহ [পভার সঙ্গে পুত্র সম অধিকার প্রান্ত হয়। 
পুরুষোত্তম দর্শনে দাঘভাগ ও মিতাক্ষতার বিধি সযস্থিত হুইম্াছে ) ক্ষেত্রক্ষেত্র- 
জআঘোত (ক্ষেত্র এবং ক্ষেআজেজর ; ক্ষেত্র জীব ও ক্ষেঅজ-ঈশ্বরের ] জ্ঞানং 
[জ্ঞান, পুর্বেকক্তপ উপাধিনিধুব সহজ জ্ঞান ] যত [ যাহ। ] তৎ [ তাহাই ] 
মম [ আমার ] আআনং মতম্‌ [ অভিমত জ্ঞান ]। 


নহি? উচ্ছলভারত [৭ম বৰৰ, ১২শ সংখ্যা 


হে ভিত, সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রল্তকেও “আমি” বলিয়া বুঝ; ০ক্ষঅ-ক্ষেরের 
যে জ্ঞান, তাহাই আমার জ্ঞান বকিয়া অভিমত | ১৩২ 
+ তৎ ক্ষেত্ৰং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ ঘৎ। 
সচ যো যহ্প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ১৩৩ 
( যদিও চতুব্বিংশচ্তি ডেদভিগা প্রকুতিউ ‘ক্ষেত্ৰ’ নামে অভিহিত, তথাপি 
দেহ রূপে পরিণত এই প্রকৃতির সক্কে.পুরুযোভম প্রেরণায় অহং ভাবত্বারা জীব 
ইহার সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে যুক্ত ভুদা আছে, যাহ! তাহাকে ভক্তি্ণ অভিজ্ঞান 
দ্বার! পুনরাদ উপলব্ধি করিতে হইবে । ইচ্ছার জনই ‘ইদং শরীবং ক্ষেঅম্‌* 
এইরূপ বলা হইয়াছে ২ তাহা বিশেষে ভাবে বলা হউতেছে ) তৎ [ যাহা! উক্ত 
তটযাছে, সেই ] ক্ষেত্ৰং [ক্ষেত্র] হং চ [ স্বরূপতঃ যাহা, অর্থাৎ জ্ড়-চিদুঘন 
দৃশ্যাদি-শ্বভাব ] যাদৃক চ [ এবং যাদৃশ ইচ্ছাদি-ধশ্ক ] ষন্ধিকারি, [যাহা বিকার 
(পরিণাম ) চার, তাভা যদ্বিকারি ] যতঃ চ [এবং যাহ! হইতে অর্থাৎ যে 
প্রক্ুতিপুকুব সংচ্ছাগ হইতে ] যৎ [ স্থাবর জ্ুঙ্গমাদি যে-ঘে কারে ভিন কার্ধা] 
সঃ চ [এবং সেট নিদ্দিষ্ট ক্ষেত্রস্ত ] হং [ স্বজ্পতঃ অথাৎ পুরুষোজ্ম স্বরূপ ] 
যত গ্রন্ভাবঃ চ [ যে প্রভাব সদহ ( শক্তি সমুহ ) যাহার, সে-ই যংগ্ভাব ] তৎ 
[ সেই সব শ্ষেত্র-ক্ট্ত্েন্ঞের যাপাগ্য, যপাবিশেধিত ] সমাসেন [ সংক্ষেপে ] 
মে [ আমার কাচ তহতে ] শ্বণু[ শোন, ধারণ কর] 
এই ক্ষেত্র স্বক্ূপতঃ হাহা, যে প্রকার, থে ঘে উব্তরিম়বিকার যুক, ঘে -রূপে 
প্রক্কতে পুরুষের সংমোগে উদ্ভুত, স্বাবতাদি ভেদে যেক্পপ বিভিন্ন এবং সেই 
ক্ষেত্র স্বক্ূপতঃ যাহ. যেক্কপ প্রভাব ভুক্ত, তাহা সংক্ষেপে আমার কাছ হইতে 
শোন । ১৩৩ 
খষিভিরহুধা ঠা তং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক ৷ 
ত্রন্ন্থত্রপদৈশ্চৈব হেতুমস্তিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ ১৩৷৪ 
( ক্ষেঅ-ক্ষেজের ঘে স্বরূপ ফুটাইয়। তোলা হইবে, তাহারই প্রশংসা করিয়া 
বলিতেছেন, যাহাতে শ্রোতবন্দেক্ক ইহার প্রতি আদরাতিশয্য জাগ্রত হয় ) 
ক্রঘিভিঃ [ গৌতম ,কণাদাদি ক্মধিগণন্ধার ] বহুদা [ বহুপ্রকারে পৃথক পৃথক 
দৃষ্টি কোণ হইতে ] গীতঃ [ জীযনেরই ভাষায় গানক্ূপে কথিত ] ছন্দোভিঃ 
বিবিধৈঃ [ নানা মশলা মিশাউয়া, নানা ছন্দে, নানা ঢংএ, বিনাইঘ! বিনাইঘা 
বিচিত্র বিচিত্র ভাবে ] পৃথক্‌ [ পৃথক পৃথক ভঙ্গিতে ] ভ্ৰহ্মস্থত্ৰপদৈঃ চ এব 
[ এবং ব্রক্ষস্থআ পদসমূছের দ্বারাও ; ব্রহ্মের স্থচক বাক্যসমূতই ত্রক্মসূত্র, সেই 


পৌষ, ১৩৬১ ] জ্রমন্তগবদগীতা ৭৬১ 


রষন্থতে দ্বার ত্রদ্ধ পন্ভতে অর্থাৎ প্রাপ্য হা যায় বলি! ইহারা ত্র্মস্থত্রপদ ; 
সেই ব্ৰহ্মস্থত্রপদসমূহ হারাই ক্রেত্র-ক্ষেত্রশ্র-ধাথার্থয গীত হুয়াছে; ‘সত্যত 
জ্ঞানমনস্তং ব্রচ্ধ' ‘আত্মেতে৷য উপাসীত”_ইত্যাদি ত্রক্ষস্থঅপদ দ্বারা পুরুষোত্রম- 
আত্মবদ্ব আত হয় ) হেতুমন্তি: [ যুক্তিযুক্ত ] বিনিশ্চিতৈ; [ লানান্য বিশেষের 
সামত্শ্য লম্পাদক, অসন্দিদ্ধ প্রতিপাদক, সংশয়রহিত ] (অথবা 'ব্র্মস্থত্' পদ 
দ্বারা বেদান্ত দর্শনও হইতে পারে )। 5, 
ক্ষেঅ-ক্ষেত্রজ্ঞের স্বন্ধপ ঝমিগণ বহপ্রকারে হিবিশ ছন্দে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 

গান করিয়াছেন, এবং নিশ্চিত ছুক্কিযুক্ত ব্রহ্মস্থত্র পদসমূহ দ্বারাও গান 
করিয়াছেন । ১৩৷৪ 

মহাতৃতান্যহক্কারো বুঙ্ছিরব্যক্তমেব চ। 

ইন্জিয়াণিনশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্ৰিয়গোচরা; হ 

ইচ্ছা ছ্বেষঃ স্থথং দুঃপং সজ্ঘাতশ্চেতনা ধুতি 1 

এতৎ ক্ষেত্ৰং সমাসেন সবিকারমুদাহ্ৃতম্‌ ॥ ১৩।৭-৩ 

মহীডূতানি [ সুন্্ম পঞ্চ মহাভূত সমূহ ; “মহত” শব্দের 'অর্থ বৃহৎ ও ব্যাপক, 

সকল প্রকার বিকারের ব্যাপক বলিয়া স্থূল পঞ্চভূতের কারণ এই স্বস্থ 
পঞ্চভূত ] অহঙ্কার: [ মহাভূতের কারণ অহংপ্রতাঘ লক্ষণ অহদ্ধার ] বুদ্ধি 
[ অহক্ষার-কারণ মহত্ত্ব ] অবাক্তম্‌ এব চ[ এবং মশ্শুত্বের কারণ পুরুষোত্তম- 
শক্তি, অব/ক্ত মূল! প্রকৃতি ] ( ইহারই অষ্টধা ভিন্ন! প্রকাতি ) ; হন্তরিয়াণি দশৈকং 
[ শ্রোত্মাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয এবং বাক্‌ পাণ্যাদি পঞ্চ কর্শ্মেকহ্সিয় ] এবং চ [এবং 
সঙ্ষল্পবিকল্লাত্মক একাদশ নন ] পঞ্চ চ ইঞ্জিয়গোচরাঃ [ স্থূল পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, 
আকাশাদি গুণঘুক্ত ভাবে প্রকাশিত শব্দাদি পঞ্চবিবয় সমূহ ; এই ভাবে সাংখা 
দর্শন চতুব্বিংশতিতত্ব ব্যাথা! করিয়াছেন ] ৷ ( তাহার পর এক্ষণে বৈশেষিকগণ 
ঘেগ্ুলিকে আত্মার গুণ বলিগা নির্দেশ করিলেন, সেই ইচ্ছ] প্রভৃতি গুণসমূহ এবং 
বৌক্ধগণ ঘে চেতনাকেই ক্ষণিক আতহ্ম। বলিম্ব। নিক্ূপণ করিয়াছেন, সেই চেতনাও 
ঘে ক্ষেত্রেরই নিজস্ব ধর্ম এবং পুরুষোত্তম স্তরে ক্ষেত্র-ক্রেত্রজ্ত পরকীয় ভাবে 
যুক্ত হওঘার ফলে তাহা যে ক্রেত্রল্রেরও ধর্ম, তাহাই , ভগবান বলিতেছেন ) 
ইচ্ছা [ রাগ; ‘ঘজ্জাতীয়ং স্থখহেতৃং অর্থং উপলক্কবান্‌ পুর্ববং পুনস্তজ্জাতীয়- 
মুপলভমানঃ তমাদাতুম্‌ ইচ্ছতি স্থখহেতুরিতি সেয়মিচ্ছা অস্ত:করণধর্শ্মঃ, 
জেয়ত্বাৎ ক্ষেঅস্” ) ] দ্বেবঃ [ হেষ, “বক্দাতীতুমর্থং ছঃখহেতৃত্বেন অহ্ভূতবান্‌ 
পুনশুজ্জাতীয়সূপলভমানশুং ভেটি সোয়ং ছেঃ. জ্ঞেম়তাং ক্ষেত্রম' ] স্খৎ 


৭২ উন্ছলভারত [৭ম বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 


[ যাহ! অনুকুল, প্রসাদনয় ও সত্বগুণের পরিণাম তাহাই স্থখ ; জ্তেয়তব প্রযুক্ত 
ইহাও ক্ষেত্রের ধর্ম্ম ] ছুঃথহং [ প্রতিকূলবেদনীয, বাধনালক্ষণ ; ভ্রেয়ত্ব প্রযুক্ত 
তাহাও ক্ষেত্র ] সংঘাতঃ [ দেহ-ই জ্ৰিয়, মন. অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্রের সংহনন, 
জ[ময়! যাওচা, শরীর কূপে ঘন হওয়া ] চেতন। [ দেছেন্দ্রিমাদির ধর্ম্মসমূতের 
পরস্পরের বিনিময়ের ভিতর দিছা ফুটিয়া উঠিয়াছে যে পরস্পরকে নিংড়াইঘা 
স্ব্বাত্মিক। রসময়ী প্রাণবৃত্তি এবং যে বৃত্তি পুরুষোত্তম চৈতন্যাভাসক্ূপ ভাবের দ্বারা 
বিষ্ধ, তাহাই প্রাণ-প্রজ্ঞা সমন্বিত চেতন! ; জেয হেতু ইহাও ক্ষেত্র, 'য। দেবী সৰ্ব্ব 
ভুতেষু ভেতনেত্য ভিধীয়তে'__ শ্রুউ্চতী ] বৃতিঃ [ ‘যয়া অবসাদপ্রাপ্তানি দেছে- 
স্রিন্ভাণি প্রিমস্তে'__যাহা্বারা অবসন্তর দেহেজ্দিয় ধৃত হয়, তাহাই ধুতি; জ্ঘুত্ 
হেতু ইহাও ক্ষেত্র ] ( সকল প্রকার অস্ত:করণের যাবতীয় ধর্মকে প্রতিপাদিত 
করিবার জন্য উপলক্ষপ হিসাবে হচ্ছাদির গ্রহণ করা হহয়াছে, সেই ভাবেই 
উপসংহার কিমা বলিতেছেন ) এতৎ ক্ষেত [ এই ক্ষেত্র] সমাসেন [সংক্ষেপে] 
সবিকারম্‌ [ বিকার বা পরিপামের সহিত সম্বন্ধ মহত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্য 
বন্তু ক্ষেত্র বলিয়! ] উদাহৃতম্‌ [ উক্ত হইয়াছে ] ( ষে ক্ষেঅভেদসমূহের সংহতি 
এই শরীরকে ক্ষেত্র বলা হইল, সেই ক্ষেএকেই মহাভূত হইতে ধৃতি পঃ 
ভেদে বিভক্ত করিঘ্বা বলা হহয়াছে )। 

ক্ষিত্যাদি পঞ্চ স্থস্্ম মহা তৃত, অহস্কার, বুদ্ধি, মূল! প্রকৃতি, দশ ইন্জিয় ও মন, 
শব্দাদি পঞ্চ ইন্জিয় বিষ আর ইচ্ছা, দ্বেব, সুথ, দুঃখ, সংহতি চেতনা ও ধৈধ্য_ 
এই কমেকটী বিকার সমেত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল। ১৩৬ 

অমানিত্বমদভিতবহিংলা ক্ষাস্তিরার্্জবম্‌ । 
আচাখোপাসনং শৌচং স্বৈধ্যমাত্মবিনিগ্ৰহঃ ॥ ১৩৭ 

(ক্ষেঅজ্ঞের বিশেষণ পরে বলা হহবে। ক্ষেত্র নিরূপণ করিয়া হঁদানীং 
তাহার সঙ্গে অভেদে ও প্রভেদে অনন্ত দূরে ও নিকটে অবস্থিত পুকরুযোত্তম 
যোগস্থত্রে প্রথিত ক্ষেত্রন্ডের নিরূপণ করিবেন । সেই লিক্ষপণের পুর্বেব ক্ষেতজ্ঞ- 
জ্ঞানের উপযোগী সাধনসমূহ নির্ণ্ করিতেছেন। ) অমানিত্বম্‌ [ অমানী 
অর্থাৎ কোন বিশেয মানদণ্ডকেই, মাপিবার যস্ত্রকেই একমাত্র মানদণ্ড বলিয়া 
গ্রহণ না করার ভাব “এবং সর্ব যানদণ্ডের সমন্বয় রূপ পুইযোত্তম-মানদণও 
স্বীকার করাই অমানিত্বম্‌ ] অদভিত্বম[ বিশেষ কোন মানদণ্ডের চাপে অপর 
তুল্যমূল্য মানদণ্ডগুলিকে দাবাইয়া রাখিযা। নিজ মানদণ্ডের মাহাত্মা প্রকটী- 
করণই দত্তিত্ব; ন দদ্ভিত্ব অদন্তিত্ব) অহিংসা- [ অগ্টের “মানকে শোষণ না 


ক 


পৌষ, ১৩৬১ ] শ্রমন্তগ বদগীত1 


কও 
করিয়া) তাহাকে স্বস্থানে স্থিভ থাকিয়া অগ্রসর হবার সর্ধবিধ যোগ দেওয়াই 
অহিংস! ] ক্ষান্দিং [আক্রমণ ও আঘাত হাশিমুখে সহ করিয়! এবং এই সাধনাদ্গ 
তাহাকে পরিপাক করিয়া ব্রজের পথে চলিবার প্ৰচ্ছন্দ ভাই ক্ষান্তি] আজব 
[পৰ চলিবার ঝ্রজুভাব, সরলতা; অসস্ত প্রসারিত বক্র (০৮৫) পথ 
সমূহের সমন্বয় কপ ব্রক্ম পথে চলার মত দিলদর্রিয়া ভাবই জু স্বভাব ; কোনও, 
একটি পথকে একমাত্র পথ ধরিয়া লইয়া চলিতে থাকিতে সে পথ খু হওয়া 
তো দূরের কথা, বরং বাকাইয়া বাকাইঘ। অনস্ত আটিলত। কুটিলতার সুষ্টি করে। 
সর্ব্বপথ-সমন্বয় বঙ্কিম পথত গুজু পথ, সরল পথ ] আচার্ধ্যোপালনং [যাহার 
জীবনে উপরোক্ত গুণসমূহ মূর্ত হউছ্াছে তেমন 'আচাধ্যের চরণ 
সমীপে আলন গ্রহণ করা, এবং তাহার আচরণে আচরণ নিলানোই আচার্খ্যো- 
পাপন ] শৌচং [ আবধিলতা-ছীনতা, শস্বচ্ছত! ] স্বৈৰধ৷ম্‌ [ত্র পথে স্থির থাক! ] 
আত্মবিনিগ্রহঃ [ পুরুযে৷ত্তমাত্মার মাঝে আত্মাকে দেহ হইতে আত্মা 
পর্য্যন্ত সবটুকু বিশেষের সহিত নিশ্চিতক্ধপে, নিশ্চিন্তক্ধপে গ্রহণ করা, 
হজম কর! ] (এই সকল উপায় জ্ঞানের সাধন ও আশ্বাদন বলিয়াই ‘জ্ঞান 
পদ বাচ্য)। 

অভিম্যনশুগ্ততা, দস্তের অভাব, অহিংসা, ক্ষাস্তি, জুতা, আচার্খোর 
উপাসন, শৌচ, দ্ধ ও জিতেক্্রি়তা ॥ ১৩।৭ 

ইন্জিয়ার্থেষু বৈরাগ্যঘনহক্কার এব চ। 
জন্মম্বত্যুজরাব্যাধিছুঃখদোষাহদর্শনম্‌ ॥ ১৩৮ 

( আরও ) ইক্জিফ়ার্থেযু [ দৃষ্টাদৃষ্ট শব্জাদি উত্জ্িঘভোগ্য বস্তু সমূহে ] বৈরাগ্যং 
[ ইন্জিন ও বিষয় সমূহের মধে) বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের অস্ডিত্ব উপলব্ধি করিধ। 
বৈরাগা সাধলাঘ সিদ্ধ হইয়া ও পুরুযোত্রমান্তরাগে নিতের রাগ মিলাইয। 
পুরুষোতম প্রসাদ জ্ঞানে বিষয় সমূহকে ভোগ করাই সত্য বাস্তব বৈরাগ্য ৷ 
‘বাগধেহবিমুক্তৈন্ত বিষয়ানিজ্রিঘৈন্চরন্‌ । আত্মবশৈ। বিবধেয়াত্মা প্রসাদমধি 
গচ্ছতি' ] অনহঙ্কার: এব চ [অহঙ্কারাভাবই ] জন্মমৃত্যুব্জরাব্যাধিদু:খ- 
দোযাহ্গদর্শনম্‌ [ জন্ম, মৃত্যু. জরা, ব্যাধি ও ছুঃখকে (নিত্য অশুভি ছুঃখদ 
বোধে ‘হেত’ প্রতিপন্ন করার মূলে যে ‘দোষ’ অর্থাৎ রাগন্ধেষ রূপ ‘দোষ’ এবং 
সেই দোধের কারণ “‘মিথ্যাল্যান' রহিয়াছে. সেই দোষকে তর ত্র করিছা 
খুজিম়! বাহির করিবার উপযোগী যে দর্শন তাহা ] (‘মিথান্ঞান’ ও রাগে 
কুপ “দোষ? পশ্চাতে থাবিলেই জুধ মৃত্যু ফর! বাধি দুঃখ ভদঘ দোষযুক্ত ৪ দিব্য 
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জ্ঞানের উদয়ে মিখ্যান্ছানের অপার হইলে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ছুঃখ সবই 
নিৰ্দ্দোষ, নিত্যমিশ্থল রসঘন আস্বাদন মাত্র )। 
উত্ডিয়ভোগ্য বিষণ সমূতে ইবরাগ্য, অহঙ্কার্ের অভাব, এবং জন্ম মৃত্যু জরা 
ব্যাধির মূল কারণ দোষের তঙ্গ তঙ্গ করিত! দর্শন । ( এই সকল সাধন জ্ঞানের 
আস্বাদন বলিঘাই" জ্ঞান'-পদ বাচ্য )1 ১৩৮ 
অলসক্তিরনভিথঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদ্দিযু ॥ 
নিতাঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টা নিষ্টোপপ ত্তিষু ॥ ১৩৷2 
অসক্তিঃ [পুরুযোতমের বাছিরে রাগছেব সুরের সক্ষ হেতু বিযয় সমূহে আসি 
রহিত ] 'অলভিহঙ্গ: [ অভিনিনেশ রগিত ] পুজদ্বারগৃছাদিযু [ রাপন্বেষ ভরের 
পুতর-জাছা-গ্ৃহাদিতে ; “তাবভ্রাগাদসঃ গ্ডেনা তাঁঝ, কারাগৃহং গৃহম্‌ । তাব- 
স্মোহক্থি নিগড়ঃ যাবৎ কুক ন তে জনাঃ' ] নিত্যং চ [ নিত! ] সমচিত্তত্বম্‌ 
[ তুল্যচিত্ততা ] ইষ্টানিষ্টোপপত্তিযু [ ইষ্ট সমূহ ও অনিষ্ট সমূহের উপপত্তি অথাৎ 
সং প্রাধ্যিতে ] (এই সকল সাধন ‘জ্ঞানের’ আস্বাদন বলিয়াই ‘জ্ঞান’পদ বাচা) । 
পুরুযোত্তম-স্পর্শহীন বিধয় সমূহে অপ্রীতি, রাগথেষ শুরে স্থিত পুত্র, পত্তী ও 
গৃহে অভিনিবেশ রহিত, ইষ্ট এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে অবিকৃতশ্বভাব। ১৩।৯ 
ময়ি চানস্কঘোগেন ভক্তিরব্যভিচারিনী । 
বিবিক্ুদেশসেবিত্বমরতিঞ্জনসংসদি ॥ ১৩৷১- 
ময়ি চ [এবং পুরুহোত্তম-আমিতে ] অননস্যযোগেন [ অপৃথকবৃদ্ধি যোগ 
দ্বার! ] ভক্তি: { ভজন ] অবাভিচারিনী [বাঁভিচারহীন ? স্বরূপহীন বিশ্বরূপ 
কিনা বিশ্বরূপ ভজনহীন একান্ত স্বরূপ দুই-ই পুক্রবোত্তম দৃষ্টিতে ব্যভিচার» 
যেমন স্বানী ও স্বামীয় সংসারকে পৃথক্‌ বুদ্ধিতে দেখা প্রেমের দৃষ্টিতে স্ক্ 
ব্যভিচার ] ( অব্যভিচারিণী ভক্তির আশ্বাদন কোথায় কোন্‌ কৌশলে সম্ভব 1) 
বিবিক্তদেশসেবিত্বং [ সর্ধবপ্তহ্ৃতম একান্ত পুরুযোত্তমকে সমস্ত জীবনে আপনার 
করিবার সাধনার উপযোগী একান্ত নিজ্জন স্থান এ "হাদয়' | হৃপয়-দেশের সেধাই 
ঘাহার জীবনব্রত সে-ইবি বিক্তদেশসেবী, তাহার ভাব। ঝিবিজ্ত হৃদ্দেশই বাহিরে 
ও ভিতরে সর্বত্র প্রলান্রিত হইয়াছে । কোন্‌ দেশ হৃপ্য, কোন্‌ দেশ হদঘহীন, 
তাহাই বাছিয়! বাহির করিতে পারে একমাত্র অধ্যভিচারিণী ভক্তি ] অরতিঃ 
[ স-রমন, প্রীতি লাভ না করা ] জনসংসদি [ সংস্কারশুগ্ত অবিনীত জনগণের 
সভার, হট্টগোলের মধ্যে ; ‘সতঃ সঙ্গস্ত ভেষজম্ঠ ] (এই সকল সাধনই জ্ঞানের 
সাধন ও আস্বাদন বলিম্সা ‘জ্ঞান’পদ বাচ্য ) ৷ - 


~~ 


পৌষ, ১৩৬১ ] শ্রমন্ভগবদসীতা ‘ce 

অনন্তধোগের সহিত অবাভিচারিনী ভি, নিৰ্জ্জন দেশসেবন, প্রাক্রুত 
জনতায় স্ভাস্ব অরুচি । ১৩১০ 

অধ্যাত্বজ্ঞাননিত্যত্বং ততজ্ঞানার্থদর্শনম্‌ ॥ 
এতঙ্ আনমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহ্ন্তথা £১৩।১১ 

(আরও) অধাত্মআাননিত্যত্বম্‌ [ আত্ম! ও দেহ প্রত্তৃতির যে জ্ঞান, তাহাই 
অধ্যাত্মজ্ঞান, সেই অধ্যাআজ্ঞানের নিতাভাব অর্থাৎ, সর্ববদ। অনুস্মপন ] তব 
জ্ঞানার্থ দর্শনম্‌ [ অমানিত প্রভৃতি জ্ঞানলাধন গুলির ভাবনা পরিপাকের ফলে 
বে তন্বজ্ঞান, লেই তত্বজ্জানের অর্থ (পরম প্রয়োজন ) যে পুরুযোত্তমবস্ত, তাহার 
দর্শন ] এডৎ [ এই অমানিত্ব ধুইতে তত্বজ্ঞানার্থদর্শন পর্ধযস্ত সাধনগুলিকে ] 
জ্ঞানম্‌ ইতি [ ‘জ্ঞান’ বলিয়া শাস্ত্রে ] প্রোক্তম্‌ [ বল! হইয়াছে ]; অভ্ঞালং 
[ তাহাই অজ্ঞান ] যং [ যাহ! ] অতঃ [ এই সকল হইতে ] অস্তথ) [ বিপরীত 
অর্থাৎ, মানিত্ব, দস্তিত্ব, হিংসা, অক্ষান্তি, অনাঞ্ছব ইত্যাদি। 

সর্ববদা অধ্যাত্য গানের অহ্শীলন, তত্বজ্ঞানের পরম. প্রয়োজন ঘে পুরুষে:- 
তম দর্শন--ইছাকেই জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইগ্থাছে; এই সকল হইতে যাহা 
বিপরীত, তাহাই অজ্ঞান । ১৩৯১ ঠি 

ভেঘং ঘত্তৎ প্রবক্ষ্যামি বজ, জু ত্বাৎ মৃতমশ্ব [তে ॥ 
অনাদিমৎ পরং বক্ষ ন সৎ তল্লাসতুচ্াতে ॥ ১৩1১২ 

€ পুর্ধোজ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রন্তের সমন্বয় জ্ঞান দার! কি আ্ঞআাতবা, এইকপ প্রশ্বের 
উত্তর স্বন্ধপে ভগবান বলিতেছেন ) জ্ঞেয়ং [ জালিবার যোগ্য ; শ্রেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের 
'অস্তর" দর্শনের পুর্বে অমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞান লাভের পুর্কেধ যে ‘ক্ষেত্র’ ক্ষেঅজ্ঞের 
জেয? ছিল, এখানে লেই ক্ষেত্রকেই '” রূপে ভগবান বলিতেছেন না। যে 
ক্ষেত্র’ সর্বব ক্ষেত্রের সহিত সমন্থিত, জ্তাতৃ-জ্ঞান-জোয় এই ত্রিক্ূপ ভঙ্গ পুর্ববক 
এক্ষেঅক্ষেঅন্ঞযোজ্ঞান'এর অবশ্তত্তাবী আস্বাদন-র্ূপ যে ‘জ্ঞেয়' অমানিত্ব 
প্রভৃতির মন্থনে ক্রেত্রল্ঞের বুক নিংডাইয়। উক্ষেত্ররুপে গড়িয়৷। উঠিবে, দেই 
ক্ষেত্রকেই এখানে ফে্রস্ব বলিয়া ভগবান বলিতেছেন; সেই ক্ষেত্ই "জেয 
ব্রক্ষধাম। অ্রদ্ষঘন পুঞযোতম ক্ষেত্র ) যং [যাহা] তৎ [তাহা] প্রবক্ষ্যামি 
[শ্রকুইক্রপে বলিব ] 7 যৎ [ ঘে ত্রহ্মক্কেত্র ] জ্ঞাত্বা [ জানিয়া, রসঘন জ্ঞানের 
ভিতর স্থষ্টি করিয়। ] অস্বতম্‌ [ অস্বত ] অশ্র.ভে [ ভোগ করে, একান্ত ‘ছ্েয়' 
ক্ষেত্র অমৃত নদ, আবার বাস্তব ক্ষেত্রকে “হেঘ” বুদ্ধিতে অস্বীকার করিয়া 
তাহার বাহিরে অপর কোন পৃথক “জর” ব্রচ্ছও অমৃত নন্‌] (সেই অস্বত 


৭০৬ উচ্জলভাবত [এম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


কিন্ুপ ? ) অনাদিমৎ [ অনাদি প্রক্ৃতিনৎ ; আছি লাউ যে ক্ষণিক প্ররুৃতি- 
পরিণামের, সেট প্রকৃতির সঙ্গে লিত্যঘাগে ঘুক্ত যিনি, তিনি অনাদিমৎ ; 
তিনি অনাদি ও আদিমৎ দুই-ই একাধারে ; যে শবে প্রতি আদি ক্ষণ-পন্সিণাম 
অনাদি, তিনিই অনাদি-আদিমৎং, অনাদিষৎ । ক্ষণিক প্রকৃতি-পরিণামের 
প্রত্যেক ‘আদি’ অতীতের ক্রম পরম্পরার ফল হইলেও ঘখন তাহার প্রথম 
আবির্ভাব হয়, তখন তাহ! চির নবীন পুরুষোত্তমের স্বয়ংপূর্ণ পরশের ফলে 
নিতু নবীন, অনাদি আদিযুক্ত নিত্য বর্তমান দ্ূপেই পরিণত হঘ, প্রতিটী 
আদি ক্ষণ-পরিপাম পুরুঘোতম চুন্ষিত বলিয়াই অনাদি । এই রূপ অনাদি- 
অনস্ত ক্ষণ পরিণাযের সংহতিই প্ররুতি ; ‘অনিত্য তারা তব ইতিহাদে নিত্য 
নাচন নাচে’--রবীঙ্ুনাথ। ইচাই ভ্রীনিত্যগোপালের নিতানিতা সমন্বষ্স ] 
পরং বন্ধ [ পর পুরুধ অরক্ম-পুরুষোত্তম ] ( ভ্রহ্ষের পরত্ব কোথায় তাহাই 
বলিতেছেন ) ন সং [ অস্ডির মানদণ্ডে ঘিনি ধর! দিঘাও অধর, তিনিই ‘ন 
সম ] ( তবে কি তিনি অসৎ 1) তৎ [ সেই ৰন্বটী ] ন অপ [ অলংও নন্‌ ; 
‘নাই’ বলিবার মানদণ্ডে পুর্ণভাবে ধরা পড়িয়াও যিনি অসতের অতীত, তিনি 
আত্িকের অন্তি, নাত্ডিকের নানি] উচ্যতে [ উক্ত হন্‌ : পুর্বে বলিঘাছেন--_ 
“সদসচ্চাহমন্জন’ ; তাহাকে একাস্ত সং, একাস্ত অসৎ, কিন্বা একান্ত 'ন সৎ’ 
বা একাস্ত ‘ন অসৎ' কিছুট বলা চলিবে না। রাগস্বেধন্তরের সব থাক! ও না 
থাকার অতীত-সমন্বিত তিনি পুরুযোত্তমজীবন-প্রবাহ ] ৷ 

যাহা জ্ঞেন্, তাহ1 বলিতেছি ; যাহাকে জানিম! অমৃতত্ব মানব লাভ করে, 
সেই জেয অনাদিমৎ, পরত্রহ্ম ; তিনি সংও নন্‌, অসৎও নল্‌ ॥ ১৩৷১২ 

সর্ববতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
স্ব্বতঃ শ্রুন্মিল্লোক্ে সর্ব্বমাবুতা তিষ্ঠতি ॥ ১৩১৩ 

(‘ন সৎ ন অসং’ অনাদিমহ পর ব্রহ্ম কোন্‌ কৌশলে এ্ররুতির প্রতি পরি- 
পামে রহিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন ) সর্ব্বতঃ পাশিপাদম্‌ ( সর্ব ক্ষেত্রে 
সমস্বিত থাকিয়া এবং প্রতি অংশ ক্ষেত্রের সবটুকু পরিপূর্ণ কনিযা ষাহাব 
পাণি ও পাদ *সর্বব' শব্ঘটীর নিগৃঢ় অর্থ আস্বাদন করা প্রস্নোদ্ন । পুরুযোত্তম 
দর্শনে প্রতি অংশও "সর্ব । যেমন এক পোছা। দুধকে ‘সবধানি' দুধ বলা 
হয়, এক মণ দুধকেও *সবখানি+ বলাহয়। “সব? মান্ছুষ বলিলে পাচজল 
মাহুষ যেখানে উপস্থিত, সেখানে তাছাদিগকেই ‘সব' বলা হয় এবং ঘেখানে 
পীচ হাজার মাচুষ থাকে, তাহাদিগকেও ‘সব’ বলা হয়। শ্রীনিতাগোপাল 


পৌষ, ১৩৬১ ] শ্ষন্তগবদসীতা পতন 
লিখিয়াছেন £ ‘অল্প অগ্নিও পুর্ণ, অধিক অগ্নিও পুর্ণ । পরিমিত সচ্চিদানন্দও 
পূর্ণ, অপর্রিমিত সচ্চিদানন্দও পুর্ণ ।' প্রতি অংশও “সর্বব” এবং এইক্ূপ লর্বব্ময় 
অংশসমূহের সংহতিও ‘সর্ব্ব’। এইক্সপ অনাদি-আদিমৎ ‘সর্ব্ঘ' পরিণামে 
তাহার পাণিপাদ ছড়ানে! রহিয়াছে । ত্রহক্ম-পাপি-পাদ সব শুচি-অশুচি 
হজম করিয়া প্রতি শুচি স্থানে, দেব স্থানে, প্রতি অশুচি স্থানে বেশ্যালয়ে_ 
চিস্তামপির গৃতে--সর্ব্বত্রই আপনার প্রভাব বিস্তার করেন। প্রতি অংশ 
ক্ষেত্ৰজ্ঞ স্বতঃসিদ্ধ সর্ববতঃ পাণিপাদ প্রভৃতি বিশেষণ যুক্ত । এইকপ বিশ্ষণযুক্ত 
লা হুওঘ! পধান্ত তাহার পুরুষোত্রয় ওয়া সম্ভবপর নয়। সব বশ্বব)াপাতরেই 
যাহার "হাত" বুহ্িঘ্থাছে, সব শ্রেত্রেই যাচছার "পা ফেলিবার সম্ভাবনাও রচিয়াছে, 
তিনিই সব্বতঃ পালিপাদ ] সর্বতোহশ্ষি শিরোমুপম্‌ [ সব ব্যক্তিও সব বিশ্ব- 
পরিণামের মধ্যেই রঠিয়াছে ঘাহার দৃষ্ি, যাহার মস্তকে বিশ্বের সব ঘটনা 
মীমাংসিত হওয়ার জন্ত উপস্থিত, সাচার মুখে বিশ্বের সমাধানপূর্ণ অমৃত বাণীই 
শুধু স্ঢুরিত হয়, তিনিই সর্ববতোহস্ষিশিরোমূখ ] সর্ববতঃ শ্রুতিমান্‌ [ সব কিছু 
ঘটনাই যাহার শ্রুতিগোচর হইবার স্থযোগ পাইয়াছে ] লোকে [ভুবনে ] 
সৰ্ব্মম্‌ ( প্রতি ‘সর্বাত্মক’ খণ্ড এবং ‘সর্বাত্মক’ খণ্ডগুলির সংহতিকে ) আবৃত্য 
[ সম্ভানকে মায়ের মত আবরণ করিয়। রাধার মত আবরণ করিয়। ] 
তিতি [ বর্তমান আছেন ] । 

সেই ব্রন্দ্ের সকল পরিণ[মেই হত্তপদ ছড়ানো, সর্বব ব্যাপারেই তাহার চক্ষু, 
মস্তক ও মূখ , সর্বব-কিছুই তাহার ক্রুতিগোচর হয়, সবকে আবরণ করিয়াই 
তিনি আছেন । ১৩১৩ 

সর্বেজিদদওপাভাপং সর্ব্বেক্রিয়বিবন্জিতম্‌ । 
অসক্তৎ সর্বভূচৈচৈব নিশুনং গুণভোক্ত চ ৪ ১৩1১৪ 

(এই অধ্যায়েরই 'ক্ষেঅ-ক্ষেঅজ্ঞঘোরে বমস্তরং জ্ঞানচক্ষ্ষ।, ল্লোকে ক্ষেত্র ও 
ক্রেত্রজ্ঞের ‘অন্তর’ জ্ঞ:ঃনচক্ষ ছারা আনিবার কথা বলিয়াছেন, যাহা দশমাধ।া- 
ঘের ‘হন্ব সযাল’। সেই ‘অস্তর' পদের অর্থ লইচাই এই শ্লোক কলিক্ছেন) 
সর্ব্বেন্দরিয় স্টণাভাদং [ দর্ব্বেজিচের গুণের সঙ্গে যাহার অনস্ত অবাবধানে (অন্ত- 
রঙ্গতায় ) সেই সেই ক্কপে আভাস, তিনিই সর্বেচ্জিয়গুণাভাস ; অন্তরের 
অব/বধানে অর্থ ধরিড়াই স্্ব্বেন্র্রিঘ রূপ ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্ষেত্রজ্ঞের নিরবন্য যোগ 
বিধান করিতেছেন ॥ প্রতিটী ইন্দ্রিয় ষখল অস্থান্ত ই জ্রিয় বর্গ “এক ভূদং ভূত্বা" 


ভাসমান হয় এবং এই কূপ সর্ববোন্দ্রহমান প্রতিটী ইঞ্জিছ যখন সংহত হয়, তখনই 
রি 5 


গিরি উজ্জ্বল ভারত [ এম বর্ধ, ১২শ সংখা 


ইন্দরিয়দের গুলসমৃহ পুরুষযোত্তম-স্বগুণ রূপে ফুটিছ! উঠে ; তখনকার ইন্দরিয়গুণ 
পুরুষোত্রম-গুণন্বার! নিগৃঢ়। এই গণের সঙ্গে পুরুধোত্রম অভিত্রভাবে যুক্ত ] 
(তবে তো! তাহাতে গুণে আসক্তি দোষ আপতিত হইতে পারে, 
তাই ‘অন্তর’ পদের ‘ব্যবধান’ অর্থ ধরিয়া বলিতেছেন) সর্ব্েবেন্তিযবিবজ্জ্বিতং 
[ সর্ব্বেন্লরিয়ের সজে অনস্ত অস্ত ব্যবধান সম্বন্ধ থাকার ফলে তিনি লর্ব্বেন্দরিঘ- 
বিবর্জ্জিত, তখনই লসর্ব্বেন্দরিয় পুরুষার্থশূহ্য হইয়া ‘কেবল’, এথানে ক্রেত্রজও 
কেবল ] অলঙ্গং [ সর্বক্বের সঙ্গে অনস্ক ব্যবধানে স্থিত বলিয়াই অসঙ্গ ] (অথচ) 
সর্ব্বতূুত চ এব [ অনন্ত তাদাত্য সম্বন্ধে সর্বকে ভরণ করিয়া তিনি সর্ব্বভৃত্ও ] 
নিগুণং [ প্রতি গুণকে সর্ব্মপ্তণে সংহত করিয়া সর্ধগুণের সঙ্গে ঘাহার অনস্ত 
অন্তর ( বাবধান ) সম্বন্ধ, তিনিই লিওন ] (অথচ) গুণভোত্কু চ [ ইকবলা- 
প্রান্ত প্রতিগুণ ও সর্ববগুণের সক্ষে অব্যবধালে তাদাত্মা যুক্ত গুণভোক্ত। ] ৷ 

সর্বেজ্জিয়ের গুণে তত্তদাকার্রে ভাসমান অথচ সর্বেবজ্িয়বঞ্ছিত, সঙ্গশূন্য 
অথচ সর্ব্বভূৎ, এবং গুণ-ভোক্কা? নিগুণ। ১৩১৪ 

বহিরস্ত্চ ভূতানামচরং চরুমেব চা 
সুস্ত্বাৎ তদবিজ্েছং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৩7১৪ 

(‘অস্তয়’ শব্দের পপস্পর বিপরীত অথচ পুরুযোত্তম জীবনের স্তরে সামগ্রন্ত- 
যুক্ত অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন) বহিঃ অস্ত: ভূতালাৎ [ ভূতসমূহের 
বাহিরে 'কালন্রপে ও অন্তরে “পুরুয’ক্কপে থাকিয়া যে পুরুষোত্তম অন্তর ও 
বাহিরের সমন্ব্ করিতেছেন, তিনি বাচির হুইতেও বাহির, অস্তরেতও অন্তর ।] 
অচরম্‌ [ স্বিতিধর্শ্ব বিশিষ্ট ] ( অথচ যুগপৎ ) চরম্‌ [গতিধর্শ্ম বিশিষ্ট; তিনি 
একান্ত স্বিতিও নন্‌, একাস্ক গতিও নন্‌ ৷ হাহ এক ব্যক্তির দৃষ্টিতে স্থিতি__ 
যেমন চলম্ত নৌকার আরোহীর কাছে চলন্ত নৌকা, তাহাই তীরস্থ ব্যক্তির 
দৃষ্টিতে গতিসম্পন্ন, পক্ষান্তরে যাহ! চলস্ত নৌকার আরোহীর দৃষ্টিতে ‘গতি? 
লম্পন্ন_যেমন তীরের বুক্ষাদদি_-তাহাই তীরন্ব ব্যক্তির দৃষ্টিতে "স্থিতি 
বিশিষ্ট । কাহাকে ‘স্থিতি’ বলিবে ? কাহাকে ‘গতি’ বলিবে? তীরপ্ত গাছ 
বা চলস্ত নৌকা! এমন একটী স্তরের ‘ঘটনা’, যাছাকে দুই দৃষ্টিকোণ হইতে 
সমভাবে বাগা। দেওছা যায় । যাহা দুইটেরই অতীত অথচ হই দৃষ্টিট যাহাতে 
সমন্বিত, সেট স্তরট পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, তাহার নিগুঢ় তত পুক্রযোভম 
উদঘাটিত করিতেছেন ] স্থস্মমত্বাৎ [ একান্ত স্থিতি হইতেও সুস্ত্ব, একান্ত 
গতি হুইতেও সৃন্মত্ব তেতু ] তৎ [ সেই পরব্রক্ষ ] অধিজ্ঞেয়ং [ স্থিতির মানেও 
অবিজ্ঞেয়, গতির মানেও অবিল্ঞেয় ] দৃরপ্বং চ [ অনস্ত দূরে অর্থাৎ অন্তরে ] 
অস্তিকে চ [ যুগপৎ অনন্ত নিকটে অর্থাৎ অস্তরে ] তৎ [ সেই ব্রক্ষবস্ত ]। 

সেই জ্ঞেয় পরত্রক্ষ ভূতগণের অস্তরে ও বাহিরে; স্থিতিও তিনি, গতিও 
তিনি; শপথ হেতু তিনি অবিল্ঞেয়, তিনি যুগপৎ অনন্ত দুরে, অনন্ত 
নিকটে । ১৩৷১৫ ক্রমশঃ 


সাময়িকী 


জগৎ সন্তাক্স ভারতের শ্রেষ্ঠ আসন £  সর্ববক্ষেত্রের ক্ষেত্ৰজ্ঞ 
শ্রদিত)গোপাল ৭* বংসর পুর্বে যে দর্শন বাঙ্গালীর কাছে রাখিয়া পিয়াছেন, 
আজ তাহাই সর্বক্ষেত্রে_ রাজনীতিতে অর্থনীতিতে সমাজনীতিতে_ 
স্পষ্টতর ছইয়। উঠিতেছে । তিনি লিখিতেভেন ‘আমি অভেদ্বাদীও বটে 
প্রভেদবাদী ও বটে ।”__'আমাদের বিবেচলাধ শ্বরহগবান এক ও বছর 
অতীতও বটেন।' ‘সমস্ত আর্ধ্যশাস্থ আলোচনা করিলে এক ও বহুর 
সমস্য অবধারিত চইয়। থাকে ।' ভারতবর্ষ এই দার্শনিক ভিত্তির উপর 
তাহার পরিবার সমাজ রাষ্ট্র, নর-নারী সম্পর্ক, উচ্চ-নীচ সম্পর্ক, সরকারী 
বেসরকারী সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে। এখানে কোনও একই বহুকে মুছিয়া 
ফেলিতে, বহর বহুত্ব খুচাইয়া ‘একমেবান্ধিতীদম্‌' হইতে পারিবে না। 
এখানের “একত' সংখ্যার একত্ব' (numerical Unity ) নয়, এই একত্ব 
জীবনগত (০৪৪1০ )1 উ্লিত্যগোপাল এই ‘এক’ সন্থন্ধে লিখিয়াছেন, 
এএকম্* শব্দও একটা সংখ্যা । সেইজন্ত ‘একম্‌ প্রারুত। সেই অন্য একম্‌? 
অনাত্মারই এক প্রকার বিকাশ । লেইজন্ত অ্রক্ম একস” নছেন। *একম্” 
শব্দ আত্মা নতেন বলিগা, “একস্” শক্খকেও নিত্য বলা যায় ন1। স্থৃতরাৎ 
“একম্‌’ শব্দের অর্থ ঘাহা, তাহাও ব্রক্ষ নহেন্‌ স্বীকার করিতে হন্ত ॥ 
তুমি এক ব্ৰহ্ম বলিলেই কি তিনি বাড়িবেন। কারণ সেই ‘এক' ত 
কেবল তাহাকেই বলা চয় না! এক চন্দ্র এক স্বধ্য একা কাশ প্রতিও 
বলা যা" । 

সকল বহুর বহুত্ব সম্পূর্ণ অটুট রাখিয়া ঘে “এক”, সেই ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্‌’ 
একম্‌-এর কথাই শ্রুতি শুনাইয়াছেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্কায়, বৈশেষিক, বৌন্ড 
জৈন প্রভৃতি দর্শন সমূহকে খণ্ডন করিয়া বেদাস্ত দর্শনের এক ও অদ্বিতীয় 
হইবার ছুঃসাহলের পুর্ণ প্রতিবাদ শরীনিত্যগগোপাল । শরীনিত্যগোপাল বহুদর্শন- 
বাদী ও একদর্শনবাদী, প্রভেদ-দশনিবাদী ও অভেদ-দর্শনবাদী | তিনি 
সর্বদর্শন সমস্থছমুত্ি। ইহ! যেমন দর্শন ক্ষেত্রে, তেমনি জাতিক্ষেত্রেও তিনি 


এ সর্বজাতি সমদ্ব্-খু্তি। কোনও বিশৈযৈ জাতি অপর সব জাতিকে কুক্ষিগত 


৭১৩ উজ্জলভ।/রত [ এম বর্ধ, ১২শ সংখ্যা 


করিঘ্া, নিঘের সত্তার মাঝে অপরের স্বহ্মূলযবান সত্তাগুলিকে নিক্ষিপ্ত 
করিবার পথে পা ৰাড়াইঘাছে, শ্রনিত্যগোপাল ইহার মুক্তিমান প্রতিবাদ । 
বিস্বে. যত জাতি আছে, তাহারা সকলে ঘে যাহার বিশেঘত্বের পরিপুর্ণত্ব 
আস্মাদন করিয়া এবং অপরের পরিপুর্ণতাকেও তুল্যভাবে মর্যাদা গিছা 
উত্তাদের সঙ্গে সমন্বিত বা ০০-০%565৫ থাকিবার জন্য আকুপাক্ু করিবে, 
ইহাত শ্রীনিত্যগোপালের প্রাণপন্থ । সকল মতবাদের (-i50 ) শ্রেত্রেই, 
তাহ। ধশ্বক্ষেত্রে, সমাভ্রক্ষেঅ বা রাষ্ট ক্ষেত্রে যে কোন ক্ষেত্রেই হউক ন! কেন, 
গুনিতাগোপাল অভেদবাদী ও প্রভেদবাদী। একান্ত কম্ুনিজঘ বিশ্বে 
চলিবে, ইছা অসম্ভব । বিশ্বের জীবনী শক্তি তাহার একত্বকে মূছিশ্ন। ফেলিঘা 
তাহাকে সকলের সঙ্গে একীভূত সরিবেই ॥ 

গত ২১ ডিসেম্বর ভারত সরকারের অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্তের বিতর্ক- 
কালে প্রধান মন্ত্রী নেহরু সমাদতাস্ত্িক সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার চূড়াস্ত 
লক্ষ সম্বন্ধে যে আশ! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শঁনিত্যগোপাল প্রবন্তিত 
প্রভেদবাদ ও অভেদবাদের সমস্বয়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমাজতক্ত্রের কথা তিনি 
ইতঃপূর্কেও বহুবার বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতীঘ্ লোক সভার বুকে দীাড়াইয়া 
তিনি স্বম্পষ্ট ও স্বনিদ্দিষ্ট ভাষায় এই যে সমাজতাস্তরিক আদর্শের ঘোষশা 
করিয়াছেন, তাহ! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । আজ এই আদর্শকে ভারত বর্ষের 


সর্ব্বক্ষেত্রের জনগণকে বুঝিতে হইবে, হৃদয়ঙ্গয় করিতে হইবে, এই আদর্শে. 


উদ্ধহ্ধ হইতে হইবে এবং উহাকে কাধাত্মক ভাবে আশ্বাদন করিতে হুইবে । 
সমাজতান্ত্রিক ছাচে ভারতকে সংগঠিত করিতে হইলে কোন্‌ পথে তাহা 
সিদ্ধ হইবে? আদর্শ যেমন অপুর্ব, পথও হওঘ। চাই তাহার অপুর্বব । বনহুর 
অস্তর্গত কোনও একটী যখন অপরঞগুলিকে দাবাইরা রাখিঘা নিজ একেযর মাঝে 
অনেকত্বকে একেবারে মুছিঘ্রা ফেলিয়! বুকে “এক” করিতে চাগ্স, তখনকার 
পন্থা, আর বজর বহ্ত্বের মর্ধ্যাদ! অটুট রাখিয়। যখন কোনও একটী যে পথে 
সকলকে সকল রাখিদ্বা এক হইতে চাছ__এই দুই পথ তে! ভিন্ত হইতে বাধা । 
ভারত তাই তো কোনও ব্লকে ঘোগ দিবে না, পরম্পরবিবদমান কোনও 
পথকে বরণ করিবে না। তাই ভারতবর্ষ "প্রাণের পথে'ই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা! 
চায় । এই. প্রাণ-পথ মনের স্তরের উদ্ধে। মনকে সম্বল করি! বিশ্বে 
ধর্দনীতি, রাজনীতি, সমাব্সনীতি আজ চলিবে না। মনের পথ সঙ্ঘর্ষের পথ, 


প্রাণের পথই সমন্বয়ের পথ । ভারতবর্ধ প্রাশোপাসক । প্রাণধৰ্স্মী ভারতবর্ষ কি + 


রর 
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ধ্বংসাত্মক বিপ্রবের পথ, বিরোধের পথ, শ্রেণী-সক্বাত ও হৃন্বের পথ বাছিরা 
লইতে পারে ? মনের পথ মনোজ কামের পথ, সব কিছু লইয়া কড়াকাড়ির বাড়া 
বাড়ির পথ। ও পথ বিশ্বের অন্তরাত্মা পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখে র ৭! 
হুইয়াছে। শীনেহরু তাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন £ ষত শীঘ্প সম্ভব এবং ঘত দ্রুত 
সম্ভব শাস্তিপুর্ণ পরে ও গণতাস্ত্রিক উপায়ে সকলের স্বীরুতি সম্মতি ও সমর্থনের 
মধ্য দিয়া এবং জনসাধারণের বড় একটী অংশের প্রাণখোলা সহযোগিতায় 
এই দেশকে তাচার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছিতে হবে । ‘5৮০r0-০Ut' নীতির 
মাধ্যমে অপরগুলিকে মুছিম্া কোনও একের ডিক্টেটারসীপের সাহাযো আপাত 
দৃষ্টিতে পথ সহজ হুইতে পারে, কিন্তু যে সংসারট! নিজেই বছ্ছিন 
( আউইনটিনের ভাষায় ০0:৮৭), সেখানে পথ সহ প্র করিতে গেলে সে পথ 
সত না হইয়া জটিল হইতে জটিলত্র ভটিলতম হইতে থাকে, তাহ! আজ 
বৈজ্ঞানিকেরা পর্যন্ত ধরিদা ফেলিয্াছেল। Maximum distance is the 
shortest distance’— ইহা বর্তমান বিজ্ঞাললস্রত, সকলকে সঙ্গে লইদা 
যে পথ, ভাত! ত্রগ্মপথ, সত্য সনাতন ভারতীদ পণ। তাই ভারতবর্ষ 
কাচাকেও আঘাত করে নাই, করিবে ন] । 

কেহ কেহ রাতারাতি অপরকে নিশ্চিহ্ন করিস) একত্ব প্রতিষ্ঠার দারা 
দেশের শাস্তি আনিবার, একট? অঘটন ঘটাইবার কথা ভাবেন, তাহাদিগকে 
লক্ষ করিয়া শীনেহরু বলিয়াছেন £ ইহাদের যনে রাখ! উচিত যে, ভারত 
এক বিরাট প্রাচীন দেশ, কোটি কোটি নরনারীর অধুষিত এক দেশ । এই 
দেশ প্রাচীন বীতিনীতির সহিত জড়িত। এই বিরাট দেশে কত 
লোক বাস করিতেছে, দার্শনিক, সাংস্কৃতিক বর্থনৈতিক এবং সামাজিক 
অগ্রগতির কতপ্রকার বিভিপ্র এমন কি পরস্পরবিরুক্ধ কত প্রকার 
শুরে ন! বসনাস করিতেছে । তাহাদের মধ্যে শুধু পার্থকাই নাই, 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাচারা পরস্পর বিকুহ্ধও । সমাজের মানুষে 
মান্থবে পার্থকা =! থাকুক, ইহ! আমরা সকলেই চাই, কিন্তু সমান্ত- 
তাস্ত্রিক আদর্শকে লাকা করিয়া বিশেষ একটী পন্থা অঙ্ছসরণ করিয়াই 
ভারতকে চলিতে হইবে । সমাজে ভ্রত ও আমূল পরিবর্তনের স্মত্যাগ্রহে 
এডিক্টেটরী চাবুক’ লাগাই সংগঠনের ধৈধ্য ও. স্বৈ্ধা হাৱাইয়া বিরোধ, 
সঙ্ঘাত ও অশান্তির পথে ভারত তাহ! করিতে পারিবে না। যেমন 
কাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত শাস্তির এই পথই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে 
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এবং জয়ী হুইয়াছে, তেমনি ভারতকে সমাক্মতাস্ত্রিক রাষ্ট্রূপে পড়িঘ! তুলিবার 
জ্বগ্য ভারত শাস্তি ও সহযোগিতার পথই গ্রহণ করিবে । এই পথে কিছু বিল 
হইতে পারে, কিছুটা আধিক বাদ্ধ হইতে পারে, তথাপি ভারতের 
স্থিতি ও অগ্রগতির ইহাই এব পথ। দৃষ্ঠাস্থতবক্তপে শীনেহরু দেশীয় রাঙ্জা- 
গুলির বিলোপ সাধনের কথার উল্লেখ করেন। এই বিরাট সমস্ত! 
সহযোগিতা ও শান্তির পথেই মীমাংপিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন দেশীগ্ 
বানের অস্ততুক্রির জগ হে অর্থবান্ধ হইয়াছে ও হটতেছে, তাহার কোন 
প্রযোস্জনই ছিল নাঃ দেশীয় নৃপতিগণের সন্দতি অসম্মতির কোন তোছাকা! 
ন! রাখিছা উহাদের অগ্ভুরক্তি ঘটানো যাইত । এই সমস্যার সমাধানের 
পথে ঘে অর্থব্যপ হটয়াছে, তাহা কম নঘ সতা, কিন্তু অন্য পথে ঘে বিশ, 
অশান্তি ও বিরোধ আহ্মপ্রকাশ করিত, তাহার ক্ষরক্ষতির তুলনা এই অর্থ- 
বাঘ অকিক্চিংকর । 

যাহারা ভারতের শিল্পপ্রচেষ্টা অগোণে রাষ্ট্রীচকরণের দাবী উপস্থিত করেন, 
তাহাদের লক্ষ্য করিয়! ভ্রনেহর বলেন,, এদেশে এখনও শিল্পে বেদরকারী 
অংশ সরকারী অংশ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, অধিক গুরুত্বপুর্ণ । স্বতরাৎ 
ইহাদের সামগ্রিক সহধোগিতা ও সম্মতি ভিত্র বাধাতামূলকডাবে সহুপ। কিছু 
করিতে গেলে সমাজে যে বিপর্ধার দেখ। দিবে, তাহাতে সমাজের কল্যাণ 
হুইবে না। বল! বাহুল্য, বাধ্যতামূলকভাবে শিল্পকে সরকারী করিঘ্া তোলার 
একটা লীমা আছে। এ ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব বিরোধ ও সঙ্ঘাত এড়াইয়। 
শাণ্ডিপূর্ণভাবে কিন্ত দৃঢ়তার সহিত অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে আগাইয়। ঘাইতে 
হটবে। এই পথে ভারত অনেকট। অগ্রসরও হইঘ্রাছে। যাহারা বলেন, 
ভারত মোটেই উন্নতির পথে যাইতে পারিতেছে ন!, শ্রীনেহরু তাহাদের 
‘ভারতের কোনকিছু ভাল না দেখিবার’ অশোভন ও দেশের ক্ষতিকর 
দৃষ্টিভসীর তীব্র নিদ্দ। করিঘাছেন । 3৮৫ 

উপনিঘদের প্রাণ-উপাসনা আজ ভারতবর্ষ বিশ্বের সর্বব ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করিবার অন্ত দৃঢ়ত্রত । বিশ্ব এইবার নৃতন হইয়া গড়িয়া উঠিবে। প্রাণ স্বগত 
স্বাতী বিজাতীয় সর্বপ্রকার ভেদকে দূর করিয়া এক অখণ্ড বিশ্ব রচন! 
করিবার বীর্য রাখে । শ্রনিত্যগ্যেপাল সকল বহুকে বহু রাখিয়া এক" 
হওয়ার কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি “অদ্বিতীয় পদের ‘দ্বিতীয়াধিক' অর্থ 
করিয়ান্ধেন। ব্রহ্ম এক ও অস্বিতীয় অর্থাৎ তিনি এক হুইয়াও প্রথম দ্বিতীয় 
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তৃতীয় প্রতি ‘সর্ব্ব'কে নিজের বুকে ধারণ করিঘা আছেন। এক ত্রহ্ষের সঙ্গে 
দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ প্রভৃতি সর্বব সংখ্যক বশ্বর সমন্বয় করিবার দিন আসিয়াছে । 
গত ২৩শে ডিসেম্বর নয়াদিলী হইতে মার্শাল টিটো ও শ্রনেতক্ষর যে যৌথ 
বিবৃতি বাহির হইয়াছে তাহাতে ঘোষিত শুষম্বাছে ঘে, *বলপ্রদ্মোগ অথবা 
সমরাস্ব সংগ্রহের ভিত্তিতে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না এবং 
বলপ্রয়োগ অথবা সমরান্থ সংগ্রহ আলোচনা চালাই বার অথবা! সঙ্র্ষের অবলান 
ঘটাইবার উপায়ও হইতে পারে না ।॥' তাহারা আরও ঘোষণা করিয়াছেন 
যে, সহ-অত্তিত্বের নীতির ব্যাপকতর প্রয়োগ হইতে পারে এবং উহ] যদি 
স্বীকৃত হুম্ন তবে উহান্ধার! বিশ্বের উত্তেজনার ভাব বহুলাংশে হ্রাল পাইবে 
শাস্তিপু্ণ সহ-স্তিত্বের নীতি শুধু বিকল্প উপাঘ রূপে গ্রহণ না করিয়। 
অপরিহাধ্য পত্থারূপে গ্রহণ করিলে বিশ্ববালীর প্রগতি তথ! সভ্যতা রক্ষার ' 
আশ! সফল হইবে । 

প্রাণ উপাসক, এক ও বছর সমস্থ সাধক ভারত্তবর্ধ থে প্রাপকে বাহিরের 
বিশ্বেই আস্বাদন করিবে তাহা নঘ» তাহা ঘরের প্রভেদগুলিকে, স্ব-গত 
ভেগগুলিকেও অভেদে অদ্ধিতীয়তে গড়ি! তুলিবে। নন্ঘাঙ্গিলীতে আসাম 
হইতে নির্বধাচিতা সংসদ সমস্ত শরমতী বি খণ্ডমেনের আহ্বান ক্রমে দুইদিন 
ব্যাপী খগজ্গাতি সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে নেহরু বলেন £ বে সমস্ত নাম 
ও বৰ্ণন! খণ্ডজাতি সমুহের ও ভারতের অন্ান্ত অধিবাসীর মধ্যে আদর্শ ও 
অনভ্তত্বের দিক হইতে পার্থক্য স্থষ্টি করে, তাহ! সমস্ত দুরীতভূত করাই 
সরকারের চুড়ান্ত লক্ষ্য। দেশের খণ্ড জাতি হইতে অন্ঠাগ্চ লোক পৃথক- 
এইরূপ চিন্তা হইতে বিরত থাকা এবং শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হইতে মুক হওয়া 
তাহাদের পক্ষে উচিত। তিনি সমতলের অধিবাসীগণ ও খণ্ডজাতিলমুছের 
মধ্যে ক্ষতিকর মানসিক রোগ দূরীকরণ এবং ভারতের অবশিষ্টাংশের 
অধিবাসীদের মত খণ্ডজাতি সমূহের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়োজনের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ভারতের বহু বৈচিত্যের মধ্যে সমন্বদ্গ 
সাধন এবং তথাকথিত সভ্যতার ‘মিথ্যা উৎকর্ধ স্ছচক বিষগসমূহে' অভ্যন্ত না 
হইয়া খণ্ডজাভিলমুহের স্ব স্ব মৌলিক সত্য আশন্ব করিছা-বিকাশ লাভের 
প্রছোজনের উপরই সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন । প্রাণ-দর্শনে বিশ্বের 
প্রতিটা খণ্ড এডিট জীব, প্রতিটী মাহুয, প্রতিটী দর্শন, এতটা 
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“কেবল’ এই সর্বকে ব্রহ্মক্ূপে আস্বাদন করিছ! ভারত ইহাঙ্গের হারা একটা 
মালা গাখিবে এবং তাহা বনমালীর গলায় পরাউঘ1 রুতার্থ হইবে । ভারত 
ছাড়া আর কোন ‘এক’ আছে ঘে ‘প্রথম’ তাও সকল স্থিতীছ-তৃতীয়কে বুকে 
লইঘা এক অদ্বিতীছ হইবার দুঃসাহস পোনণ করে? প্রাণ-পুরুষ পুরুঝোত্রম 
স্পর্শে ভারত সেই ‘বল' লাভ করিয়াছে । প্রতিটী অণুর মৌলিক ব্রন্ধত্বকে 
বিকশিত করিঘা ভারত সর্ব দর্শন-সনম্থম, সর্ব মতবাদ-সমন্বয়, সর্ব ধর্শ্ম- 
সমন্বয়, সর্বব জাতি-সমন্থয় আস্বাদন করিবে। ভাপতবধের বেদসন্ত্র *দর্ববৎ খলু 
ইদং ত্রক্ম-_সব এট-কিছু ত্রক্ধ। অনস্ত ব্রহ্ম-সম্ডাবন! রহিয়াছে লভা ও 
অসভাদের বুকের, মপে] | কিসের ব্তস্কার তোমার লিজ কৃষ্টির জন্য 7 সকলের 
বুকে নিহিত তরঙ্গ বন্মজেআল্ঞ প্রাণের টর্চ স্পর্শে জাগাইদ্রা জপ করিতে হটবে 
£একোহহম্‌ বহু হ্যাম্-মন্ত্র। সত্য বটে স্বক্ূপতঃ সব-ক্ছু অ্ৰহ্ম-বন্ত, কিন্ত 
কুষ্টির ক্ষেত্রে, প্রকাশের ক্ষেত্রে তো সব.“বরক্ষ' হুইয়! প্রকাশিত হুইবে না। 
সর্কের বরদ্ষ-প্রকাশকে আদর্শক্কপে সামনে রাখিয়া ‘বনত’ কে ক্রচ্ষের ‘হওয়া’র 
+ মধ্যে আকর্ষণ করা সম্ভব ৷ স্ব-কিচু যদি আদর্শের ক্ষেত্রে, জাগ্রতের ক্ষেত্রে 
ভ্রচ্ম বলিঘা যায়, সৃষ্টি বদ্ধ হইবে । অথচ মাহা অনাদি অনস্মথ হলিছ। ল্ামিও 
অনাদি অনস্ত । কোনও দিনই সামাজিক ভাবে এই জাগ্রতের ক্ষেত্রে এই বিশ্ব 
চূড়াস্তন্ূপে ত্রহক্মনয কূপে গড়িয়া উঠিবে ন1। এই অসম্ভবকে সম্ভব কনিঘা 
তুলিবার কন্ঠ প্রাণপণ সাধনাই মুক্ষর সাধনা, ভারতের সাধন! । স্থির 
শ্রেত্রে, তওয়ার ( Becoming ) ক্ষেত্রে বহু সব-কিলু ব্রহ্ম হন। কিন্তু অনন্ত 
ক্কালে তাহার ‘ত্রক্ম' ছৎয়া শেষ তটবে না। তাই লেই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য 
প্রাণপণ সাধনা বরণ করিয়া ধাওগাই ভারতের প্রাণ-সাধনা। অন্ধ ( Being ) 
হইলেন সর্ব্বের ক্ষেত্রে ; কিন্তু অ্রক্ষ-ভধন (69০০72508 ) হুইত্ডেছেন “বন্থুর 
ক্ষেত্রে । ‘বহু'কে সর্কের “ব্রক্ষ'ন্পে গড়িয়া তুলিবার সাধনা প্রেমোস্মাদ, 
দিব্যোন্মাদ ভারতবধ বরণ করিঘ্া লইয়াছে। “ভারত আবার জগৎ-স্ভাদর 
শ্রেষ্ঠ আসন লবে'__লেদিন অদূরে । বর্তমান যুগ-শ্রষ্টা সমন্বরমূত্তি 
শ্রনিতাপোপাল জয়যুক্ত হউন । বন্দেযাতরম্‌ । 

ভ্ীনিত্যগোস্পাল প্রস্ম-শতবাধিকী £ বিগত ১৬ই ডিসেম্বর কালনা 
(বৰ্ধমান ) শহুরে '‘জ্ঞানানদ্দ মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ নিত্যগৌরযানন্দ 
অবধুতের ৬১তম জন্মতেথি উপলক্ষে ১৬ই হইতে ১৯শে পর্যন্ত নানা 
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প্রনিত্াগোপালেক্ নূতন মন্দিরে প্রবেশ, হোম, বিশেষ পুজা, ভোগরাগ 
আনত্িক, অহোন্া কর্ন প্রভৃতি বিবিধ অন্ষ্টানাদি সম্পন্ন হয়। ১৬ই 
তারিখে প্রায় তিল হাঙ্জাক্ নরলারী প্রসাদ পান । ১৭উ তারিখে 
শনিতআগোপালের বৃহ প্রতিক্কতিলহ এক 'দীর্ঘ শোভাবাজ্া সমস্ত কালনা 
সহর প্রদক্ষিণ করিছাছিল। ১৯০ ভিসেঞ্গর কালনার পৌরপ্রদান জহধাহস্ত 
ভূষণ চট্টোপাধ্যাপ্ের সভাপতিত্বে প্র নিত)গৌরবানন্দ মহারাজের গুরুদেব 
শুলিত।গোপালের জীবন ও তত্বাপোচনার জন্তু এক মহতী জনসভার 
অধিবেশন হুয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ঝপার্স ভটপলকুমার মুখোপাপ্যাছ 
প্রধান-অতিধিরূপে ধর্মের সামাজিক রূপের কণ! বলিয়। বিশ্বশ্বাস্তির জগ্য 
রাজনীতিকে যে অধ্যাত্মবাদী হইতে হুইবে, সে কথা ‘তাহার বিভিন্ন 
অতিত্ততাসহ বর্ণন। করেন । . অতঃপর ভমুৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধৃত 
শ্রনিত/গোপালের সর্বাদীপ .বিপ্রবাত্মক জ্বীবনবাদের পরিচয় দিয়া 
বলেন বে, আমাদিগকে অধ্যাত্মবাদী খবশ্যই হুইতত হুইবে, , কিন্ত লে 
অধ্যাত্যবাদ প্রচলিত অধ্যাত্মবাদ নহে, যেখানে বাস্তবন্দীবনের সঙ্গে তাহার 
বিরোধ আছে । জীনিতযগোপাল বাস্তববাদন্ডে অধাত্যবাদের সঙ্গে লনমূলো - 
স্বীকার করিয়। এক ব্যাপকতর সমন্বহ্বের বার্তা কহিয়া গিয়াছেন। তাই 
ঘোগেশর কফ ও ধহুপ্ধর পারের সম্মিলিত সাধ্বনাই বর্তমান বিশ্বের সাধন! । 
শ্ররুষ্ের যোগেশ্বত্ব বাদ দিলে পার্থের ধন্ুরন্ধরত্ব পাশ্চাত্যের মত অপরকে 
বিনষ্ট করিয়। নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় পর্যাবলিত হয় ; আবার পার্থের ধ্গদ্ধবন্ধ 
বাদ দিয়া অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ ক্লীবন্ত প্রাপ্ত হইয়! দীর্ঘ সাত শত বৎসর কাল 
পরের গোলামী করে। শ্নিত)গোপালপ্রদত্ত নারীর জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ 
ক্লপের খবর দিঃ! বক্তা বলেন যে কালী হুইলেন নারীর জ্রননীত্বের অ্রক্ষমযী কপ, 
আর নারীর রমণীত্বের ব্রক্ষমন্ত্রী কূপ শ্রীরাধ। । এই উভয় রূপের সশ্মিলনেই 
নারীর পূর্ণ সার্থকত1। 

বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিতে ভারতের সহ অবস্থান নীতিই বিশ্বশান্তি 
পক্ষে একমাত্র সত্য পথ বলিয়া বক্তা অভিমত ব্যক্ত করেন । এই সহ-অবস্থান 
নীতি ধশ্থ ও দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । সর্ব ধশ্ম. সমন্বয়, সর্ব দর্শন সমন্বয়, 
সর্ব হষ্ট সমন্বয়, সর্ব পথ সমন্বয্ব করা, আজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 
প্রত্যেক ধর্মই সকলের ধর্ম, প্রতে)ক দর্শনই সকলের দর্শন, প্রত্যেক ইষ্টই 
আসাসস সতী পলাজোক পথই সকলের পথ । প্রত্যেক ম্যন্্রব ঘখন প্রতোক 


El 
৭১৬ উজ্দ্রলভারত . [ গম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা .. ডি 
ধর্মকে, প্রত্যেক দর্শনকে, প্রতেযক উষ্উকে, প্রত্যেক পথতে নিজেরই বলিঘ? j 
আস্বাদন করিতে যত্ববান হইবে, তখনই মাহুঘের সঙ্গে মানবের সত্যকার | 
মিলন সম্ভব । অস্তথা তোমার পথ তোমার,. আমার পথ্‌ আমার-_এ অবস্বায kl 
মিলন একান্ত বাহিরের জিনিষ হইয়া পড়ে? সমন্বদ্ বলিতে এতখানিই ১ 
বুঝায় ॥। জীবনকে এতখানি গভীর ও ব্যাপক করিয়া দেখিলেই অধ্যাত্ম 
জগতে ও বাস্তব জীবনে একই নীতি অন্ুসরদের ফলে জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পালে । 
কিন্তু বুক্ষি মানুষকে একই সঙ্গে এতথ্যনি গভীরতা ও ব্যাপকতা দান * 
করিতে পারে.না ৷, একমাত্র প্রাণের উদার উদার্ধের' মধ্যেই মান্য +ঝতখানি " 


' বড় হইতে পারে । এই পৃথিবীতে এক সমদ্ধে মাহ, প্রাণ-সাধক ছিল-_কিন্ক | 
| |! 


সভ্যতার মধ্য দিদ্বা ক্রমে লে.একান্ বুদ্ধিমান হই উঠে, তাই ভিপ্রোমেসি | 
আজ আর শুধু রাজনীতিতে নাই--পিতাপুত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে পরিবারে ct 
t 
ft 


“পর্িবারে__ঘরে বাইরে সর্বত্র । "এই, স্িগ্রোমেসির স্বলে ৰুদ্ধিকে পরিপাক 


কারা বে প্রাপবর্্ম উপনিবন্দে কীত্তিত হইয়াছে, সেই প্রাণধর্কে 'আজ আবার 
‘ সভ্যতার মধ্যে আনিতে হইবে ॥ ইহাই শরীনিত্যগোপালের জীবন-দর্লন ৷ 








হ্রিঅপলীল রেপ গড়িদাহাট রোড, কলিকাতো হইতে আস বানী পুজুব্যেতনাসন্ৰ  ? ] 
অবচ্ৃত (বরিশালের শরৎকুষার ঘোষ ) কতক সুকিত ও প্রকাশিত । লি 


